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মহাপরিচালকের কথা 


তফসীরে তাবারী জগদিখ্যাত তফসীর ৷ মূল গ্রন্থটি ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত । আরবী ভাষায় প্রচিত 
এই পবিত্র গ্রন্থ বাংলা ভাষায় ভনৃবাদ ও প্রকাশনার জন্য ইসলামিক ফাউগ্ডেশন বাংলাদেশ একটি 
প্রকল্প গ্রহণ করেছে । দেশের বিখ্যাত আলিম ও মুফাস্সির মাসিক আল-বাজ!গ জঙ্প।দব হযরত 
মওলানা মোহাঙ্ম্দ আমিনুল ইসলাম সাহেবকে জভাঙ্গতি হলে দেশের বয়েবজন আলিম ও বিদ্জ্ন 
নিয়ে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন বরা হয়। এ পরিষদের তত্বাবধানে বিশিষ্ট আলিমদদর দ্বারা 


গ্রন্থখানি তরভমা করানো হচ্ছে এবং পরিহদ তা জঙ্পাদনা করে যাছেন। আমরা উদ্ত সম্পাদনা! 
আমরা আশা 


পরিষদ কু ক সম্পাদিত বর্তমান খণ্ডখানি প্রবাশ করতে পারায় খুবই আনন্দিত । 
করি একে একে সব খণ্ডগুলোর বাংলা তরজমা! বাংলা ভাখাভহী মানু:ষর সামনে তুলে ধরতে 
পারবো ইনশাআল্লাহ । আমি এর তনুবাদবহুন্দ, উঙ্পাদনা পরিষদের দস্যু, ইসলামিক 
ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সংক্লিষ্ট কর্মবর্তা ও কর্মচাীদুম্ম সহ 
এর প্রকাশনায় সামান্যতম অবদানও যাদের তাছ, তাদের সঘলকে মফুবারযবাদ জানাই । 
তফসীরে তাবারী শরীফ ভাজামা আবু জার মূহাম্ছদ ইধন জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি 
আলায়হির এক বিশেষ অবদান । কুরতান মজীদের ব্যাহ্যা জালা এবং উপছব্ধি করার জন্য 
এই কিতাবখানি অনাতম প্রধান মৌলিক সূদ্ররূপে বিবেচিত হয়ে আসছে । আমরা এই তত 


_শুক্ুত্বপূর্ণ ও প্ররোজনীয় বিতাবখানি প্রকাশ বন্ছতে পারা আল্লাহ, রবুুল আলামীনের মহান 


দরবারে শোবরিয়া জাপন করছি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ফুরআনী যিদ্দেগী নির্বাহের তাওফীক 


দিম। আমীন! ইয়া রব্মাল “আলামীন !! 


মোঃ মনসুকুলা হক খান 
মহাপরিচালক 
ইসলামিক ক্ষাউণ্ডেশন বাংলাদেশ 





Wwww.almodina.com 


প্রকাশকের কথ! 


কুরআন মজীদ আল্লাহ জল্রা শানুহুর কালাম। ওয়াহীর মাধ্যমে এই বালাম আল্লাহর রাসূল 
প্রিয় নবী হযরত মুহ্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট ক্রমান্বয়ে নাযিল হয় । ওয়াহী 
বাহক ফেব্রেবতা ছিলেন হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন 2 
এসেই বিত্তাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। মুস্তাবীদের অন্য এ সৎপথের দিশারী । কুরআন মজীদের 
সূরা জাসিয়ার ২০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ৪ এ মানব জাতির অন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং দু 
বিশ্বাসী কওমের অন্য হিদায়াত ও রহমত । 

কুরআন মজীদের ভাষা আরবী, যে কারণে এর অর্থ, মম ও ব্যাখ্যা জানার অন্য যুগে যুগে 
নানা ভাষায় কুরআন মঞজীদের অনুবাদ হয়েছে, এর ভাষ্যও রচিত হয়েছে । ভাষ্য রচনার চেত্রে 
যে সমস্ত তফসীর গ্রন্থ মৌলিক, প্রামাণ্য ও প্রাচীন হিসেবে গণ্য করা হয় তফসীরে তাবারী শরীফ 
সেগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান মৌলিক স্রগ্রন্থ। এই তফসীরখানার রচয়িতা আল্লামা আবু ভা'ফর 
মুহম্মদ ইবন আরীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি (জন্মঃ ৮৩৯ খুস্টাব্র/২২৫ হিজরী, মৃত্য ঃ 
৯২৩ খৃস্টাব্দ/৩১০ হিঅরী)। কুরআন মঞ্জীদের ভাষ্য রচনা করতে যেয়ে প্রয়োজনীয় যতো তথ্য ও তত্ব 
পেয়েছেন তা তিনি এতে সমিবোশত করেছেন । ফলে এই তফসীরখানা হয়ে উঠেছে প্রামাণ্য মৌলিক 
তফসীর, যা পরবর্তী মুফাস্নিরগণের নিকট ত্রফ'সীর প্রণয়নের ক্ষেত্রে নির্ভরঘোগ্য সহায়ক প্রস্থ হিসেবে 
বিবেচিত হয়ে আসছে । এই তকপীরখানা তফসীরে তাবারী শরীফ নামে সমধিক পরিচিত হলেও 
এর আসল নাম আন্-আাঁমি'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন | 

পাশ্চাত্য দুনিয়ার পণ্ডিত মহলে এঁতিহাসিক এবং সমলোচনামূলক গবেষণার জন্য এই তাফসীর- 
খানা বিশেষভাবে সমাদৃত । আমরা প্রায় সাড়ে এগারোশ” বছরের প্রাচীন এই অগদ্বিখ্যাত তাফসীর 
গ্রস্থখানির বাংলা তরজমা প্রকাশ করতে পারায় আল্লাহ জাল্লা শানুহুর মহান দরবারে জ্ঞাপন করছি 
অগণিত শোকর । 

আমরা কুমান্বয়ে তফসীরে তাবারী শরীফের প্রতি খণ্ডের তরজমা প্রকাশ করবো ইনশাআল্লাহ। 
বর্তমান খণ্ডখানির বাংলা তরজ্মায় অংশ গ্রহণ করেছেন মওলানা আবু বকর রফিক আহমদ, 
মওলানা শফিবুল্লাহ, মওলানা আঁ, ন, ম রুহুল আমীন, মওলানা আবদুল অলিল ও মওলানা এ. এম. এম. 
সিরাজুল ইসলাম। আমরা তাদেরকে মুবারকবাদ আনাচ্ছি। সেই সংগে এই খণ্ডখানি প্রকাশে ষারা 
আমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা নরেছেন,তাদের সবাইকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আমরা সর্বাত্মক 
চেঞ্টা বরেছি নিভূ'লভাবে এই পবিত্র গ্রন্থখানা প্রকাশ করতে, তবুও এতে যদি কোনোরাপ ভুল-্্ান্তি 
কোন পাঠকের নজর পড়ে, তাহলে মেহেরবাণী করে তা আমাদের আনালে আমরা ইনশাআল্লাহ 
পরবতী সংস্করণে সংশোধন করে দেবো । 

আল্লাহ আল্লা শাবুহ আমাদের সবাইকে কুরআন মজীদের শিক্ষা গ্রহণ করার এবং সে অনুযায়ী 
আমল বারার তাওফীক দিন। আমীন! ইয়া, ‘আলামীন !! 


অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম 
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সম্পাদন! পরিষদের কথ! 


কহ সন ছা 


£িডি তা 1 As 3/7 ডাঠিণঙি তা 





আল্লাহ. রব্যুল “আলামীন বিশ্ব মানবের হিদায়াতের জন্য রইমাত্ল্লিল “আলামীন প্রিয়নবী হযরত 
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থ ক্যকারীরাপে 
ধ্ুরআনে করীম ফুরকানে হামীদ নাযিল কারেন। এই মহাগ্রন্থ বিশ্ব মানবকে সতা-সূন্দর পথের 
দিশা দেয় এবং সাবিক কল্যাণের পথ প্রসর্শন করে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন মজীদের মহান 
শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই কেবল অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি সুপ্রত্তিষ্ঠিত হতে পারে। ব্যক্তি জীবন থেকে 
শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাক্্রীয় ও আন্তর্জাতিক এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেপ্রে এ 
মহাগ্রন্থ দিয়েছে সঠিক পথের নির্ঘেশনা। কুরআন মজীদেরু শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনা দুনিয়ার যেখানে 
যতদূর বিস্তার লাভ করেছে, শান্তি ও সুধের আলো কচ্ছটায় সে সব এলাকা উজ্জুল হয়ে উঠেছে। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশ্ব মানবের প্রতি তার পরম করুণার নিদর্শন স্বরাপ কুরআনুল করীম নাযিল 
করেছেন। সেজনা ভার মহান দরবারে লক্ষ বোটি সিজদায়ে শোকরানা! বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদুর 
রাসুলুল্লাহ সাল্াল্লাহ আলায়হি ওয়া সালামের প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম, যিনি সুদীর্ঘ ২৩ বছরের 
বিরামহীন নিষ্ঠা ও পরিশ্রম দ্বারা এ মহাগ্রস্থের সকল শিক্ষাকে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত করেছেন 


এবং কুরআনী যিন্দেগীর নমুনা স্থাপন করেছেন। 


কুৱআন মজীদ আল্লাহ আল্লা শানুহর কাঁলাম। এর ভাব ও ভাষা, শব্দ ও অর্থ সব তারই নিজস্ব । 
কুরআন মজীদ ফেরেশতা শ্রেষ্ঠ হযরত জিবরাঈল ‘আলায়হিস সালামের মাধ্যমে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ 
মুস্তফা আহমদ মুজ্তবা সান্বান্রাহ “আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নাযিল হয়। কুরআন মজীদের 
ব্যাখ্যা করা অতি কঠিন কাজ। কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা কুরআন শরীফের ভেতরেই রয়েছে। এল 
এক আয়াতের ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট অন্য আয়াতে পাওয়া যায়। আবার হাদীস শরীফেও অনেক আয়াতের 
ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ 'আলারহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা কিরামের জিজাসার প্রেক্ষিতে 
কোনো কোনো মায়াতের ব্যাখ্যা দান করেন । সাহাবা কিরামের আমলেও কিছু সাহাবী কুরআনের 
ব্যাখা করেছেন। এমনিঞ্জাবে তাবেঈন, তাব তাবেজিনের যুগ পাড়ি দিয়ে এখন পর্যন্ত এই ব্যাথ্যা 
বা তাফসীরের কাজ অব্যাহত রয়েছে। পৃথিবীর নানা দেশের নানা ভাষায় যুগে যুগে মুফাস্সির বা 
ডাষ্যকার, টীকাকার তাদের সারা জীবনের সাধনায় এর ব্যাখ্যা-বিম্নেষণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন । 
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[ দশ } 


যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের মানুষ কুরআন মর্জীদের ভাষাকে আপন করে এবং মাতৃভাষায় তার 
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে কুরআন মজীদেরু শিক্ষা ও আদর্শকে গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। 
বাংলা ভাষায় কুরুক্রান নজীদের তরজমা ও ভাষ্য প্রণয়নের ইতিহাস সুপ্রাচীন নয় । বিস্তারিত ও 
মৌলিক তফনীর প্রণয়নের ইতিহাস অতি সাম্প্রতিক। আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে এই 
অধম আতিরু সামনে বাংলা ভাষায় তফসীরে নুরুল কুরআন নামে একখানা মৌলিক প্রামাণ্য 
ও বিস্তারিত তফসীর গ্রন্থ প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেছে। তফসীরে নুরুল কুরআন ইনশাআল্লাহ 
৩০ খণ্ডে সমাপ্ত হবে। আলহামদু লিল্লাহ, ইতিমধ্যে বেশ কয়েকখানা খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে । 


প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, গত সোয়া শ' বছর যাবত মোটামুটিভাবে বাংলা ভাষায় কুরআন 
মজীদের তরজষ। প্রকাশের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, কিন্ত সর্বাংগীন সার্থক এবং সুন্দর অনুবাদ 
প্রকাশিত হয়নি বনলে অত্যুক্তি হবে না। ইতিপূর্বে প্রকাশিত কোন তাফসীরকারই পুর্ণ তাফসীর 
প্রকাশে সক্ষম হন্মি। অবশ্য উদূণ ভাষায় রচিত কিছু তফসীরের বাংলা অনুবাদ হয়েছে । তার 
সংখ্যা খুবই কম। 


“‘তফসীরে তাবারী’ ইসলামের প্রাথমিক খুগের বিশাল তফসীর। এটি মধ্যযুগীয় প্রচলিত আরবী 
ভাষায় রচিত। এর রচয়িতা তদানীন্তন কালের অন্যতম শ্রেম্ত ‘আলিম হযরত ইমাম তাবারী রহমা- 
তুন্াহি আলায়হি। এতে তিনি কুরগান মজীদের প্রত্যেক শব্দ ও আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
কারার প্রয়াস পেয়েছেন। এ একটি ব্যতিক্রম ধরনের নির্ভরযোগ্য তফসীর এই তফসীর প্রচ্থুথানা 
তৎকালীন প্রয়োজন মিটানোর অনা প্রণীত হয়েছিলো । এর পূর্ণ নাম আল জামি'উল বায়ান ফী 
তাফসীরিল বুরমান। এই ত্রফসীর “তফসীরে ইমাম তাবারী” নামে সমধিক পরিচিত । 


এর বাংলায় রাপান্তর নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ | ইপনামিব ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এই কঠিন 
কাজটি হাতে নিয়ে এক মহৎ উদ্যোগের পরিচয় দিয়েছে। এই কাজটি সম্পাদনার জন্য একটি 
সম্পাদনা পরিষদ গঠিত হয়। থাবা অনুবাদের বাস্কে অংশ গ্রহণ করেছেন তারাও এক বিশাল কাজ 
বরেছেন। কেননা পূর্বেই বলেছি এ কাজ সহজ সাধ্য নয়! 


অনুবাদ কর্মকে ঢেলে সাজানো সম্পাদকমন্ডলীর দয়িত্ব। তারা দায়িত্ব সচেতন খেকে নিয়মিত 
কর্মরত আছেন! কাজটি দুরাহ। বাস্তবক্ষেপ্লে না আসা পর্যন্ত এ বিষয়ে সঠিক ধারণা বারাও সম্ভব 
নয়! এ ব্যাপারে জাতীয় স্বার্থে দেশের জানী-পগুণী সবার নিকট আমরা দোআপ্রাথা । 


আল্লাহ্‌ তা'আলা আল্লা শানুহর মহান দরবারে মুনাজাত করি, তিনি যেন এ মহতী উদ্যোগকে 
বাবুল করেন এবং একাজকে আমাদের সকলের নাজাতের ওসীনা করেম। আরো দো'আ করি, 
বাংলা ভাষাভাষী সবাই যেন আগ্রহ সহকারে এ কিতাব পাঠ করে নিজেদের জীবনে জামাতের অমিয় 
ধারা লাভ করতে পাবেন । 


আমীন! সুষ্মা আমীন 1 
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ইমাম তাবারী রহ্মাতুলিল্লাহি আলায়ছির সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ 


আবূ আ্রাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী রহমতুল্লাহি আলায়হি ২২৪/২২৫ হিজরী 

মুর্তাবিক ৮৩৮1 ৮৩৯ খুস্টাব্দে অষ্টম আব্বাসী খলীফা মু'তিসিম বিল্লাহর শাসনামলে ইরানের 
কাম্পিয়ান সাগরের তীরবতী পাহাড়ঘেরা শাবাব্রিস্তানের আমূল শহরে এক অভিজাত পরিবারে 

জক্মগ্রহণ করেন। পিতার ন।'ম জারীর, দাদার নাম ইয়াধীদ । পরদাদার নাম কাছীর, তিনি গালিবের 
ছেলে । তাবারিস্তানের অধিবাসী হিসেবে পরিচয়জুচক্ তাবারী শব্দটি তার নামের শেষে সংযোজন 
বারা হয়েছে। ইমাম তাবারী নামেই তিনি সমধিক পরিচিত! 

বাল্যকাল থেকেই তার জ্ঞান-পিপাসা অত্যন্ত প্রবল ছিল। সাত বছর বয়সে. তিনি কুব্ততআনুল 
করীম মৃখস্থ করেন । ফারসী ভাষা ও সাহিত্য এবং ইরানের ইতিহাস তিনি ছেলেবেলায় স্বগৃহে 
অবস্থানকালেই অধ্যয়ন করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি উদ্গ্রীঘ ছিলেন। কাজেই নিজ শহরে 
প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর মাত্র ১২ বছর বয়স থেকেই তিনি ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রস্জ হে যাতায়াত 
করতে থাকেন । প্রথমত রায় এবং তার নিবষ্টস্থ শহর়সমূহে সফর করেন ভারপর হযরত ইমাম 
আহমদ ইবন হাস্বল রহমাতুল্লাহি আলায়হির নিকট হাদীস শরীফ অধ্যয়নের জনা বাগদাদ শরীফ 
গমন করেন । তিনি বাগদাদে পৌঁছার মাত্র কয়েক দিন পূর্বেই হযরত ইমাম আহমদ ইবন হাম্ল 
রহমাতুল্লাহি আলায়হির ইন্তিকাল হয়। অবশেষে তিনি বসরা ও কুফাতে কিছুকাল অবস্থানের পর 
আবার বাগদাদ শরীফে ফিরে আসেন । বাগদাদ শরীফে ফিছুফাল অবস্থানের পর তিনি মিসরে 
চলে যান। মিসরের পথে সিরিয়ার বিভিম শহরেও তিনি কিছুদিন অবস্থান বরে হাদীস শাজ্জে ব্যুৎপত্তি 
লাভ করেন । মিসরে অবস্থানকালেই তার পান্তিত্যের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। : পুনরায় বাগদাদ 
শরীফে ফিরে জীবনের শেষ দিনগুলোতে সেখানেই অবস্থান বরেন। বাগদাদ শরীফ থেকে জন্মভূমি 
তাবারিস্তানে তিনি দুইবার মাত্র স্বল্পকালীন সফরে গ্রিয়েছিলেন । বে 

ইমাম আৰু জা“ফার তাবারী রহমাত্রাহি আলায়হি শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন? J 
শরীফে তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, তক বিদ্যা ও ভূতত্বে গভীর জ্ঞান 
করেন। তিনি মক্কা মুয়াযৃমাতে কয়েক বছর অবস্থান করে কুরআন মজীদের বিশদ বার ও 
হাদীস অধ্যয়ন করেন । পরে মিসর সফর করেন! সফরের মূল টচদ্ছেশ্াই ছিল বিভিন্ন ছানের 
খ্যাতিমান পণ্ডিতগণের সাহচযে অবস্থান করে বিভিম বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন ' করা ৷ 
কুরআন মজীদের তফসীর, হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা এবং ইতিহাসের তথ্যাদি বিযয়ে গভীর জানাজ্ নে, 
তার সুকঠিন সাধনার কথা জগতে সমধিক প্রসিদ্ধ । তার অদম্য জানজ্গৃহার জন্য তাকে 
জীবনে বহু দুঃখকচ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বহুদিন তাকে অর্ধীহারে-অনাহারে : কাটাতে 
হয়েছে। এক সময় পরপর কয়দিন অনাহারে অতিবাহিত করার পর হি জামার হাভা বিক্রি 


করেও জগ্টরত্বালা নিবৃত্তি করতে হয়েছে । 2:8 
প্রথমত তিনি আরব ও মুসলিম বিশ্বের মুল্যবান এঁতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহে আত্মনিয়োগ 
করেন। পরবর্তী সময় অধ্যাপনা ও গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনায় জীবন অতিবাহিত, করেন।, আর্থিক, 
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দিক থেকে সচ্ছল না হওয়া সত্বেও তিনি বারো নিকট থেকে কোনো প্রকার আহি'ক সাহায্য, 
এমনকি সরকারী উচ্চ পদ-ম্র্যাদা লাভের সুযোগ পেয়েও তা গ্রহণে সম্মত হননি । তার সৃজনশীল 
এবং বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল তাঁর অমর গ্রস্থসমূহে। কিরআত ( পাঠ পদ্ধতি), তফসীর 
ফিকাহ্‌ ইতিহাস, কবিতা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি মানা বিষয়ে তিনি অনেক মৌলিক গ্রন্থ 
সূচনা করেন । 

মিসর থেকে ফেরার পর প্রায় দশ বছরকাল তিনি শাফিঈ মযহাবের অনুসরণ করেছেন । 
এক পর্যায়ে তার চিন্তাধারা থেকে “জারিরিয়া মযহাব" নামে এব টি মযহাব বিকশিত হয় । তার 
পিতার নামে এই মযহাবের নামকরণ হয়েছিল । সামান্য কয়েবটি মাসআলা ব্যতীত শাফেঈ 
মষহাবের সাথে এ মযহাবের তেমন কোন মতানৈক্য পরিলক্ষিত হহনি। অবশ্য কিছুকাজের মধ্যেই 
জারিরিয়া মযহাবের বিলুগ্তি ঘটে ! পরবর্তীকালে ইমাম তাবারী রহমাদুল্পাহি আলীয়হি হানাফী 


মযহাবের প্রতি আক্লুষ্ট হয়েছিলেন বলে জানা যায়! 
ইসলামের ইতিহাসে ইমাম আবু জা'যর ইবন জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি অন্যতম 

শ্ৰেষ্ঠ মুফাস্সিরুল কুরআন এবং ইতিহাসবেতা । পবিত্র কুরআন ও হাদীছের আলোকে যারা 
মানবেতিহাস রচনা করে গেছেন, তাদের অগ্রপথিক ছিলেন ইমাম তাবাকী রে) । যুগের প্রভাব 
সম্যকভাবে হাদয়ঙগম করার বাস্তব-ভান এবং যুগ-প্রবাহে জীবনধার ত্রম্গতিকে বিবর্তনের ধারায় 
অনুভব করার গভীর অন্তদৃণভি্টি নিয়েই তিনি তার অমর কীতি ভ্রিশ খণ্ডে প্রকাশ্তি কুরআন 
মজীদের তফসীর এবং পনেরো খণ্ডে প্রকাশিত মানব জাতির ইতিহাস রচনা করেন । তিনি 
মানবেতিহাসকে কুরআন মজীদে বিত সৃষ্টির ধার/বাহিহ তার সাথে মিলিয়ে উপস্থ পন করেছেন । 
পূর্বেই বলা হয়েছে তিনি তার তাফসীর গ্রচ্ের নাম রেখেছেন “জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল 
কুরআন” (91981 ০ ওঠ ০০০) 4!) এবং ইতিহাস গ্রহের নাম রেখেছেন “আখবারুর 
রুস্ল ওয়াল মুলুক” (45১17119 00৮5)1 5৮5 0)1 তিনি তার মযহাবের সমর্থনে কিছু কিতাবাদি 
রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। মোটামুটিভাবে তফসীর আর ইতিহাস প্রণয়নেই তার সারা 
জীবন অতিবাহিত হয়েছে । তফসীর প্রণয়নে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য, সৃম্ম বিশ্লেষণশভিৎ ও সুদূর” 
প্রসারী অন্তদূ'চ্টির পরিচয় দিয়েছেন । মধ্যযুগের লেখক ও গভিত্রগণের মাঝে ইমাম তাবারী 
রহমাতুল্লাহি আলায়হির অধ্যবসায় সুবিদিত। তার মনন্শীলতা, একাগ্রতা, বাকসম্দ্ধি, বাচনভঙ্জি 
ও বর্ণনাশৈলী অনন্যসাধারণ, বিস্ময়কর ও প্রশংসার দাবীদার । এ সবের বিচারে তিনি সবার 
শীর্ষে। তাঁর তফসীর ও ইতিহাস পাঠে মনোযোগ দিলে দহজেই বুঝা যায় যে, তিনি আজীবন 
কিরূপ কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং সত্যিকার ভ্যানের অনুশীলনে তর জীবনকে কিভাবে বিলিয়ে 
দিয়েছিলেন । তিনি একাধারে দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত দৈনিক চষ্টিশ পাতা করে মৌলিক রচনায় 
নিজেকে ব্যাপুত রেখেছিলেন । মূলত তিনি ইতিহাস পচলা করেছিলেন একমত পঞ্চাশ খণ্ডে। ছাত্রগণ 
তা অধ্যয়নে অক্ষমতা প্রকাশ করায় তিনি দুঃহিত হন এবং অতিশয় ভারাদ্রান্ত হাদয়ে ছাত্রদের 
অধ্যয়নের সুবিধার্থে মাত্র পনেরো খণ্ডে তার সংক্ষিগত্ত সংস্করণ রচনা করেন। তার দ্বারাই বুঝা 
যায়, হযরত ইমাম আবু জাফর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাফ্ুহির বর্ণনা কতো বিস্তৃত ও বিশদ 
ছিলো এবং তার জ্ঞানের বিশাহতা কতো গ্সাহিত ছিজো। আরবী ভাষায় তার আগে কেউ এতো 
বড় বিশাল ইতিহাস রচনা করেননি। তিনি সৃষ্টির আদিকাল থেকে হিজরী সনকে কেন্দ্র করে 
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কালানুক্ষামক ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে তিনি ৩০২ হিজরী/৯১৫ ধৃণ্টান্দ পর্যন্ত বিশ্ব 
ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। সত্য তত্ব উদ্ধার ও সঠিক তথ্য বিশ্লেষণে তার দক্ষ হাতের তুলনা 
মেলে না। পরবর্তীকালে তাঁর অনুসরণে বিখ্যাত এ্তিহাসিক,চিবিৎসাবিদ ও দার্শনিক মিসকাওয়াহ 
রেট) (ওফাত ১০৩০ ঘৃঃ) ছইযযুদ্দীন ইবনুল আছীর (র.) (ভীবনকাল ১১৬০ খু "১২৩৪ খু.) 
ও যাহাবী রে.) (জীবনকাল ১২৭৪-১৩৪৮ খৃ.) প্রমুখ জগদিখ্যাত এতিহাসিকগণ প্রামাণ্য ইতিহাস 
গ্রন্থ রচনা করে গেছেন | আল্লামা ইবনুল আছীর (র.) তার বিখ্যাত ইতিহাস গ্রস্থ “আল-কামিল 
ফিত্-তারীখ” (চূড়ান্ত ইতিব্বত্ত) রচনায় ইমাম আবু জা'ফর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হির সুরহৎ 
ইতিহাসকে সংক্ষেপ করে ১২৩১ খুস্টাব্দ পযন্ত পর্যালোচনা করেছেন। 

২ তফসীর ও ইতিহাস উভয় গ্রন্থ রচনায় ইমাম ভাবু জা'ফর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি 
হাদীসের ইসনাদের (বরাত বা সূত্রের) খেক্জাল রেখেছেন! ইবন ইসহাক (র.) (ওফাত ১৫১ হিজরী), 
কালবী (র.), ওয়াকিদী রে.), ডেফ।ত ৩১০ হিজরী) ইবন সায়াদ (র.), ইবন মুকাফক্কা রে) 
প্রমুখের গ্রচ্ছদমূহ থেকে তিনি বহ তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। বিভিম সময়ে নানা দেশ সফর করে 
তিনি অনেক গাথা ও কাহিনী থেকে ইতিহাসের মাল-মসলা, তথ্য ও উপাদান যোগাড় করেছেন। 
কুরআন মজীদের সুবিশাল তফসীর প্রণয়নের জন্যই তিনি সারা বিশ্ব জগতের শ্রদ্ধা ক্ুড়াতে সমর্থ 
হয়েছেন | ১৩৩১ হিঞ্জরী জনে মিসরের রাজধানী কায়রো থেকে তার সুবিশাল তীর ৩০ ঘণ্ডে 
প্রকাশিত হয়েছে। “তারীখুর রিজাল’ নামে তিনি মহৎ ব্যডিগণের জীবনেতিহাস এবং “তাহযীবুল 
আছার’ নামে হাদীছের একটি প্রচ্থু সংকলন করেছিভেন। 

বুরআন মজীদের সঠিক ব্যাখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক হাদীস ব্যবহার করাগ্ন মুসলিম 
জাহানে তার তফসীর বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে৷ পরবতী তফসীরকারগণ তার তফসীর থেকেই 
বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন । তাঁর মতানুসারেহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা-বিশ্লেঘণ দিয়েছেন । তাঁর 
সুবিশাল ত্ুফসীরখানাই তাঁকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুধী ও চিন্তানায়কের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 
করার জন্য যথেস্ট ৷ পাশ্চাত্যের পন্ডিতগণ আজো তার গ্রচ্থাদি গ্রতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ এবং 
তাত্বিক সমালোচনামূলক গবেষণার জন্য ব্যবহার ধরে থাকেন। 

.. ১৯৮৮ খুষ্টান্দে গ্রেট ব্লটেনে অক্সফোভ' ইউনিভাঙ্গিটি প্রেস তফসীরে শুবারীর প্রথম খণ্ডের 
ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করে। প্রকাশনা উৎসবে রাণী ছিতীয় এভিজাবেথ হধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত 
খেকে উদ্বোধনী বজ্ততা দান করেন! পুথিবীরু অন্যান্য ভাষাভাষীগণের ন্যায় বাংলা তাষাডাষীগণও 
এই অগদিখ্যাত তফসীর্রের বাংলা তরজমার আশায় অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছিলেন । আল্লাহ্‌ 
তা'আলার অশেষ ব্রহমতে ইসলামিক হ্কাউণ্ডেশন বাংলাদেশ জাতির সেই চাহিদা মিটানোর লক্ষে ই 
দেশের স্বনামগ্যার্ত বিজ্ত উলামা কিরামের দ্বারা তার তরজমা ও সম্পাদনা করে প্রকাশ কপার 
ব্যবস্থা নিয়ে জাতিকে দ্ুতজ্ঞতার ডোরে আবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছে। 

“প্রায় ১১শ’ বছর আগে ৩১০ হিজরী মুতাবিক ১২৩ হুষ্টাব্দে অষ্টাদশ আব্বাসী খলীফা আল- 
মুকতাদির বিপ্রাহ্র আমলে মুসলিম জাহানের এ অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী ইমাম বাগদাদ শরীফে 
ইন্তিকাজ করেন। 

এঁতিহাসিক খতীব বাগদাদী ব্রহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখেছেন. “ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি 
আলাম্মহি মানব জাতির ইতিহাস জানা এক বিজ্ঞ গ্রতিহাসিক ছিলেন।” আঁবুল লাইছ ইব্ন ভুপ্ায়জ 
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রহমাতুল্লাহি আলাগ্নহি লিখেছেন, “ইমাম তাবারী লি আলায়হি ফিকাহ. শাস্ত্রের -মহাবিজ 
পণ্ডিত ছিলেন। তাছাড়া তিনি বহু বিদ্যায়. পারদশী, ছিলেন, যেমন_-ইজ্মে কিরুআত, তফসীর, 
হাদীছ, ফিকাহ ও ইত্তিহাস ৷” | 
। . ইবন খাল্লিকান রে.) শায়খ আবু ইসহাক শীরাজী (র.), ইবন সুবুকী রে), হাফিষ আহমদ 
ইবন. আলী সুলায়্মানী (র.), ইমাম জালালুদ্দীন সুস্থুতী (র.), ইমাম নববী রে.) ইবন তাইমিয়াহ (প্র), 
আনু হামিদ আলফারায়েদী (র.), মুকাতিল (র.), কাল্বী রে), ইবন খুযাইমা রে.) প্রমুখ মুসলিম 
পণ্ডিত, দার্শনিক ও বিজ্ঞনের মতে ইমাম আবু জা'ফর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইলমে 
তফসীর ও ইসলামের ইতিহাসের জনক। তিনি ছিলেন এক অনন্য ও অতুলনীয় ব্যক্রিত। 


ইনাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়ছি তার তাফসীরে বহু সংখ্যক হাদীছ উধৃত করেছেন) 
তিনি প্রত্যেক শব্দ ও আয়াতের উপর ব্যাপক আলোচনা করেছেন । হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বণিত মারফু হাদীছই তার নিকট সম্পূর্ণ প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য বলে 
বিবেচিত হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের অভিমণ্ডকে তিনি সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন! কুরআন মজীদে 
ব্যবহাত শব্দগলোবে তিনি সে যুগের আরবী সাহিত্যের নিরিখে ব্যাখ্যা করেছেন। কোন্‌ শব্দ বোন্‌ 
সময় কি অর্থে ব্যবহাত হয়েছে, তাও তিনি আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতার উদ্ভৃতি দিয়ে 


উল্লেখ করেছেন। 
ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তার তফসীরে দুইটি বিষয় প্রাধান্য দিয়েছেন। (5) প্রামাণ্য 


হাদীছের উধূতি ও (২) পাঠরীতি সম্পকে কুফা ও বসরার আরবী ব্যাকরুণবিদগণের মতামত । 

তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহাবা কিরামের মতামত বর্ণনা বরেছেন। বিশেষত হযল্্রত ইবন 
আব্বাস রাদিআল্লাহু তাআলা আনহুর বর্ণনার প্রতি অধিক গুরুত্ব দান করেছেন । তাবেঈগণের 
মতামতও উধৃত করেছেন। বসরার ব্যাকরণবিদগণের মধ্যে হযরত আবু উবায়দা (ওফাত ২০৯ হি./ 
৮২৪ থু.) রহমাতুল্লাহি আলায়হি শ্রেষ্ঠ । তাঁর প্রণীত তফসীর ‘মাদাডুল্‌-কুরআন’ অতি প্রাচীন ও 
বিশুদ্ধ! কুফার ব্যাকরণবিদগণের মধ্যে হযরত “আল্-ফার্রাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হি প্রসিদ্ধ তাফসীর 


“মাআনিউল-কুরআন!’ প্রণয়ন করেন। 
তৃতীয় যে বিষয় ইমাম ভাবারী বুহমাতুল্লাহি আলায়হি তার শ্ুফসীরে সম্মিবেশিত করেছেন, তা 
হলো কুরআন মজীদের বিভিঘ পাঠ-পদ্ধতি। এ. বিষয়ে তিনি ‘বিতাবুল্-বিরয়।ভ’ নামে আলাদা 
ভাবে কিতাব প্রণয়ন করেছেন! তিনি ‘তফসীর’ ও ‘কিল্পআত’কে দুইটি আলাদা বিষয়রাপে গণ্য 
কৱেছেন। 
তিনি সংগৃহীত সকল হাদীছই অবিকল বর্ণনা বরেছেন। ভাতে পরবর্তীকালে এসব হাদীছের 
বরাত দিতে কোন তফসীরবার ও ব্যা্যাকারের কষ্ট করতে হয়নি। তারাইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি 
আলাম্মহির বর্ণনাকে প্রামাণ্য দলীল হিসেবে গ্রহণ কর্পেছেন। এ ব্যাপারে বিশিচ্ট আইন বিশেষ, 
ইমাম আবু হামিদ আল ফাবায়েদী তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। 
সে যুগে বাগদাদ শরীফ ছিলো ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্্র। বাগদাদ শরীফের মসজিদ. ও ইসলামী. 
শিক্ষা গ্রতিষ্ঠানসমূহে সুচারুরূপে শিক্ষা দেওয়া হতো । সারা বিশ্বের জান-পিপাসু মানুষ এখানে 
বিশ্রজোড়া খ্যাতিমান শিক্ষকগণের নিকট পড়াশোনা করতে আসতেন। তারা সংখ্যায়ও ছিলেন অনেকা 
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সাহাবায়ে কিরাম শু তাবেঈন ইমামের যুগ থেকেই তফসীর চর্চা শুরু হয় । ইমাম তাবারী 
থুলাফায়ে রাশিদীন শু হযরত আয়িশা সিদ্দীবগ রাদিআল্লাহ্‌ তা'আলা আনহা খেকে উধৃতি 
দিয়েছেন। সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু এ ব্যাপারে বিশেষ 
স্থান দখল করে আছেন ! হযরত ইবন আব্বাস রো.) হিজরতের তিন বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ 
করেন! উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা ব্রাদিআল্লাহ্‌ তা'আলা আনহা তাঁর ফুফু ছিলেন। সে সুবাদে 
তিনি হযরত রাসূলে আকারাম সাল্লাল্লাহ্‌ আলায়হি ওয়া সাল্লামের ঘনিষ্ট সানিধ্য লাভের যথেক্ষট 
সুযোগ পাঁন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম তার ইল্মের 
তরব্বীর জন্য এবং কুব্রমান মজীদের সক ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা দানের অন্য দু'আ বারেছিলেন। 
প্রিয়নবী সাল্লাল্পাহ্‌ আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওফাতের সময় তিনি ১৩1১৫ বছরের কিশোর ছিলেন । 
যে সব কথাবার্তা ও কার্যকলাপ তার জানা ছিলো না, তা তিনি প্রবীণ সাহাবা কিরামের নিকট 
থেকে জেনে নেবার জন্য তাদের খিদমতে হাযির হতেন। তাঁকে হিবরুল উন্মত’ (উম্মতের মধ্যে 
শ্রেন্ড জ্ঞানী) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে ‘বাহরুল-উলুম’ (বিদ্যাসাগর 
বা জ্ঞানের সমুদ্র )-ও বলা হয়। তিনি বুরআন মজীদ, তার তফসীর ও সাহিত্য বিষয়ে অগাধ 
জান সঞ্চয় কবেন। আহিনী যুগের ইতিহাস বিষয়েও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মহান আল্লাহর 
পেয়ারা রাসূল সাল্লান্লাহু আলায়হি ওয়! সাল্লামের সীরাত" €দরীবন চরিত) ও ইন্মে ফিকাহ-ভে 
তিনি ব্যুৎপত্তি লাত করেন। এমনকি জাহিনী যুগের কাব্য -সাহিত্েও তিনি পাভিতোর অধিকারী 
ছিলেন। এ সকল বিষয়ে তিনি নিয়মিত শিক্ষকতা করতেন ! অনেকেই কুরআন মজীদ ও ফিবাহ 
বিষয়ক জটিল ব্যাপারে তার মতামত গ্রহণ করতেন । সবাই তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী 
প্রশংসা করতেন । কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি নিজেই ইজতিহাদ করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন । 

হযরত ইবন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সুচিন্তিত অভিমতসমূহ ইসনাদসহ 
সুত্র পরম্পরা) তার ছাত্র ও সঙ্গীগন কতৃক বহু বিতাবাকারে লিপিবদ্ধ করা রয়েছে। তিনি তার 
তফসীরের সমর্থনে প্রায়ই সে কালের কবিদের কবিতায় উধৃতি দিতেন, যা ইসলামী বিশেষজগণ 
দ্বারা সমখিত হয়েছে। এ সব কবিতার উধৃতি ইমাম ত্াবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হির তফসীরের 
এক ইবশিস্ট্য। le 

হযরত আবদুললাহ ইবন মাসউদ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহ বণিত হাদীহসমূহ থেকেও তিনি 
তীর তফসীরে উধৃতি দিয়েছেন। হযরত আলবামাহ ইবন কায়স রে), হযরত কাতাদাহ রে.) 
হষরত হাসান বসরী রে.), হযরত ইবরাহীম নখঈ ব্রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিম আজ মাঈন 
হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ রািয়াল্পাহু তা'আলা আনহুর কুফাতে অবস্থানকালে তার কাছে 
তা*লীম গ্রহণ করেন। 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু মক্কা মুব্যাররমায়, হযরত ইবন মাসউদ 
রাধিয়াল্রাহ তাআলা আনহু বু'ফার্তে এবং হযরত উবায় ইব্‌ন কাব প্লাদিআল্লাহ্‌ তা'আলা আনছ 
মদীনা মুনাওয়ারায় তফসীর শিক্ষা দিতেন। | 

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার পো.) (ওফাত ৭৩ হিজরী), হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত রো.) 
(ওফাত ৪৫ হিজরী), হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক রো.) ওফাত ৯১ হিজরী, হযরত আবু মুসা 
আশতআরী (রা), (ওফাত ৪২ হিজরী), হবরত আবু হুরায়রা রো.) (ওফাত ৪৮ হিজরী) 
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রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুম থেকেও ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি জানারহি তার তথাদি সংগ্রহ 
বারছেন। কুরআান মজীদের কোন্‌ আয়াত কোন্‌ সময়ে ঝোন ঘটনা বা টপরক্ষে নামিল হয়েছে, 
ত্রা তিনি সাহাবা কিরামের বর্মানূসারে লিপিবদ্ধ কারছেন। এত্রিহাসিক ইবৃন ইসহাকোর রে.) সংকলন 
খেবোও তিনি উধৃতি দিয়েছেন। 

আমরা অনুবাদ ও সম্পাদনার বেলায় হাবীহসমূহের উধ্তির ক্রেপ্রে সনদের শেষ রাবী 
বেরমনাকারী)-এর নাম বর্ণনা করেছি । অধিক আগ্রহী পাঠ বা প্রয়োআনে তকদীরে তাবারীর মূল 
কিতাব দেখে নেবেন। আমরা কিতাবের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এ নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য 
হয়েছি । E 

তফসীরে তাবারী শরীফ বাংলা ভাষাভাষীদের সামকে-প্রকাশ করার কাজে আমাদের সুযোগ 
মেলায় আমরা মহান আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের মহান দরবারে পোকর্রগুযারী করছি। পরিশেষে 
সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে গণপ্রঙ্গাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি । এ মহৎ কাজের সাথে জড়িত আলিম 
উলামা, সুধী, কর্মবর্তাও কর্মচারীদের জনা আমাদের বিশেষ দু'আ রইলো । আল্লাহ তা'আলা যেন 
আমনের সবার প্রনাহ-খাতা মাফ বারে দেন। আল্লাহ আল্লা শানুহ আমাদের সবাইকে কুরআন 
মজীদের শিক্ষায় আলোকিত হবার এবং সেই অনুযায়ী আমল করবার তাওফীক দিন} আমীন! 


মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম 
সর্তাপতি 


তফসীরে তাবারী সম্পাদনা পরিষদ 
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(অবশিষ্ট অংশ) 


পা ৬ শা AS বাসে বা 2 


৫৩) যখন আমি মুসাকে কিতাব ও ফুরকান দান করেছিলাম যাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত 
হও! 


লা1ংশ (৬ 3-4 Last ১1 El 


হযরত আবুল “আলিয়াহ রেট থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আন্ন 
9৭-০৪-৪০০1) OLLI 3 LAL (আর আমি যখন মুসাকে কিতাব ও ফুরকান দান 
মৰা সৎপহথ পরিচালিত হও) এর ব্যখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, ৩৪) 
পার্থক্য বিধায়ক” | হযরত মুজাহিদ রে) হতে আয়াত্রাংশ ১, 
»5" এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্দিত যে, উক্ত আয়াতে উল্লিখিত 


wll এবং 9০৪) অভি বস্ক তথা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যিকালী । হযরত মুজাহিদ রে) 


হতে অনুরূপ হাদীস বর্দিত রয়েছে? হযরত মুজাহিদের সূত্রে হাজ্জাজ বুর্থনা করেছেন, 
১0১ 8018 ০-4 "5-4 তৈ উল্লিখিত ০০9 এবং 2২ প্রাভিঙ্গ কন্ত ৷ অৰ্থাৎ সত্য ও 


করেছিলাম, পাতে তে 
অর্থ “সত্য ও মিথ্যার মধ্যে 
ul) 1 5 ARS! LS এশা ৮:2৬ 





Lae! ৪ 


মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য বিধায়ক । হযরত ইবন “আব্বাস (রা) এ খেত এশা 
সম্মিলিতভাবে তাওরাত, ইনজীল, বাবুর ও ফুরকান--এ চারটি কিতাবিকেই বুঝার । হযরত ইবন যায়দ 
এর ব্যা্যা প্রসঙ্গে বলেন, 


(রা) থেকে বর্ণিত, ভিনি এ আয়াভাংশ 33০৪ ও আস) কন টি ১: 
মহান আল্লাহু তা'আলার বাণী Ola. রও) ppt hdd 3-4 াথর থৈ ০৮৮ 
এর উল্লেখ রয়েছে ভার অর্থ বদরের দিবস, যেদিন অহ হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে 
দিয়েছিলেন । আর তা ছিল এমন এক ফাগ্নপালা ঘার ছারা হক এবং বাতিলের মধ্যে পার্থক্য হয়ে 
গিয়েছিল। তিনি বলেন £ অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌ হযরত মূসা আ)-কে দান করেছেন 55৪ । 
যদ্দারা আল্লাহ্‌ পাক তাদের সত্যপহ্থী ও বাতিলপন্থীদের মধ্যে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন এবং আল্লহ 
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তাঁকে নিরাপত্তা দান করেছিলেন ও শন্ুদের কবলমুক্ত করেছিলেন। এবং হযরত মূসা আ)-কে 
বিজয় দান করে বাতিলপন্থীদেরকে পৃথক করে নিয়েছিলেন । কাজেই আল্লাহ্‌ যে ভাবে হযরত মুহাম্মদ 
মুস্তফা সাল্লালাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামকে মুশরিকদের উপর এ বিজয় দানের মাধ্যমে পার্থক্য বিধান 
করেছিলেন তদ্রুপ হযরত মূসা আ) এবং ফির'আউনের মধ্যেও এ বিজয় দানের মাধ্যমে পার্থক্য 
বিধান করেছিলেন । ইমাম আবু জা“ফর তাবারী রে) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লিখিত উভয় 
উক্তির মধ্যে এই ব্যাখ্যাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য, যা হযরত ইবন “আব্বাস রো) হতে হযরত আবুল 
'তআভিয়াহ (র) ও হযরত মুজাহিদ রে) কর্তৃক বর্ণিত। অর্থাৎ (6১51 যা আল্লাহ পাক হযরত 
মুসা আ)-কে দান করার কথা উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে এমন এক কিতাব, যা হক ও বাতিলের 
মধ্যে পার্থক্য বিধান করতে পারে। এমতাবস্থায় এ গুণটি তাওরাতেরই একটি বিশেষণ হিসেবে 
বিবেচিত হবে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাড়াবে এই £ এ ঘটনাকে স্মরণ কর, যখন আমি 
মুসাকে তাওরাত দান করেছিলাম, ঘা আমি লওছে মাহফ্যে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলাম এবং যার 
দ্বারা আমি হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য বিধান করেছিলাম, তখন ৮১501 শব্দটি তাওরাতের 
বিশেষণ হবে, যা নাকি তাওরাতের স্থলে উল্লিখিত হয়েছে, যেন এই শব্দের ব্যবহারে তাওরাতের 
উল্লেখ নিয়োজন মলে করা হয় । অতঃপর 9১%। শব্দটিকে এর সাথে মুক্ত করা হয়েছে, 
কেননা এটিও তাওরাতের বিশেষণ । এ কিতাবের পূর্ববতী আলোচনায় আমি ০1501 এর অর্থ 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি এবং এ প্রসঙ্গে আরো বলেছি যে, এ৩5$ইছ? এর অর্থেই 
ব্যবহৃত অর্থাৎ লিপিবদ্ধ বস্তু । আমার এ ব্যাখ্যা প্রদানের কারণ ছিল এই, এখানে আয়াতের এ 
ভর্থই অধিকতর প্রযোজ্য, যদিও অন্য অর্থেরও অবকাশ রয়েছে, কারণ ইতিপূর্বে শা) এর 
উল্লেখ হয়েছে এবং 0৮১৪1 এর অর্থও যে পার্থক্য বিধায়ক, তাও উল্লিখিত হয়েছে এবং এ 
বিষয়ে পুর্বে আমি যুক্তি সহকারে এ আলোচনার তাবভারণা করেছি। এমতাবস্থায় পূর্ববর্তী আলোচনার 
পরে এর পুনরারত্তির প্রয়োজন মনে করি না। আয়াতাংশ ১৪৭-৪-৫- ৪.৯৭ হলো ৮1৯ 
09১55 এর ন্যায় । 1১5১-১৫-৯7 এর অর্থ হলো যেন তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও। যেন আল্লাহ 
পাক ইরশাদ করেছেন, তোমরা স্মরণ কর সে সময়কে, যখন আমি মুসাকে এ তাওরাত দান 
করেছিলাম-া হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য বিধান করে, যেন তোমরা এর দ্বারা হিদায়াতপ্রাপ্ত 
হও এবং যেন তোমরা এতে সত্যের অনুসরণ করতে পার । কেননা, আমি একে এ সমস্ত 
লোকদের নিমিত্ত হিদায়াতের বস্তু করেছি, যারা এতে হিদায়াতের সন্ধান লাভ করে এবং এর আহকাম- 


সমূহ মেনে চলে । 


পা জা নিপা তিতা Jac Adu | 42 পাপা Pd 


৮০ 9 =) IE 3৮০১ | ৮৪ 2১1 f f ৮২২ Gn 52) ৬০5০ jst (ate) 


রা পি ॥ ডেড, ad Eadie Td 55295 ৩ পা 


b ১53) 1 ১৪০ 2১১৮৯ ৮23১ b Ent FAs US ৮০398 )। 11558 ০৯1 
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(৫৪) যখন মুসা আপন সম্প্রদায়ের লোককে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! গো-বাছুরকে উপাস্যরূপে 
গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি ঘোর অত্যাচার করেছ ॥। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভ্রষ্টার 
পানে ফিরে যাও এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর ।॥ তোমাদের অস্টার নিকট তা-ই উত্তম । তিনি 
তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । 


অর্থাৎ তোমরা এ ঘটনাকেও স্মরণ কর, যখন হযরত মুসা (আট) তাঁর সম্প্রদায় বনী 
ইসরাঈলকে বলেছিলেন £ ওহে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা ! তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতি 
অত্যাচার করেছ। আর তাদের আত্মার প্রতি তাদের তত্যাচার করার অর্থ হচ্ছে এই, তাদের দ্বারা 
তাদের আত্মা এমন এক গর্হিত কাজে ব্যবহাত হয়েছে ঘা মোটেই উচিত ছিল না, যে কারণে তাদের 
প্রতি আল্লাহ্‌র আযাব অবন্যস্তাবী হয়ে পড়েছে। অনুরূপভাবে যে কেউ এহেন কোন ঘৃণিত কাজ 
করবে, যদরুন আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি পাবার যোগ্য হয়ে যায়, তাকেই বলা হয় জালিম বা 
অত্যাচারী । কেননা সে নিজের হাতেই আল্লাহর শ্াস্তিকে নিজের উপর তাবশাস্তাবী করে নিয়েছে। 
আর যে কর্মের মাধ্যমে বনী ইসরাঈলগণ নিজেদের উপর জুলুম করেছিল তা হচ্ছে তাদের ধর্ম- 
ত্যাগ সম্পর্কিত আল্লাহ প্রদত্ত সংবাদ, যা তাদের নিকট থেকে হযরত মূসা জআ)-এর ভূর পাহাড়ে 
গমন করার পরবর্তী সময়ে গরুর বাছুর পূজার ফনশ্নতিতে পরিণত হয়েছিল । অতঃপর হঘরত 
মূসা আট) তাদেরকে তাদের পাপকার্য থেকে বিরত হয়ে তওবার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে ফিরে 
যাবার আহ্বান জানিয়েছিলেন । আর আহবান জানিয়েছিলেন তাদের তওবার পন্থা জ্ররাপ 
আল্লাহ তাদের জন্য যে বিধান দিয়েছেন তা শিরোধার্য করে নিতে । মূসা জো) তাদেরকে জানিয়ে 
দিলেন যে, তারা যে পাপকার্য করেছে তার তওবা হলো নিজেরাই নিজেদেরকে হৃত্যা করা । আমি 
পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, তওবার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র অসন্রচ্টির পথ পরিহার করে তার সপ্্্টিরা 
পথে ফিরে আসা । অতঃপর এ লোকদেরকে মুসা (আ) তওবার যে পন্থা নিদেশ করেছিলেন 
তারা তা মেনে নিল। এ প্রসঙ্গে আবু এলাবদুর বহমান বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এ জাসাতের 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আগাহত উল্লিখিত ১4১) 1515 এর অর্থশতোনরা একে অপরের 
গলার দিকে উদ্ধত হয়ে পরস্পরের উপর আঘাত হান! 
সাঈদ ইবন জুবাইর ও মুজাহিদ উভয়েই এ আগ্নাতের ব্যাথ্যাগ্স বলেন হে, বলী ইসরাঈদের 
লোকেরা পরস্পরের গলদেশে আঘাত করার জন্য উদ্ধত হলো এবং একে ভাপরকে এমনি ভাবে হত্যা 
করতে লাগল যে, আত্মীয়অনান্বীয়ের লধ্যে কোন পার্থক্য করত না; অহশেষে মুপা আট) নিজের 
কাপড় পতাকার মতো উত্তোলন করে কাটাকাটি বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন, তখন প্রজ্যেকে আপন 
আপন অন্তর বারণ করল! তখন দেখা গেল বে, মোট তর হাজার লোক নিহত হয়েছে । আল্লাহ 
পাক মুসা আ)-কে যখন ওহীর মারফত জানালেন £ এখন বশ হয়েছে, এবার তোমরা কাটাকাটি 
বন্ধ করতে পার, তখন মৃসা আট) কাপল দ্বারা ইশারা করলেন । | 


ইবন “আব্বাস রেট হতে বগিত, তিনি বলেন £ মূসা (আট তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজনকে 
বলেছিলেন যে, তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকউ ভওবা কর, তথা নিজেদেরকে নিজেরাই হত্যা কর, 
এটাই হচ্ছে তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভুর দৃষ্টিতে উত্তম পন্থা । অতঃপর আল্লাহ্‌ তাঁদের তওবা 
কবুল করলেন। তিনিই তো তওবা কবুনকারী-দর়ামন্ন। বর্ণনাকারী বলেনঃ মূসা ভো) তীর 
সম্পৃদায়কে তাঁর প্রতিপালকের নির্দেশ তথা নিজেদেরকে আপন হাতে হত্যা করার কথা বললে পর যারা 
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৪8 তাফসীরে তাবারী 


বাছুর পূজায় লিপ্ত ছিল, তারা আত্মগোপন করে ঘরে বসে রইল আর মারা বাছুর পূজার কাজে 
নিল্পিগ্ত ছিল, তারাই নিজেদেরকে আপন হাতে কতল করার জন্য প্রস্তুত হলো, তখন একটি অন্ধকার 
ঠাদেরকে রাতের মতো আচ্ছাদিত করে ফেলেছিল । এ অন্ধকারে তারা একে অন্যকে হত্যা করতে 
শ্লাগল, অতঃপর অন্ধকার কেটে গেলে দেখা গেল থে, মৃতের সংখ্যা ৭০ হাজারে পরিণত হয়েছে। 
এদের মধ্যে যারা মৃত্যুমূখে পতিত হয় আর যারা বেঁচে যায় উভয়ের তওবা কবুল হয়েছিল। 
প্রদ্দী থেকে বণিত, তিনি বলেনঃ মূসা (আ) যখন তাঁর সম্পুদায়ের লোকদের নিকট ফিরে এসে 
লেন 8৪ পবিত্র কুরআনের ভাষায় ৮ ৩ linen 1৮০৮5 ৯৩) (5০৭8 re! Ed LE 
2 রত (সুরা তাহা-২০, আয়াত ৮৬ থেকে ৯৪ পর্যন্ত) যার অর্থ 
হা এই যে, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমাদের প্রতি কি তোমাদের প্রতিপালক উত্তম 
প্রতিশ্তি দান করেননি ? আয়াতের এ অংশ হতে নিয়ে মূসা কতৃকি হারানকে ডি 
* হারানের এই বলে উত্তর দান খে, “আমি ভয় করছি পাছে তুমি এই বলে আমার প্রতি রাগ 
পরবে যে, কেন তুমি আমার তাপেক্ষা না করে বনী ইসরাইলকে দ্বিধা বিভক্ত করলে? তখন মুসা 
গা) হারান (আ)-কে রেহাই দিলেন এবং সামিরীর দিকে উদ্যত হলেন আর পবিত্র কুরআনের 
গিগনলিথিত অংশের কথা তাকে বললেন £ 


Cr Aa“ তে এ 


শা পাশা শিস পালা 


৮৯ তাজ ান a» a 
ESE 2 CA ESTEE CRS De তত তত ee ₹০)--+155 ll 41-2-৮-৪ la 
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২ মূসা বলল! হে সামিরী, তোমার ব্যাপার কি? গে বলল” আমি দেখেছিলান যা তারা 
| গখেসি। এ রপর আমি সেই দূতের পদচিহ* থেকে এক মুষ্টি নিয়েছিলাম এবং আমি তা নিক্ষেপ 

pl HR এবং আমার মন আমার জন্যে এরূপ কাজকে শোভনীয় করেছিল। মূসা বলল, দুর হও, 
‘Ful জীবদ্দশায় তোমার জন্য এটিই রইল যে, তুমি বলবে আমি তস্পৃখ্য এবং তোমার জন্য রইল এক 
- গিদ্ট কাল। তোমার বেলায় ঘা ব্যতিক্রম হবে না এবং তুমি তোমার ইলাহর প্রতি লক্ষ্য কর, 


নর পুজায় তুমি রত ছিলে, আমরা তাকে জ্বালিয়ে দেব, অতঃপর তাকে অবশ্যই বিক্ষিপ্তভাবে 
ৃ গাদা নিক্ষেপ করব। (সূরা তাহা--২০/৯৫--৯৭) 
রি বর্থনাকানী বলেন যে, অতঃপর তিনি এঁ বাছুরের গলা কেটে দিলেন, তারপর হাতুড়ি দিয়ে তা 


গণ্বংণ. করে নদীতে নিক্ষেপ করলেন। কথিত আছে যে, দে সময়ে যত নদনদী ছিল সবগলোতে 
দ-পগিয়ে পৌছেছিল। অতঃপর তাদেরকে বললেন, তোমরা এ নদী হতে পানি পান কর। 


কেরা সমান থেকে পানি পান করলে যাদের অন্তরে এঁ বাছুরের ভক্তি-শরদ্ধা $ রা ছিল, তাদের 

a Ad 

হও পানির জাথে মিশ্রিত স্বর্ণচূর্ণ পরিলক্ষিত হয়েছিপ্র, অতএব এটাই ০৪ 2-12-41 2 
ক 


পা * এ as 
০৯৯০ *-$-১১-% এর ব্যাখ্যা। মূসা আট) তুর পাহাড় হতে ফিরে আসার পর 




















শপ শী 


সদর যাতেই এ বাছুর পূজার অবসান ঘটল আর তারা বুঝতে পারল যে, আসলে 
টি করে জাগা ভুলই করেছিল, তখন অনুশোচনার সাথে 'বলতে লাগল, আমাদের 
তি সা না হলে আমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হতাম । ‘তখন আল্লাহ তাদেরকে এ 
শান্টাত তাদের তওবা কবুল করবেন না বলে ঘোষণা দিলেন- য়ে ব্যবস্থা 
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সূরা বাকারা ৫ 


বনী ইসরাঈলগণ বাছুর উপাসকদের বিরুদ্ধে গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করেছিল? অতঃপর মূসা 
(আআ) তাদেরকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ হে আমার অম্পুদায়ের লোকেরা! তোময়া বাছুর পুজা করে 
নিজেদের উপর জুলুম করেছ'। এখন তোমাদের তওবা হচ্ছে এই যে, তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে 
হত্যা করবে! বর্ণনাকারী বলেন যে, তাঁদেরকে দু’ সারিতে নীড় করালো হয়েছিল! এক সারিতে 
দাঁড় করানো হয়েছিল ওদেরকে, যারা বাছুর পূজায় লিপ্ত হয়নি আর, অন্য সারিতে তাদেরকে 
দীড় করানো হয়েছিল, যারা বাছুর পজার লিপ্ত হয়েছিল এবং উভয় দলকে তরবারি দ্বারা পজ্জিত 
করা হয়েছিল। এ কাটাকাটিতে যায়া মারা গিয়েছিল, তারা শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছিলেন । 
হত্যাকর্মে বহু লোক দারা পড়েছিল বলে জানা যায় । কথিত আছে মে, ভাদের ভর হাজার 
লোক এ গণহত্যায় মানা পড়েছিল । অবশেষে মূসা (আআ) ও হারান টি আল্লাহ্‌ পাকের 
দরবারে দু'আ করলেন £ হে জামার প্রভূ! বনী ইসরাঈল তো একেবারেই নিঃশেষ হয়ে গেল, যারা 
এখনও জীবিত আছে, ভাদেরকে জীবিত রাখুন । এবার মহান আল্লাহ্‌ আদেশ করলেন, অস্ত সংবরণ 
কর আর তালের তঙবাও কবুল করলেন। 

বলা দান কহেছিলেন 





বস্তুত এ যুদ্ধে ঘা! প্রাণ হারিয়েছিল আল্লাহ, লাজ ভানেরলে : 
এবং ঘারা জীবিত ছিল তাদের তওবাও কবুল করলেন! এটাই আলাহর ঘোষণা ২-৪০৪ আক 


ea ue! y——~ ৯০০১ 577 গল কৃ EE | 





হযরত মূহাম্মদ ইবন ‘আমর আল-বহিলী হযরত মুজাহিদ হট স্টন্র হান আল্লা রা 
বাণী “তোমরা গরুর বাছুরকে উপাস্যরাপে গ্রহণ কারে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ্‌”-এর ব্যাথ্য 
প্রসঙ্গে বলছেন £ হঘগত মনা (আঁ. ঘর লাফলদেক্সকে মহল আল্লাহর আছেন সংক্রান্ত 


রায় বিধাল জারী করলেন । অতঃপর EY 


এল হান আল্লাহ তাদের ভওবা লুল “:রলেল।” 






ঘাষণা তথা তাদের পরস্পর 
ছেলেকে এবং ছেলে গগি 





হাৰত তা } (র) হবরত আবুল ‘অলিয়াহ (॥)-এর অনদে আলোচ্য আয়াতে ব্যাথ্যযা 
প্রনলে বলেন £ ভালা দুই টা বিভক্ত হয়ে এক সারির লোকেরা আনা সানির লোকদেরকে হৃভা 





করেছিল! এতে মুতের সংখ্যা বতজল টি a be ততজনে পোইচ্ছছিল । অতঃপর 

ie ত উভয়ের পাপত জা কলা জলো। 
নললকে লিজেদের ভভ্যা 
হলো, আর তাদের সঙ্গে 
টো আঘাত করেছিল 





হত মনা চিনি 
এব? বর্শা দ্বারা একে অন্যের গলদেশে আঘাত হালে, তরল হনরত মুছা লো) হাত উপরে উত্তোলন 
রি K কাটছে আসল এবং এ বংলা 


এত 


করে রেখেছিলেন! খন ভিনি শান্ত ভুলেন, তখন কিছু 
আরযী পেশ করল ৪ হে আল্লাহ্‌র নবী! আহ সে অংসদের জনা দুআ করুন এবং হযরত 
মূসা (লা)-এর দু'বাহু ধরে টানতে লাগল । অবস্থা অপনিবর্তিত রইল অবনেষে আল্লাহু 
তাদের তওবা কবুল করলেন, পরে তারা কাটাকাটি থেকে হাত শুটিয়ে নিয়ে সংবরণ করার 








অনুমতি গেল। ডাদের মধ্যে ঘে একটা বিরাট বা সংঘটিত, হয়েছিল” এজন্য হযরত মূসা 
তো) এবং বনী ইসরাঈলের লোকেরা চিন্তিত হলে আল্লাহ্‌ পাক মত মূসা (তা)-কে ওহীর 


ক, ES 
El. 


মারফত জানিয়ে, দিলেন শে, চিন্তার কোনই করণ নেহ। কেননা, খারা এ লাটাকাটিতে মারা পড়েছে, 
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ঙ৬ তাফসীরে তাবারী 


তারা আমার দৃষ্টিতে জীবিত 1 তাদেরকে রীতিমত রিযিক দান করা হয়ে থাকে । আর যারা 
পৃথিবীতে রগ্কে গেছে, আমি তাদের তওবা কবুল করলাম! এ সুসংবাদে' হযরত মূসা আ) এবং 
বনী ইসরাঈলের লোকেরা আনন্দিত হলেন | ইমাম যুহরী ও হযরত কাতাদা (র) কর্ত ক 
আগ্নাতাংশ ১-৮4-31 1508০ এর তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের 
লোকেরা দুই সারিতে দীড়িয্সেছিল এবং একে অন্যকে তরবারির আঘাত হানতে লাগল, অবশেষে 
তাদের বলা হলো $ ব্যস, এবার তোমরা কাটাকাটি বন্ধ কর। হযরত কাতাদাহ রে) বলেনঃ এ 
ঘটনায় যার। মারা গিয়েছিল, তারা শাহাদাতের মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যারা জীবিত ছিল, তাদের 
তওবা কবুল করা হয়েছে । হযরত আতা (র) বলেন £ আমি "উবাইদ ইবন ্উমায়র রে)-কে 
বলতে শুনেছি যে, তারা একে অন্যের সামনা-সামলি দীড়িয়েছিল এবং পরস্পরে আঘাত হেনে- 
ছিল, এমনকি: কেউ তার ভ্রাতা কিংবা পিতা কিংবা ছেলের বিষয়েও কোন তোয়াক্কা করেনি) অব- 
শেষে তাদের প্রতি তওবার সুসংবাদ এলো । হযরত ইবন “আব্বাস রো) বলেছেন খে, এ ঘটনায় 
মৃতের সংখ্যা দীড়িয়েছিল ৭০ হাজার। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা হত্যা বন্ধের আদেশ দিলেন 
এবং তাদের তওবা কবুল করলেন ৷ হযরত ইবন জুরায়জ রে) বলেন £ এরা দুই সারিতে 
দাঁড়িয়ে পরস্পরের উপর আঘাত হানতে লাগল! ভবশেষে তাদের মধ্যে যারা মারা পড়েছিল, তাদেরকে 
আল্লাহ্‌ শাহাদাতের মর্যাদা দান করলেন এবং যারা জীবিত ছিল তাদেরকেও ক্ষমা করে দিলেন। 
তাদের পরস্পরে কাটাকাটির এ আদেশ দানের কারণ ছিল এই যে, তাদের কিছু লোক জানত যে, 
বাছুর পুজা একটি গোমরাহীর কাজ বটে, কিন্তু তাদেরকে একাজ হতে নিষেধ করতে গেলে 
রক্তপাত ঘটবে এ ভয়ে তারা পুজারীদেরকে নিষেধ করেনি । এ কারণেই আল্লাহ্‌ পাক তাদের 
প্রতি পরস্পরকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন! হযরত ইবন ইসহাক রে) কর্তক বর্ণিত আছে যে, হযরত 
মূসা তো) যখন প্রতিশ্রুতি পালনের পর তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট ফিরে এলেন এবং 
বাছুরকে আগুনে ভস্ম করে তা নীলনদে নিক্ষেপ করলেন, তখন মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে নিজের 
সম্পুদায়ভূক্ত কিছু লোককে সঙ্গে নিয়ে মহান আাঙ্গাহ্‌র সাথে বাক্যালাপ করতে গেলেন, তখন একটি 
বিকট গর্জন তাদেরকে ধ্বংস করে দিল। অতঃপর তাদেরকে পুনজীঁবিত করা হলে হযরত মূসা 
(আ) বনী ইসরাঈলের জন্য তওবার আবেদন করলেন বোছুর পূজার পাপ হতে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে)। 
তখন আল্লাহ্‌ পাক উত্তর দিলেন যে, পরস্পরে কতল ব্যতীত তাদেরকে অন্য কোন ভাবেই ক্ষমা করা 
হবে না। বর্ণনাকারী (ইবন ইসহাক ) বলেন £ আমি শুনেছি যে, বনী ইসরাঈলের লোকেরা তখন 
হযরত মূসা আ)-কে জবাব দিল--“আমরা আল্লাহ্‌র আদেশ ধৈর্য সহকারে মান্য করব।” তখন 
যারা বাছুর পূজায় শরীক ছিল না, তাদেরকে হযরত ম্সা আ) আদেশ করলেন যারা বাছুর 
পুজায় লিপ্ত হয়েছিল তাদেরকে কতল করতে! তখন এরা নিজ নিজ বাড়ির বারান্দায় বসে 
থাকত আর গোত্রের অন্যান) লোকেরা তাদেরকে মুক্ত তরবারি নিয়ে আঘাত হানার জন) ঝাপিয়ে 
পড়ত। অবশেষে হযরত মুসা আ) কেদে দিলেন এবং গোন্ত্রের মহিলারা ও শিশুরা পযন্ত তার 
নিকট এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে বিলাপ করতে লাগল! অবশেষে আল্লাহ্‌ পাক তাদের পাপ ক্ষমা 
'করে দিলেন এবং হযরত মূসা আ)-কে অস্ত্র সংবরণ করার নির্দেশ দিলেন। হযরত ইবন 
হায়দ (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মুসা আট) যখন তুর পাহাড় হতে তার সম্প্রদায়ের লোকদের 
নিকট প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তখন সত্তরজন লোক পেলেন যারা হযরত হারন আ)-এর সাথে 
বাছুর পুজা হতে বিরত ছিল। তাদেরকে হযরত মূসা (আ) বললেন £ চল, তোমাদেরকে মহান 
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সূরা বাকারা ৭ 
আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত সময় পালন করার জন্য ঘেতে হবে। তখন তারা আর্য করল ঃহে মুসা । আমা” 
দের জন্য তওবার কোন উপায় আছে কি? তখন হযরত মুসা আ) বললেন £ হ্যা, তবে তোমাদের 
নিজ হাতে আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করতে হবে! এটাই আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য উত্তম 
ব্যবস্থারূপে বিবেচিত। অতঃপর তারা উন্মুক্ত তরবারি, ছুরি, দা ইত্যাদি হাতে নিয়ে প্রস্তুত হলে 
তাদেরকে এক প্রকার ঘন কুয়াশা এসে আচ্ছাদিত করে ফেলেছিল । বর্ণনাকারী বলেন যে, তারা 
একে অপরকে হাতে স্পর্শ করে পরস্পরকে কতলের উদ্দেশ্যে আঘাত হানত । বর্ণনাকারী বলেন 
যে, কোন ব্যক্তি তার পিতা এবং ভাইকে নাগালের মধ্যে পেলেও সে বুঝতে পারত না ইনি পিতা 
বা ভাই আর তাকে কতল করে দিত। আল্াহ্‌ তাঁর এ বান্দাহর প্রতি সদয় হন, যিনি ধৈর্য 
ধারণ করেছেন যতক্ষণ না আল্লাহ্‌ তাকে তার সন্তুষ্টির সৃসংবাদ জানান। অতঃপর তিনি আল্লাহ্‌র 
বাণী নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ 


Iau a পা পাজি পে এ 
০ Ca ১১৬৮০ ২০৪৯ baa col) (++ হাতা El) 


পা কপ Ed 


Jaca 


তাদের মধ্যে নিহতদেরকে শহীদের মর্যাদা দেওয়া হলো এবং জীবিতদের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া 
হয়েছিল। অতঃপর বর্ণনাকারী নিশ্নোক্ত আয়াতাংশ পাঠ করেন $ 


28 কি শীত ডে লও এর AF পল পা শর্ত 
৯৯০৭ ll ৯৮31 কস cali 


শা শপ 


আমাদের উল্লিখিত বর্ণনাসমূহের সারকথা হলো এই £ উক্ত সম্পূদায় তাদের প্রতিপালকের 
নিকট বাছুর পূজার মাধ্যমে যে অপরাধ করেছিল, তজ্জন্য তারা লঙ্জিত হওয়ায় তওবা কবুল 
করা হয়েছিল। আর পবিত্র কুরআনের আয়াত £ 4১-১১4২ ঠ:১-1১----$ এর অর্থ হলো £ 
“তোমরা তোমাদের স্রচ্টার দিকে ও তার সন্তুষ্টির দিকে প্রত্যাবর্তন কর আর এ পথে চল, যে পথে 
চললে পর তোমাদের প্রভুকে সম্ভষ্ট করা যায় ৮ হযরত আবুল “আলিয়াহ রে) হতে বণিত আছে 
যে, আয়াতাংশ »-%-4)78 91 13-42-51 এ উল্লিখিত 45) শব্দের অর্থ---অষ্টা । এ শব্দটি আরবী 
ভাষায় ব্যবহাত '930 ১৬৪ ৮7০88 1৯0 এ 9 থেকে উদ্ভৃত। অর্থ- শ্ম্টা । এবং 
সৃষ্টিকে আরবীতে ₹+)- বলা হয়ে থাকে । এর 553 হলো ৯২৪ যা ৬৫০ এর অর্থে ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে £ তবে & শব্দটি এখন আর ০১৮ যোগে ব্যবহৃত হয় না, খেমনটি 4.১ শব্দমূল 
হতে উদ্ভূত হওয়া সত্বেও ৫৯৪৮ শব্দটি হতে ১০০৮ বর্জিত হয়েছে। 

প্রখ্যাত জাহিলী কবি নাবিগাহ্‌ আঁজ-ফুবইয়ানী তার একটি পংস্রিতে উভগ্ত শব্দের সলিধেশ 


ঘটিয়েছেন £ 
dA পা পাতি Aa হে পালে EE তত 24 পান “Ar পাল্লা ডি ছে 
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nl ক এটি 


কারো কারো মতে 8721 শব্দে *১** যুক্ত না হওয়ার কারণ, ভা ০০1 মূল শব্দ থেকে 
= এর 9১১ এ গঠিত একটি বিশেষ্য পদ, 9১) অর্থ মাটি । এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী 
2 এর অর্থ দাড়ায়, মাটির তৈরী সৃম্ট জীব। আবার কারো ধারণা যে, ৯৯ শব্দটি আরবীতে 
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৮ তাফসীরে তাবারী 


প্রচলিত ১১) 5 থেকে গুছীত । এ কারণে তাতে ৪০৯৯ মুক্ত হয়নি । ইমাম আবু জাফর 
তাবারী রে) বলেন, 15১5 শব্দের পাঠে ০১ কে এতে পরিবর্তন করা বা ০১০০ কে বাদ দিয়ে পাঠ 
উভয় প্রকারই প্রচলিত । অতএব ৮৩৬)৮ শব্দে যখন উক্তরূপ পাঠ বৈধ, তাহলে 48১2) 
শব্দকেও ০১৯৯ বিহীনভাবে সদ এ এক থেকে উদ্ভত হয়েছে বলা অযোক্তিক হবে না। 
আয়াতাংশ 5453) ৮৪ পাস হঙগাশ শাশি5 এর অর্থ তোমাদের জন্য নিজেদেরকে 
হত্যা করা এবং মহান আল্লাহ্র আনুগত্যের মাধ্যমে তওবা করা তোমাদের সৃজ্টিকর্তার দৃষ্টিতে 
একটি উত্তম ব্যবস্থা । কেননা এ ব্যবস্থায় তোমরা পরকালে আল্লাহ্‌ পাকের শাস্তি থেকে বাঁচতে 
পারবে এবং পুরস্কারের যোগ্য বলেও বিবেচিত হবে। আয়াতাংশ *৯ 2৮৮ ০৮-5 তার্থাৎ আল্লাহ্‌ 
পাক তোমাদেরকে যে পদ্ধতিতে তওবার আদেশ দিয়েছেন, তা মানা করাতে অর্থাৎ নিজেদের হাতেই 
আপন লোকদেরকে কতল করাতে আল্লাহ্‌ তোমাদের তওবা কবুল করেছেন। এখানে কিঃ 
শব্দটি উহ্য রয়েছে, কেননা ৮%ি-৪-চ প ৮৮৪ এর উল্লেখ করাতে এখানে যে ৮5৭ ক্লিয়াপদটি 
উহ্য রয়েছে, তা স্পষ্ট ভাবেই বুঝা যাচ্ছে৷ আয়াতাংশ শে 5- ৮:5 এর আভিধানিক অর্থ 
তোমরা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তোমাদের কৃত অপরাধের যে ক্ষমাপ্রাপ্তির বিষয়টি কামনা করেছিলে 
তোমাদের প্রতিপালক সে বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। বস্ততপক্ষে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, বড়ই 
মেহেরবান। তায়াতাংশ ৮৯১1 58) এর অর্থযে ব্যক্তি তীর অনুগত হয়ে তার কাছে 
তওবা করে, সে ব্যক্তি যা কামনা করে আল্লাহ্‌ পাক ভা কবুল করেন। ০৯০ শব্দের অর্থ 
শাস্তি হতে পরিভ্রাণদাতা, দয়ার মাধ্যমে করুণা প্রদর্শনকারী । 
পা ৬ 955 তত াশার্ত দিপা পা পরি রি (ce: Bb এপ সি ০9539 5 পা 
সর { (42১ ১৩৯২১ ৪ 7৪2 4b | Sys ০ ৬১1১ (১০59 0৩) ৮৯০ 8০2 Al ১1 5 (aa) 
oad 3ad AI 
০ (৪ 18) eo 415 
(৫৫) খখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা ! আমরা আল।হকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে 
কখনো বিশ্বাস করব না, তখন তোমরা ঘজাহত হয়েছিলে আর তোমরা তো নিজেরাই দেখছিলে । 
এখানে প্ররুতপক্ষে আয়াতে করীমার অর্থ £ 
1 পা স্পা শপ 2 1,5১1 tad এ Ar 2395 পা 


55) 14231 15551 9 


i 


ead ০ G 
টে al G7 ys 2০০ 48 (22 পি Li নিও] 0’ ঠ হি ো (৬০১৭ 


সি 
অর্থাৎ তোমরা এ ঘটনাকেও স্মরণ কর, যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা যতক্ষণ না 
আল্লাহকে প্রক'শ্যে দেখতে পাব, আপনার কথা বিশ্বাস করব না এবং আপনি যা আমাদের নিকট 
নিয়ে এসেছেন, তাও স্বীকার করব না। এভাবে দেখতে চাই যেন আমাদের ও আল্লাহর মধ্যে কোন 
আড়াল না থাকে, আর যেন আল্লাহকে আমাদের চোখেই দেখতে পাই যেরূপ কুয়ার পরিক্ষার 
পানি স্পষ্ট চোখে দেখা ম্বাগ্ন। খখন কুয়ায় পানি মাটিতে তলিয়ে যায় এবং পরে এ মাটি সরিয়ে 

পাজ্ ও 5 পা পাস্তা 
নেয়া হলে স্বচ্ছ পানি বেরিয়ে পড়ে, তখন আরবী প্রবাদে বলা হয় £ + 5. 


er ade ae পি ন5 
১৪৯ + 2-9-2 উ০%াহী অনুরূপভাবে যখন কোন ব্যক্তি কোন কাজ প্রকাশ্যভাবে সম্পন্ন 


রা 


শা] ১০৬৯ dt 
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সূরা বাকারা ৯. 


লতা ৮৮ পাও ATA ঠ 7 Fro ore 
করে, তখনও বলা হয় 8৪ ৫-2 ও ৪.৮ ২-১: ১.-$-: ০১৮৪ ০৫৯ 7 এ অর্থে বিশিষ্ট 


পাশ পা 


উমাইয়া কবি ফরষদক ইবন গালিব রচিত নিম্নোক্ত পংক্তিটি উল্লেখযোগ্য ৪ 
| EA Fada 0 FA 8, + 
+ aie ৮8-10-৭৯০5 টি 


_ 


te পল লা লা ডে tA 
bles উলকি ra পিল 


2 রি 
হযরত ইবন “আব্বাস রো) বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতাংশ ৪১৪ এর অর্থ হলো, 43১৩ 
তথা প্রকাশ্যভাবে। হযরত রবী" রো) হতে বর্ণিত আছে যে, ৪১৫৯ শব্দটি (৮-১-* এর সম অর্থ- 
বোধক। হ্যরত ইবন যায়দ রে)-এর বর্ণনা মতে আয়াভাংশ ১১৪৯ 4৪ ৫১-১ ভাগ” এর অর্থ 
Gell (৮4৮৮৯ = আা্থাৎ যতক্ষণ না আল্লাহ্‌ স্বয়ং আমাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করবেন (আমরা 
আপনার কথা বিশ্বাস করব না)। হযরত কাতাদাহ নে)-এর বর্ণনাও হযরত রবী” (রা)-এর 


পি শপ 


অনুরূপ । 

বনী ইসরাঈলের উক্ত ঘটনার উল্লেখ এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা এ জন্যই করেছেন ঘষে, তাদের পূর্ব" 
পুরুষদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ খেকে এমন সব প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট নিদর্শনাবল এসেছিল, যার অংশ- 
বিশেষও মনের সান্ত্বনা এবং অন্তরে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য যথেম্ট। কিন্তু তথাপি তারা আমবিয়া 
আলায়হিমুস্‌ সালামের আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তারা পরস্পরে মতবিরোধ উড দ্বল্ৰে লিপ্ত 
হয়েছিল। আর একথা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে যে, তারা এতসব নিদর্শন এবং আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে 
তাদের প্রতি পৌনঃপুনিক ভাবে আগত অকাট্য প্রমাণাদি এবং আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের পরেও 
তারা তাদের প্রতি প্রেরিত নবী আলায়হিস সালামের নিকট অবান্তর দাবী জান্বানোর ধুল্টতা 
দেখিয়েছিল--যেমন তারা দাবী জানিয়েছিল, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাদ্য চিহিন্ত করে দেয়ার, 
আরও দাবী জানিয়েছিল এ বলে হে, তারা যতক্ষণ আল্লাহকে সুস্পজ্ট দিবালোকে স্বাক্ষে দেখতে 
না পাবে, ততক্ষণ আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবীর প্রতি বিশ্বাস করবে না। আরেক দফা তাদেরকে যুদ্ধ 
করার নির্দেশ দেওয়া হলো, পরে তারা সরাসরি আল্লাহ্‌র নবীর আদেশ এ বলেই প্রত্যাখ্যান করেছিল 
যে, হে মূসা! তুমি ও তোমার প্রভূ গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ কর আর জামরা এখানেই বসে থাকব। 
অন্য একবার তাদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্‌র নবী তাদেরকে ৮৮ কুলে পাপসমূহ ক্ষমা 
চাইতে বললে এবং ফটক দিক্ষে জবনত মস্তকে প্রবেশ করার আদেশ দিলে, তারা উত্তরে বলে £ 
29 ৮৯ ০ ২৮দস আর ফটক দিয়ে ঝুকে প্রবেশ করার পরিবর্তে পেছনের দিকে বীকা হযে ঢুকে । 
ইত্যাকার আরো বহাবিধ আস কার্য ও অশোভনীয় আচরণের মাধাষে তারা জাদের নবী অন্তরে 
ব্যথা দেয়। তাই মহান আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ (স)-এর অনুগানী মুহাজিরদের দন্থুক্ষে বর্তমান 
বনী ইসরাঈল গোল ইয়াহ্দ্ীপনকে পূর্বপুরুষদের উজ কর্মইনীসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলেন অর্থাৎ 
তাদের পূর্বপূরুষদের অনুরূপ একাও রসূলকে প্রক্ুতভাবে চিন্তে পালা সনে অন্ধক শিথ্যা বলে 
আখ্যায়িত করা সহ তানে প্রত্যাখ্যান করছে এবং তাঁর নুবুগগ়াতিকে স্বীকার কছছে মা! এদের 
বিস্তারিত কাহিনী পবিত্র কুরআনে বিধৃত হয়েছে, আরো বিধৃত হয়েছে তাদের গৌনঃপুনিক ধর্ম 
ত্যাগের কাহিনী% এবং নবী হযরত মূসা আ)-এর হাতে আবার তগুবাহ করার ও আল্লাহ্‌ কর্ত ক 
তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়ার মতো অনুগ্রহ প্রদর্শনের কথা। 
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১০ তাফসীরে তাবারী 


LAF Jar ক Jad ঠিত bs টি ঠে দত পাপা পা 


০১১--৮মা iil 5 আশা rd als এর ব্যাথ্যা £ 


যে বিকট আওয়াজের কারণে বনী ইসরাঈল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল তার প্রকৃত রাপ সম্পর্কে 
তাফসীরকারগণের মধ্যে কিছু বিভিন মত পরিলক্ষিত হয়! তাদের মধ্যে কেউ বলেছেন £ হযরত 
কাতাদাহ রে) হতে বর্ণিত আছে মে, তারা সকলেই মৃত্যুবরণ করেছিল, হযরত রবী“ রে)-এর বর্ণনা 
থেকে জানা যায় যে, তারা একটি গজন শুনতে পেয়ে সকলেই অচেতন হয়ে পড়ে গিয়েছিল ৷ তিনি 
বলেন, এদের সকলেই মৃত্যুবরণ করেছিল। হযরত সুদ্দী রে) থেকে একথা বর্ণিত আছে যে, তাদেরকে 
আক্রমণ করেছিল একটি বিকট শব্দ। তা ছিল তাঁর মতে আগুন। হযরত ইবন ইসহাক (র) সূত্রে 


Fas 3 ৪ পণ পণ 
হযরত ইবন হুমায়দ রে) বর্ণনা করেন যে, ই)! 5০৩৪ অর্থাৎ বিকট আওয়াজ, 
মদ্দরুন তাদের সকলেই সৃত্যুমূখে পতিত হয়েছিল। 

5-7৭}! শব্দ দ্বারা মূলত মানুষের দৃশ্যমান ও উপলন্ধিযোগ্য এসব ভয়াবহ বস্তু বা অবস্থাকে 
বুঝানো হয়, মানুষ যার সম্মুখীন হলে শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার হুমকি সৃষ্টি হয় এবং 
সে কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে অথবা শরীরের কোন অঙ্গহানি ঘটতে পারে। চাই তাবিকট কোন 
শব্দ হোক বা আগুন হোক বা ভূমিকম্প হোক । তবে তাকে যে ভবশ্যই মরতে হবে এমন কোন 
কথা নেই । কোন ব্যক্তি না মরেও সে 53*- আখ্যায়িত হতে পারে, তার উদাহরণ হলেন 


রি [| 1 ৫5 ৮০০ 


হযরত মূসা জো) । যেমন আল্লাহ পাকের বাণী শশা এেঠ- ১ এর অর্থ হযরত মূসা আট 


শা 


বেছশ হয়ে পড়েছিলেন । অনুরাপভাবে বিশিষ্ট উমাইয়া কবি জারীর ইবন “আতিগ়)াহ রচিত নিম্নোক্ত 
পংক্তিতি ৬০1১৮ শব্দটি অজান হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । যেমনঃ 


পা পাত পাঠ পা ডে চি এপাপাতা দে পারা কা উিণকিলা পান 


1) 2৮8 85-51-7৮01 lel 7১০8 ০০৪ ১১১১৪) 05 ০৯ 
রি লে 
প্রকাশ থাকে যে, হযরত মূসা আ) তুর পাহাড়ে আল্লাহ জালা শানুহুর নূরের ঝলক দেখে 

অচেতন হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে তার মৃত্যু হয়নি। কেননা, আল্লাহ্‌ পাক তার সম্পর্কে 
এ সংবাদ দান করেছেন যে, হযরত মূসা (আঁ) উজ্ত অবস্থা থেকে হুশ ফিরে পেলে আল্লাহ পাকের 
কাছে আরম করেছিলেন যে, হে আমার প্রতিপালক ! আমি আমার কৃত অপরাধের ক্ষমা চাই। 
উপরোল্লিখিত পংক্তির দিকে দৃষ্টি করলেও দেখা যাবে যে, ফারাযদাককে জারীর ষে বানরের সাথে: 
তুলনা করেছেন, তাতেও তার জীবন্ত অবস্থারই তুলনা করা হয়েছে। 

উক্ত আয়াতে উদ্ধৃত ০১০-- শা এর অর্থ যখন তোমাদের প্রতি ৯০।৮। আপতিত 
হয়েছিল, তখন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে । 
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(৫৬) আমি তোমাদেরকে মৃত্যুর পর পুনজীবিত করলাম যাতে তোমরা ক্তজ্ঞতা জ্ঞাপন 
কর। | 
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সূরা বাকারা ১১ 


৬৬০৯৫ শব্দের তাৎপর্য হলো, কোন বস্তুকে তার আসল স্থান হতে উত্তোলন করা। এ 
অর্থেই আরবদেশে 4-4-1) ০১৯৩৪ ৬০৯ এর ব্যবহার দেখা যায় । অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি তার 
সওয়ারীকে উঠিয়ে দিয়েছে। এ অর্থে নিশ্নোক্ত পংক্তিটি প্রণিধানযোগ্য £ 


ভি তাপ পি পাপাজতা «দে % 5০ নি বা পা তি তরল 


৮৯৮৪৬ 2২408৯০৪971 ৩০০ dsm ork ভোজ ও উকত6$ 

2 2 = 2 
আরবদেশে প্রচলিত আয়েকাট প্রবাদ এল 133৯ ০৭ এ উল্লিখিত ৭-4 শব্দটি প্রস্তুত করা ও 
কার্যত পদক্ষেপ গ্রহণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তথা অমুক ব্যক্তিকে আমার প্রয়োজনীয় কার্য 
সমাধা করার জন্য তার অবস্থান হতে নিদিষ্ট প্রয়োজন পূরণে মলোষোগ দান ও বাস্তব পদক্ষেপ 
গ্রহণে প্রবৃত্ত করেছি। কিয়ামতের দিবসকে এ=£)! £92 নামে অভিহিত করার কারণ এই, উত্তৎ 
দিবসে মানবকুলকে তাদের স্ব স্থ কবর হতে উত্তোলন করে হাশরের মাঠে হিসাবের জন্য একত্রিত 
করা হবে। কাজেই উপরোক্ত আয়াতাংশের অর্থ দাড়ায় এই, হ5সপা। তথা আগুনের স্ফুলিঙ্গ বা 
গর্জনের কারণে তোমাদেরকে মৃত্যুমূখে পতিত করার পর পুনরায় জীবিত করেছেন । আয়াভাংশ 
০১৮১ ৯51৭ এর একটি বিশেষ তাৎপর্য এই যে, আমি তোমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করে 
তোমাদের প্রতি যে বিশেষ করুণা প্রদর্শন করেছি তোমরা ঘেন তার জন্য ক্লুতজতা প্রকাশ কর। 
তোমাদেরকে পুনজীঁবন দান করে পৃথিবীতে আবার জীবন যাপন করার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্য 
তোমরা যেন তোমাদের কৃত এ মহা অপরাধ হতে তওবাহ করে পাপসনূহ ক্ষমা করাতে পার। 
আসলে এ ব্যাখ্যা এ তাফসীরের সাথে অঙ্গভিপূর্ণ, যারা মনে করেন যে, 5 ১১৫ পে এর অর্থ মৃত্যু 
হতে জীবিত করা! অন্যান্য তাফসীরকারেল মতে চট এন দি এর অর্থ অতঃপর তোমাদেরকে 
পরবর্তী সময়ে নবীরূপে সমাজের কাছে পাঠিয়েছি । 





হযরত মূসা ইবন হারূন রে) হযরত সুদ্দী রে)-এক্ সূত্রে অনুরাপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম 
আবু জাফর তাবারী রে) বলেন, আয়াতাংশ্ ৯৪৮ তি ৩৯৩৯৬ এর যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন 
তা 1 এই, তোমাদের উপর *৮৮৯/1 (অগ্নিস্চুলিঙ্গ বা বিকউ গজন) নিপত্রিত হয়ে তোমরা স্বত্যুমুখে 
পতিভ হবার পর আমি তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করেছি আর তোমরা আমার সি 
প্রক্িয়ঃটি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছিলে, অতঃগর জমি তোশাদেরকে সংবাদদাতা রূপে প্রেরন করেছি, 
যাতে তোমরা আমার শোকরিয়া আদায় করতে পার ৷ হযরত সুদ্দী {র) মনে করেন শে. এর 
জস়্াতের যে অংশ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে ভরের দিলি ডা ভার স্থান পরে হবে এবং যে অংশ 
পরে উল্লিখিত হয়েছে তার স্থান হবে পর্নে। বর্ণনাকারী সৃসা অনুরূপভাবে হযরত শুদ্দী রে)এর 
সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এ ব্যাখ্যাট এমন খরা প্রকাশ্য এটি পরিপন্থী! আর অন্যান্য 
ব্যাখ্যা বারিগণও একে একটি ভূল ব্যাখ্যা হলে সর্বসম্মত রায় প্রদান করেন! হধরত জুদ্দী রে) 
এর যে ব্যাখ্যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি দেখতে 05১ চন) ! এক সম্প্ক হয় অবশ” 
স্তাবীরূপে 5 ৮:4০; এর সাথে তার্ধাৎ আমি তোমাদেরকে সংবাদদাতা ক্মপে প্রেরণ: করার 
কারণে তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে । আর ভাদের মৃত্যুর কারণ ছিল এই যে, 
তারা হযরত মুসা (অ)-কে বলেছিল, আমরা যতক্ষণ না আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যরূপে দেখতে পাব, 
ভত্তক্ষণ তোমার প্রতি বিশ্বাস করব না । মৃহাশ্মদ ইবন ইসহাক রে) হতে বর্ণিত আছে, তিনি 
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১২ তাফসীরে তাবারী 


বলেছেন থে, যখন হযরত মূসা (আট) তাঁর সম্পুদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন, ভার তিনি 
তাদেরকে বাছুর পূজায় লিপ্ত দেখতে পেলেন এবং আপন ভাই হধরত হারান (আ) ও সামিরীকে 
যা বলার ছিল বললেন, অতঃপর বাছুরটি ভস্ম করে ছাইগুলি নদীর পানিতে ভাসিয়ে দিলেন, 
তখন হযরত মূসা (আট তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সত্তরজন সৎ লোককে নির্বাচন করে তাদেরকে 
বললেন, তোমরা মহান আল্লাহর সমীপে তোমাদের ক্বৃত অপরাধের জন্য তওবাহ কর এবং তোমাদের 
সম্পূদায়ের লোকদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা পেছনে ছেড়ে এসেছ, তাদের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা কর। 
তোমরা রোযা রাখ এবং নিজেদের আত্মা ও তোমাদের পোশাক-পরিচ্ছদকে পবিত্র করে নাও-এ বলে 
তিনি নির্ধারিত সময়ে সিনাই উপত্যকায় অবস্থিত তূর পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন। হযরত 
মুসা আট) আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত এ স্থানে আসতেন না। উল্লিখিত সত্তর ব্যক্তি যখন 
হযরত মূসা তআ)-এর নির্দেশ পালন করে আল্লাহ্‌ পাকের সাক্ষাৎ লাভের জন্য চলেছিলেন, তখন তারা 
হযরত ম্সা আো)-কে বলেছিলেন, হে মূসা} আপনি আপনার প্রভুর নিকট আমাদের পক্ষ হতে 
দু‘তা করুন, খাঁতে আমরা আমাদের প্রভুর কথা শুনতে পাই। হযরত মূসা ভো) উত্তর দিলেন, 
আমি তাই করব। হযরত মূসা আ) যখন তুর পাহাড়ের নিকটবতাঁ হলেন, তখন তাদের মাথার 
উপর একথখণ্ড মেঘ এসে উপস্থিত হলো, যা শেষ পর্যন্ত পুরো পাহাড় জুড়ে ব্যাপ্ত হয়েছিল । 
জার হযরত ম্‌সা আ) এ পাহাড়ের নিকটবর্তী হলেন ও তীর সম্পুদায়ের লোকদেরকে বললেন £ 
তোমরাও লিকটবতী হও। হযরত শসা (আট) ঘখন মহান আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপ করতেন, 
তখন তাঁর কপালে এমন একটি নূরের ঝলক প্রকাশ পেত যদ্দরুন কোন লোক তীর দিকে তাকাতে 
পারত না! কাজেই তাঁর ও লোকদের মধ্যে একটি পর্দা বা আড়াল সুচ্টি কলা হতো। হযরত 
মূসা ভো)-এর আদেশক্রমে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তুর পাহাড়ের নিকটবর্তী হলেন, আর ঘখন তারা 
মেঘের ছায়াতলে এসে পৌঁছলেন, তখন সকলেই সিজদায় পতিত হলেন এবং তারা আল্লাহ্‌র সাথে 
হযরত মূসা তো)-এর বাক্যালাপ শুনতে পেয়েছিলেন। আল্লাহু পাক হযরত মূসা আ)-কে কোন কোন 
কাজ করার নির্দেশ দিলেন আর কিছু কাজের ব্যাপারে নিষেধ করেন । ঘখন হযরত মুসা (আ) একাজ 
সম্পন্ন করলেন এবং হযরত মূসা আ)-এর মাথার উপর হতে মেঘ কেটে গেল, তখন এর। হযরত মূসা 
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(আ)-এর দিকে অগ্রসর হলেন ও তাঁকে জানালেন, ৪৮৪টি এআ ৪2-১ ৬০-2 এত ০8 ৩7 


পপ 


(আমরা যতক্ষণ না আল্লাহকে সুস্পম্টরাপে দেখতে পাব আপনার কথায় ঈমান আনব না), তখনই 
তাদের উপর একটি তীব্র ভূমিকম্প শুরু হলো এবং তারা সকলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল । 
এদিকে হযরত মূসা (আ) তাঁর প্রতিপালকের নিকট মোনাজাত করতে থাকলেন। তিনি বললেনঃ 


AB পা Sadan শিঠিতাভ পান্তা A AT BT | 
৮51 $+ 07354 শক এক 53 ০9 [ হে আমার প্রতিপালক! আপনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে এবং 


"আমাকেও আগেই মেরে ফেলতে পারতেন (আল-আ'রাফ ৭/১৫৫) ] কেননা, তারা বহু বোকামি 
করেছে! এখন আপনি যদি বনী ইসরাঈলের বোকামির জন্য এ সত্তরজন লোককে ধ্বংস করে 
দেন---যাদেরকে আমি বনী ইসরাঈলের মধ্য খেকে উত্তম লোক হিসেবে নির্বাচিত করেছি, তাহলে 
এদের অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাঈলের লাকেরা আমার কথায় বিশ্বাস করবে না। এভাবে হযরত মূসা 
(আ) আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ-মোনাজাত করতে খাকলেন। অবশেষে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের জীবন 
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সুরা বাকারা ১৩ 


ফিরিয়ে দিলেন। তখন মুসা (আ) বনী ইসরাঈলের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট বাছুর পূজাজনিত পাপের 
তওবাহ প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করলেন, ঘতক্ষণ না তারা পরস্পরকে হত্যা 
করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের তওবাহ কবুল করা হবে না। 

হযরত সুদ্দী (রর) কর্ত.ক বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈল যখন বাছুর পুজার গুনাহ হতে 
তওবাহ্‌ করতে চাইল এবং আল্লাহ পাক তাদেরকে পরস্পরে হত্যার আদেশ পালনের কারণে 
ক্ষমা করে দিলেন, তখন আল্লাহ তাআলা হযরত ম্সা আঃ)-কে আদেশ করলেন যেন বনী ইসরা- 
ঈলের মধ্য থেকে একদল লোক নিয়ে আল্লাহ পাকের নির্ধারিত স্থানে হাযির হয়ে আল্লাহ পাকের 
নিকট বাছুর পূজার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। এবং হযরত মূসা (আ) তাদের সাথে 
একটি নির্দিষ্ট সময়ও নির্ধারিত করলেন। অতঃপর হযরত মৃসা আ) তাঁর সম্পুদায় থেকে সত্তরজন 
লোকে নির্বাচন করলেন এবং আল্লাহ্‌ পাকের নিকট কৃত অপরাধের ক্ষমা চাইবার জন্য এদেরকে 
নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তারা এ নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে হযরত ম্সা (সা)-কে বলতে লাগল £ আমরা 
আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখতে না পওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আপনার কথায় বিশ্বাস করব না। কেননা, আপনি 
আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপ করেছেন কাজেই আমাদেরকেও দেখতে দিতে হবে! তখনই একটি বজ- 
'পাতের মতো অবস্থার সৃষ্টি হলো আর তারা স্বত্যুযুখে পতিত হলো? তখন হযরত মূসা (আ) 
কেদে কেদে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক ! 
আপনি এ সম্পুদায়ের নির্বাচিত সম্তরজন নে'কিকে এভাবে ধ্বংস করে দিলেন, আমি বনী ইসরা” 
দলের কাছে কি জবাব দেব? হে আমার প্রতিপালক! আপনি ইচ্ছা করলে আগেই এদেরকে 
ধ্বংস করে দিতে পারতেন এবং আমাকেও । কাজেই নির্বোধেরা ষে অপরাধ করেছে তজ্জন্য আমান 
দেরকে ধ্বংস করে দিবেন কি? তখন আল্প.হ্‌ হাকীম ইরশাদ করলেন £ এ সত্তর ব্যক্তিও তাদের দলভুক্ত, 
হারা বাছুর পূজায় শরীক হয়েছিল। তখন হযরত মূসা (অ) বললেন ( আল্লাহ্র বাণী ) £ 
Tad aud ও পারা বা এ পা ভিপি তাপ 3S Ina 5 “a 


০৮২11 ৮3১৯1217578 এ 9 SA 3 ALP 0৫৮2 এ-ও bias ৪ 01 


শা পা 


(হে আমার প্রতিপালক ! এটি আপনার এক মহা পরীক্ষাই বটে । এর সাহায্য আপনি যাকে ইচ্ছা 


পথঘভ্রস্ট করেন, আর ঘাকে ইচ্ছা হিদাপাত করেন! --- টিটি? আকাদেরকে আপনার দিকে হিদায়াত 
দান করুন (সুরা আরাফ ১৫৫-৬)। মহান আল্লাহ্র নিশ্নোজ বাণীতে সেদিকে ইংগিত করা 
হয়েছে। 
5950 স্পা পাপা পা তা এ পাশা পাশা ৬ পাশাপাশি ALAS (৭3571 sd. 
ভিন্সি 59টি A ০৮ SS এ 55 00 ভোবঠাশিত তাও 51 এ 

2 পা ~ 


Alanna} 

অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে জীবিত করলেন আর তারা এক একজন করে জীবিত হয়ে 
দীড়াতে লাগল, একজন- অন্যজনের পুনজীবন প্রক্রিয়া অবলোকন করছিল। তখন লোকেরা হযরত 
মূসা আ)-কে বললঃ আল্লাহ্‌র কাছে আপনি মোনাজাত করুন, কেননা আল্লাহু পাকের নিকট 
আপনি ঘা চাইবেন তাই তিনি আপনাকে দান করেন। আপনি আল্লাহ্র নিকট মোনাজাত করুন, 
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১৪ তাফসীরে তাবারী 


তিনি যেন আমাদেরকে সংবাদদাতা করে দেন। তখন হযরত মূসা আঁ) আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করলেন, 
এবং আল্লাহ্‌ তাদেরকে সংবাদদাতা রূপে মনোনীত করলেন? এজন্য বলা হয়েছে ৮5 ৮৯৯ শি 
8-52-41 ক ওল" কিন্তু এখানে একটি অক্ষরকে নির্ধারিত স্থানের পূর্বে নেয়া হয়েছে ও জন্য 
একটিকে পরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবন হ্বায়দ রে) থেকে বর্ণিত, হযরত মূসা (আ) যখন 
আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে তাওরাতের পাণ্ড সম্বলিত ফলকসমূহ সহকারে তার সম্পুদায়ের নিকট 
ফিরে এলেন, তখন তিনি তাদেরকে বাছুর পূজায় রত দেখলেন । তখন তিনি তাদেরকে আদেশ 
দিলেন নিজেদেরকে হত্যা করার জন্য এবং তারা শেষ পর্যন্ত এ আদেশ মান্য করল। অতঃপর 
আল্লাহু পাক তাদের তওবাহ কবুল করছোন । হযরত মসা জো) তাদেরকে বললেন 8 এই যে ফলক- 
সমূহ, এতে রয়েছে আল্লাহ্‌ পাকের এ সমস্ত নির্দেশাবলী, যা পালনে তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন 
এবং প্র সমস্ত নিষেধ, যা হতে বিরত থাকতে বলেছেন) তখন তারা বলল, আপনার কথা কে গ্রহণ 
করবে ? আল্লাহ্র শপথ ! যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যে দেখতে না পাই, তাকে এ ঘোষণা 
দিতে না দেখি যে, “এ হলো আমার কিতাব, তোমরা তা গ্রহণ কর”, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বিশ্বাস 
করব না। তাঁর কি হলো যে, হে মূগা! তোমার সঙ্গে তিনি কখা বলেন, আমাদের সঙ্গে কেন বলবেন না, 
তিনি বলবেন, এ হলো আমার কিতাব তোমরা তা গ্রহণ কর। বর্ণনাকারী ততঃপর এ আয়াত তিলা- 
পপ সপ পা! ৮ Leo AG 
ওয়াত করলেন ১০-৪-৯ 9! ৬০৪ এ ৩] ০-১-3 ৩-! তখনই আলাহ জালা শানুহর পক্ষ থেকে 
গথব এসে নিপাত 


ত হলো, যা তাদের সকলকেই প্রকম্পিত করে ছাড়ল আর সাথে সাথে সকলেই 
মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল 


৷ বর্ণনাকাদী বলেন £ অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক তাদেরকে মৃত্যুর পর পুনজীবিন 
পাতি না adie ABI 5 পা ঠা এ AGF পা এপ পা শি 


দান করলেন! আর তিনি আল্লাহ্‌র বাণী ৩১০৩ পি কথিত ঠক এ 075 পোঠি টস শোও 
কা 


তিলাওয়াত করলেন । অতঃপর হযরত মূসা আ) বললেন, এখন তোমরা আল্লাহ্‌ পাকের কিতাবকে 
গ্রহণ কর, তখন তারা উত্তর দিল-“না”। তখন হযরত মূসা জো) বললেন ৪ তোমাদের উপর 
কি অবস্থা এসেছিল £ তারা বলল $ আমরা মৃত্যুবরণ করেছিলাম, অতঃপর আমাদেরকে পুনজীঁবন 
দান করা হয়েছে। হযরত মূসা আ) বললেন £ এবার তোমরা আল্লাহ পাকের কিতাবকে গ্রহণ 
বর । তারা উত্তর দিল £ না। তখন আল্লাহ্‌ পাক তাদের প্রতি ফেরেশতা পাঠালেন, যারা তুর পাহাড়টি 
তাদের মাথার উপর তুলে ধরেছিলেন! হযরত কাতাদাহ রে) আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী 3১ 
১১৭ dal ০১ দত (১৮105951৮51 5 iL" এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, তড়িতা- 
হত হয়ে মৃত্যুবরণ করার পরে আল্লাহ পারু তাদেরকে পুনজীবিত করলেন যাতে তারা জীবনের বাকী 
সময়টুকু অতিবাহিত করতে পারে। হযরত রবী ইবন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়াতাংশ 
isle} ১-১১-০5 এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এরা ছিলেন এ সত্তরজন লোক, ঘাদেরকে 
হখরত মূসা তো) নির্বাচন করেছিলেন, যারা তাঁর সঙ্গে সফরে ছিলেন। তারা আল্লাহ্‌ পাকের কালাম 
শ্রবণ করে অতঃপর বলে, আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে দেখতে না পাব, ততক্ষণ পর্যন্ত 
কখনও বিশ্বাস করব না! তখনই তারা শুনতে পেল এক বিকট শব্দ এবং এতে তাদের সকলেই মারা গেল । 
কাজেই আয়াতাংশ (৯84 ৭-০-৭ পিঠ +০১৯4: ৮ এর ব্যাখ্যা হলো এই যে, অতঃপর 
মৃত্যুর পরে তাদেরকে গুনজীবিত করা হলো, কেননা তাদের এ মৃত্যু ছিল একটি শাস্তি মান্র। এজন্য জীবনের 
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বাকী অংশটুকু পূর্ণ করার নিমিত্ত তাদেরকে পুনজীঁবন দান করা হয়েছিল। এ শাস্তি এজন্য হয়ে- 


চপ AT! শা এ পা পিলার ABA 


ছিল খে, তারা বলেছিল ৪১_$-২ 41 ৪১-১ ওল ৩4 ১-43-3০" কিন্তু বর্ণনাকারী এ 


পা 


পা a টেনে শি 


প্রসঙ্গে বিভিন্ন বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। তাতে বনী ইসরাঈল কর্তক কথিত ৩-৮১- ০ 


৪1 ৬৯৯ এ এর কারণ থে এটিই, সে সম্পর্কে আমাদের নিকট কোন অকাট্য প্রমাণ নেই। 
এমনও হতে পারে যে, এ উক্তিটি তারা হযরত মৃসা ভো)-কে যা বলেছিল তার অংশবিশেষ । 
যদিও এতদগম্পর্কে এমন কোন অকাট্য প্রমাণ নেই, যদ্দারা এ উক্তিকে এ বিষয়েও যুক্তি হিসেবে দাড় 
করানো যেতে পারে। তবে এ বিষয়ে এ কথা বলা যথার্থ হবে যে, মহান আল্লাহ্‌ হযরত মুসা 
(আ)-এর সম্প্রদায় সম্পর্কে এ খবর দিয়েছেন মে, তারা হযরত মূসা আ)-কে বলেছিল মে, 


পিতা দা পা] পাপা & প পালালা AEA las | 


১) 4-> abl 9৮3 at med ৩ ০০০ ৩ (পা উশাশিতষ 


আর আল্লাহ পাক এ সমস্ত লোককে 


এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেছেন, যারা এ আয়াতের মাধামে সন্বোধিত হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, 
তাদেরকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাছ আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান না আনার 
কারণে তিরস্কার করা । তাখচ রসূল (সে) যাদের সাথে কোন প্রমাণ প্রতিষ্ঠার চেস্টা করেছেন 
তা তাকট্যরাপেই সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । আর যাদেরকে এ সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তাদের 
জয্য এর কারণ ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন নেই। তবে একথা সত্য মে, যাদের ঘটনা আমাদেরকে 
বর্ণনা করা হয়েছে, তারা উক্ত ক্যাট নিঃসন্দেহে বলেছিল অথবা এমনও হতে পারে যে, হযরত 
মূগা (আ) এবং তীর সম্প্রদায়ের লোকেরা যে কথাস্তলি বলেছিন মর্ম আমাদের মিকট বর্ণনা 
এসেছে তার বিরলংন সত্য । 


1৭ 5 পা ডিলান ঠা car a শা রা aA টি ডিএ পাতা A লালে 


৮.৪1৮)13 ০) ৯০৬০ 08001 les চাক 08385 Cav) 


পা নি নবাব ওলা ছে ০ a3 (EASE HE রা পা ২1৯৩৩ পপ Vas 8 a3 


০ (৩১5৬৪ (৫৯১ f [3 AEE SY 1 los ৮ (৮5951) ৮ ০5 ও ur চা 
(৫৭) আর আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম। তোমাদের নিকট মান্না ও 

সালওয়া প্রেরণ করলাম । বলেছিলাম, তোমাদেরকে উত্তম ঘা কিছু দান করেছি, তা থেকে আহার 

কর। তারা আমার প্রতি কোনো জুলুম করে নি। বরং তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল । 


নর্পা এ পাকপাপা ভে ও 
এ অংশটুকু তে ॥-5 মস শি এর সাথে যুক্ত (১৮৮৪) করা হয়েছে। পুরো 
অংশের অর্থঃ অতঃপর আমি তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে গুনজীবিত করেছি এবং তোমাদের 
উপর মেঘমালার ছায়া দান করেছি । এভাবে তাদেরকে যে সমস্ত অনুগ্রহ দ্বারা রা করা 
হয়েছিল, তার সবকয়টি এক এক করে গণনা করা হয়েছে-যাতে তোমরা আল্লাহ জালা শানুহর 
প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উল্লিখিত 11০৪ শব্দটি 4০৪ এর বহুবচন, যেমন তিক শব্দটি 
4৮ এর বহুবচন। আরবীতে ৮৮ বলা হয় এ বস্তুকে, যা আকাশকে আচ্ছাদনের মতো আবৃত 
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১৬ তাফসীরে তাবারী 


রাখে। যথা মেঘমালা, কুয়াশা ইত্যাদি, যার কারণে আকাশ দৃষ্ট হয় না। একে আরবীতে ১ম 
শব্দ দ্বারাও বুঝানো হয়! এক বর্ণনা মতে বনী ই ইসরাঈলের মাথার উপর খে বস্তটি ছায়া দিয়েছিল, 


Lec ও 0 এত uA 
তা মেঘমালা ছিল না। হযরত মুজাহিদ রে) থেকে বর্ণিত, আয়াতাংশ pl শোশিগ৮ Lab 
তে উল্লিখিত "(১৮ মেঘমালা ছিল না। হষরত মুজাহিদ রে) থেকে বর্ণিত, আয়া তাংশে উল্লিখিত [1০৯ 
কোন মেঘমালা ছিল না, বরং কিয়ামতের দিন পৃথিবীতে থে এক প্রকার ধুমবৎ অবস্থার সৃষ্টি 
হবে, তদ্রুপ ধূত্রজাল বনী ইসরাঈলের জন্য স্ৃচ্টি করা হয়েছিল। হযরত মুজাহিদ রে) থেকে 


পা শা পাজ IF পাঞর়েলা রা 


বর্ণিত যে, আল্লাহ্‌র বাণী (হা 2-১-২4৮৮ ৮৮৪ ও ভে উল্লিখিত ৫৮৮৪ ছিল 


পা পাপান ৯3১-০ শানডে পালা 
মেঘবৎ একটি বন্ত। হযরত ইবন ‘আব্বাস রো) pl! প্াতিশতশি ৮১৮৮৮ 5 এর 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন ৪ তা এ পরিচিত মেঘমালার চেয়েও ঠান্ডা এবং উত্তম একটি বস্তু ছিল এবং 
পল পা 9১ পাপে 5 
আল্লাহ তা'আলার বাণী টি! ০৮ ০৮৮ ডো তে উলিখিত যে 20579) এর ছায়ায় 
পা 
কিয়ামতের দিলে আল্লাহ হাকীমের সাধারণো পনি হবার কথা বলা হয়েছে তারই অনুরূপ 
মেঘময় অবস্থা । বদর যুদ্ধের দিন যে মেঘসালার ছাক্লায় ফেরেশতাগণ অবতরণ করেছিলেন, 
তাও অনুরূপ একটি মেঘ ছিল ॥ হযরত ইবন ‘আব্বাস রো) বলেন £ এ মেঘই ছিল ০5 প্রান্তরে 
মাথার উপর ছায়াদানকারী। জার ৮৮৮৪ এর যে কাটি ব্যাখ্যা আমরা বর্ণনা করেছি তার মধ্যে 
এ ব্যাখ্যা মতে তা প্রকৃত অর্থেই মেঘ ছিল না বরং. এমন একটি অবস্থা যাতে আকাশ স্পষ্ট 
দুষ্ট হতো না। বনী ইসরাঈলফে যে ০০৪ দ্বারা ছায়াদান করা হয়েছিল এ উভভিটির যথার্থতা থাকছে 
না, কেননা যেহেতু আল্লাহ জালা শানুহ এ ৮5 এর সাহায্যে তাদের মাথার উপর ছাগ্লা করার 
কাজটি নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, সেহেতু তা আকাশের একটি ধূসর বর্ণ ধারণ জাতীয় অবস্থা 
হতে পারেনা । কোনো কোনো বর্ণনা মতে তা মেঘের চাইতেও বেনী সাদা একটি বস্তু বলে উল্লিখিত । 
ME IIA oa Ar 
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ১-২4! চ্তি-৮৪ ৮৮১1 9 এর তাফসীর প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণ 
৩-*১। এর বিবরণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন ! কেউ কেউ বলেন যে, ০৯ রক্ষের 
আঠা জাতীয় একটি বস্তু বিশেষ। মুহাম্মদ ইবন আমর রে) বর্ণনা করেছেন যে, মহান আল্লাহ্‌র 


ঞ্ড “aA EME এলা পা পাল এপার পারা 


বাণী ১-৬! ₹০_১-:-৮ ৮৯915 তে উল্লিখিত ৩৯ এর অর্থ বক্ষ হতে নির্গত আতা জাতীয় 
একটি বস্তু । অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা হযরত কাতাদাহ রে) থেকে বর্ণিত, আয়াতাংশ 1-২7১» 
৬৪১4] 5-০৩1 ০৮৮ তে উল্লিখিত ০৮ হলো বরফের ন্যায় একটি বস্তু; আর অন্যান্য 
কয়েক জনের মতে তা পানীয় দ্রব্য । এ অর্থে নিম্নোজ বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য £ 


হযরত রবী" ইবন আনাস রা)-এর মতে ০) এক প্রকার পানীয়। মা মধুর ন্যায় নাছিল 
হতো। তারা তা পানির সাথে মিশিয়ে পান করত! অন্য কয়েকজন বলেন, ০) মধু বিশেষ । 
এ ব্যাখ্যার সমর্থনে নিম্নোক্ত বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য £ হযরত ইবনে যায়দ রে) বলেন ৪ ০ 
এক প্রকার মধু বিশেষ, যা বনী ইসরাঈলের প্রতি অবতীর্ণ হতে থাকত আসমান থেকে । হযরত 
আমির রো) থেকে বর্ণিত, তোমাদের এ মধু ৮4! এর সত্তর ভাগের একাংশ! অন্যানা কয়েকজন 
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সূরা বাকারা ১৭ 


বলেন £ ৩1 এক প্রকার কোমল কুটি বিশেষ । এ ব্যাখ্যার সমর্থনে নিম্নোক্ত বর্ণনা উল্লেখযোগ্য ৪ 
হযরত আবদুস সামাদ রে) বলেন £ আগি হযরত ওয়াহাব (র)-কে ০1 কি বস্তু, সে সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসিত হতে দেখেছি, তখন উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তা এক প্রকার কোমল কুটি, বিশেষ। 
ভুট্টা বা ময়দার রুটির শতো। অন্য একদলের মতো ০)! জাম্কুরা (৮:21, ) জাতীয় ফল 
বিশেষ । এর সমর্থনে নিম্নোক্ত বর্ণনার উল্লেখ করা যেতে পারে £$ হযরত সুদ্দী রে) থেকে 
বর্ণিত যে, ০৯) জাগুরা রক্ষের উপর পতিত এক প্রকার ফল বিশেষ! অন্যান্য কয়েকজন বলেন, 
০*)। হলো এ বস্তু বিশেষ, যা রক্ষের উপর পতিত হতো এবং মানুষ তা খাবাররূপে গ্রহণ করত! 
এ উক্তির সমর্থনে বর্ণনা £ হযরত ইবন আব্বাস রো) বলেছেন, 1 তাদের ব্রক্ষের উপর পতিত 
হতো এবং তারা প্রত্যুষে উঠে ডা সংগ্রহ করত আর মন ভরে আহার করত! অন্য একটি বর্ণনার আল- 


aca JI Iu তব নত 
মূছান্না আমিরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন ষে, তিনি 9-41 াশিহ০5৮১৮০- এ উল্লিখিত ৩৯) এর 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেনঃ ০৯), হলো এ বস্তু, যা বৃক্ষের উপর পতিত হৃতো। হয়রত ইবনে ‘আব্বাস 
(রা)-এর একটি হাদীস আছে যে, তিনি বলেছেন, ০৯ এ বস্তু বিশেষ, যা আসমান থেকে বৃক্ষের 
উপর পতিত হতো। আর লোকেরা তা আহার করত । অপর একটি বর্ণনায় আমিরের সুত্রে 


আহমদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন £ ০৭ হচ্ছে এ বস্তু, থা বৃক্ষের উপর পতিত 
রি ৫ (2 





হতো । হি এত ত আছে ভাসা ক্লক কজন অযোংছুনৰ, হা f 5 
ও ১১ নামক তৃর্ণ জা টং উদ্ভিদের উপর পতিত হতো! : তা দধু ন্যায় সুমিষ্ট ছিল । প্রখ্যাত আরব 
কাঁধ আল-আ‘শা মায়মু অর্থ ৪ পংক্তিটি এই ঃ 

AAT A A tae 3 পা পাতলা ছা প্রতি পা 1 দহ ৮. প্রত শা ডি fA Pd 
Laan} ডাঃ (০4515 ০০5 at Lo ডে Ed 765 ০95৮7 J 3 ০০ I EAE ৯ 


তার্থাৎ “তাদেরকে তাদের অবস্থানে পেখে যদি ‘গান’. ও দাওয়া পরিবেশন করা হতো, তাহলে 
লোকেরা বিক্স আর কোন উপাদেয় খাদ্যের দিকে তাক 

নবী রি সাল্লাল্পাছ আলায়হি ওয়া সালাম হতে নে বর্ণনায় উল্লিখিত হয়েছে, তিনি 
বলেন যে” ব্যাঙের ছাতা. জাতীয় উভিদ “নান'এর স্বগোদ্রীয়। এর নিংড়ানো রসে চক্ষু রোগের 
উপশম হয়। কেউ কেউ বলেছেন, ০। এক প্রকার সুমিষ্ট পানীয় বিশেষ, যা তারা সিদ্ধ করে পান 
করত। তবে অন্য একজন আরব কবি উমায়্যা ইবন আবিস্সালত তাঁর কবিতায় ৬- কে মধুর 
সমার্থকরূপে ব্যবহার করেছেন। তিনি “তীহ" প্রান্তরে তাদের অবস্থা ও আহার্যের বর্ণনা দিয়ে 
নিশ্নোক্ত' পংক্তি কটি রচনা করেছেন £ | | 
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১৮ তাফসীরে তাবারী 


অর্থাৎ আল্লাহ্‌ পাক লক্ষ্য করলেন যে, তারা (বনী ইসরাঈল) একটি মরুময় অনুর্বর প্রান্তরে 
অবস্থান করছে, যেখানে না কোনরূপ কৃষিকার্ষের সম্ভাবনা আছে, আর না কোনো শস্য জল্মানোর 
অবকাশ রয়েছে। তখন আল্লাহ পাক যে প্রান্তরের দিকে প্রত্যষে বর্ষণকারী মেঘমালা পাঠালেন, 
তা ওই প্রান্তরের উঁচু-নীচু সমস্ত এলাকা জুড়ে বর্ষণ করল। আর অবতীর্ণ করলেন ফোটা ফোটা 
প্রবাহিত মধু এবং সুমিষ্ট ঝর্ণাধারা ও বিশুদ্ধ দুগ্ধ । 


214৯ এর ব্যাখ্যা 8 

1514 এক প্রকার পাখি বিশেষ, যা J! নামক পাখির সদুশ। ৫951» শব্দটি একবচন 
ও বহুবচনে ব্যবহৃত হয়! কোন কোন ভাষাবিদের মতে একবচনে (১1৮1 বহুবচনে 2151» শা 
এ ব্যাখ্যার সপক্ষে ইবনে “আব্বাস রো) ও ইবন মাসউদ (রা) রাসুল (স)-এর একদল 
সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন যে, (৯১৮) এক প্রকার পাখি বিশেষ, যা ও)শনা পাখির অদৃশ। 
সুদ্দী রে) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন খে, তা ৮1 নামক পাখির চেয়ে আকারে একটু বড়। 
কাতাদাহ রে) বলেন যে, 45১১! এক প্রকার পাখি বিশেষ, যা দখিনা হাওয়াতে তাড়িত হয়ে তাদের 
নিকট এসে জমায়েত হতো। মুজাহিদ রে) থেকে বর্ণিত, চিন বলেন, ৫91 এক প্রকার পাখি 
বিশেষ । মুজাহিদ রে) থেকে অন্য সুত্রে বর্ণনা রয়েছে, 0০5৮) এক প্রকার পাখি বিশেষ। 


আবদুস সামাদ (র) বলেন £ আমি ওয়াহাবকে বলতে শুনেছি যে, 19%” কি? তদুত্তরে তিনি 
বলেন, কবুতরের ন্যায় এক প্রকার মোটাতাজা পাখি বিশেষ । হযরত রবী" ইবন আনাস রে) বর্ণনা 
করেছেন যে, ৫9৮৮ ছিল এক প্রকারের পাখি বিশেষ, যা আকারে সামানী পাখি সদৃশ হযরত 
আমির রে)-এর সুরে বর্ণিত, তিনি বলেন, ৫551-”"। হলো সামানী নামক পাখি। হযরত ইবন 
“আববাস (রা) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, (15541 হলো সামানী জাতীয় পাখি। হযরত 
ইবন ইসহাক (র)-এর সূত্রে হযরত আমির রে) হতে বর্ণিত আছে যে, (521-4! হলো সামানী পাথি। 
হযরত দাহহাক রে) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন খে, সামানী ৫9১” পাখির অপর নাম। 

যদি কোন প্রশ্নকারী এ প্রশ্ন রাখে যে, এ জাতিকে মেঘমালার ছায়া দান করার এবং ০ 
ও ৫৪৯ অবতীর্ণ করার তাৎপর্য কি? এ প্রশ্নের উত্তরে তত্বজ্ঞানিগণ একাধিক মত ব্যক্ত 
করেছেন। আমাদের নিকট যে উক্তিসমূহ আছে, সেগুলো এখানে উল্লেখ করার প্রয়াস পাব। 


হযরত সুদ্দী রে) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আল্লাহ্‌ পাক যখন বনী ইসরাঈলের তওবা 
কবুল করলেন এবং নির্বাচিত সন্তরজনকে পুনজীঁবিত করেন, তখন আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাদের যে 
আরীহা নামক অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হবার আদেশ দান করেন, তা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস অঞ্চল। 
তারা রওনা হলো। শেষ পর্যন্ত তারা উক্ত অঞ্চলের নিকটবর্তী হলো। তখন তাদের মধ্য হতে বার 
জনকে নাকীব নেতা) নিযুক্ত করা হলো এবং এ অঞ্চলের শক্তিধরদের সাথে যখন মুকাবিলা করার 
প্রশ্ন আসল, তখন আল্লাহ পাকের কিতাবের বর্ণনানুধায়ী হযরত মূসা আ)-এর কওমের লোকেরা 
উত্তর দিল ঃ তুমি ও তোমার প্রভু গিয়ে তাঁদের সাথে মুকাবিলা কর, আমর। এখানেই বসে থ'কব। 
তখন হযরত মূসা আ) রাগ করে তাদের উপর বদ দু'আ করলেন। তিনি বললেন £ 


= A La ATA পা ade era aS A A পাপা ২ ad us Tr aw জলা 
পিন ০ ৪73 31 4৮71 খু ud <) 
Ed 


পপি 


০ ০/.৪-8-৮-৪০১। esl Ut ও koto ৬০+৮$ ও LEED 


শি 


Wwww.almodina.com 


সুরা বাকারা ১৯ 


{ হে আমার প্রতিপালক! আমি একমাত্র আমার ও আমার ভাইয়ের উপরই নিয়ন্ত্রণ রাখি। কাজেই আমার 
ও পাপিষ্ঠ গোত্রের মধ্যে একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে দিন (সূরা মায়িদা-/২৫)1] এ বদ দুআ 
করার ব্যাপারে হযরত মুসা (আ) তাড়াহুড়া করেছিলেন । হযরত মূসা আ)-এর বদ দু'আর জবাবে 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন £ 


ATA CATA POLL AAT A a“ “I-23 পটেল 


Lb ১৪১১ st ১ ৯-7$-27548 Cc Aone Cif)! lr dina ৯৮ (০108 


[ উক্ত (আরীহা) অঞ্চল হতে চল্লিশ বছর তাদেরকে বঞ্চিত করা হলো। এ সময়কাল তারা প্রান্তরে 
প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে থাকবে সুরা মায়িদা ৫/২৬)।] যখন তীহ্‌ নাশক প্রান্তরে তাদেরকে আবদ্ধ করে 
দেওয়া হলো, তখন হযরত মূসা আ) লঙ্জিত হলেন এবং তীর প্রতি যাঁরা অনুগত ছিল, তারা 
হযরত মূসা আ)-কে বলতে লাগলেন £ হে মুসা! আপনি আমাদেরকে কোন্‌ বিপদে ফেললেন? 
অতঃপর হযরত মৃসা আট) যখন লজ্জিত হলেন, তখন আল্লাহ পাক তাঁর নিকট ওহী পাঠালেন, 


“4 1. & পাক পা পা পার্ট পা লারা 
0 ০৩-৪---৪-)। ? 3-4 4-০ চেনা [মুসা 1) তুমি পাপিষ্ঠ জাতির জন্য কোন আফসোস কর না 


পপ শা 


(সূরা মায়িদা ৫/২৬)। } অর্থাৎ যে জাতিকে তুমি নিজেই পাপিষ্ঠ আখ্যা দিয়েছ, তাদের জন্য এখন আর 
অনুতপ্ত হওয়া উচিত নয়। তখন তিনি আর তাদের জন্য কোন আফসোস করেন নি। এবার তারা 
হযরত মূসা (অ!) কে বলল ঃ এখানে আমাদের পানির কি ব্যবস্থা হবেঃ আর আমরা খাদ্য কোথায় 
পাব? তখন আল্লাহ্‌ পাক তাদের জন্য --*- অবতীর্ণ করলেন-_যা জাম্বুরা ব্ক্ষের উপর পতিত হতো 
এবং ৪5৮৮ হচ্ছে সামানীর ন্যায় পাখি ৷ এ গোণ্রের লোকেরা এসে পাখির দিকে তাকাত। এগুলোর মধ্যে 
যেগুলো মোটাতাজা, সেগুলো যবেহ করত এবং জন্যগুলোকে ছেড়ে দিত। অতঃপর এ পাখি একটু মোটা 
হলে আবার আসত। এবার হযরত মূস: আ)-এর গোত্রের লোকেরা তাকে বলল £ এইতো আমাদের 
জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা হলো। এখন তামাদের পানীয্নের ব্যবস্থা কি হবেঃ তখন আল্লাহ পাক হযরত 
মূসা আ)-কে আদেশ দিলেন ঃ লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর! তিনি আঘাত করলে পাথর থেকে 
বারোটি ঝর্থাধারা উৎসারিত হলো--তখন প্রতিটি গোত্র এক একটি ঝর্ণাধারা হতে পানি পান করতে 
লাগল, তখন তারা বলল £ এবার আমরা আহার ও পানীয় প্রাপ্ত হ্লাম। এখন আমাদের জন্য ছায়ার 
কি ব্যবস্থা হবে? তখন আল্লাহ্‌ তাদের উপর মেঘমালার ছায়া দান করলেন । এবার তারা বলল ৪ এখন 
আমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা হলো তা বেশ; . তবে পোশাকের জনা কি বাবস্থা হবে? তখন যেভাবে 
মানব সন্তান শারীরি কভ'বে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে, তদ্র,প তাদের বস্তুসমূহও রৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকল এবং 
ওঁ বস্ত্র কখনও জীর্ণ হতো না । বস্তুত মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র বাণী $ 
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২০. তাফসীরে তাবারী 


[ক্মরণ কর, যথন মূসা তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করল, আমি বললাম £ তোমার লাঠি 
ছরা-পাথরে আঘাত কর। ফলে তা থেকে বারোটি ঝর্ণা প্রবাহিত হুলো। প্রতিটি থোন্র নিজ নিজ 
পানির ঘাট চিনে নিলো (সূরা বাকারা ২/৬০)] এর দ্বারা এ ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। 


হযরত ইবন ইসহাক রে) থেকে বণিত, তিনি বলেনঃ ঘখন আল্লাহ জালা শানু বনী ইসরাঈ- 
লের তওব৷ কবুল করলেন এবং হযরত মূসা আ)-কে হকুন দিলেন বাছুর পুজার কারণে তাদের 
উপর থে অস্ত পরিচালনার আদেশ করা হয়েছিল তা প্রত্যাহার করতে, তখন হযরত মুনা ঘো)-এলর 
প্রতি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে পবিত্র ভূমির দিকে অগ্রসর জ্বর আদেশ করা হলো। আল্লাহ্‌ পাক 
ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের জন্য এ অঞ্চলকে আবাসভূমি ও শান্তিময় বাসস্থানরাপে টিহিতি 
করে রেখেছি । কাজেই তুমি তাদের নিয়ে এ দেশেই যাও এবং সেখানে যে সমত্ত শন্ুদল রয়েছে, 
তাদেরকে বহিষ্কার কর। আমি ভাদের বিরুদ্ধে বিধানে গা নাহাষ্য করব । অতঃপর 








‘| 


হযরত মূসা আট তাদেরকে নিয়ে আল্লাহ্র আদেশে পবিশ্র ভূমির দিখে অগ্রসর হলেন। অতঃপর 
যখন তিনি মিসর ও সিরিয়ার মধ্যবতা_ ভাঞ্চজ 7 তীহু প্রান্তরে উপনীত হলেন, এ প্রস্তরটি ছিন এমন 


একটি মাঠ, যেখানে কোন আড়াল বা. ছায়াদার কিছুই ছিল না। খন হ্দরভ মূগা (আ)-এর 
সম্প্রদায় গরমে কম্ট পাচ্ছিল! হযরত মুসা তো) আল্লাহর কাছে ছায়ার অন্য মোনাজাত করলেন 
এবং আল্লাহ পাক তাদেরকে মেঘের ছানা দান করলেন । ভার হলরভ হুদা জো) ঘন তাদের জন্য 
রিষকের দু'আ করলেন, তখন আল্লাহ জালা শানুহ তাঁদের জন্য পাঠালেন ১-৭ ও 





হযরত রবী" রে) থেকে বণিত মে” তিনি আলাহ্‌র বাণী 
এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন ঘে, তীহ্‌ প্রান্তরে তাদের উপর মেরে 
তারা তিন বা পাঁচ মাইল বিস্তৃত একটি ভার্ন গন্ষ্যহীনভাবে ছু 
তারা সফর আরভ্ভ করত এবং সন্ধ্যা বেলায় পূর্ববর্ভী স্থানে এসে উপনীত হু 
চল্লিশ বৎসর অতিক্রম না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা বিদ্যমান সনাকাক 
এ অবস্থায় নিপতিত ছিল, তখন ভাদের উপর ভবতীর্ণ হতে এ মালা-দালওয়া। তাদের পরিধে্ 








বন্ত্রও পুরাতন হতো না। তাদের সনে ছিল তুর পাহাড়ের এলাট পাথর । যা ও 
করত। যখনই তারা কোন স্থানে রি [32 অবতরণ করত, তির হধরত মুলা ভে) তীর লাকি দ্বারা 


এ. পাথরে আঘাত কল্পলে সেখান হত ধারোটি শ্রোতারা প্রবাহিত হভা। আল-শুছালা ওয়াহাব এ 
সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিমি বলেন £ 2 ইসরঈলের জন্য ঘন রি চল্লিশ বৎস সমন পর্ষন্ত 
পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ আল্লাহ লিমি তেন্নগ্লনাগে দিশেহারা 
অবস্থায় গম্ভব্যহীনভামে. ঘুরাফের়া করছিছ 

খাব কি? তখন মূসা (আ) বললেন ৪ আল্লাহ তোমাদের জন্য শিগগির এমন বস্তু সরবরাহ 
করতে যাচ্ছেন, যা ভোমন্না আহার করতে পারবে! ভখন তারা উত্তরে কলন £ ক্ষোধা থেকে তৈরী 
বটি আসবে £. বগটি কি জামাদের উপর বর্ষিত হবে? মূলা জে) বললেন, আল্লাহ তোমাদের প্রতি 
শিগগিরই পাকানো রুটি পাডাচ্ছেন। তাতঃগর তাদের প্রতি ৩) অবতীর্ণ হতে লাগল । ওয়াহাব-এর 
কাছে প্রশ্ন করা হলো যে, ৩৯. কি জিনিস? তিনি উত্তর দেন, ভুট্টার রুটির ন্যায় এক প্রকার কোমল 
তাটা বা ময়দার রুটি বিশ্ষে। খাদ্য প্রাপ্ত হবার পর তারা প্রার্থনা করতে লাগল. আমরা তরকারি 


চাই! মূসা (আ) বললেন £ তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য পালনের ব্যবস্থা করবেণ। তারা বলল, 
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সূরা বাকারা ২১. 


বায়ুর প্রবাহে তা. আমাদের কাছে এসে না পৌঁছলে তো তা প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব! মুসা আট 
বললেন $ তা হনে বায়ু তোমাদের নিকট তার প্রবাহের সাহায্যে দাওয়া সরবরাহ করবে । বায়ু 
দ্বারা তাড়িত হলে তাদের নিকট 15১।- নামক পাখি এসে ভিড়ত। ওয়াহাব-এর নিকট জিজেস 
করা হলো ৪ 5-1-1! কি জিনিস £ তখন তিনি বললেন, কবুতরের ন্যায় এক প্রকার 

তাজা পাখি বিশেষ, যা তাদের নিকট এসে পৌছত এবং তারা এক শনিবার হতে অন্য শনিবার 
পর্যন্ত এক সম্তাহের জন্য তা ধরে রাখত । তারা আবার বলল, আচ্ছা আমরা কি বস্ত্র পরিধান 
করব? মূগা আ) বললেন, তোমাদের কারো পরিধেয় চল্লিশ বৎসর যাবত পুরাতন হবে না। তারা 
বলল, আমাদের তো ছেলেমেয়ে রয়েছে, তাদেশ জন্য কোথা হতে পানীয় সংগ্রহ করব £ মুসা (আট) 
বললেন 8 আল্লাহ্‌ তার বাবস্থা করবেন । তারা বলল £ তা কি করে সম্ভব, কেননা পানির উৎস 
তো একমান্ত প্রস্তরহ হতে গারে ! তখন আলাহ মূগা তো)-কে আদেশ দিলেন তাঁর লানি দিয়ে 
দেন পাথরে আঘাত করেন। তারা বলল £ এখন মেঘের অন্ধকারে চতুদিক আচ্ছাদিত । আমরা 
[কিভাবে দেখতে পাব £ তখন আল্লাহ তাদের শিবিরের মধ্যস্থলে একটি আলোকময় সপ্ত স্বষ্টি করে 
নিলেন, যার আলোকে পুরা, ছাউনি আলোকিত হয়ে গড়ল । তারা বলল, আমাদের উপর প্রখর 
গূর্যতাগ হতে বাঁচার জন্য ছায়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি? তিনি উত্তর দিলেন & আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে 
মেঘের ছায়া দান করবেন । ইবন যায়দের সুন্রেও অনুরূপ বর্ণনা ঘয়েছে। আবদুলাহ ইবন 
আব্বান (বা) বলেশ যে, তাদের জন্য তীহ্"এর প্রান্তরে এমন সখ বপ্র আঙ্গাহ পাক সঙ্গি 
করেছিলেন, যা জীন হা না অথবা ময়ল।ও হে না । হৰণ জুৱায়জ আরে! বজেন হে, যদি কেউ 


) 


মামা ও সাশ্ঙয়া খ্রেকে একদিনের আতিরিক্ত খাদ্য সংগ্রহ করত, তাহলে নণ্ট হয়ে ঘেত, তবে 
শুক্রবার দিন শনিবারের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করলে ত্রা শম্ট হতো না। 


₹5০১)) Ls ৫ Lgl । ০১০০, 1 5০ এয ব্যাথ্যা 2 


এ আগ্মাতাংশটি সুস্পষ্টভাবে একটি উহ্য বাক্যের প্রতি ইজিত করছে। তার্থাৎ তাগ়াতাংশ ৮১747 এ 
plaid Rake G ll 5 gl pfs ১০9 এর পরো 15 
শো ৩০৮০০৮ ০৮ এর উল্লেখ একথাই বুঝায় মে পূর্ণ কথাটি ছিল এল্লাপ 1৯7৮5 $I, 
5 ৮780) ০ একা তি অৰ্থাৎ ₹৫! আও ও কথাটি উহা রয়েছে। এর কারণ, তাদেরকে 
সম্বোধন করার প্রকাশ্য অংশৈয় ইঙ্গিত এবং মহন আল্লাহ তাআলা 14 ত ০ 13-5 
ষ্ঠ ৮৯ 8১১ দ্বারা একথাই বুঝিয়েছেন যে, আমি তোমাদেরকে যে উপাদেয় আহার্য প্রদান করেছি 
তা তোমরা আহার কর । কোন কোন তাক্ষসীরকারের. মতে £11 .০!৪-4৮ ৩৬-৭ এর অর্থ 
ক) ০2৮) 50) ৯০১৬ তি অর্থাৎ তার যে হালাল অংশ আমি তোমাদের জন্য বৈধ “করে 
দিয়েছি এবং তাকে তোমাদের জন্য রিখিক করে দিয়েছি, তা তোমরা গ্রহণ কর। উপরোজ দুটি 
ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথমোক্তট অধিকতর গ্রহণযোগ্য । কেননা, এ অর্থ তারা ঘে প্রাচুর্য ও আল্লাহ 
প্রদত্ত নিয়ামতের মধ্যে ছিল, তারই ইজিতবহ। এ মর্মে ৮০5 শব্দ দ্বারা “উপাদেয়” অর্থ বুঝানো 
অধিকতর যুক্তিযুক্ত । এবং *5 -53)) ৮ - এ 4 তাব্যয় 3) বা সর্বনামের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 
বাক্যটির প্রকৃত অর্থ এরাপ দীড়াবে যে, আমি তোমাদেরকে যে সব উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য 


দান করেছি, তা তোমরা আহার কর 1. রি 
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২২ তাফসীরে তাবারী 


৩ sol ৪৯-) 14১৬ ১০১১ ১5৯18 5 এর ব্যাখ্যা ৪ 
এ অংশও এমন একটি উক্তি, যার উল্লিখিত অংশ দ্বারা উহ্য অংশের প্রতি ইঙ্গিত বহন 
করে। আর তা এভাবে যে, তাদেরকে এ নিদেশ দান করার পর যে উৎকৃষ্ট রিযিক আমি 
তোমাদেরকে দিয়েছি, তা আহার কর, তারা আমার হুকুমের অমান্য করল ও তারা তাদের 
প্রতিপালকের এবং তাদের প্রতি প্রেরিত রসূলের প্রতি অবাধ্য হলো । ৬3-৮ 5 5 বাক্যে উল্লিখিত 
অংশ দ্বারা অনুল্িখিত অংশের প্রতি ইঙ্গিত দান করা হয়েছে । তাই আল্লাহর বাণী (45১17 ও 
এঁঃ তারা তাদের এ আচরণ দ্বারা আসলে আমার প্রতি অবিচার করেনি, তারা তাদের আত্মার 
প্রতিই অবিচার করছিল । অর্থাৎ ভারা তাদের এ আচরণ এবং অবাধ্যতা দ্বারা আমার কোনই 
দ্ষতি করতে পারেনি, বরং ত।রা তাদের আঁআকেই ক্ষতির সম্মুখীন করেছে। ইবন আব্বাস রো) 


খেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ পাকের বাণী ৬2৭-8 ০৫-০4-31 19-538 নি 5107১০4৮053 
এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, ৩১-৯০৮৪৭ অর্থ ৩১০ পিছাহ | ইতিপূবেও আমরা বিস্তারিত আলোচনা 
করেছি যে, মূলত *-৮% এর অথ হচ্ছে ২4১3+ 5০৬ ও 25৫) £৮+-71 যেহেতু, এ আলোচনাই 
যথেষ্ট বলে মনে করি, তাই তা পুনরুলেখের প্রয়োজন নেই! অনুরূপভাবে আমাদের মহান প্রভূকে 
কোন পাপিষের পাপকর্ম কোনরূপ ক্ষতি করতে পারে না বা কোন অত্যাচারীর অত্যাচার তার 
ভাপ্ডারকে ক্ষুগ্ন করতে পারে না অথবা কোন অনুগত বান্দার ইবাদত-বন্দ্গীও তাঁর কোনরাপ 
কল্যাণ করে না এবং কোন ন্যায়বিচারকের ন্যায়পরায়ণতাও তাঁর সামাজ্যের কিছুই বর্ধিত করে 
না, বরং অত্যাচারী তার অত্যাচারের মাধ্যমে নিজেরই ক্ষতি সাধন করে, পাপিষ্ঠ পাপের মাধ্যমে 
নিজেরই নির্ধারিত প্রাপ্য অংশকে নঙ্ট করে এবং অনুগত বান্দা তার আনুগত্য দ্বারা নিজেই 
লাভবান হয়ে থাকে । আর ন্যায়বিচারক তার সুবিচারের মাধ্যমে নিজের সৌভাগ্যই অর্জন করে। 


পাপা টেন ডে লিলা লী বি পা শা পর্পাদর্শাল Aad A 


>! [pists 154) (৩ ET ke [১1০9 88৯18 5১৪ 1৮১) 45 22 (an) 


পা এ ada IA পাপা aS ltteades ‘2 ডে ৭ ও চে 

০8০০০) | ১৪) ino ॥ (28৮৯ ra) J ৪৮৯ | 5183 51525 

(৫৮) স্মরণ কর, আমি যখন বললাম, এ জনপদে প্রবেশ কর, যথা ও যেখা রা হুচ্ছন্দে আহার 

কর। জনপদের প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশের সময় নতশিরে প্রবেশ কর এবং বল, ‘হিঙাতুন’ (ক্ষমা 

চাই)। আমি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করব এবং সৎলোকদের প্রতি আমার দয়াদান হুদ্ধি 

করব। 

আমাদের নিকট যে সমস্ত বর্ণনা পৌঁছেছে, এ সবের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত আয়াতে 

উল্লিখিত +১২-) দ্বারা যে গ্রামে প্রবেশ করে তাদেরকে ইচ্ছানুরূপ আহার করার আদেশ 
দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস অঞ্চল। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বর্ণনাসমূহ উল্লেখযোগ্য 8 


1 
হযরত কাতাদাহ রে) হতে 78১5) *০-৯ 1515 এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত যে, এ গ্রামটি বায়তুল 
1 
মুকাদ্দাস। হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত, 8155৬150551 এ 515 তে . উল্লিখিত ২১%! 
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১ নি ঢু / 
অর্থ বায়তুল মুকাদ্দাস। হযরত রবী' রে) থেকে বর্ণিত যে, আয়াতাংশ 4%! ০5৯ 15)! অর্থ 
বায়তুল মুকাদ্দাস। হযরত ইবন যায়দ রে) থেকে বর্ণিত যে, এ গ্রামটি *৮4)। আর তা বায়তুল 
মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী একটি অঞ্চল । 


152) ri ০০০১১ gi 152 এর ব্যাখ্যা ঃ 

এ কথার দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা উক্ত গ্রামে পৌছে যা ইচ্ছে কর, পেট পুরে 
নিদ্ধিধায় ও অবাধে আহার কর। এ গ্রন্থের পূর্ববর্তী অংশে আমি 144) শব্দের অর্থ বর্ণনা করেছি 
এবং এ শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ভাষ্যকারের মতামতও উল্লেখ করেছি। 


1১১ এত) { 151৯91 এর ব্যাখ্যা ৪ 


তাদেরকে যে ফটক দিয়ে প্রবেশ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা কোনৃটি£ কোন কোন বর্ণনা 

মতে তা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের &স্। ৮&৮ নামক গেইট 1 এ কথার বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত মুজাহিদ 
রে) থেকে বর্ণিত যে, 1-স- ৮৮ ১85১1 পএ উল্লিখিত ৮৮? বায়তুল মুকাদ্দাস শহরের ঈলিয়া অঞ্চলে 
অবস্থিত "০1 ৪০৮ হযরত মুজাহিদ রে) থেকে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে। হযরত সুদ্দী 
রে) থেকে এত আত 12-5১31 প্রসঙ্গে বর্ণিত: যে, উল্লিখিত হফটকটি ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস 
শহরের ফটকসমূছের মধ্যে একটি। হযরত ইবন ‘আব্বাস রো) থেকে বর্ণিত যে, মহান আল্লাহ্র 
বাণী ০১৩ 51551 এর »৪৭। হচ্ছে বায়তুল মুকাদ্দাস শহরের ফটকসমূহের মধ্যে একটি ফটক। 
এ ফটকটি 45৯! ০৮4 নামে প্রসিদ্ধ এবং -৯* অর্থ সত তথা অবনত মস্তকে। হযরত ইবন 
‘আব্বাস রো) হতে বর্ণিত, তিনি 1-4%- ৮৮121151551 এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তোমরা একটি ছোট 
দরজা দিয়ে অবনত মস্তকে প্রবেশ কর! হযরত; ইবন ‘আব্বাস রো) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
ln dl 115১" এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, তাদেরকে অবনত হয়ে প্রবেশ করার আদেশ দেওয়া 
হয়েছিল } ৯১**+ শব্দের মূল অর্থ কারো উদ্দেশ্যে সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত সিজদাহ্‌ করে তার 
প্রতি নুয়ে পড়া। কাজেই সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার বাঁকে পড়া অবস্থাকে সিজদাহ 
বলা হয়। কবির নিম্ন বর্ণিত পংক্তিটিতে উল্লিখিত '১৯০ শব্দটি এও অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে ৪ 

“rau 53 A পা এটি তক টিন পা পাপন EAE ES জু পা A 
ritg-m-hd Ltn et 5 Ys + 4a গস ৬ diet ০০৪ তপন 
1 রি 12 রা ig ’ ” 
কবি আশা (৬-4! )-এর নিম্নোক্ত পংজিতেও ১১-%-- শব্দটি সামনের দিকে নুয়ে পড়ার অর্থ প্রদান 
করেছে ৪ 


৫ পাড়ি eur তারিন ৬৪ এ AA শার্শা 5 ঠ পাঠ 
1)9১8 19১৮ 3 byte 3b Sd আউল ০০095 


হযরত ইবন ‘আব্বাস রো)-ও মহান আল্লাহ্‌র বাণী ।-*- 15) এর ব্যাখ্যা এরূপ প্রদান করেছেন। 
কেননা (51) এর 6১১ অবস্থাও -নূয়ে পড়ার একটি অবস্থা, :%1 এর সিজদায় তার নুয়ে পড়ার 
মান্রাটি আরো বেশী। | 
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২৪ তাফসীরে তাবারী 


thx 14) 55 এর ব্যাথ্যা ঃ 

2--৯ শব্দটি ২)-»-৪ এর অনুরূপ । 40105 4০১5 এ ৮৯ বাক্য হতে এর উৎপত্তি । যার অর্থ 
আল্লাহ্‌ আপনার পাপসম্হ মোচন করুন। কেউ কোন কিছু মোচন করলে, তখন তা > ৫১% 978 ॥ 
বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ঘেমন ক্রিয়ারীপ ৬৯০৬ - ৩১৪) - ৮১4০ হাতি ৪.2, $১) ও 344 
ইত্যাদি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য 0১০০) গঠিত হয়ে থাকে । ভাফসীরকারগণ এ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কিছু 
মতপার্থক্য প্রকাশ করেছেন। তাদের কেউ কেউ আমাদের পূর্বোলিখিত বর্ণনার অনুরূপ মত প্রকাশ 
করেছেন। এ মতের সমর্থনে বর্ণনাসমূহ £ হযরত হাসান রে) ও হযরত কতাদাহ রে) » 15) 3 
এর অর্থ করেছেন ৮৮২ 0: ৮৪৯) অর্থাৎ আমাদের গুনাহসমূহ দু্ণীভূত করুন। হযরত ইবন 
ঘায়দ রে) 2৮৯ 151৯ + এর অর্থ করেছেন এভাবে 8 ০5 ৮৯ 9 A) Sa Bl hms 4 1 ১১৯) 9 
অর্থাৎ তোমাদের গুনাহসমূহ আলাহ মাফ করুন । হযরত ইবন “আব্বাস (রা) বলেছেন যে, উক্ত 
আয়াতাংশের অর্থ হবে 5 ৬:১২ ৯০: আর্থাৎ তোমাদের যা মাফ করে দেবেন 
হযরত ইবন ‘আব্বাস রো) থেকে বর্ণিত-আছে যে. .২৮৮ অর্গাৎ 258২৮ ৮৮1 হৃঘরত রবী জে) থেকে 
বর্ণিত যে, 2৮৯ অর্থ ডিন 5 5৮5৯৯ -7 ইবন জুরায়জ থেকে বর্ণিত তি আছে, তিনি 
বলেন £ আমাকে ‘আতা ১৮> 1517: এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন, আমরা শুনতে পেয়েছি শে, 

2 | 
এর অর্থ ৯৮২05 ০৬৮ = -_! অনা কয়েকজন তাফসীরকারের মতে এর অর্থ 21১) ৷ ১1813 
তথা তোমরা এমন কালিমা পাঠ করে প্রবেশ কর, যদ্দায়া তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে, আর 
তা হচ্ছে 9) )। *1 ' _ এ অর্থ মারা গ্রহণ করেছেন তৎসম্পর্কিত বর্ণনা £ হযরত ইকরামাহ বে) হতে 
{ 

বণিত £ :৮= 15158 9 এর অর্থ প্রগঙ্গে তিনি বলেছেন যে, তা এ বি? ৮) 181881--ভান্যান্য কয়েকজন 
তাফসীরকারও অনুরাপ মত পোষণ করেছেন। তবে তারা বনী ইসরাঈলকে মে বাক্য পাঠ করার কথা 
বলা হয়েছিল, তাকে )44:-)১। বলে উল্লেখ করেছেন। মারা এ অর্থ গ্রহণ করেছেন । সে সম্পর্কিত বর্ণনা ৪ 


হযরত ইবন “আব্বাস রো) হতে বর্ণিত, ৯ 5155 এর আর্থ তাদেরকে ইত্তিগফার 
করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আর অন্য কয়েকজন হযরত ইক্রামাহ রে)-এর মতের অনুরূপ মত 
পোষণ করেছেন। তবে তাঁরা বলেছেন যে, তাদেরকে যে কথাটি উচ্চারণ করার আদেশ দেওয়া হয়ে 
ছিল তা এইঃ তারা যেন বলে যে, তাদের প্রতি প্রদত্ত আদেশ ঘথার্থ। এ উক্তির সমর্থনে বর্ণনা ঃ 


হযরত ইবন “আব্বাস (রেট হতে বর্ণিত ৪ *৮- ?১* 5 এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভিনি বলেছেন যে, এর 
অর্থ তোমাদেরকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা যথার্থ । আরবী ভাষাবিদ্যায় = শব্দটি € ১4 
(পেশ বিশিষ্ট) হওয়ার কারণ সম্পর্কে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। বসরাবাসী ব্যাকরণবিদগণ বলেছেন 
ঘে, *৮> শব্দটি পেশ বিশিষ্ট হওয়ার কারণ এই £ তা আসলে এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে, ০-%-৪-) 
(,49--1১) ০ *)--+ যেমনটি কোন লোক অন্য লোকের মনোযোগ আকর্ষণ কামনা করতে চাইলে 
বলে থাকে £ ৬৯৮ ৮71 অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এ শব্দটি এমন, যা আল্লাহ্‌ তাদেরকে 
এ ভাবেই. পেশ বিশিষ্ট রূপে পড়তে আদেশ করেছিলেন । এবং এ ভাবেই সলা তাদের জন্য 


A 
ফরয করেছিলেন! ঝ্ুফাবাসী ব্যাকরণবিদগণের কেউ কেউ বলেন, এ শব্দের পূর্বে একটি ০৯ 
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সর্বনাম উহ্য থাকার কারণে এর উপর পেশ দিয়ে (৫১5১4) পড়তে হয়। অর্থাৎ তাদেরকে আদেশ 


দান করা হয়েছিল যে, তোমরা ২৪-5৯ বল! আরো কিছু সংখ্যক তাফসীরকারের মতে, 4৮ বিধেয় 
(১৫৯১ হিসেবে ৫১১* বা পেশ বিশিষ্ট হয়েছে । অর্থাৎ তাদেরকে যেন এভাবে বলার আদেশ দেওয়া 
হয়েছিল যে, 2৯ 3৯ ৮ বল । এক্ষেত্রে 2৯ *ত* এর ৮» হবে । এখানে আমার নিকট ঘে বক্তবাটি 
অপেক্ষাক্কৃত সঠিক ও প্রকৃত অর্থের কাছাকাছি মনে হয় তা হলো এই £ আমরা = কে একটি 
অনুল্লিথিত 1১2” (উেঁদ্দেশ্য)-এর ):= (বিধেয়) ধরে ৮) (পেশ) অবস্থায় পাঠ করব । উক্ত আয়াতাংশ 
পাঠের প্রকাশ্য দিকটি এ উহ্য অংশের প্রতি ইঙ্গিতবহ। তথা 2৯ পন আগা ৩৪১৯০ অর্থাৎ 
অবনতভাবে আমাদের ফটক দিয়ে প্রবেশ করাই 4৮২ বা পাপসমূহ ক্ষমা পাওয়ার পন্থা । কাজেই 
প্রকাশ্য অংশের ইঙ্গিত দ্বারা উহ্য অংশটি হতে বিরত রাখা হয়েছে। আর এ অংশটি হলো 
172৮ ১0০1150৮5৯1 _ | যেমনটি অন্যন্ মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন £ 


A 5৬ পাঠে এপ 5 22 ad 25] dua ঠ পাশা A JAG SHI ac AT 
71 dna 21 egg Bl ৩ ০১ Jrkons a শাকিল হকি SAUTE, 
Lad শত শা ও শি পা El 


AS urd 1] পণ A AS / Ss DOE ia 


et ০1 Dian typ ALE Eas hd 079০৪ 
[ স্মরণ ফর, তাদের একদল বলেছিল, আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দিবেন, 
তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেন? তারা বলেছিল, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্বমুক্তি'র 
জন্য (সূরা আ'রাফ ৭/১৬৪ )] এ আয়াতে $)১--** শব্দের দ্বারা একটি উহ্য কথার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা 
হয়েছে তার্থাৎ ৮57) dঁ! 534৭4 ৮-৮] 4২৪১১৮১০ | অনুরূপভাবে আমার মতে ২-1,» 
এর অর্থ হবে 503) ৯৪৯ 24 6১ 00১১ 15158 577 ! এ অর্থ রবী ইবন আনাস, ইবন জুরায়জ, 
ইবন হায়দ প্রমূখ তাফসীরকারগণও গ্রহণ করেছেন, ঘা আমি ইতিপুর্বেই বর্ণনা করেছি। ইকরামার 


। 
মতানুষায়ী ২৮৮ যবর (৮-3) সহকারে পড়তে হবে। কেননা, এ গোত্রের লোকজনকে যদি 4) ১ 
40317 ও 401 ০৪৯৬৫ বলার আদেশ-দানের কথা ধরে নেয়া হয়, তখন তাদেরকে নিশ্চয়ই 


A | 

এও বলা হয়েছিল যে 45211515155 -৮1 এ ব্যাখ্যা অনুষায়ী 191% ক্রিয়াপদটি :&» কে পেশ 
[| 

(৮১) দান করেছে। কেননা, ‘ইকরামার বর্ণনা অনুযায়ী আদিষ্ট :৮- এর অর্থ হচ্ছে -} এ 


4) ১। বলা। আর যদি তা এ) ১1 hy হয়ে থাকে, তাহলে 15157 ক্রিয়াপদটি ৪৮ এর উপর 
আরোপিত । উদাহরণ স্বরূপ যদি এক ব্যক্তি অনা ব্যক্তিকে উত্তম কথা বলার আদেশ দেয় এবং তাকে 
বলে যে 1 - তখন 1). অবর বিশিষ্ট (১১০২ ) হবে আর একে পেশ (71) ) দিয়ে পড়া শুদ্ধ 
হবে না। ঘদি কেউ এমনটি পড়ে, তাহলে তা হবে ব্যাকরণের দৃষ্টিতে অত্যন্ত অপছন্দনীয় ! 
কিন্তু কুরআন পাঠকদের সর্বসম্মতভাবে এই শব্দের পেশবিশিষ্ট (6৮৮০) হওয়ার অভিমত “ইকরা- 
মার বর্ণনার তথা ৪২৯ 19158 এর বিপরীত । অনুরূপ আমরা হাসান ও কাতাদাহ্র . যে ভাষ্য 
উল্লেখ করেছি, তদনুযায়ী 13158 ঠ এর পাঠে ২৪. কে যবর { 4!) যোগে পড়তে হবে। 
কেননা, আরবদের রীতি অনুযায়ী কোন বক্রিয়াবাচক বিশেষাকে কোন ক্রিয়াপদের . স্থলে ডি 
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২৬ তাফসীরে তাবারী 


করা হলে এবং ক্রিয়াপদের উল্লেখ না করা হলে সেক্ষেত্রে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যকে (১১৮৪) 
যবর (==) ঘোগে পাঠ করা হয়। যেমন এসম্পর্কে কবির নিস্নোভ* পংক্তিটি প্রণিধানযোগ্য ঃ 


/ পা AA পান “EFI 4 AST a AT AT AF ae 


ক wsl4al Je + ~~ 3 টি Sul tial 
Pl পা লা পাশ ৮ শি এ 


(৮-ব1-54 ৮৮7১৮ 


অনুরূপভাবে ফোন ব্যক্তি যদি অন্য একজনকে বলে £ 5 3 ৮১৮ অর্থাৎ ৯৯ 4! ও 9 ৫২৮1 —! 
ঘেমন মহান আল্লাহ্‌ পাক বলেন £ এ! ১1৭4 5 তার্থাৎ 5৪৪ ১৬৮ 71 

৮2) 75৯১ এর ব্যাখ্যা ঃ 

এখানে ০5১১৫; এর অর্থ হচ্ছেঃ আমি তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেব এবং তা গোপন 
রাখব। তাই এর কারণে শাস্তি প্রদান পূর্বক তোমাদেরকে অপমানিত করব না। ১৪৮) শব্দের মূল 
অর্থ ঢাকা’ ও পদা দেওয়া । যে বস্তু অন্য বস্তুকে ঢেকে রাখে, তাই হলো ১15-71 এজন্য লৌহ 
নির্মিত বর্ষের যে অংশটি মন্তককে আর্ত করে, তাকে ১৪ বলা হয়, অর্থাৎ এশিরপ্রাণ । কেননা, 
তা মাথাকে ঢেকে রাখে! এবং এ কারণে বন্ত্রকে ১ বলা হয় ॥ কেননা, তা লজ্জাস্থান নিবারণ 
করে এবং কোন দর্শকের চোখ থেকে আচ্ছাদিত অংশকে গোপন করে রাখে । অনুরূপভাবে আউস 
ইবন হুজার নামক কবির নিম্নোক্ত পংক্তিতে এ শব্দটি ঢাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে £ যেমন 

Maal OF of শা ক 095) 5 + als 0৮০1 শি tl আরশ ১০৭ 

[আমি আমার চাচাত ভাইকে তিরস্কার করি না, যদিও সে মূর্থ হয়, আমি তার মূর্খতাকে 
গোপন রাখি, সে যত বড় মূর্খই হোক ] 


উক্ত পংক্তিতে কাশ ৭:৪ 46 অর্থ $= ২5৮ ০৪) তথা তার মূর্থতাকে তার নিকট 


তি 





প্রকাশ করি না সেহিষ্ণতা দেখাই) ৷ 


৮ ৩২০৬৯ এর ব্যাখ্যা ৪ 

i= বহুবচন, একবচনে ৮২ ৮1 যেমন 2১15531৮52৮ এর বহুবচন এবং ৮ 
এর বহুবচন । আর ৮-১৮৮-৯০৮। বহুবচনরূপে হামজাহ €(*১৯৯) কে বাদ দেওয়ার কারণ হলো, 
এর একবচনের *১* বিহীন রূপটি “ ২২৮৯ ” ১৭১ বিশিষ্ট রূপের চাইতে অধিকতর প্রচলিত এবং 
তা *১_০৯ বিহীন রূপটির বহুবচন। কোন কোন সময় 4০৮৮ এর 2১০৮ বিশিষ্ট রূপের বহুবচন 
৩5৮5 অৰ্থাৎ ০১০৪ ও ৩৬ অহ ব্যবহৃত হয়। “4০৮০? ১৯; এর অনুরাপ। +42 gk hs 
তথা ১.5৯ £ ০৯৪১ £ ১» রূপে এর তার্থ হচ্ছে সত্যের পথ থেকে বিদ্যুত হওয়া! কবির নিম্নোক্ত 
পংক্তিতে (০. শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত ঃ 

Lala 3 (ক এডি ol ১৯৯) + alAAS Gitte ul 3 


অর্থাৎ তারা উভয্নেই সঠিক পথ হতে বিদ্যুত হয়ে অক্বতকার্ম হয়েছে। 


৬১৬-/৯০-৬) ১-})-৭-= 5 এর ব্যাখ্যা 8 

হযরত ইবন ‘আব্বাস (রা)-এর একটি বর্ণনা আমাদের নিকট পেৌঁছেছে। ইবন “আব্বাস রো) 
বলেন, এ আয়াতাংশের অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যারা নিষ্ঠাবান মুসলিম, তার নিষ্ঠা আরো বুদ্ধি 
করা হবে, আর যারা পাপী, তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এমতাবস্থায় পূর্ণ আয়াতের অর্থ দাড়াবে 
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সূরা বাকারা ২৭ 


এরূপ £ “দ্র কথাটি মরণ কর, যখন আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা এই জনপদে প্রবেশ 
কর, যেখানকার সমস্ত পবিত্র দ্রব্য তোমাদের জন্য বৈধ। তাতে তোমাদের জন্য অপরিমিত প্রাচুর্য 
দান করা হয়েছে। তবে তোমরা সে জনপদে ফটক দিয়ে অবনত মস্তকে প্রবেশ কর এবং বল $ 
আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত আমাদের এ সিজদাহ্‌ আমাদের প্রভুর পক্ষ হতে আমাদের পাপসমূহ 
মোচনের একটি উপায় বিশেষ । তখন আমি তোমাদের পাপীদেরকে দয়া দ্বারা বেষ্টন করব এবং 
তাদের পাপসমূহ ঢেকে দেব এবং এর বোঝাও তাদের উপর হতে হাল্কা করে দেব এবং তোমা- 
দের মধ্যে নিষ্ঠাবান মুখ্মিনগনকে আমার পক্ষ হতে পূর্ববর্তী করুণার সাথে আরো করুণা বর্ধিত 
করে দেব।” ভতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের মহা অক্ততার এবং তাদের প্রভুর প্রতি অবাধ্যতার 
সংবাদ দান এবং তাদের নবীগণের বিরোধিতা ও রসুলগণের প্রতি বিদ্রপের সংবাদ দেন, এমতা- 
বস্থায় যে, তাদের মধোই আল্লাহর বড় বড় নিয়ামত এবং তাদের স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা আল্লাহ্‌র 
বহ চমৎকার নিদর্শন রয়েছে । এর উদ্দেশ্য হলো, তাদের যে সমস্ত বংশধর বর্তমান রয়েছে 
এবং এ আয়াতে যাদের সম্বোধন করা হয়েছে, তাদেরকে ভত্সনা করা এবং তাদেরকে একথা 
জানিয়ে দেওয়া যে, তাদের প্রতি রসুল হিসেবে হযরত মুহাশ্মদ সে)-কে প্রেরণের মতো আল্লাহর 
এতবড় অনুগ্রহ সত্ত্বেও তারা হযরত মৃহাম্মদ (স)-এর নুবুওয়াতকে অস্বীকার করে তাঁকে মিথ্যা 
জ্ঞান করার মাধ্যমে সীমা লংঘন করেছে। তদুপরি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর হাতে প্রকাশিত 
বহু অকাট্য প্রমাণাদি থাকার পরও রসুলের সাথে তাদের এ আচরণ তাদের পূর্বসূরীদের অনুরূপ । 
এ আয়াতে যাদের চরিত্রের বিষয়ে আল্লাহু পাক আমাদেরকে বর্ণনা দিয়েছেন এবং যাদের কাহিনী 
বর্ণনা করেছেন এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন £ঃ অতঃপর অত্যচারীরা এমন একটি বাক্যের 
সাহায্যে তাদের প্রতি নিদেশিত বাক্যটিকে পাল্টিয়ে দিয়েছে, ঘা তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়নি । 
কাজেই অত্যাচারীদের প্রতি আমি আকাশ হতে শাস্তি অবতীর্ণ করলাম। 


Ad পাসে ক শালা পানি পজছিতলা ABr পাদ A Goad তা হেলা Ader AW পাতা তা 


[95-০1-6008 Ee si UPL p@) 48 3 508 রি টি nl 0৯১ (ad) 
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(৫৯) কিন্তু যারা অন্যায় করেছিল, তারা তাঁদেরকে যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা 
বলল । সুতরাং অনাচারীদের প্রতি আমি আকাশ হতে শাস্তি প্রেরণ করলাম; কারণ তারা সত্য ত্যাগ 


করেছিল ৷ 


এখানে এ 4+ শব্দের অর্থ হলো ১ তথা পরিবর্তন করে দিল এবং।১*-৮ ৩৭১৮ অর্থ যারা 
এমন সব কাজ করেছে, যা করা তাদের জন্য মোটেই উচিত ছিল না এবং ($) 433 8311 ১০5 35৪ 
দ্বারা এ অর্থ করা হয়েছে যে, তাদেরকে যা বলতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা পরিবর্তিত 
করে দিল। হযরত আবু ছরায়রাহ্‌ রো) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রসুল সে) ইরশাদ করেছেন 
যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দিলেন £ তোমরা অবনত্রভাবে ফটক দিয়ে প্রবেশ 
কর এবং বল ঃ হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুনঃ আমি তোমাদেরকে 
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হ৮ তাফসীরে তাবারী 


ক্ষমা করে দেব। কিন্ত তারা এ নির্দেশ পালনে বিরুতির আশ্রয় গ্রহণ করল এবং পেছনের 
দিকে বাঁকা হয়ে ফটক দিয়ে প্রবেশ করল আর 5৮. শব্দ উচ্চারণের পরিবর্তে তারা ১১:৭৫ ( পর 
বলল । হযরত আবু হুরায়রাহ রো) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন এবং অন্য একটি সূত্রে হযরত ইবন “আববাস রো) রসুল সে) 
হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঘে, তারা থে প্রবেশদ্বার দিয়ে অবনত হয়ে প্রবেশ করার 
জন্য তাদিম্ট হয়েছিল, তারা বরং পেছনের দিকে ঝুঁকে একথা উচ্চারণ করতে করতে প্রবেশ 


করেছিল যে, ১০৪টি ও৪ ৮ 771 


হযরত আবু হরায়রাহ রো) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া 
সাল্লাম হতে 45. সংক্রান্ত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তারা 2৮ শব্দটিকে বিকৃত করে 
২» বলতে লাগল! আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন £ 4৯ 15)5) 5 a tl sl 
এ আদেশ পালনে বিকৃতি ঘটিয়ে তারা 5.24 ৫5 ১৯ ৪২৯৮ বলেছিল । তখন আলাহ 
তা'আলা আয়াতাংশ ৮! 0০5 53: ০958 ১-৬ 08501 ৭০৪৯ অবতীৰ্ণ করেন। হযরত ইবন 
‘আব্বাস রে) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি 1424 ৮501 1১৮১ এর ব্যাখ্যা করেছেন ৮৫! 155) 
Ie আও ০ 555 ₹॥ অতঃপর তারা পিঠের দিকে উল্টোভাবে এ দরজায় প্রবেশ করল এবং 
বিদ্রপবশত -*» শব্দ উচ্চারণ করতে লাগল। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ১১৪ 115 0803) Jui 
৮৬) ০০৪ 511 ০৪ ছারা এ ঘ্বণ্য কাজের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত কাতাদাহ ও 
হাসান রে) থেকে বর্ণিত আছে, "১ ৮৪1১১ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তারা বলেন ঃ তাদেরকে 
যেভাবে প্রবেশ করার জন্য আদেশ করা হয়েছিল, তারা তার বিপরীতভাবে প্রবেশ করে, যেমন 
তারা পেছনের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করেছিল এবং তাদেরকে যে বাক্য উচ্চারণ 
করার নিঙ্গেশ দেওয়া হয়েছিল, তা পরিবর্তন করে নিয়েছিল! তারা বলল £ 5১:৭4 ৬৪ > । 
হযরত মুজাহিদ রে) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ৪ হযরত মূসা” (অ) তাঁর সন্পুদায়ের লোকজনকে 
অবনত হয়ে ফটক দিয়ে প্রবেশের আদেশ দিয়েছিলেন এবং আদেশ দিয়েছিলেন £৮» বলার 
জন্য। তাদের জন্য প্রবেশদ্বারটি সংকুচিত করা হয়েছিল, যাতে তারা ঝঁকে প্রবেশ করতে বাধ্য 
হয়। কিন্ত তারা ঝাঁকে প্রবেশ করেনি, বরং পেছনের দিকে উল্টোভাবে প্রবেশ করেছিল আর 
“= বলার পরিবর্তে বলেছিল "৮১৯ --1 হযরত মুজাহিদ রে) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ হযরত 
মুসা আ) তাঁর জন্পুদায়কে মসজিদে প্রবেশ করার এবং "> বলার আদেশ দিয়েছিলেন, তাদের 
জনা প্রবেশদ্বার সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল, ঘাতে তাদেরকে বাঁকে প্রবেশ করতে হয়। কিন্তু সামনের 
দিকে ঝোৌকার পরিবর্তে তারা পাহাড়ের দিকে পৃষ্ঠ দিয়ে পেছনের দিকে বেঁকে প্রবেশ করল। 
এটা ছিল এ পাহাড়, যেখানে আল্লাহ্‌, পাক হবরত মূসা আ)-এর জন্য আপন তাজাল্লী প্রকাশ 
করেছিলেন এবং তারা নির্দেশিত "= এর পরিবর্তে বলেছিল ৮, -71 আল্লাহ তাআল। পবিত্র কুরআনে 
৪) ০8 531) 585 358 191 ৩২1 0০৪ দ্বারা এই ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত দান করেছেন। হযরত 
ইবন মাজ'উদ রো) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, তারা বলেছিল ৬১৯ 4) 0৬ (৮ ৬০১ আরবীতে 
এর অর্থ হলো ৮১১ 5১৫৬ ৪4 58৯85521০৯৯ 5৮০০০ ৪৫৯৮ মহান আল্লাহ্‌র বাশী Js 1951 n3Jl Jas 
"9 ১-7 5৪১১1 , £ এর অর্থও তাই। হযরত ইবন “আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি !:4 ত! 15159 
এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তারা পিছনের দিকে বেঁকে প্রবেশ করেছিল! হযরত ইকরামাহ রো) 
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পুরা বাকারা ২৯ 


থেকে বর্ণিত যে, “তোমরা প্রবেশদ্বার দিয়ে বাঁকে প্রবেশ কর” বলা হলে তারা পেছনের দিকে 
মাথা বেঁকে এবং তাদেরকে *৮- বলার নির্দেশ দেওয়া হলে তারা তার পরিবর্তে ৮১৯৮ 2১ 
৪১১০১ =; বলে এ আদেশ ভংগ করল 1 ৫ 058 ০950 ৮০৪ 335 15৮ 5৪531 046 এর তাৎপর্যও তাই । 
হযরত রবী" ইবন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, 2৯13128915০ ০7811155515 প্রসংগে তিনি 
বলেন £ তারা এ নির্দেশ লংঘন করে গাল মাটিতে ঠেকিয়ে সিজদাহ করেছিল । এবং ৭৮৯ 1515 ও 
এর অর্থ হলো, তোমরা %. বল, তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে---এই কথার স্থলে 
তারা বলল, %:* ২ কারো কারো মতে তারা ১7:৭4 5৪> বলেছিল । মহান আল্লাহ্‌র বাণী 
দিও) 4১০) ০553 rf Jy 0141 045 দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে । হযরত ইবন হায়দ রে) 
বলেন £ মহান আল্লাহর বাণী 2৮৮ 15158 ১ ৮% ভাগ।19)5515 এর অর্থ হলো, তোমরা 
7৮ বলতে বলতে প্রবেশদ্বার দিয়ে ভবনত মস্তকে প্রবেশ কর, তবেই তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা 
করে দেওয়া হবে। তিনি বলেন যে, তারা হযরত মুসা (আ)-এর প্রতি বিদ্রুপ করে বলল যে, 
মৃসা আমাদের সহিত +৮. বলার আদেশ দ্বারা একটি চালবাজি করছেন--তখন তারা পরস্পরকে উদ্দেশ্য 
করে বলতে লাগল *৮:= ---। হযরত ইবন আব্বাস রো) বলেছেন, তারা প্রবেশ করার সময় 
2০ 0 2৩৯ বলেছিল! এভাবে যা বলার জন্য তাদেরকে নিে'শ দেওয়া হয়েছিল, তা হতে ভিন্ন 
কথা উচ্চারণ করে তারা এ আদেশকে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। 


slow)! (৩১ -৯) 15০৮ ০ Jf si Wyss এর ব্যাখ্যা $ 

এই আয়াভাংশে উল্লিখিত 15 .80)1 4" অর্থ যারা এমন কাজ করল, যা করার কোনো 
অধিকার তাদের ছিল না--তথা তাদের প্রভু তাদেরকে খা বলার আদেশ দিয়েছিলেন তাকে ভিন 
কথার সাহায্যে পরিবর্তন করে দিয়েছিল এবং তাদের আল্লাহ্‌ পাকের নাফরমার্নীর কারণে এবং 
যে পাপকার্ধ করা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল, সে কাজের আশ্রয় লওয়ার দরুন তাদের 
প্রতি আমি আকাশ থেকে গযব নাযিল করলাম; কেননা, তারা প।পকার্থ করছিল । 


‘আরবী ভাষায় ১৯১ শব্দটির অর্থ হচ্ছে আযাব । মহানবী (স) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে 
(১৯০৮৮ সম্পর্কে তিনি ইরশাদ করেছেন যে, তা এক প্রকার আর্ধাব বিশেষ, হদ্দ্বারা তোমাদের 
পূর্ববর্তী কোন কোন জাতিকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। উসামা ইবন যায়দ রো) হতে বর্ণিত আছে, 
তিনি মহানবী সে) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেন যে, এই ব্যথা অথবা বলেছেন 
এই রোগ হচ্ছে একটি শাস্তি বিশেষ, যদ্দারা তোমাদের পূর্ববতাঁ জাতিদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে! 
“আমির ইবন সাআদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন £ আমি সা'আদ ইবন মালিকের নিকট উসামা 
ইবন যায়দ রো)-এর কাছে হাযির হলাম। তিনি বলেন যে, আল্লাহ্‌র রসূল (স) ইরশাদ করেছেন, 
মহামারী (০১৪৬) এক প্রকার আযাব বিশেষ, যা দ্বারা তোমাদের পূর্ববর্তাদের (অথবা বলেছেন, 
যা দ্বারা বনী ইসরাঈলকে) শাস্তি দেওয়া হয়েছিল । অন্যান্য তাফসীরকারগণও আমাদের এই উক্তির 
অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন। | 


এতদসম্পর্কিত আলোচনা প্রসংগে কাতাদাহ রে) হতে বর্ণিত আছে £ !;-?) এর ব্যাখ্যা 
প্রসংগে তিনি বলেছেন, এর অর্থ ৮১? তথা শাস্তি । আবুল ‘আলিয়াহ হতে বর্ণিত আছে ৪ 
2৬1 0৮ 192915559৪০ ৮ ৮455০ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ১১১1 অর্থ গযব । ইবন 
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৩০ তাফসীরে তাবারী 


্বায়দ রে) বলেছেনঃ যখন বনী ইসরাঈলকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তোমরা অবনত মস্তকে 
প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ কর এবং তোমরা = উচ্চারণ কর, তখন অজাচ।রীরা এমন বাক্য দ্বারা 
তাকে পরিবর্তন করেছিল, যা তাদের প্রতি আদেশকৃত বাক্যের চাইতে ভিন্নতর । কাজেই মহান 
আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি মহামারী প্রেরণ করলেন এবং তাদের কেউই আর জীবিত থাকেনি । তিনি 
এ প্রসংগে পবিত্র কুরআনের আয়াত ০৬-৪৮৪৭ ।১-1 tt *৬৮01 ০৮ 1১১) 15৮৪ 8১)। ue 12110 
পাঠ করলেন। তিনি বলেন, এই মহামারীতে শিশুগণই শুধু বেচেছিল। তাদের মধ্যেই বনী ইসরা- 
ঈলের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি যেমন কল্যাণকর কাজ €. **৪)), ইবাদত ইত্যাদি প্রচলিত হলো । 
আরো প্রচলিত হলো ভাল কাজসমুহ। তাদের পিতৃগণের সবাই ধ্বংস হয়ে যায় । মহামারী তাদেরকে 
নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ইবন ঘায়দ রে) বলেছেন, আয়াতে উল্লিখিত ১৯১৮ অর্থ আমাৰ এবং 
কুরআনে যে যে স্থানে ১৯১ শব্দের উল্লেখ হয়েছে, সব স্থানেই তা তাষাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 
ইবন “আব্বাস রো) হতে বর্ণিত আছে, 1১83 এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন £ আল্লাহ্‌ 
পাকের কিতাবে ঘে ঘে স্থানে ১১১) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা আযাব অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। 
আমরা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছি হে, ১১৮1 এর ব্যাখ্যা হলো আযাব। মহান আল্লাহ্র ভাাবের 
আবার বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। আল্লাহ্‌ পাক সংবাদ দান করেছেন যে, আমরা যাদের বিষয়কে 
5£) এর ব্যাপার বলে উল্লেখ করেছি, তিনি তাদের প্রতি তা অবতীর্ণ করেন। ভাত পারে যে, তা 
মহামারী রূপে হবে অথবা অন্য কিছু! কিন্তু কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনায় অথবা কোন সুস্পষ্ট 
হাদীসে এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায় না থে, তা কোন নির্দিষ্ট প্রকারের আর্থাবের নাম কিনা! 
কাজেই এ প্রসংগে সঠিক কথা হলো আল্লাহ্‌ তাআলা যা ইরশাদ করেছেন, তা উল্লেখ করা। তিনি 
ইরশাদ করেন £ “অতঃপর অমি তাদের পাপের দরুন আকাশ হতে আযাব নাযিল করলাম |” 
তবে হযরত ইবন যায়দ রে) বর্ণিত ভাষ্যটি সঠিক বলে ধারণা করা যায়। তিনি তার স্বপক্ষে 
হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া দালাম-এর উক্তির যে বর্ণনা পেশ করেছেন, তার 
কারণে এ উক্ভিতে তিনি মহামারীকে আযাব বলে সংবাদ দান করেছেন। তিনি আরো বলেছেন 
যে” এ মহামারীর মাধ্যমে আমাদের পূর্ববর্তী যুগের একটি জাতিকে শাস্তি দেওয়। হয়েছে। যদিও 
আমি একথা বলছি না যে, তা সন্দেহাতীতভাবে এ প্রকার আষাবই ছিল। কেননা, মহানবী (স) 
হতে হাদীসে এ মহামারী দ্বারা কোন্‌ বিশেষ উম্মতকে শাস্তিদান করা হয়েছিল, তার উল্লেখ 
নেই । এমনও হতে পারে যে, যাদেরকে এ বিশেষ শাস্তি প্রদদন করা হয়েছিল, তারা আয়াতাংশ 
(৬) 355 95) 325 95) 15505 585 ০০৩"এ উল্লিখিত বিশেষণের সম্পুদায় নাও হতে পারে! 

৩) 555৪৪ 5-১ € ০১-এর ব্যাখ্যা ঃ 

আমি এ গ্রন্থের পূর্ববর্তী অংশে এ মর্মে বিশ্লেষন করেছি যে, ও শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন 
বস্তুর পরিধি হতে বের হয়ে যাওয়া । এ হিসেবে ০১-১০-৪-৪1১-8 14 এর অর্থ দীড়ায়, তারা মহান 
আল্লাহ্‌র আনুগত্য ত্যাগ করার কারণে আল্লাহ্‌ পাকের অবাধ্যতা ও আদেশ লংঘনের পর্যারে গিয়ে 
পৌছেছিল। 
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সূরা বাকারা ৩১ 
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পান 5৪ AA 


(৬০) হ্ম্রণ কর, যখন মূসা (আঁ) তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য পানি চাইল, আমি বললাম, তোমার 
লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর। ফলে তা থেকে বারোটি ঝর্ণা প্রবাহিত হলো, প্রতিটি সম্প্রদায় 
যার যার ঘাট চিনে নেয়। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র দেওয়া জীবিকা হতে তোমরা পানাহার কর। 
এবং দুচ্কৃতকারীরূপে পৃথিবীতে অনর্থ স্বষ্টি কর না। 


এ আয়াতে উল্লিখিত 4420 424 (দহন 5) 5 এর অর্থ £ আর মূসা যখন তার সম্প্রদায়ের জন্য 
আমার নিকট পানির আবেদন করল, ঘেন আমি তার সম্পৃদায়ের লোকদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য 
পানির ব্যবস্থা করি! এখানে উল্লিখিত অংশের উপর নির্ভর করে কাঙ্ক্ষিত বস্তুর উল্লেখ বাদ দেওয়া 
হয়েছে। অনুরূপভাবে 1০৪ Imm! Daa) ১ ৮২-8$ এখানেও উল্লিখিত অংশ দ্বারা উহ্য 
অংশের আলোচনা অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয়েছে। এ অংশের প্রকৃত অর্থ £ “অতঃপর আমি বললাম, 
তুমি তোমার লাঠির সাহায্যে পাথরে আঘাত কর। সে তাঘাত করল এবং স্রোতধারার উৎসরণ 
আরত্ত হলো।” এখানে হযরত মূসা (আট)-এর পাথরে আঘাত করার সংবাদের উল্লেখ বাদ দেওয়া হয়েছে। 
কেননা, উল্লিখিত অংশে তার উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে । অনুরূপভাবে 3172০ ১101 5০5 Ai 
এর অর্থ হলো ৫৫! ১১+ 3:4 পে ০5৮15 ৮৮ এ কিতাবের পূর্ববর্তী অংশে আমি যুক্তি সহক।রে 
প্রমাণ করেছি যে, ১৪ শব্দটি বহুবচন, তার একবচন কোন শব্দ নেই। ০৮৭১1 শব্দকে যখন 
বহুবচনে রূপান্তরিত করা হয়, তখন তাকে ৬০৮ ও ০১! বলা হয়। হযরত মূসা আ)-এর 
সম্পৃদায় হলো বনী ইসরাঈল । এ সমস্ত আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক যাদের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন, 
তারা যখন তীহ’ নামক প্রান্তরে একেবারে ক্রান্ত-শ্রান্ত অবস্থায়. পড়েছিল, তখন হযরত মূসা আ) 
তাদের পানির জন্য দুআ করেছিলেন । যেমন হযরত কাতাদাহ রে) হতে বণিত আছে, তিনি 
4455. ৪5 (৪৮৪৮ 5 ও. আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেছেন যে, এ ঘটনাটি তখনই সংঘটিত 
হয়েছিল, যখন তারা প্রান্তরে অবস্থানকালে তাদের নবীর নিকট তৃফ্ার অভিযোগ উত্থাপন করল, 
আর হযরত মূসা আট) তাদেরকে তুর পাহাড়ের এক টুকরো পাথর সংগ্রহের নির্দেশ দিলেন 
যাতে হযরত মূসা (অ) তাঁর লাঠির সাহায্যে আঘাত হানতে পারেন। তারা ভূর পাহাড়ের 
একটি প্রস্তরখণ্ড তাদের সাথে রেখেছিল। যখনই এরা কোন মনঘিলে গিয়ে পৌছত, তখন হযরত 
মূসা আট) তাতে আঘাত করতেন। ফলে তা থেকে বারোটি ঝর্ণার উৎসরণ সুষ্টি হতো । প্রতিটি 
সম্প্রদায়ের জন্য এক একটি নিদিষ্ট ঝর্ণাধারা চিত্রিত করা হতো । সব কশটতে পর্যাপ্ত পানির 
প্রবাহ থাকত | হযরত ইবন আব্বাস রো) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন 8 এ ঘটনাটি তীহ প্রান্তরে 
ঘটেছিল। আল্লাহ্‌ পাক তাদেরকে মেঘমালার ছারা ছায়৷ দান করেছিলেন । তাদের প্রতি প্রেরণ 
করেছিলেন ০) ও ৪১; এবং তাদের জন্য এমন পোশাকের ব্যবস্থা করেছিলেন, খা ময়লা হতো না 
ও পুরানো হতো না এবং তাদের সামনে একটি চত্ুক্ষোণ বিশিষ্ট পাথর স্থাপন করে হযরত মূসা 
(আ)-কে তাতে আঘাত করার আদেশ দিলেন। হযরত মুসা (আ) উক্ত পাথরে আঘাত করলে 
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৬২ তাফসীরে তাবারী 


সেখান থেকে বারোটি পানির উৎসরণ স্বম্টি হলো--তথা এর প্রতিটি কোণ থেকে তিনটি করে 
উৎসরণ সৃষ্টি হয়ে প্রগুলির এক একটি প্রবাহ প্রতিটি গোত্রের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। তারা যেখানেই 
গমন করত, উক্ত প্রস্তরখণ্ডও সেখানে তাদের অবতরণস্থলের প্রথম তাবুর নিকটে দুম্ট হতো। 
হযরত ইবন আব্বাস রো) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন 8 তা ছিল ‘তীহ’-এর প্রাস্তরে। হযরত মুসা 
(আ) তাদের জন্য পাথরে আঘাত করলেন এবং সেখানেই সৃষ্টি হলো বারোটি ঝর্ণার উৎসরণ। 
প্রতিটি গোত্রের জন্য একাট করে উৎসরণ নির্ধারিত ছিল, যেখান থেকে তারা পানি পান করত! 
হযরত মুজাহিদ রে) হতে বর্ণিত, তিনি 431 ১) এস ৮০৮ ২১ প্রসঙ্গে বলেছেন, তাদের 
প্রতিটি গোত্রের জন্য একটি করে ঝর্ণার উৎসরণ নির্দিষ্ট ছিল। এ সমস্ত ছিল *তীহ্‌” প্রান্তরে, 
যখন তারা দিঞ্বিদিক ঘোরাঘুরি করার পর ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে। হযরত মুজাহিদ রে) থেকো 
বর্ণিত, তিনি ২৯)) ++ ভাশিঠতি উইশ ১। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেনঃ তারা *তীহ? 
প্রান্তরে তুষ্ণায় কষ্ট পাওয়ার ভয় করলে তাদের জন্য প্রস্তরথণ্ড হতে বারোটি ঝর্ণার উৎসরণ হলো, 
যা হযরত মুসা আ)-এর আঘাতে স্থজ্টি হয়েছিল। হযরত ইবন আব্বাস রো) বলেন, 18431 
অর্থ হযরত ইয়াকুব আ)-এর বংশধরগণন। “তাঁর বারোজন পুর্র ছিলেন! প্রত্যেক পুত্রের সন্তান-সন্ততি 
এক একটি উপগোন্ড্ে বিভক্ত ছিল । তাদের প্রতিটি পরিবারের লোকেরা এক একটি গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। 
হযরত ইবন খায়দ রে) বলেন, হযরত মুসা আট) ‘তীহ' প্রান্তরে তাদের পানির জন্য দুআ ক'রছিলেন। 
অতঃপর তাদের জন্য ছাগলের মস্তক সদৃশ একখণ্ড পাথর হতে পনির ব্যবস্থা করা হয়। তিনি আরো 
বলেন, তারা যখন ভ্রমণ করত, তখন কোন স্থানে অবতরণ করলে তাদের তাবুর নিকউবতাঁ একটি স্থানে 
এ পাথরখণ্ডটি দৃষ্ট হতো এবং হযরত মূসা আট) তাতে লাঠি দিয়ে আঘাত করলেই দেখান 
হতে বারোটি উৎসরণ সৃষ্টি হতো। তাদের প্রতিটি গোত্রের জনা একটি করে উৎসরণ নির্দিষ্ট হতো । 
বনী ইসরাঈল তা থেকে পানি পান করত । অবশেষে তাদের লোকজন এ স্থান ত্যাগ করলে এ 
উৎসরণ বন্ধ হয়ে যেতো এবং কোন কোন বর্ণনানুষায়ী তাকে এক পার্শ্বে রেখে দেওয়া হতো। 
যখন তিনি কোথাও অবতরণ করতেন, তখন তাকে স্থাপন করতেন । তিনি লাঠি দিয়ে এ পাথরে 
আঘাত দিতেন আর তা হতে প্রতিটি পার্শ্ব দিয়ে সমুদ্রের স্রোতের ন্যায় পানির উৎসরণ বের 
হতো। হযরত সুদ্দী রেট হতে বর্ণিত, তিনি বলেন £ এটা ছিল তীহ প্রান্তরের অবস্থা, তবে 
(৪৮২০০) 45 == ১৪ এর দ্বারা আল্লাহ্‌ তাদের সম্পর্কে এ অংবাদটুকু দান করেছেন। 
কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের জন্য পানির যে উৎসরণ সৃষ্টি করেছিলেন এবং যেভাবে আল্লাহ্‌ 
এ আয়াতে ও উৎসরণের প্ররুতি বর্ণনা করেছেন, তা সমগ্র সৃষ্ট জগতের প্রচলিত অর্থের বিপরীত 
তথা আল্লাহ্‌ তাআলা সাধারণত পর্বতমালা ও যমীন হতে যে ভাবে পানির উৎসরণ সৃষ্টি করেন, 
তার পরিপন্থী । প্রকৃতপক্ষে এ আকাশ ও যমীনের একমাত্র মালিক আল্লাহ তাআলা এবং আল্লাহ্‌ 
পাক ১২টি গোত্রের প্রতিটির জন্য পাখরথণ্ড হতে নিঃসৃত এক একটি ঝর্ণাধারা নির্ধারণ করে 
দেন, যার প্রকৃতি এ আয়াতে তিনি বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণাধারা হতে এ সকল গোত্রের লোকেরা 
পানি পান করত । কিন্তু এক গোত্রের লোকেরা অন্য গোত্রের বো পরিবারের) জন্য নির্ধারিত ঝর্ণা 
হতে পানি পান করত না! এছাড়াও প্রতিটি গোত্রের জন্য পাথরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে পানি 
নিঃসরণের উৎস চিহিগত ছিল, যেখান হতে প্রতিটি গোল্রের লোক পানি পান করত । এজন্য 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের ব্যাপারে সংবাদ দান করেছেন যে, তাদের প্রত্যেকেই নিজেদের পানির ঘাট 
সম্পর্কে অবহিত ছিল। ও বিশেষ গোত্রের লোকেরা ব্যতীত অন্যরা তাদের পানি পান করার স্থান 


Wwww.almodina.com 


সূরা বাকারা ৩৩ 


বা সূত্ৰ সম্পর্কে জানত না! কেননা, এ পানির উৎগে তারা ব্যতীত অন্য কেউ তাদের শরীক 
ছিল না। আর না তার প্রবাহে কেউ শরীক ছিল। কেননা, এ সারোটি গোত্রের প্রতিটিই এক 
একটি উৎস হতে পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকারী ছিল। আবার অন্য উৎস্সমূহে 
এ বিশেষ গোত্রের কোন অধিকার ছিল না বা কোনটি কোন গোত্রের, ভাও তাদের জানা ছিল না। 
এ কারণেই আল্লাহ্‌ জালা শানুছ প্রতিটি গোন্রকে তাদের পানির উৎস জানার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা 


করেছিলেন । 


% ১) 

AB f 6) Ly" [ps fds এর ব্যাখ্যা ৪ 

এ আয়াতাংশও এমন একটি বাক্যাংশ বিশেষ, মেখানে প্রকাশিত অংশের ইঙ্গিতের প্রেক্ষিতে উহ্য 
অংশের প্রকাশ নিল্পুয়োজনীয়। তা এভাবে যে, উক্ত বাক্যের পূর্ণ রূপ হলো ঃ 


বত পাশা A স্পা ডে এ a পাক শা 3 পা লী লালা পাশা শা পাপা A A পাদ Lad 


Lat 5০ LAST Anka 9০8487008৯8 98 ১3 Daas wrth LALLS 
পা তা Ed 


|| AW a চনে 59৩ « তিতা পাক পাস কিবা এও পাঠ ওঠ বরা একী co 
Le A$ 


- 401 99) owt 1০ ০০১1 1545 $$ Jo-a-ind ow ০ Hl) 8 (৯ 


শি শা জাগে এ 


দান করেছেন” তা ভক্ষণ করার আদেশ দিয়েছেন-_যেমন মানা ও ‘সালওয়!’ এবং তথায় পানির 
যে উৎসরণ স্বচ্টি করেছেন, তা শুতে পান করার আদেশ দিয়েছেন । ঘে উৎসরণ ছিল একটি 
স্থিতিহীন পাখরখণ্ড হতে নিঃসৃত! যেখানে আল্লাহ্‌ জালা শানুছর অসীম কুদরত ব্যতীত অন্য কোন 
কিছুর পক্ষে এরাপ সুমিষ্ট বর্ণাধারার উৎসরণ সম্ভব নয়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য 
যা বৈধ করেছেন, তার বিবরণ ও তাদেরকে বিশেষ নিয়ামত দানের তথা স্বচ্ছন্দ জীবন হাপনের 
ব্যবস্থা করার কথা উল্লেখ করেছেন এবং তিনি যে পৃথিবীর বুকে বিপর্মত্ন স্বষ্টির প্রচেষ্টা হতে বিরত 
থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং গর্ব ও-বড়াই করে পৃথিবীর বুকে চলতে নিষেধ করেছেন, সে প্রসংগে 
ইরশাদ করেন ০-২ ২৮২ 05১91 ও619-8হ5 9 ৩ — | 


cyt See ১৪১১| ২৪৯ 15554 ১ এর ব্যাখ্যা ঃ 

15-:-*-7 3 এর অর্থ -=--ট 9 ১15৯ Y তথা তোমরা পৃথিবীর বুকে সীমা লংঘন কর মা 
এবং বিপর্যয় স্থম্টি কর না। হযরত আবুল আলিয়া রে) হতে বর্ণিত থে, ৭২০ ৪৪3১1 cf. 3-2 ১৬ 
অর্থ 1১৮৮৪ ০০১১। ৬৯1৯-9১-৮1 হযরত ইবন যায়দ রেট ০৪৬৪০, ৯১১) ৬ 1978 ও 
প্রসংগে বলেন যে, শি 3 অর্থ £৪০ 3 তথা সীমা লংঘন কর না। হখরত কাতাদাহ রে) হতে 
বর্ণিত 8 ০-৪১৮৯-০ ৪ )31 ৬৯ 1১-২স্ও উ অৰ্থ ৮৮০ 9৯33 ৩78 ও 9 (অশান্তি সৃষ্টির 
উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে ভ্রমণ কর না )। হযরত ইবন আব্বাস রে) হতে বর্ণিত ৪ ০-২১০৮২৮ ০৯১১1 ওঠ এন ১ 
অর্থ ১৪০১) (৪ 1১-৯৯5 ৯ (চরম অশান্তি সুষ্টি কর না)। !-:-=-! শব্দের প্রকৃত তর্থ ১.5১1 ৪4.১ 
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তথা চরম অশান্তি সৃষ্টি করা!" আরবী ভাষায় ব্যবহাত ৮০৪33] 9 ৩১-3 ৮7৮ দ্বারা কোন 
ব্যক্তি কর্তক দেশে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করাকেই বুঝানো হয়। একাধিক ব্যক্তির কথা বুঝানোর 
জন্য বলা হয়ে থাকে ০$-১-২- পেশ ৮71 ৮৯ ক্রিয়াপদের উৎস সম্পর্কে আরো দুটি মত আছে। প্রথম 
মতানুষায়ী তা 1785 +--+ (5 তথা ৮৯7। ৮৮ হতে নিঃসৃত । এই মত অনুযায়ী ৬5 এ 
এর মধ্যবর্ণ পেশযুক্ত হবে । কিন্তু কোন পাঠক এ কিরায়াত অনুসরণ করেছেন বলে আমাদের জানা 
নেই ৷ তবে যে ব্যক্তি এই কিরাগ়াতে নিজের ক্রিয়া ব্যক্ত করতে চাইবে, সে বলবে ১:২৪ ৩৬৪৮ 1 
আর যে প্রথম মত অবলম্বন করবে, সে বলবে ১-৪! ৩-৪-১ 71 তান্য কয়েকজন মনে করেন যে, তা 
Lilt 5 17/3+575 ২ উত শাহানা Sle হতে রূপান্তরিত ! এসব শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয় । 
কবি রুবাহ্‌ ইবনুল আজ্জাজ রচিত নিম্নোক্ত পংভিন্তে ব্যবহৃত ০।-৪ শব্দটি ০-৪ ক্িয়ামূল হতে 
নিষ্পন্ন ! যেমনঃ 


ella ০৯৮ 51 Uda + ০৮৬ Uri (2০০ sls 3 


এখানে উল্লিখিত :-২-॥-১ ৩-৪ অর্থ তৈরি ৪০৮৪1 (সে আমাদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করেছে )। 


পাত শালা পাপ ঠিন শা I-A AT lad 52552 ar 


ডে শপ তা 
2) cy 5) 4) fa di sg নি চা 202 (১৯3 (০১5৯৪ mAbs (41) 
Ld a 


3 কি 


শা এটি ACNE ELF পা লাল পাপা শা শা দিত 


5০ lant! 005 koh, ০ ৪৪ ৩3, 5 (2 ৮৪ 5 ; Ul pb) } ৪) ০০ এ 


টি ATA পা adh 5৩ A Sac “I OA @ Aad 3 A 5 


০3952 4 হি GROAN ৬১৩৯ ওঠ 


1 HALTS এপ ATT 126 পাপা এ ঠ পপ বপন প৭ প এড 


শা ডে BAT সক্টা পাড়ে A পা a“ পা 995 পাতি নপক 


০ ৩) 5১21 8১৬5 155০ by ০) - ; স্টা 0৬ ০988 


(৬১) এবং স্মরণ কর সে সময়কে, যখন তোমরা বলেছিলে হে মুসা! আমরা একই 
প্রকার খাদ্যে কখনো ধৈর্য ধারণ করব না। সুতরাং ভুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের 
জন্য দুআ কর। তিনি যেন ভূমিজাত দ্রব্য শাক-সবজি, কাকুড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের 
জন্য উৎপাদন করেন। মুসা বলল, তোমরা কি উত্রুষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তু দিয়ে বদল 
করতে চাও । তবে কোন নগরে অবতরণ কর ! তোমরা যা চাও তা সেখানে আছে। আর তারা 

লান্ছনা ও দারিদ্যগ্রস্ত হলো ও তারা আল্লাহর গযবে পতিত হলো। আর তা এজন্য যে, তারা 
আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। অবাধ্যতা ও 
সীমা লংঘন করার কারণে তাদের এ পরিণতি হয়েছিল । 
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--- এ কিতাবের পূর্ববর্তী অংশে আমরা ১৮ শব্দের অর্থ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করেছি । 
১৮ শব্দের অর্থ নিজেকে কোন বস্তু থেকে বিরত রাখা । কাজেই যদি ১৫৮ অর্থ এ হয়, তাহলে 
আয়াতের অর্থ দাড়াবে ৪ 
whe তক pga Berk ০) deadlpal Hl চিত দে] SLITS 

পি পাও (০৮ 


(হে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় ! স্মরণ কর সে সময়কে, যখন তোমরা বলেছিলে, আমরা কোন 
অবস্থাতেই এক প্রকার খাদ্যের উপর সবর করতে পারব না।) এক প্রকার খাদ্য হলো তা, যে 
সম্বন্ধে আল্লাহ পাক খবর দিয়েছেন, যা তিনি ময়দানে তীহে খাদ্য হিসেবে দান করেছিলেন। কোন 
কোন তাফসীরকারের মতে তা ছিল “সালওয়া” । 


হযরত ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ রে) বলেন, এ আয়াতে থে খাদ্যের কথা বলা হয়েছে, তা 
গেশতের সাথে মিহিন ময়দার রুটি। কাজেই (হে মূসা!) আপনার প্রতিপালকের নিকট দুআ 
করুন যেন তিনি আমাদের জন্য জমিতে উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য উপস্থিত করেন, যেমন 
তরকারি, কাঁকুড় ইত্যাদি এবং আল্লাহ্‌ পাক তার সাথে যেসব বস্তুর উল্লেখ করেছেন। তিনি 
আরো উল্লেখ করেছেন ঘে, তারা হযরত মূসা আ)-এর নিকট এসব কিছুর আবেদন করেছিল 
এবং হযরত মূসা আ)-এর নিকট. এসব কিছুর আবেদন করার কারণ সম্পর্কে বর্ণিত আছে 
যে, হযরত কাতাদাহ রে) ১5 (০৯5 এল ০৫ 9 ডোশিঠীঁি ৮2 ৮০8 51 9 এর ব্যাখ্যা প্রসংগে 
বলেন, এ সম্প্ুদায়টিকে ‘তীহ’ প্রান্তরে মেঘের ছায়া দান করা হয়েছিল এবং তাদের প্রতি প্রেরণ 
করা হয়েছিল ‘মান’ ও “দালওয়া”। তাতে তারা অস্বস্তি বোধ করন এবং মিসরে থাকাকালীন 
সময়ের জীবনধারার কথা স্মরন করছিল £ তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে আদেশ দিলেন $ তোমরা 
একটি নগরে অবতরণ কর, সেখানে তোমাদের কাভ্ক্ষিত সবই মওজুদ আছে। | 


হযরত কাতাদাহ রে) হতে বর্ণিত, তিনি এল!) (৭-৮ = 2৮৩৭ এর ব্যাখ্যা 
প্রসংগে বলেন যে, বনী ইসরাঈলগণ এক প্রকারের খাদ্য কিছু দিন ধরে খাওয়ার দরুন অতিষ্ঠ হয়ে 
পড়ে, তখন তারা ইতিপূর্বেকার জীবনধারার কথা মরণ করতে লাগল এবং হযরত মূসা আ)- 
কে বলল £ আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট দ্রতা করুন যাতে তিনি আমাদের জন্য 
জমিতে উৎপদিত দ্রব্য উৎপন্ন করে 'দেন-ঘেষন করবটি, ক্ষিত্ে ও শিম ইত্যাদি) হযরত আবুল 
আলিয়া রে) হতে বর্ণিত, তিনি 4-3 lab ৫০ peas 08 Leg ll 2 51 ও এর 
ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন যে. তাদের খাদ্যদ্রব্য ছিল “সালওয়?? এবং পানীয় ছিল “মান । অতঃপর তারা 
উল্লিখিত বস্তুসমূহ চাইলে তাদেরকে বলা হলো ৪ ৮১৭ ১ nef 015 toad ‘gh ৪০771 


ইমাম আবু জাফর তাবারী রে) বলেন, হুধরত কাতাদাহ বে) বলেছেন ঘে তারা ঘখন সিরিয়া 
অঞ্চলে উপনীত হলো» তখন ইতিপূবেকার খাদাদ্রব্সমূহ ঘা তারা খেয়ে অভ্যস্ত ছিল, তা আর পেল না, 
তখন তারা হযরত মূসা তো)-কে বলল ৪ 48 J) --- ১০ Lil ct 4 ly £21. এবং তাদের 
উপর মেঘের ছায়া দান করা হয়েছিল আর তাদের নিকট ‘মান’ ও ‘সালওয়া? প্রেরণ করা হতো । এতে 
তারা অসন্বত্তি বোধ করতে লাগল এবং মিসরে থাকাকালীন ঘে জীবনধারায় তারা তাভ্যস্ত ছিল, তার 
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৩৬ তাফসীরে তাবারী 


কথা জ্মরণ করতে লাগল । ৯৮15 1৮৮7৮ 45 ১শশিত ০) এর ব্যাখ্যা প্রসংগে হযরত 
আবু নাজীহ রে) বলেছেন ঘে, তা ছিল ‘মান’ ও “সালওয়া'। তারা তার পরিবতে আয়াতে উল্লিখিত 
বরবটি ইত্যাদি পেতে চেয়েছিল । হযরত সুদ্দী রে) হতে বর্ণিত আছে ঘে, তাদেরকে তীহ প্রান্তরে 
ঘা দেওয়ার ছিল, তা দেওয়া হয়েছিল। এতে তারা বিরক্তি বোধ করল এবং তারা বলল £ হে মুসা, 
আমরা এক প্রকার খাদ্যে জন্তস্ট হতে পারব না! কাজেই তৃমি তোমার প্রতিপালকের নিকট দুআ 
কর খেন তিনি আমাদের জন্য জমি হতে উৎপন্ন তরিতরকারি দেন, যেমন বরবটি, ক্ষিরে, শিম. 
ডাল ও পেঁয়াজ ইত্যাদি । 


হযরত ইবন যায়দ রে) থেকে বর্ণিত £ ‘তীহ্‌’ প্রান্তরে বনী ইসরাঈলের জন্য এক প্রকার 
খাদ্য এবং এক প্রকার পানীয় ছিল! তাদের পানীয় ছিল মধু, মা আকাশ থেকে বর্ধিত হতো । তার 
নাম ছিল ‘মান’! আর তাদের আহার্য ছিল এক প্রকার পাখি, যাকে “সালওয়া" বলা হতো। তারা 
পাখির গোশত খেত এবং মধু পান করত । তারা রুটি ইত্যাদি কিছুই পেত না। তখন লোকেরা 
হযরত মুসা আ)-কে বলল £ হে মূসা, আমরা এক জাতীয় খাদাদ্রকো সন্তল্ট হব না। কাজেই 
তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর, যেন আমাদের জন্য জমি হতে উৎপাদিত দ্রব্যের 
বাবস্থা করে দেন, যেমন বরবটি ইত্যাদি। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি ₹*--)-০ ৮৮ ৮৪৭ 015 পর্যন্ত 
পাঠ করলেন! তারা হযরত মূসা অট-কে যে ভাবে দুআ করতে বলেছিল, তার্থাৎ তুমি তোমার 
প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর যেন তিনি আমাদের জন্য অমুক অমুক বস্তু উৎপন্ন করার ব্যবস্থা 
করে দেন, যেমন বরবটি, ক্ষিরে ইত্যাদি । কেননা আয়াতে ব্যবহৃত ৬-4 হরফটি অংশবোধক 
(4-৪-4৯-৪-=--3 ) অব্যয় । এজন্য উন ৩-৪-০ ০৮ বলার মাধ্যমে সেগুলোর বিস্তারিত উল্লেখ করেন 
নি! কেননা, ০-* অব্যয়টি থাকার কারণে এ কথার ভর্থ সুস্পষ্ট হয়েছে । যেমন কোন ব্যক্তি যদি বলে 
pial 0 0১৪ 458 p3--}1 -:-৮! তখন অর্থ দাড়াবে যে, খে এর কিয়দংশ গ্রহণ করেছে। 
অনেকের মতে এখানে ০-* অব্যয়টি অতিরিক্ত ও অর্থহীন। তখন আয়াতের অর্থ দাড়াবে ২.) 0১-৯৭৪ 
|| RR i 0-2 5)31 2-:-১--7 ৬-4 এ উক্তির সপক্ষে আরবদের প্রচলিত একটি প্রবাদের কথা উল্লেখ করা 

তে পারে। যেমন তারা এ! (০-4 ০-৪) | বলতে 15-7৭-০৮19 Las বুঝিয়ে থাকে । তারা তাদের এ 
মতের সপক্ষে আল্লাহ্‌ পাকের কালাম হতে একটি উক্তি পেশ করেছেন £ যথা ৬-৭ তিতা ১44-১ 8 
(৮-5-:-- বলে আল্লাহ্‌ পাক ₹-5-80-* ৪-১২-১৪ ১৪ 5 বুবায্লেছেন। এবং আরো একটি উত্তি পেশ 
করেছেন যে, আরব অঞ্চলে =-৯১! ace ভোর নত ০৫৯ ৩০০ UL এ বলে ৪৭০৯ 365-) 
বুঝানো হয়ে থাকে । আরবী ভাষাবিদদের এক দল এ মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন খে, ০-4 নিরর্থক অব্যয় 
রূপে এসেছে। তাঁদের মতে, ০-* অব্যয়টি যেখানেই আসুক না কেন, তাঁর একট অর্থ অবশ্যই থাকে 
এবং তার এ অর্থ হয়ে থাকে যে, ব্যবহারকারী তাকে ঘে জন্য ব্যবহার করেছে, তার অংশবিশেষ বুঝানো 
হয়েছে_ পুরোটা নয়। এই ০-+ যেখানেই এসেছে একটি অর্থ প্রদান করেছে । কাজেই এ আলোচনার 
আলোকে আগ্নাতাংশের অর্থ দাড়াবে O- ১৪১১) ৬ La ০০৯4 Lad crt) Lad dd 
(-41-2-5 Le উল্লেখ্য যে, ০7871, I ‘£ ৮4-৪ ও ৮4 এ সমস্ত উৎপন্জাত দ্রব্য তাদের 
"পরিচিত বস্ত।. তবে ॥3-! শব্দের অর্থ নিয়ে তাফপীরকারগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। 
কারো মতে তা গম ও কুটি । এ মতের সপক্ষে বর্ণনা £ হযরত আবু নাজীহ রে) হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন £ (+-8-) অর্থ রুটি। হযরত আতা রে) ও মুজাহিদ রে) হতে বর্ণিত, তারা উভয়ে বলেন 
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সূরা বাকারা ৬৭ 


যে, = 555 অর্থ ৮৯১০৯ 5 তথা রুটি । হযরত মৃজাহিদ রে) হতে বর্ণিত, তিনি ($-$- এর 
অর্থে বলেন ১০। করোটি)! হযরত কাতাদাহ রে) ও হযরত হাসান রে) হতে বর্ণিত যে, 62-44! এ শস্য 
বিশেষ, যদ্দারা মানুষ রুটি তৈরি করে! হযরত কাতাদাহ রে) ও হযরত হাসান রে) উভয়ে উজ্ত 
রূপ বর্ণনা করেছেন। হযরত আবূ মালিক (৮৬৮১ এর অর্থ করেছেন 2-৮-৮%৭) (গম)! 
হযরত সুদ্দী রে) হতে বর্ণিত আছে (৮$-+১% অর্থ ৮7৯৮5 721 হযরত হাসান রে) ও 
হযরত হাসীন (র) আবু মালিক হতে বর্ণনা করেছেন {৫-43} অর্থ *+৮.:.=১! ৮71 হযরত 
কাতাদাহ রে) হতে বর্ণিত যে, ₹5591 অর্থ এ শসা, মন্দারা লোকেরা বাট তৈরি করে থাকে৷ 
হযরত ইবন আবী রুবাহ ৮৪১৪5 সম্পর্কে বলেছেল ৮১১ ৪৭ হযরত মুজাহিদ রে)-ও তাই 
বলেছেন। হযরত ইবন যাশ়্দ রে) বলেছেন, "১৪ হলো রগট। হযরত ইবন আব্বাস রো) হতে 
বর্ণিত আছে, ৮-৫--*১৮$ এর অর্থ গম ও রুট । হযরত ইবন আব্বাস রো) থেকে বর্ণিত, তা 
হলো গম। হযরত ইবন আব্বাস রো) হতে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্র বাণী (4+$-3 এর অর্থ 
প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, বনী হাশিম গোত্রের পরিভাষায় ৮5511 হলো গম! হয়রত আবু নাঈম রো) 
কতৃকি বর্ণিত আছে যে, মহান আল্লাহ্‌র বাণী ৮-৩-+১% এর অথ প্রসঙ্গে হযরত ইবন আব্বাস রো)- 
কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ‘গম’। তিনি আরো বলেন যে, তুমি কি কবি উহায়হা ইবন 
আল জাল্লাহর নিশেনাক্ত পংক্তি শুনতে পাওনি £ 

নি পাপা AT পাপন A পলা / ডে রন তা পছ cas IAT ar 
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EA 
অর্থাৎ মদীনাতে গম ফসল এসে পৌছেছে । অন্য এক দলের মতে ॥4--4-1]1 অর্থ রসুন। 
এ মতের সমর্থনে বর্ণনাসমূহ £ লাউছ কর্তক হযরত মুজাহিদ কে) হতে বর্ণিত আছে, 
তিনি বলেন ঘে, তা বসুন । হযরত রবী রে) থেকে বর্ণিত আছে যে, 10159 এবং 
কোন কোন পাঠ অনুষায়ী ৫-49-59 এর স্থলে ৮$ “+ + আছে! তিনি আরো উলেখ করেন থে, গম 
ও রুটিকে ৫১ আখ্যায়িত করা প্রাচীন ভাষা রই প্রথাবিশেন্ধ । যেমন এই ভাষাভাধীদের একটি জনশ্হত 
প্ররাদ আছে যে, তারা (৯4 13358 কে চাদ? শাহ অর্থে ব্যবহার করত । অর্থাৎ আমাদের 
জন্য রুটি তৈরি কর । তিনি এও উল্লেখ করছেন হে, হযরত আবদুল ইবন মাসউদ পে) 

এর পাঠ (৮৬ 49-72! যদি এ বর্ণনা শুদ্ধ হয়, ভাল তার কারণ এও হতে পারে যে, এন এবং 45 
এমন দুটি বর্ম, বেগুলি একটির পরিবর্তে ভন্যটি বাবহাত হতে পারে, ঘেষন 2-4 5৮৪ ৬৪ 1১9-৭১ 3 


bh 


ও 3-4 394148 54৭ উভয়ই সমাখক { আর যেমন এচ ও জেন এবং ১-3 
2-৭-১৮৯4 ইত্যাদিতে +4} কে শ-£ দ্বারা পরিষ্র্তিত করা হয়ে থাকে, :কললা 2৮ এবং 84৫ এর 


উৎসস্থল কাছাকাছি । ১:45} এক প্রকার মিচ্টি পানীয় বা আকাশ হতে বিভিন্ন বক্ষে উপ 
মধুর ন্যায় পতিত হয় । 
1৬৯ Ss JU 1s এ] PAE 9) | ৪১ ১4০১ এর ব্যাখ্যা £ 
মূসা (আ) তাদেরকে বলেছিলেন তোমরা কি ও বস্তু গ্রহণ করতে ঢাও, যা ভপেক্ষান্কত কম 
গুরুত্বপূর্ণ ও স্বল্প মূল্যের। এভাবেই তারা বিনিমন্ন করছিল। আরবী শব্দ এট)! আসলে কোন একটি 
বস্তুকে বজণ করে অন্যটি গ্রহণ করার লাম। আয়াতে উল্লিখিত 1৯:১1 অর্থ অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মানের ও 
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৩৮ তাফসীরে তাবারী 


কম গুরুত্বের অধিকারী । এ শব্দটি আরবীতে প্রচলিত উক্তি 213১) ১-৪? ৬-৫৯-5)103-5 হতে উদ্ভূত! 
ভার কোন কোন ব্যক্তি যখন নিকৃষ্ট বস্তুসমূহ সন্ধান করে, তখন বলা হয় ১৯-4১1 5 ৬৭৭৪ 4 
হামযা (০১-৯৮) বিহীন ভাবে । আবার কখনো আরবী ভাষার কোন কোন প্রথানুখায়ী (শ্তিনির্ভর ) 
তা *১-** সহকারে ব্যবহৃত হয়, যেমন বলা হয় ৮০71১ ০৪5৮৮ বা ০৭১5৮ ১ শি? 
আমাদের কোন কোন বন্ধু আমাকে কবি আশার নিশ্নোক্ত পংক্তিটি নিম্নরূপ পাঠ করে শুনিয়েছেন £ 


নি 71 তা ভর 2 areas 
৮৯৮০] ৮4-205 এ ০৯ ১৮৪ + (-৫+১2-11)-7 ৮85701 iL 
রি ৫ 2 রর 
এ পংক্তিতে > শব্দটি *১-৯-৯ সহকারে । তিনি আরো বলেছেন, তিনি আরবদের অনেককে 
হলি রে 4-}| কে *১-*-৯ সহকারে পাঠ করতে শুনেছেন। যদি এ উত্ভি, শুদ্ধ হয়, তাহলে বলতে 
হবে যে, *}-*-৯ বিহীন ও ৯০-১৯ সহকারে উভয়ই এক একটি ভাষাগত পদ্ধতি বিশেষ । বস্তুত ঘারা 
‘মান’ ও ‘সালওয়!’ স্থলে তরকারি, ক্ষিরা, ডাল, পেঁয়াজ ও রসুন ইত্যাদি চেয়েছিল, তারা নিঃসন্দেহে উত্তম 
স্তকে পরিহার করে নিকুষ্টতরকেই গ্রহণ করেছিল। কেউ কেউ ৫5-১1 + ৪১-০1. এর ব্যাখ্যা করেছেন 
i ১৯ ১ )1 দ্বারা | এ ব্যাখ্যায় শব্দটি »-}> হতে আধিক্যবোধক বিশেষ্য পদ (4৯4৭! ) 
এর অর্থ নিকটতর। কিন্ত আমরা যে ব্যাখ্যা করেছি তাফসীরকারদের একটি দলও সে রকম মত পোষণ 
করেন। এ মত প্রসঙ্গে আলোচনা ৪ হযরত কাতাদাহ রে) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন £ ০৬-)১-৫হ পয 
gan 3১-৯5-3008 19709] 3-2 SHI কাকা ১৪ 3-8 8 55 3৯ 45৭) 3d 
(তোমরা কি ভালো জিনিসের পরিবর্তে মন্দ জিনিস ব্যবহার করতে চাও?) হযরত মুজাহিদ রে) 
হতে অন্য সূত্রে বর্ণিত আছে যে, ৫5-351 ১৯ 55-!! অৰ্থ ১) (অধিকতর নিকৃষ্ট) 


19 (০৬ 5) ob Lye 155৯ এর ব্যাখ্যা 8 


যখন মুসা দুআ করল, তখন আমি তার দুআ কবুল করলাম এবং তাদেরকে আদেশ দিলাম যে, 
তোমরা একটি নগরে প্রবেশ কর। এ অংশটুকু উহ্য বাক্যের আর্থ বহন করে। এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী 
অংশে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করেছি শে, ০৪-=-]! এ ১৬-৫৫৭। অর্থ কোনো স্থানে অবতরণ 
করা। এ অর্থে আয়!তের ব্যাখ্যা হবে এই £ 
| গা ca lea 0 EA 4৪১ 0) 6১৪ ১৪ phil de oi ৩7 হর Ups. 
Lad 4) এ) ৯5৬ 5১1০ তি টনি ul ay ৩১৭ 11558 এক ১৫০ 55 530 van)! 
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পাঠবিশারদগণ !১--এ--+ এর পাঠ সম্পর্কে মতপার্থক্য দেখিয়েছেন! অধিকাংশ পাঠবিশারদ 
এটিকে 1১৮৮৭ রূপে ১৪১ যোগে পাঠ করেছেন। আবার কেউ কেউ তা ০-২--৪ ব্যতীত 
পাঠ করেছেন এবং লেখার সময় ১*** আলিফকে বাদ দিয়ে লিখেছেন। যারা একে ০-১-৪-১ 
সহকারে পাঠ করার পক্ষপাতী, তাঁদের মতে তা যে কোন একটি শহর- কোন নির্দিষ্ট শহর নয় । 
এই ভাষ্য মোতাবেক অর্থ দাড়াবে, তোমরা -শহরসমূহের কোনো একটিতে প্রবেশ কর নির্দিষ্ট 
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সূরা বাকারা - ৩৯ 


কোন শহরে নয়। এ অর্থে একে অনির্দিষ্ট করার তাৎপর্ধ হবে এই যে, যেহেতু তোমরা মরুবাসী 
বেদুঈন, আর যা. তোমরা কামনা করেছ, তা. মরু অঞ্চলে পাওয়া অসম্ভব। বরং তা গ্রামে বা 
শহরেই. সম্ভব, সেহেতু তোমরা যে কোন শহরে অবতরণ করলে তা পাবে। এমনও হতে পারে 
যে, যারা শব্দটিকে ০০-৪১-১৮৫৪ সহকারে পাঠের পক্ষে মত পোষন করেছেন, তাদের কেউ কেউ 
এর অর্থ করেন এ ভাবে যেঃ তোমরা যে শহরকে মিসররূপে জান এবং তোমাদেরকে যেখান 
হতে বহিষ্কার করা হয়েছিল, তাতে প্রবেশ কর। এক্ষেত্রে এ শব্দটিতে ০-৪৯-৮৪ ও ৮৪41 যোগ 
করার অর্থ হবে পবিত্র কুরআনের মূল লিপির অনুকরণ করা। কারণ, কুরআনের মূল লিপিতে 
৮৪731 যোগে লেখা হয়েছে । এই মতানুযায়ী 1১ 4৮৮৯ কৈ 4! যোগে লেখার পদ্ধতিটি 
277৮8 ৩৮ 158315-8 “এর 19%01355 লেখার মতই হবে । আর যাঁরা ১-4-4 কে ০৪5-২ ও ছাড়া 
পাঠ করেছেন, তাঁদের মতে এর দ্বারা এ ০-** এর কথাই বুঝানো হয়েছে, যেখান হতে তাদেরকে 
নিয়ে আসা হয়েছিল। তাফসীরকারগণথ 1১৭০৯ এর পাঠ সম্পর্কে যেরূপ মতপার্থক্য প্রদর্শন 
করেছেন, তদ্দ্রপ এর অর্থ নিয়েও মতপার্থক্য করেছেন। সাঈদ কর্তৃক কাতাদাহ্‌ থেকে বর্ণিত 
যে, 1১৮4 15-৮8-৯1 অর্থ শহরসমূছের যে কোন একটিতে অবতরণ কর, সেখানে তোমাদের 
জন্য কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যাদি রয়েছে। সুদ্দী থেকে বর্ণিত আছে যে, তোমরা যে কোন একটি শহরে অবতরণ 
কর, সেখানে তোমাদের জন্য কাঙ্ক্ষিত বস্তুসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। এরপর তারা তীহ্‌ প্রান্তর 
থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে তাদের নিকট "মান? ও “সালওয়া* আসা বন্ধ হয়ে গেল। আর তারা 
তরিতরকারি খেতে আরও করল। কাতাদাহ্‌ হতে বর্ণিত আছে 8 তিনি 1১৮০7 1৯-৮--৮1 এর 
ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করেছেন ৫ শহরসমূহের ঘে-কোন একটিতে অবতরণ কর। মুজাহিদ হতে 
বর্ণিত আছে যে, 1১--৮৮শ 1১--:-৪! অর্থ শহরুসমূহের যে-কোন একটি ()---১) 0৮1 ০পাক 91 
তাদের ধারণা যে, তারা দ্বিতীয়বার মিসরে ফিরে যায়নি । ইবনে যায়দ বলেছেন, 1১-15-0291 
অর্থ 3৮৮৮) 0৯ 12 771 যেহেতু তাদের ভাষায় ॥2--=- শব্দের প্রচলন ছিল না, তাই 
হযরত মূসা (আ)-এর নিকট প্রশ্ন করা হলো, আপনি কোন্‌ শহর (১৮৮৭) উদ্দেশ্য করেছেন £ তখন 
হযরত মূসা আ) বললেন, এঁ পবিত্র শহর (৮৯ হশিত। কি” 1), যা আল্লাহ তোমাদের জন্য 
নির্ধারিত করেছেন। এ বলে তিনি (ইবন যায়দ) আল্লাহর বাণী A ৮৮৭৯০) 95১) 1545৭ 
৮-5) *-11 ০5 পাঠ করলেন। 


অন্য একদল তাহাসীরকারের মতে, তা ছিল সে নির্দিষ্ট মিসর নগরী, যেখানে ফেরআ'উন 
রাজত্ব করত । এতদপ্রসংগে বর্ণনা £ রবী কর্তৃ'ক আবুল আলিয়। হতে বর্ণিত ঃ তিনি 1১৮০ ১-৮-৪! 
"এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেছেন যে, এর অর্থ ফিরআগ্উনের মিগর । রবী হতে অন্য সুত্রে অনুরূপ 
একট হাদীস বর্ণিত আছে। 

যারা বলেন, 1১:৮৮ 1১-৯4! এর অর্থ শালি ১-৭ টির বা নগরসম্হের যে 
কোন একটিকে বুঝানো হয়েছে, আর ফিরআন্টিনের মিসর বুঝানো হয়নি, তাদের যুক্তি হলো, 
আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের জন্য তাদেরকে মিসর হতে বের করার পরে সিরীয় অঞ্চলকে 
আবাসভূমিরূপে চিহ্নিত করেছিলেন। তবে তারা শক্তিশালী অত্যাচারীদের সাথে যুদ্ধ করতে 
অস্বীকৃতি জাপন করার কারণে এ অঞ্চলে প্রবেশ থেকে বঞ্চিত করে তাদেরকে 'তীহ্‌” প্রান্তরে 
অবস্থানের পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল । হ্যরত মুসা আ) তাদেরকে বললেন £৪ “ওহে 
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৪০9 তাফসীরে তাবারী 


আমার সম্প্রদায় ! তোমরা এ পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য নির্ধারিত 
করেছেন এবং তোমরা পেছনের দিকে ফিরে যেও না--তা হলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে ।+ তারা জবাব 
দিল £ “হে মূসা, তথায় রয়েছে একটি শক্তিশালী জনগোষ্ঠী ... যতদিন না তারা সেখানে হতে বের 
হয়ে যাবে, আমরা তথায় প্রবেশ করব না । কাজেই তুমি এবং তোমার প্রভু গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ 
কর, আমরা এখালে বসে খাকব।” এ কারণেই আল্লাহ তাআলা এরকম উভ্ভিকারীদের উপর এ 
অঞ্চলকে হারাম করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত তারা “তীহ্‌* এর প্রান্তরে সকলেই মৃত্যুবরণ করল এবং 
তাদেরকে সে প্রান্তরে সুদীর্ঘ ৪০ বছর ধরে ঘুরে ঘুরে থাকার হুকুম দিলেন । অতঃপর তাদের 
বংশধরেরা সিরিয়াতে অবতরণ করল এবং তাদেরকে সে পবিত্র ভূমিতে বসবাসের ব্যবস্থা করে 
দিলেন এবং তাদের হাতেই আল্লাহ পাক সেই শক্তিধর অত্যাচারী জাতিকে ধ্বংস করে দিলেন। 
আর তা হযরত মূসা আ)-এর ইন্তিকালের পর হযরত য়্শা ইবন নূন (আ)-এর নেতৃত্বে । আমরা 
দেখতে পাই যে, আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে একথা বলেছেন যে, তিমি তাদের জন্য এ পবিত্র ভূমি 
নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং তিনি আমাদেরকে এ সংবাদ দান করেননি যে, তিনি তাদেরকে 
মিসর দেশে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন । আমাদের জন্য ১৯ 51১75 ৯ পড়াও বৈধ হবে । তখন 
ব্যাখ্যা হবে এরূপ খে, তিনি তাদেরকে মিসরে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন । 


তাফসীরকারগণ বলেন $ যদি কোন ব্যক্তি এ যুক্তি পেশ করেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র 


Ll 
A পা পাতা ডে addr a JI 5 Ed am a3 lar acd 


1 - + . ১ 
ইরশাদ করেছেন যে, ১ ৪-১-১ p০4» Es Sa DN Osea ys in J abt ald 
৩ রা পা / od A পা 
রান পাও A পা পা সপানলা তা পাতা 
80552888554 


শি 


৬ 


[পরিণামে আমি ফিরআ'উন গোষ্ঠীকে বের করে দিলাম তাদের বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাসমূহ থেকে 
এবং ধন-ভাণ্ডার ও সুরম্য বাসস্থান থেকে । এরাপই ঘটেছিল। আর বনী ইসরাঈলীকে করে দিলাম এ 
সমুদয়ের অধিকারী ৷ শভুেআরা 8 ২৬/৫৭-৫৯)] অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 


পাপা (টি পা A এ ছি পাও A Jena পা 


_$ 


AS পান পাতে A 
6 3 ১ 88 রঃ doa & Es) 5 শখ 2" 5 নি ০ SES 00 
58. ০ 


পা পা ঠাস পা পা পানী পা পা পা A Le A 


0 টিটি Les} Le-:-3)5l! ঙ ht ৬]. 10. এ ৩-৮-৪-৩। tL 4-2-১ 


৩ 1 এপ শপ পা 


[তারা পশ্চাতে রেখে গেছে কত উদ্যান ও ঝর্ণা, কত শস্যক্ষেন্ত্র ও সুরম্য বাসস্থান, কত বিলাস- 
উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিত। এরাপই ঘটেছিল। এবং আমি এ সবের উত্তরাধিকারী 
করেছিলাম অন্যান্য সম্প্রদায়কে । (দুখান ৪ ৪৪/২৫-২৮) ] | 

আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদ দান করেছেন যে, তিনি তাদেরকে বেনী ইসরাঈলকে) এ সব কিছুর 
মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। কাজেই তাদের একটি দলকে এ অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করানো ব্যতীত তার 


মালিক বানিয়ে দেওয়ার বা তা হতে উপকৃত হওয়ার কোনই অর্থ হয় না। এ মতের লোকেরা 
আরো যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, এ আগ্নাতটিকে উবাই ইবন কা'আব এবং “আবদুল্লাহ্‌ ইবন মাসউদ 
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সুরা বাবারা ৪১ 


১০৯ 15৮৯। রাপে পাঠ করেছেন (আনিফবিহীন)। তারা বলেন যে, এ পাঠরীতি মতে 
এ কথা সুস্পষ্ট যে, তা দ্বারা নিদিষ্ট শহর মিসরকেই বুঝানো হয়েছে। 


আমরা বলব যে, আল্লাহ্‌র কিতাবে এ দু'টি মতের কোনটি অধিকতর. সঠিক, সে বিষয়ে 
বৈরনো ইংগিত নেই, এমনকি হযরত নবী করীম সে.)-এর কোনো হাদীস দ্বারাও এ দুই মতের কোন্টি 
যথার্থ, তার কোন দূবীন নেই। এদিকে তাকবীর জারমণ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ 
করেছেন কাজেই আমাদের নিক এ সমস্ত ব্যাখ্যার মধ্যে উত্তয ও যথাথ মত্ত হলো এরূপ ব্যাখ্যা 
করা যে, হসরত মুসা আ.) আল্লাহ্‌ পাকেরেনিকট তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের অন্য যমীন হতে উৎপম্- 
জাত খে সমস্ত শসা লাভের কথা বনেহিনেন, জানেরকে তা দান করার জন্য আল্লাহ্‌ পাত্রের নিবন্ট 
মুনাঞ্জাত করেহির্রেন । এমতাবস্থায় যখন তারা মাঠে-ময়দানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তখন আল্লাহ্‌ 
পাক তাঁর সুনাঞ্জাত কবুন করনেন এবং তার সাথে সম্প্রদায়ের যে সমস্ত লোনা ছিল তাদেরন্জে 
নিয়ে একট এমন সমত্মিতে উপনীত হবার আনেশ দিলেন, যা তাদের জন্য কুষিজ্ঞাত দ্রব্য উৎপন্ন 
করতে পারে। ঘা তারা চেয়েছিল তা শহর ও গ্রামাঞ্চল ব্যতীত অরে কোথাও উৎপাদিত হয় লা। 
আর আবাহ্‌ পাক্ষ তাদেরকে এ সব অঞ্চলে অবতরণ করার শর্তে ভা দান ক্রহেছিলেন। এখন এ 
সমত্তলভূমি মিসর হতে পারে এবং সিরিয়াও হতে পারে। 

তমার মতে 15৮৭ 1৮৯1 অর্থাৎ 9 ওহি ও | যোগে পাঠ করার রীতিই 
গ্রকমা টবধ পাঠরীতি। কেননা, মুসলমানদের নিকট বিদামান সকল গ্রন্থেই এ পদ্ধতি ছিথিত্ত আছে 
এবং সকল কুরআন পাঠবিশারদ এ পাঠরীতির উপর একমত হয়েছেন। এ পাঠরীভিন্জে 


সি 


মৃজ্টিনেয় কিছু লোক ব্যতীত অন্য কেউ ০-১ ৪ ও ০১41 ছাড়া পা করেননি । প্রসিদ্ধ 
পাঠরীতির বিপক্ষে তা কোন যুক্তি হিসেবে দাড়াতে পারে না। এডি 


3+ রিপা পাও টি টির তা Ar Jr 


২৯৯১3 ৯3১১ pals U৮? }৩9-এর ব্যাথা £ 





ইমাম আবু জাফর ভাবারী রে) বলেন 8 7০৮3 অর্থ ৪ ৩৯৮১০ Ap 
L৯55 ১-)1 3 451 তথা তাদের উপর লাগ্ুনা নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে এবং তারাও 
একে নিদ্দেদের জন্য অবশ্যাভাবাঁ করেছে। এটি আরবী ভাষায় প্রচলিত উক্তি 8-১ ১৫৭) (1571 ৮০৯ 


5 tm) ০ At ৬৪ ০১৯ sit 21442 3৮০৬ এ | ০/-১। ৬০ হতে : 
রর ও 

১৮৪) 445-3 (8 কা ও ৮7 অনুরাপভাবে অন্য একাট উত্তিত ৪৯ শলউশা এর অ 
জল উই) = 2-4১} ০০% অৰ্থাৎ শাসক সৈনাদের প্রতি যুদ্ধে গমন অবশ্যকতব্য 


করে দিয়েছেল । চিঠ১ন। শব্দটি 03595 905 095 0১ ঘেঙখন ১১টি ১৯৮ থোকা 
2১৯) ) এবং এ হতে 2০৯? অর্থাৎ আল্লাহ এবং মুমিনগণ তাদেরকে যে লাঞ্ছনা 


নো 


সে 


সত্তা এ উক্তিদয়ে «5 


তাহ 


অবস্থায় রেখেছেন তা তারা আল্্'হ্‌ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান না আনার কারণে । তালা যেন 
এ নিরাপত্তাহীন অবস্থায় বিরাজ করে, তা হতে জিয্য়া কর দান ব্যতীত অব্যাহতি না পায়। 
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৪২ তাফসীরে তাবারী 


মহান আল্লাহ বলেন 8 
9] পাতা পা পাতি গণ টি পা tA AA লা 1 পা চি AF পা FN SG 3 ন 
Dy 1 টি J LL, 2 >= bE) ০০ bl 1 (১০7 Ly সখ 2 5০ b Us EE &-3 চি ০72 A) || 15175 ৮8 


» 
না 
_ পপ পা শা শা পা 


Addr AN FAS wd ATA IFAM AA GB তা গতি পাঠ ALAIN eer C3 Ndr 


০৪ উই ওই 9 > EN! 195302 2 0 dx ৩০২ 2 03-843 সই ১৩ 4) 303 
AAI পা NID SD 


0 328 (৮৩০৭ 


যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌য় ঈমান আনে না ও পরকালেও 
নয় এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসুল যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দীন 
অনুসরণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিষৃয়া দেয়। 

€তাওবাহ £ আয়াত ২৯) 


হযরত হাসান ও কাতাদাহ রে.) হতে মামার বর্ণনা করেছেন, ৪7511 pale ৭২ ০৯ এ 
এর অর্থ প্রসংগে তারা বলেছেন যে, তারা বিনীতভাবে স্বহন্তে নিজেদের জিযুয়া কর আদায় করে। 
7২04৮701 শব্দটি ০-এ-১«৯ শব্দের মূল উৎস। আরবী ভাষায় বলা হয়ে থাকে 
0১৮৬ ০৮ Fal ৮৫৮৯ ৮ এবং bose OU Le — ds পিস এ কোন কোন 
আরব অঞ্চলে (দেশি ০০৪৮৯ ও বলা হয়ে থাকে । এ স্থানে মহিন শব্দটির অথ দারিদ্র, 
অনাহার ও অভাব, বিনগ্র ভাব, লাগুনাকর অবস্থা । হযরত রবী" রে) কর্তৃক আবুল “আলিয়াহ্‌ 
রে.) হতে বণিত আছে যে, ৯--%*]15 এর অর্থ প্রসংগে তিনি যা বলেন, তা হলো ক্ষুধা। হযরত 
সুদ্দী রে.) হতে বণিত 4-০ !3 37715117505 ০৪১৯৪ তথা ক্ষুধা। হযরত ইবৃন 
যায়দ রে) ৯৪০1 মঠ 501 ০০5-2 ০২০৯ এ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেছেন যে, ওরা 
ছিল বনী ইসরাঈলীয় য়াহুদী সম্প্রদায়। তাদের সম্পকে আল্লাহ্‌ পাক সংবাদ দিয়েছেন 
যে, তিনি তাদের সম্মানকে লাগুনা দ্বারা পরিবতিত করে দিয়েছেন। অনুকম্পাকে দৈন্যদশা দিয়ে 
এবং তাদের প্রত্তি সন্তম্টিকে অসন্তোষ দ্বারা পরিবর্তিত করে দিয়েছেন। তা ছিল আল্লাহ্‌র আয্লাভ- 
সমূহের প্রতি তাদের অবিশ্বাস, অন্যায় ও সীমালংঘন করে আল্লাহ পাকের নবী-রাসূলগণকে হত্যা 
করা এবং আল্লাহ্‌ পাকের অবাধ্য হওয়া এবং তার আদেশসমূহ লংঘন করার পরিণতি । 


১. ০৯৩৫৫ AIL 
৮40] ০ ০০৯ 1250 5-এর ব্যাখ্যা £ 
ইমাম আবু জাফর তাবারী রে.) বলেনঃ আল্লাহ্‌ পাকের বাণী 401 ০ ৮5৪১ 1583 অর্থ 
তারা প্রত্যাবর্তন করল। আরবী ভাষায় 19৮৮: ক্রিয়াপদটি ভাল রা মন্দ কোন একটি 
বিশেষোর সাথে জম্পকিত না হয়ে ব্যবহৃত হয় না। যেমন বলা হয়ে থাকে যে, ০১৩ ৮৮ 
1৮539 189-7 44:০9:53 ১4-১ 5১-৭! মহান আল্লাহ্‌র বাণী ৫৫৯15 ৮৯0৪ ৯১801 5231 ss 
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সূরা বাকারা ৪৩ 


অর্থাৎ আমি চাই, তুমি জামার ও তোমার পাপের বোঝা বহন কর । (আল মায়েদা £ আয়াত ২৯) এ 
অর্থ অনুযায়ী আল্লাহ্‌ পাকের বাণীর অর্থ হবে এই 8৪ 1 ৮৮5১৪ Olea উই 15৯93 
bow AAs (5০০ তো 29 চলি 5) f (8d (৫০০ 3৬ 3 | 

অর্থঃ যখন তারা ফিরে আসবে গুনাহ্র বোঝা বহন করে এমন অবস্থায় যে, ভারা আল্লাহ্‌ পাকের 
গষবে পর্তিত হবে এবং তাদের উপর আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি অপরিহার্য হয়েছে। রবী থেকে বণিত, 
তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন 1 ৩০ ৮১15৮ ৮:-এর অর্থ, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র তরফ 
থেকে গযব পতিত্র হয়েছে। দাহহাক হতে বণিত, তিনি বলেছেন, এর অর্থ হলো, তারা আল্লাহ্‌ 
পাকের রবের উপযুক্ত হয়েছে। 


মন ন 


এ গ্রন্থের পূর্ববর্তী অংশে আমরা আল্লাহ্র গযব-এর মর্মার্থ বর্ণনা করেছি। ভাই এ পর্যীয়ে 
এর পুনরাবৃত্তি নিজ্প্রয়োজন। 


w A ন ডে পা 8551৩ পা ৬ Tt zc AIIM NN এল NIG লা 


b G5 72 ৩ (১% ১১1 525882 1০49 ১৪ 7558 (53% ৪১0 23 


এ 


এর ব্যাখ্যা প্রসংগে ইমাম আবু জাফর ভাবারী বে.) বলেন, মহান আল্লাহ্‌র বাণী এ--113 
অর্থাৎ তাদের উপর লাঞ্জনা ও দারিদ্রের মোহর অংকিত করা এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত 
নির্ধারিত করা । এখানে এ৪।১ সর্বনাম দ্বারা ১৪-ই বুঝানো হয়েছে, যার বিবরণ আমলা 
ইতিপূর্বে দিয়েছি। কারো কথায় ব্যবহাত 41১ দ্বারা ইংগিত করা হলে বহু অর্থ বুঝানো সম্ভব । 
১ ১-৪িহ 1৬৮1৯ "এর অর্থ ঘেহেতু তারা নাফরমানী করত। অর্থাৎ তাদের প্রতি 
আমার লাগুনা প্রদান, দারিছে নিক্ষেপ ও অসন্তোষ প্রদর্শনের কারণ, ভারা আল্লাহ্‌ পাকের মিদশনবে 
অস্বীকার করত এবং তাবৈধভাবে আস্রিয়ায়ে কিরামকে হত্যা করত! 


0355 1১- 057 (৮7 1 ৮015 91 Ga গছ Ios ly sg Rell ও 5 চি psa ৮০১১৮ 5 
7 alo 


অর্থাৎ আমার পক্ষ হতে এই শাত্তি বিধানের কারণ হলো, আমার নিদর্শনসযূহে তাদের অস্বীকৃতি 
এবং আমার আই্ধিয়ায়ে কিরামকে তাদের হত্যা করার শাস্তিস্বরূপ ! আমরা এ কিতাবের পূর্ববর্তী 
অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি যে, ১৫ শব্দের অথ কোন বুকে হুকিয়ে রাখা, 
এবং গোপন করা, আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ তথা তার তাওহীদের ইংগিতবহ প্রমাণাদি, চিহ্নসমূহ 
এবং তাঁর রাসূল (স.)-এর প্রতি বিশ্বাস; অথচ এরা তার সত্যতাকে প্রত্যাখ্যান করে । এ ব্যাধ্যার 
আলোকে উক্ত আয়াতের অর্থ দাড়াবে এইঃ আমি তাদের সাথে এ আচরণ এজন্যই করেছি যে, 
তারা আল্লাহ্‌ পাকের তাওহীদ সম্পকিত প্রমাণসমূহকে অস্বীকার করুত এবং রাসূলের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপনকেও প্রত্যাখ্যান করত ও তাঁর সত্যতাবেও খণ্ডন করত আর তাঁকে মিথ্যা জান করত ॥ 
উস) ১ ০-০18) 1 0৬85 অর্থাৎ তার। আল্লাহ্‌ পাকের এ সমস্ত আহ্বিয়ায়ে ' 
কিরামকে হত্যা করত, যাদেরকে আল্লাহ পাক তাঁর বাণী সহকারে রিসালাত দান সম্পর্কিত সংবাদ 
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88 তাফসীরে তাবারী 


পৌছানের জন্য প্রেরণ বরেছেন। ৮৮১ 91 শব্দটি বহুবচন, এক বচনে ৩:$১১৭৯ বিহীন), এর 
মূল শব্দটি হামঘা বিশিষ্ট ; কেননা নবী তিনিই যিনি আল্লাহ্‌ পাকের তরফ থেকে সঠিকভাবে 
খবর দেন। ৮৮১ ais lage i Sle 5! এ হতে ০০৮৪ £4!-এর রূপ হবে 
[২4 ! কিন্ত কাৰ্যত ০৪০ 5১১ এর স্থলে এস ৪৯3 রূপে ১-৮ হয়েছে। যেমন, ১০০৭ 


২১ 


হতে ০৫৮০ এর স্থলে এশা রাপে তৈশিশিশ হয়ে থাকে, এবং ১৮: এর স্থলে পাস 
হয়ে থাকে ইত্যাদি 1? ৩১ শব্দে ৪০৯ এর স্থলে ৭ রয়েছে! এতে শব্দটির চূড়ান্ত রূপ 
দাড়িয়েছে, ৮, বহুবচনে ৪170 এর বহবচনে £!_;! হওয়ার কারণ হচ্ছে এ০) এ 5০৯ 
এর স্থলে ও যোগ করা । কেননা, ঠ915৮2 বিশিষ্ট ৫১৯ রূপে ব্যবহাত ৯৪৮ সমূহে এ 
পদ্ধতিই গ্রচলিত । ভাষাবিদগণ এ জাতীয় শব্দকে *১৮-$। এর রূপে বহুবচন করেছেন । 
যেমন এ) বহুবচনে ৪991 এ ১5 বহুবচনে 25৯9 এবং ৬১ বহুবচনে sls! ৮1 
যদি শব্দটির প্ররুত রূপ অনুযায়ী তথা * ১ বিশিষ্ট শব্দ হতে তার বহুবচন রাপ করা 
হতো, তাহ'লে তাকে £১১৯; এর রূপে রাপান্তরিত করা হতো এবং ভার বহুবচন দীড়াভ £4১ 
যেমন £=4:-} এর বহুবচন + 1 নট কেননা, এস এর রাপ বিশিষ্ট সকল শব্দ যার 
মূল অন্গরসমূহে 315 বা ৮-8 নেই, তার বহুবচন ৪১৩৪ র্লপে আসে-যেমন ০১০ 
শব্দটি বহুবচনে * ১,4 rte শব্দটি বহুবচনে * ৮০ ওভাবে (তি বহুবতনে 2 ৮০ 
ইত্যাদি। আরবী ভাষাভাষীদের নিহ্ট হতে (৫ ওর এটি বহুবচন + ৮ আসে, এ মে 
একটি জনশ্চতি আছে। ভারী সমস্ত লোনেক্ক মভানুহায়ী হবে, যাঝা (=) ক্র 5১৫ যুক্ত 
শব্দ বলে মনে করেছেন। এ কারণেই ভারা তাকে 2 ৮ পে বহুবচন করেছেন। এ মতের 
সপক্ষে হযরত নবী করীম সে.)-এর প্রশংসায় রচিভ আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস-এর নিল্নবণিত 
পংক্তিটি প্রণিধানযোগ্য £ 


এ)1 এ৯ এ টা) ও এ৯ 05 ১৯8745০৭০০5 ৪ ৮7018 ৮৪ 


হে সর্বশেষ নবী! নিশ্চয় আপনি প্রেরিত হয়েছেন কল্যাণ নিয়ে, সকল হিদায়াতই আপনার হিদায়াত! 
কবি এখানে একবচনে ১৮১ ধরে বহবচনে 2০ করেছেন। কেউ কেউ ০-৭! 
এবং 2৯21 কে 5১৯ বিহীনভাবে পড়েছেন। তাদের মতে, তা ১5:28} ও এই) শব্দের 
অনুরাপ। অর্থাৎ উঁচু স্থান। আর ভিনি বলতেন যে, ৪-4}! এর মূল অর্থ ০-১০৮)। তথা 
পথ। তিনি এ মতের সমর্থনে ১০ 0511 এর একটি পংক্তি পেশ করেছেন ৪ 


০ ০৯০৭1 ৮9৯ ১৪ হক কী জু আশিস ও [রাজি €)১১)৪ ৬) 


তিনি বলেন £ 65১৮) (রাত্তা)-বে নবী আছ্যায়িভ করা হয়। কেননা, ভাসুস্পঙ্ট ও সক্কলের নিকট 
পরিচিত । এর মূল শব্দ 5০; হতে উদ্ভভ। ভিনি আরো বলেন, আমি ক্ষাউকেও ৮3 শব্দটি 
৪১১৮ যোগে পাঠ করতে শুনিনি। এখন এ শব্দ সম্পর্কে. এতটুকু আলোচনা করেছি যা এ শব্দের 


জানা যথেষ্ট৷ 
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সূরা বাকারা ৪৫ 
Gx ot atl) Osh 


অথঃ তারা আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে কোন অনুমভি ব্যতীতই আল্লাহ্র রাসূলগণকে হত্যা করত 
এমতাবস্থায় যে, তারা তাঁদের রিসালাতকে অস্বীকার করভ এবং নুবুওয়াভকে প্রত্যাখ্যান করত । 


রি 1১১ ৫1৫ AJ পে (পাপা + রা 
০৪১৭০ 5) ৬5 ges ly? ০) ৭ এর ব্যাথা ঃ 


এ আয়াতাংশে উল্লিখিত 4015 শব্দটি প্রথমোত্তত আফ়াভাংশে উল্লিছিত 45:1: এর দিকে 
ফিরেছে। উক্ত আয়াতের অর্থ দাড়াবে, তাদের উপর আল্লাহ পাকের নিদর্শনসম্হের অস্থীবুভি এবং 
নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, তাদের প্রতিপালকের তাবাধ্যভ এবং সীমালংঘনের দরুন ভারা 
আল্লাহু পাকের গষবের উপযুক্ত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাণজালা ইরশাদ করেন $ 
| ১০০৮০ এ০।১ তথা তা তাদের অবাধ্যতার কারণেই এবং সীমালংঘন সহকারে কুফরের 
দরুন। ৮৯1০১৪১। শব্দের অর্থ, ও সীমা অতিক্রম করা যা আল্লাহ পাক ভার বান্দাহদের জন্য 
অন্যের প্রতি দায়-দায়িত্বপাপে নিদিষ্ট করে দিয়েছেন । কোন ব্যক্তি ভন্যের সাথে নির্ধারিত 
সীমা অতিক্রম করলে ত! সীমালংঘন করার শামিল । আয়াতের অর্থ দীড়াবে, আমি তাদের সাথে 
যে আচরণ বরেছি ভার কারণ তারা আমার আদেশের ভ্বাপভা প্রকাশ করেছে এবং আমায় 
নির্ধারিত সীমা ততিক্রম করে আমার নিষেধ অমান্য করেছে । 
পল ৯৩৩ 


we (০০ তে ১৫০25 ১5385 193528305 1721 ৩২৩2 ও টু (4+) 


ডি তা পা ডি ভিলা পা BH দিশা পাশা A ৮ পাতা টি 51 লা MS rd শা পা লারা (পা 


a ০ ra ৮৪5১০ রর a) 0০5 (৯১5. { [64১ (2) ১০ ০০৮ 235২1 75১13 এ 4) bl 


“A পরি 

oA) en 

(৬২) যারা মুমিন, যারা স্নাহ্‌্দী এবং খৃস্টান ও সাবিঈন--শারাই আল্লাহ ও আখিরাতে 

বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট রয্েছে। 
তাদের কোনো ভগ্ন নাই এবং তারা দুঃখিতও হবে না! 


এর ব্যাখ্যা প্রসংগে ইমাষ আবু জাফর ভাবারী রে.) বলেন, 1 3:41 ০২০) এর অন্তভুজ্ি এ 
দকল লোক, যারা হযরত রাসূনূল।হ (স)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, ওসব হিশ্রশ্ন সত্য বলে 
গ্রহণ করেছে, যে সত্য বাণী ভিনি আল্লাহর পক্ষ থেঝে তাদের নিকট নিয়ে এসেছেন এবং এ সবের 
প্রতি ঈমান এনেছে, যার আলোচনা আমরা এ দিতাবের পূর্ববর্তী অংশে বর্ণনা করেছি । 


1১১৯ -৪১]) দ্বারা স্লাহ্দীগণকেই বুঝানো হয়েছে । ! 5১ ৮ অর্থাৎ ।5-৪ ৮১71 এ শব্দযোগেহ 
আরবী ভাষায় বলা হয়ে থাকে যে, 2১৯ 3 1১৬৯ 05 ১০৩২ ১5812 ৮৯21 উক্ত সম্প্রদায়ের 
একটি উক্তি এ! 73৮৮ 531 থেকেই তাদেরকে ১৩৮1 (য়াহ্দী) নামকরণ করা হয়েছে। 
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৪৬ তাফসীরে তাবারী 


হযরত হাজ্জাজ ইবন জুরায়র রে.) থেকে বণিত, তিনি বলেন, ম্লাহুদীগণকে য়াহ্দী নামকরণ 
করার কারণ, তারা বলেছিল J | 105৯1721721 


7 19 পে 


১৪)৮১15-এর ব্যাখ্যা! £ 


ইমাম আবু জাফর ভাবারী রে) বলেন, রি )0৮5511 বহুবচন, একবঢচনে ০1১৮ যেমন 
5০5৮ এর একবচন ০)1 ১৪০ এবং ও 5 এন একবচনে ০1! 5০৭ 771 এভাবে প্রত্যেক বিশেষণ 
যার একবচনে ০১৬৬ এর রূপ, বহবচনে তা ৬)৮-5 রূপে এসে থাকে। বিন্ত আরবী 
ভাষায় 5) ৮5 শব্দটি একবচনে ০) ১৮75 বুঝাতে ব্যবহুতে হয়ে থাকে। তবে 5 ৮ ব্যতীত 


(৩1 ১৮ রাপেও) এর ব্যবহার হয় বলে জনশ্তি আছে। যেমন, কবির নিম্নোক্ত পংক্তিটি £ 


১৭ Ls ul 3৮০১ 878৯ 9 43 EA, (৪৯৭৪২ 5 4+ 682০৭ ৩০৯) ) |] 3 1১1 ol ১১ 
৩1 ১৮) শব্দটি জীলিংগে 531 ০৮০ হয়ে থাকে। যেমন নিম্নোক্ত পংক্তিঃ 


২. 


১2580 Liles Glace LS + Gl) এইজ 55 las nds 
১1 ড্রিয়াপদের অর্থ হলো, সে ঝুঁকে পড়ল। কোন কোন ক্ষেত্রে বহবচনে এ!) ৮; এর স্থলে 
হয়ে থাকে। যেমন কবির ভাষায় £ 


3 bes! 


13 | চা || [এই 5) ৬১ ৬০ ১৯ 
|| J i 65 3 0০291 04 তক খা 


উপরোক্ত পংক্তিসমূহের সব ক'টিতে ব্যবহৃত 1 ১ ৮5১ শব্দটি পরস্পরকে সাহায্য করার অর্থে 
ব্যবহাত হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারের মতে ও! 14; দেরকে এ নামে চিহ্নিত করার 
কারণ হলো, তারা 2১৮1 নামক স্থানে বসবাস করেছিল। হযরত ইব্ন জুরায়জ রে.) হতে বণিত, 
তিনি বলেন, 1 )1৮-3 দেরকে ও। ১।* নামে অভিহিত করার কারণ, তারা ১৮1 নামক স্থানে 
অবতরণ করেছিল। অন্য একদল তাফসীরকার বলেন, তাদেরকে এ নামে নামকরণের কারণ 
হলো, হযরত “ঈসা (আ.)-এর | তে! 5991) ০৭ বলা । হযরত ইব্‌ন আব্বাস রে.) হতে এব 
অসমধিত বর্ণনায় বণিত আছেঃ তিনি বলতেন যে, নাসারাকে এ নামে নামকরণের কারণ হলো, 
হযরত ঈসা ইবৃন মারয়াম (আ.)-এর গ্রামের নাম ছিল নাসিরাহ এবং তার অনুসারিগণকে বলা. হতো 
নাসিরিয়ীন এবং হযরত ঈসা আ.)-কেও নাসিরী বলে ডাকা হতো। হযরত ব্ণতাদাহ রে") হতে বণিত, 
তিনি বলেন, তাদেরকে নাসারা নামে অভিহিত বার কারণ, তারা 2০৮1০ নামক একটি গ্রামে 
বাস করত, যেখানে হযরত ঈসা ইবন শারয়াম আো.) বাস করতিন। কাজেই তা এমন একটি নাম, 
যা তারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে, তাদেরকে এ নাম গ্রহণ করার কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। . হযরত 
কাতাদাহ রে.) হতে বণিত, আল্লাহ পাকের বাণী 1)1৮0 ৮3115105 ০34) এর ব্যাখ্য। প্রসংগে 
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সূরা বাকারা ৪৭ 


তিনি বলেছেন, তারা ৪১৮০ নামক একটি গ্রামের নামানুসারে এ নামে অভিহিত হয়েছেন যে গ্রামে 
হযরত ঈসা ইব্‌ন মারয়াম আ.) অবস্থান করতেন। 


A 
০৯৯০5 »-এর ধ্যাথা। £ 


ইমাম আবু জাফর তাবারী রে.) বলেন, ও ১৪৮) শব্দটি ৬১৮ এর বহুবচন । এর অর্থ 
হলো,থে ব্যক্তি আপন ধর্মকে বাদ দিয়ে নতুন কোন ধর্ম অবলম্বন করে, যেমন কোন ইসলাম অনুসারীর 
ইসলাম ত্যাগ করা! এভাবে যে বাযারা যে ধর্ম অনুসরণ করত, তা বাদ দিয়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে 
আরবের লোকেরা তাকে ৬৮৮ নামে আখ্যায়িত করত । এভাবে ৮৮ ০2 $4 অর্থাৎ সে প্রচলিত 
ধর্ম ত্যাগ করেছে। 1 ৩৯৭1 ০০ তারকারাজি উদিত হয়েছে, এবং 1555 155০ sa 059$ bale Lie 
অর্থাৎ সে অমুক অমুক স্থানে আমার সামনে অপ্ৰত্যাশিতভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাফসীর কারণণ 
সাবা নামধারী কারা-_ এ প্রসংগে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এ ব্যক্তি দাবী, 
যে তার আপন ধর্মকে বাদ দিয়ে ধর্মহীনতাকে অবলম্বন করে । তাদের মতে, আল্লাহ পাকের 
বাণী ০০৫ ৮4। শব্দ দ্বারা এ সম্প্রদায়কেই বুঝানো হয়েছে, যাদের কোন ধর্ম নেই। এ প্রসংগে বর্ণনাঃ 
হযরত মুজাহিদ রে.) হতে বণিত, ০ 5-১1০01 তারা য়াতুদীও নয়, খৃস্টানও নয়, তাদের কোন ধর্মই 
নেই। হযরত মৃজাহিদ রে.) হতে অন্য সূত্রে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে। হযরত মুজাহিদ রে.) 
হতে ভিন্ন সুত্রে বণিত, তিনি বলেন, 9৪৮) |সম্প্রদায় হলো য়াহ্দী ও অগ্নি উপাসকদের মাঝামাঝি আর 
একটি সম্প্রদায়! তাদের জবাইক্ুত পশুর গোশত খাওয়া হালাল নয়, আর তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে 
করা বৈধ নয়। অন্য একটি সৃন্রে হযরত কাতাদাহ রে১-এর বর্ণনায় হযরত হাসান রো-) হতে অনুরূপ 
বর্ণনা রয়েছে । হযরত ইব্‌ন আবী নাজীহ রে.) থেকে বণিত, য়াহ্দ ও অগ্িপুজকদের মাঝা- 
মাঝি, তাঁদের কোন ধর্ম নেই। হযরত মুজাহিদ রে.) থেকে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে। হযরত 
ইব্‌ন জুরায়জ্র রে.)-এর সুত্রে হযরত মুজাহিদ রে.) থেকে অনুরাপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে। হযরত 
ইবৃন জুরায়জ (র.) বলেন, আতাকে আমি বলেছিলাম, ০ 9-2 =}! সম্প্রদায় মনে করে যে, এরা একটি 
কুষ্ণাংগ ককীলা (গোন্র) থেকে উদ্ভূত, এরা মাজুস (অগ্রি-উপাসক) য়াহুদ বা খৃষ্টান ধর্মাবলহ্বী 
নর। তিনি বলেন যে, আমরা এরাপই শুনেছি” আরবের শুশরিকরা আল্লাহু পাকের নবী আলায়হিস 
সালামকে বলেছিল যে, 1০০০-৪ অর্থাৎ সে পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করেছে। হযরত ইবন যায়দ 
(র.) ০ ১:-১৮০। এর ব্যাখা প্রসংগে বলেছেন যে, ০১:৮০ একটি ধর্ম বিশেষের নাম, যারা 
মুসেল এলাকায় বিদ্যমান, তারা 2) 91 4413 মুখে বলত, তাদের কোন কিতাব বা নিদিষ্ট 

(3৯) ছিল না 91 ১1541 9 উচ্চারণ ছাড়া। তাদের কোন নবীও ছিল না! তিনি আরো 
বলেন, তারা হঘরত রাসূলুল্লাহর সে.) প্রতি ঈমান আনেনি।. এ কারনেই মুশারিকগণ আল্লাহ্র নবী 
এবং তার অনুবারিগণকে বলত, এরা ০ ১-৫-৫ ৮৮1 এভাবে মূসলমানগণকে তাদের সাথে তুলনা 
করত। অন্যদের মতে তারা এমন একটি সম্প্রদায়, যারা ফিরিশতাদের পুজা করত এবং কিবলার 


পিকে ফিরে নামায আদায় করত। 
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এ বর্ণনার সমর্থনে হাদীসঃ হযরত ধিয়াদ রো.) থেকে বলিত, তিনি বলেন, ৬9-১; ৮ হলো, 
যারা কিবনার দিকে ফিরে পাচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করত্ত। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের উপর 
হতে জিয্য়া কর রহিত করার ইচ্ছা করা হলো। এমতাবস্থায় সংবাদ পাওয়া খায় যে, এরা 
ফিরিশতাদের পৃজ্ঞা করে। হযরত কাতারাহ রে) হতে বলিত, তিনি বলেন যে, ০9১ ৮০। এমন এ 
সম্প্রদায় যারা ফিরিশতাদের পূজা করত, কিবলার দিকে ফিরে নামায আদায় করত এবং রা 
কিতাব পড়ত । হযরত আবুল “আনিয়াহু রে.) হতে বণিত, তিনি বলেন, ০4৮41 আহলে কিতাব" 
এর এক সম্প্রদায়, যার। যাবুর কিতাব পড়ত । আবু জাফর আর্রাষী রে) বলেন, আমার 
নিকউ সংবাদ পৌছেছে যে, ০--১0০৪। এমন এক সন্প্রদায়, খারা ফিরিশভাদের পুজা করত, 
খাবূর কিতাব পড়ত এবং কিবলার দিসে ফিরে সালাত আদায় করত । অন্য একদল বলেন, 
বরং এরা এমন একটি সন্প্রপায়, খারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছিল । এতদ্সম্পকিত বর্ণনাসমূহ আবু 
সুফইয়ান বর্মনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত সুদ্দী রে)-কে সাবিয়ী সপ্প্রপায় সম্পর্কে প্রশ্ন করা 
হলে তিনি জবাব দেন যে, তারা আহলে ক্রিতাব-এর এক সম্প্রদায় । 


1 এপ cA উড উপ APL পা পলিপ || ছি পছি পা ও) AA} Ne 


৫) ৯৯2 তিন ৪17 এ (৪ dor 2১৯২ 5) ls Ib ১ ০ (০*-এর ব্যাখ্যা! £ 


ইমাম আবু জাফর তাবারী (রর) বলের, ১৩১ । race! শি ঢাকা তান 
অর্থাৎ যে বান্তি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছে এবং মৃত্যুর পর পুনরুখথানে বিশ্বাস করেছে এবং সৎ 
কম" করেছে, এভাবে আল্লাহ্র প্রতি অনুগত হয়েছে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রগ্টেছে 
প্রতিদান, অর্থাৎ তাদের জন্য সৎকর্মের ছওয়াব নির্ধারিত আছে তাদের প্রতিপালবেদ্প নিক । মদি 
কোন প্রপ্নক্কারী আমাদের কাছে প্রশ্ন করে যে, এ আয়াতাংশের তথা ৬-৪-5 ৮০১! ০. 05501 0! 
এর পরিসমাগ্তি কোথায়? উত্তরে বলা হবে, তার চূড়ান্ত হলো 2৯ psd ls 5 ৮২:৪০) ০০০71 
কেননা, আয়াতের অর্থ, তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহুর প্রতি এবং বিশ্বাস করেছে পরি | 
এ আয়াতে ($-:-* শব্দটির উল্লেখ পূর্বাপর কথার ইংগিতের কারণে বাদ দেওয়া হয়েছে। কেল্না, 
যে অংশটুকু উল্লিখিত আছে তা উক্ত অংশের প্রতি ইংগিত বহন করছে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, 
এই কথার তাৎপর্য কি? উত্তরে বলা হবে যে” মুগমিনদের মধ্য হতে এবং য্াহূদী, নাসারা বা 
সাবিঈ সম্প্রদায়ের মধ্যে খারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্য তাদের প্রভি- 
পালকের নিকট পুরস্কার রয়েছে। যদি বলা হয়,মুখমন আবার ঈমান আনবে ক্রি বরে? উত্তরে বলা 
হবে যে, এখানে উল্লিখিত (455! শব্দের যে অর্থ তোমরা ধারণা করেছ তথা এক ধর্ম হতে 
অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া নয় । যেমন ফ্লাহ্দী বা নাসারাদের ইসলামগ্রহণ। যদিও বা এ রম 
একটি মত্তও রয়েছে যে, এখানে & ৮; ০1 ০-4 বলতে এঁ সমস্ত আহলে ক্িতাবকেই বুঝানো 
হয়েছে, যারা তাদের স্ব-স্ব নবীর প্রতি ঈমান রাখত, অবশেষে তারা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে 
পাওয়ার সাথে সাথেই তাঁর প্রতি ঈমান আনল এবং তাঁকে সত্য বলে স্বীকার করে তাঁর ER 
বিধানকেও গ্রহণ করল। এ কারণেই হ্যরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান স্থাপনকার্নী হিসাবে যখন 
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সুরা বাকারা ৪৯ 


তারা হযরত মুহাম্মদ সে.)-কে পাওয়ার পর ঈমান আনল, তখন তাদেরকে বলা হয়েছে এ ১৪০৭] ০৯71 
তবে এ স্থানে মুমিনের ঈমান আনার অর্থই হলো ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকা এবং তা থেকে বিচ্যুত 
না হওয়া। য়াহুস, নাসারা ও সাবিয়ীনের ঈমান আনার অর্থ হলো হযরত মৃহাষ্মদ সে)-এর প্রতি 
এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন (পেবিত্ কুরআন), তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা । কাজেই তাদের মধ্য 
হতে ঘারা হযরত মুহাম্মদ সে) এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করবে আর সৎ কর্ম করবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত এ মত পরিবর্তন করবে না, তাদের অন্য রয়েছে আল্লাহ 
পাকের নিকট তাদের আমলের পুরস্কার এবং প্রতিপ্ান---যেভাবে মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন । 
যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করে যে, এখানে ৪) ০৫৪ ০১ ১৪। ৮৪৪ বহুবচনের সর্বনাম আনার তাৎপর্য 
কি? অথচ + শব্দটি এন্বচলরূাপেই বাবহাত এবং এর সাথে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদও এববচন 
রাপে এসেছে? এর উত্তরে বলা হয়েছে৷ যে, ০+ শন্দটি এবং তার সাথে মিলিত ব্রিয়াপদটি যদিও 
একবচনরাপে ব্যবহাত, কিন্তু তথাপি এর অর্থ একবচন, দ্বিবচন বা বহুবচন সবই হতে পারে। 
এমনকি পুংলিংগ ও জীলিংগ পর্যন্ত। কেননা, ভা অব ক্ষেত্রে একইভাবে কোন রাপান্তর ছাড়াই 
ব্যবহাত হয়। আরবগণ এর সাথে কখনও ভ্িয়াপদকে একবচনরুগে ব্যবহার বরেন, যদিও অর্থের 
দিক থেকে তা বহুবচন এবং কখনও অর্থের দিকটাবে বিবেচনা করে এর সাধে ত্রিয়াপদ্‌কে বহু" 
'বচনরাপে ব্যবহার করে খাকেন। খেমন মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ 

AAS Neer ছিটা তা পা BY 9 8 পবা পাপা he পা AJ পচতে ছিল AINA তে 
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909০৪ TSU শক) ২৪5০৪ 
রর a 
[তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার দিকে কান পেতে রাখে। তুমি কি বধিরকে ওনাবে, তারা না 


বুঝলেও ? তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে । তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাবে, 
তারা না দেখলেও? সূরা মুনুস, ৪২-৪৩] 

এখানে দেখা যায় যে, ০” এর সাথে ব্যবহাত ক্ষিয়াপদটি একবার এর অর্থের সাথে সামঞ্জস্য 
রেখে বছবচনরাপে ব্যবহাত হয়েছে । আবার শব্দের সাথে সামঞ্জস্য হেখে একহচনকাপে ব্যবহ'ত 
হয়েছে। অনুরূপভাবে কবির নিম্নোক্ত পংভিতেও ব্যবহৃত হয়েছে $ 

lz A 15 পাপ পাঠ তলা ৃ লা ছি পাশ পাঠ চি 1 Ae 
৪১৯৪ 91 3৯789 + Lande আদিল ৫৭০ La}! 
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এখানে !1;-4-৮5; ক্রিয়াপদটি ০+ এর অর্থের দিক বিচারে বহুবচনকূপে এসেছে । বহবচনে ৩-৪5-। 


এর অর্থে। | | | 
ফারাষদকের নিশ্নোক্ত পংক্তি প্রণিধানযোগ্য $ 
& পপি ত IA od Mock N37 AN ঠটিওত পে উজ Ko পপ. 
ও চস শা ও ce টি GRILLS OY gal 2 du 
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৫০ তাফসীরে তাবারী 


এখানে দেখা যায় যে, ৩ (৮ ভ্রিয়াপদটি দ্বিবচনরাপে এসেছে আর তা :* এর অর্থের সাথে 
সম্পকিত। অনুরাপভাবে আলোচ্য আয়াত 

(৩-:) JAK ” 2! ৮৩-1-8 lx] le (152 ১০৯১ rads a“ Ly ca u* 
এখানে ০41 এবং ৮৮ ০৯০১ এর ক্রিয়াপদদ্ধয় একুবচনরাপে ব্যবহাভ হয়েছে । (+ এর 
শাব্দিক দিক বিবেচনায় এবং (৯3৯1 ২784৩ উল্লিখিত সবর্নামকে তাঁর অর্থের বিবেচনায় বহুবচন 


পাপে আনা হয়েছে, কেননা তা অর্থের দিক দিয়ে বহুবচন। 


w 5১ 17 ছে এ 2 35 95৯৯: দ্বারা মহান আল্লাহ্‌ বুঝিয়েছেন যে, এ চরিত্রের লোকরা 
মা কিহু পূর্বে প্রেরণ করেছে তার কারণে কিয়ামতের ভয়ংকর পরিস্থিতিতে তারা ভীত হবে না এবং 
দুনিয়াতে যা কিছু ফেলে এসেছে তজ্জরন্য চিন্তিত হবে না। আল্লাহ পাক তাদের জন্য যে সমস্ত সুখ 
ও আনন্দ এবং পুরস্কার নির্ধারিত করেছেন, তা তখন ভারা প্রত্যক্ষ করবে। 


4১0১ 941 ১০ আয়াতাংশ দ্বারা এ অর্থ করেছেন যে, এর উদ্দেশ্য এ সব আহলে কিতাব 
মমিন, যারা হযরত রাসুল সে)-কে পেয়েছেন সে সম্পকিত আলোচনা । 


হযরত সূদ্দী (র.) কর্তৃক বণিত আছে যে, 775113১38৮1 lal oad dtd! 
সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, এ আয়াতটি সালমান ফারসীর সংগীদের সম্পর্কে নাঘিল হয়েছে। 
সালমান ফারসী ছিলেন জুনদী শাহপুর-এর এবজন জঅস্তান্ত বংশীয় ব্যক্তি । সম্রাটের পুত্র ছিল তার 
অন্তরংগ বন্ধু। তাদের মধ্যে এত বন্ধুত্ব ছিল যে, তাদের একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজন কোনই কাজ 
করত না। ভারা উভয়ে মিলে সকল শিকার-অভিযান করত। এক বারের ঘটনা, ভারা উভয়েই নেন 
শিকারে গমন করলে তাদের জন্য নিমিত হয়েছে এক সুউচ্চ তাবু। ভারা যখন তাবুতে প্রবেশ করল, 
তখন তারা দেখতে পেল ঘে,এক ব্যক্তি তাদের সামনে একটি পবিত্র কুরআন পাঠ করছেন এবং ক্রন্দন 
করছেন । এরা দু'জনেই তার নিকট জিক্তেস করল যে,এ কি? লোকটি উত্তর দিলেন, যারা এ থেকে 
কিছু শিখতে চায়, তারা তোমাদের মত এ উঁচু জায়গায় দাড়াতে পারে না। যদি তোমরা এতে কি আছে 
তা আনতে চাও, তাহলে নিচে নেমে এসো । আমি তোমাদেরকে শেখাব! অতঃপর দু'জনই অবতরণ 
করে তার নিকট এলো। তখন লোকটি বললেন, এ এমন একটি গ্রন্থ, যা আল্লাহ পাকের পক্ষ 
থেকে এসেছে। এতে তিনি তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের আদেশ দান করেছেন এবং. ভার অবাধ্য 
হতে নিষেধ করেছেন। এতে রয়েছে যেমন, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, অন্যের সম্পদ তন্যায়- 
ভাবে গ্রহণ করবে না। এভাবে লোকটি তাঁদেরকে হযরত ঈসা (আ. )-এর প্রতি অবভ্রীর্ণ ইন্জীল 
নামক কিতাব সম্পর্কে এ গ্রন্থে কি আছে তাও বর্ণনা করলেন। লোকটির এ কথাগুলি তাদের মনে 
দাগ কাটল এবং তারা লোকটির অনুসরণ করল ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলো। লোকটি তাদেরকে 
আরো বললেন যে, তোমাদের সম্প্রদায়ের যবাহ করা পশু তোমাদের উভয়ের জন্য হারাম! অতঃপর 
তারা উভয়ে এ লোকটির সংগে রইল ও তার নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকল! অবশেষে 
ঘখন সম্রাটের উৎসবের দিন উপনীত হলো, তখন সম্রাট ভোজের ব্যবস্থা করলেন এবং বিশিষ্ট 
ব্যক্তিবর্গকে জমায়েত করলেন ও জঙ্রাটতনয়ের নিকট লোক পাঠালেন ও তাকে জনতার সাথে ভোজে 
শরীক হতে বললেন। তখন রাজার ছেলে তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন আর বললেন, 
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স্রা বাকারা ৫১. 


আপনার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই। আপনি আপনার সংগী-সাহীদেরকে নিয়ে আহার করুন৷ 
তখন তার নিকট সম্রাট প্রেরিত আরো অধিক সংখ্যক দূত যোগদান করল। তখন ভিনি তাদেরকে 
স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে,তিনি তাদের খাবার গ্রহণ করবেশ লা । তখন জমাট তার ছে.লেোবে: ডেকে 
পাঠালেন ও জিজ্েস করলেন £ তোমার কি হলো- এ অবস্থা কেন£ সে বল্ল, আহা আগনাদের 
যবাহ করা গোশত খাব না! কেননা, আপনাদের বাহু করা পশু আমাদের জন্য. অবৈহা তখন 
সম্রাট তাকে বললেন, তোমাকে এ কথা কে শিখিয়েছে? তখন ছেলে জানাল হে, একজন ধর্মযাজক: 
তাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন! তখন সম্রাট এ যাজককে ডেকে পাঠালেন এবং প্রশ্ন করলেন, আমার 
ছেলে কি বলে? জবাবে যাজক বললেনঃ আপনার ছেলে হহার্ই বলেছেন। ভহংন সঙ্তট বললেনঃ 
আমাদের ধমে হত্যা করা মহাপাপ না হলে আমি তোমাকে হত্যা করতাম। বিল্ত তুমি ভামার 
দেশ ত্যাগ করে চলে যাও। এভাবে তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হলো। সালগাল বজলেল £ 
এতে আমরা তার জন্য কাদতে লাগলাম। তখন লোকটি তাদেরকে বললেনঃ তোমরা তোমাদের 
ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হলে মুসেল অঞ্চলে চলে এসো এবং আমাদের সাথে মিলিত হও। সেখানে 
আমরা যাটজুন লোক এ শপথ নিয়েছি এবং এক সাথে নিলে আল্লাহ্‌র ইবাদত বকছি। এ খা বলে 
এ যাজক লোকটি প্রস্থান করলেন এবং যুবরাজ ও সালমান থেকে গেলেন? জাজমান যুবরাজনে, 
বললেন £ চল তুমি আমাদের সংগে | যুবরাজ জবাব দিলেন, হায। তখনই যুবরাজ তার আসবাব 
বিক্রি করে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। তিনি দেরী করছেন দেখে সালমান রওয়ানা দিলেন ও 
তাদের সাথে মিলিত হলেন। তিনি খে ব্যক্তির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, তার নিকট অবস্থান 
করলেন। এ বায়আতের অন্তর্ভুক্ত লোকেরা ছিলেন সকলেই লাম্যাদা যাজক শ্রেণীর জোক । 

সালমানও তাদের সাথে থেকে ইবাদতে মশগুল হলেন এবং খুবই পরিশ্রম করতে লাগলেন। তখন 
শায়খ তাকে বললেনঃ তুমি একজন স্বল্প বয়সী যুবক, তুমি ইবাদতে সাধ্যাভীত বস্ট বারে খাব: 

আমার ভয় হয় যে, তুমি ল্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়বে। তুমি নিজের জন্য আরো সহজ পন্থা অবলম্বন 
কর এবং নিজের অবস্থার প্রতি সদয় হও। তখন সালমান বললেন £ দেখুন, আপনি যা বলছেন ভা 
উত্তম, না আমি যা করছি তা উত্তম? তখন শায়খ উত্তর দিলেন, বরং তুমি যা করছ তাই 
উত্তম।. তখন, সালমান বললেন £ তাহলে আমাকে বতমান অবস্থা থাকতে দিন। অতঃপর হার হাতে 
বার'আত গ্রহণ করেছিলেন, তিনি তাঁকে ডেকে বললেন যে, তুমি কি জান যে, এ শপথ গ্রহণের প্রধান 
ব্যক্তিত্ব আমি এবং আমিই এই শপথের শতাদি পালনের অন্য সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত ব্যক্তি£ আমি 
ইচ্ছে করলে এ সমস্ত লোককে শপথের এ সমস্ত শর্ত হতে অব্যাহতি দিতে পারি? কিন্তু আমি 
এ সমস্ত লোকের ইবাদতের তুলনায় অধিকতর দুর্বল, তাই আমার ইচ্ছা যে, আমি যেন এ শপথ 


হতে অন্য একটি সহজতর কর্মসূচীর শপথ গ্রহণ করি, যা ওদের চাইতে ইবাদতের বিষয়ে সহজতর । 


এখন তুমি যদি এখানে তাবস্থান করতে চাও, করতে পার, জবা ভাতার হাথে যেতে চাইলেও হেভে 
পার। তখন উত্তরে সালমান বললেন £ এই দুই শপথের কোন্টি তাধিকতর শ্রেক্ন£ তিনি বললেন, 
‘এইটি ৷” তখন সালমান বললেন, তাহলে আমি এই বায়'জাতে হাবাব। এই বলে সালমান তাতেই জুড়ে 
গেলেন। তাতঃপর সে বায়'আতৈর প্রধান ব্যক্তি এ বায়'আভ ১ম্পফে অবগত ব্ভিবে: জাভাছের £ভি 
সহানুভূতিশীল দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দিলেন। সালমান তাদের সাথে ইবাদতে নিমগ্ন হলেন। অতঃগর 
দলের জ্ঞানী ব্যভিনটি বায়তুল মুকাদ্দ।স গমন ঝরার মনস্থ করলেন। তখন তিনি সালনাননে: হলছেন, 
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৫২ তাফসীরে তাবারী 
যদি তুমি আমাদের সাথে যেতে চাও, তাহলে যেতে পারা আর যদি এখানে থাকতে চাও, থাকো। 
তখন সালমান বললেন, এ দুটির মধ্যে কোন্টা উত্তম হবে? আপনার সাথে যাওয়া, না এখানে অবস্থান 
করা? তিনি বললেন, বরং আমার সংগে যাওয়াই উত্তম হবে। একথা শুনে সালমান তার সাথে রওনা 
হয়ে গেলেন। পথ চলতে চলতে তারা রাস্তার উপরে লোককে বসা অবস্থায় দেখলেন। ' লোক যথন 
তাদের উভয়কে দেখে ডাকলো, হে শ্রেষ্ঠ ধর্মযাজক! আমার প্রতি দয়া করুন। আল্লাহ আপনার 
প্রতি অনুগ্রহ করবেন। কিন্ত্র যাজক তার সাথে কথা বসলেন না। এমনকি দৃষ্টিপাতও করলেন না। 
তারা পথ চলতে লাগল। অবশেষে উভয়েই বায়তুল সমূকাদ্দাস এসে পৌঁছল! তখন শায়খ সালমানকে 
বললেন £ যাও, জ্ঞান অর্জন কর। কেননা, এ মসজিদে পৃথিবীর জানিগন একবন্র হয়ে থাকেন। 
অপ্ঃপর সালমান গিয়ে তাদের নিকট জ্ঞানের বিষয় শ্রবণ করতে লাগলেন! একদিন তিনি চিন্তিত 
অবস্থায় প্রত্যাবতন করলেন। তখন শায়খ তার অবস্থা দেখে জিকেস করলেন ঃ হে সালমান! 
তোমার কি হলোঃ সালমান উত্তর দিজেনঃ আমার মনে হয় আমাদের পূর্ববতিগণ সমস্ত নবী ও 
তারের অবুপারীতা কল্যাণের অধিকারী হয়েছেন। তখন শায়খ তাঁকে বললেন £ চিন্তা করো না, এমন 
একজন নবী এখনো বাকী রম্মে গেছেন তাঁর চেয়ে উত্তম কোনো নবীর আগমন হবে না। এটিই হলো 
সে খুগ, যে যুগে তাঁর আবির্ভাব হবে। তবে আমি তাকে পাব বলে আশা করি না। নিন 
তুমি যুবক, সন্ভবত তৃমি তাকে পেতে পার। তিনি আরব দেশে ভাবিভতি হবেন। ঘদি তুমি তাঁকে 
পাও, তাহলে তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে অনুসরণ কন্পবে। তখন সালমান বললেন £ তাহলে 
আমাকে তার কোন চিহ্ন বলে দিন। ভিনি বললেন হ্যা শেন), তার পৃষ্ঠদেশে খাতামুনাবুওয়াতের 
মুহর অংকিত থাকবে । তিনি হাদহয়াহ্‌ গ্রহণ করবেন, বিস্ত সদাকা গ্রহণ করবেন না! এরপর 
তারা প্রত্যাবর্তন করলেন হঙ্খন গর উপবিষ্ট লোহটির স্থানে পৌঁছলেন, তখন লোকটি ভাদেরবে: আহবান 
করে বললঃ হে শ্রেষ্ঠ যাজক, আমার প্রতি দয়া করুন। আলাহ আপনার প্রতি দয়া করবেন। 
অতঃপর এই যাজক তার দিকে নিজের গাধাটি ঝুঁবিঃয় দিলেন এবং রুদ্ধ উপবিস্ট লোবটিনে হাত 
ধরে উঠালেন ও মাটিতে আঘাত বরছেন। তার জন্য দুজা করে বললেন, আল্লাহুর হুকুমে দাড়িয়ে 
যাও। তখন লোকটি একেবারে পূর্ণ শক্তি সহকারে সোদ্রা হয়ে উঠে দাড়াল। সালমান এ ঘটনা 
প্রত্যক্ষ করে খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়ে লোন টির দিকে তাবিয়ে রইল এবং যাজক পথ চলতে চলতে 
সালমানের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেজেন। সালমান ভার গ্রস্থানের বিষয্ন জানতেন না। অতঃপর 
সালমান যাজজককে দেখতে না পেয়ে ঘাবড়িয়ে গেলেন এবং তাকে সন্ধান করতে লাগলেন। পথিমধ্যে 
তার সাথে আরবের কিলাব গোত্রের দু'জন লোক মিলিত হলে সালমান তাদেরকে জিভেস করলেন £ 
‘তোমরা কি ধর্মযাজককে দেখেছ? তখন উক্ত দু’ব্যক্তির একজন তার সঙয়ারীকে দাড়, করিয়ে 
বলল £ “হ্যা, এই উট চালকই যাজক।' এ বলে সে তীকে উটের পিঙে তুলে নিল এবং তাকে মদীনা 
মুনাওয়ারায় নিয়ে গেল। সালমান বললেন, এতে আমার এমন চিন্তা পেল যেরাপ আমার জীবনে কখনও 
পাইনি। অতঃপর ওরা তাঁকেবিক্রি করে দিল। জুহায়ন গোত্রের এন্জন মহিলা তাঁকে খরিদ করল! 
আর তিনি এবং এ মহিলার একজন হিশোর ছেলে তাঁর উট চরাত। তাদের দু'জনের মধ্যে প্রত্যেশ্েছ 
একদিন করে ছাগল চরাবার কাজ ভাগাভাগি করে নিত! সালমান হযরত মৃহাল্মাদ সে)-এর ভাগমনের 
অপেক্ষায় টাকাকড়ি সঞ্চয় করতে লাগলেন। একদিন তিনি ছাগল চরাচ্ছিলেন, এখন সময় তার কাজের 
সাথী এসে বলল, “সালমান, তুমি কি জানতে পেরেছি যে, অদ্য মদীনায় এমন এক ব্যস্তি এসেছেন 
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সর! বাকারা ৫৩ 


যিনি মনে করেন যে, তিনি নবী। সালমান তাকে বললেন £ তুদি মেযপালের সাথে থাক হতচ্ষণ না আমি 
ফিরে আসি। অতঃপর সালমান মদীনা তায়্যিবায় এসে অবতরণ করলেন এবং তিনি হযক়ত নবী করীন 
সে.)-এর দিকে দৃষ্টি দিয়ে তাঁর চতুদিকে ঘুরে দেখলেন | যখন নবী করীম সে) তাঁকে দেখলেন, 
তথন তার ইচ্ছার কথা জানতে পারলেন এবং আপন পিঠের কাপড় সরিয়ে দিলেন যেন তাঁর সুহহট়ি 
প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সালমান যখন তা দেখতে পেলেন, তন তার নিকট এসে কিছু আলাগ করলেন, 
অতঃপর ফিরে গেলেন এবং একটি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে তার কিয়দংশের সাহায্যে একটি বকরী হরিদ 
করলেন এবং বানী অংশদিয়ে কিনলেন রুটি। অতঃপর তা নিয়ে হযরত সে-)-এর নিকট আসকোন। 
হযরত সে.) জিজ্ঞেস করলেন £ এ ছিঃ সালমান বললেন 8 সাদাবা। ভিনি বললেল £ এর বেন 
এখান থেকে সিকে নাও: মুসলমানগণ তা খেতে গারবে। ভিনি এবারও 


প্রয়োজন আমার নেই; এগুলি 
টিওগোশভ খরিদ করলেন। তা নিয়ে নবী (স.)-এর 


চলে গেলেন এবং আর এবনট স্বর্ণসুদ্রা দিয়ে ফু 
নিকট আসলে তিনি জিক্তেস করলেন £ এ কি? সালমান বললেন £ হাদ্ইয়াহ। ভখন হুযুর (সে) 
বললেন £ তুমি বসো। সালমান বসলেন। অতঃপর উভয়েই ত। খেলেন। সালমান হযুর সে১-এর 


সাথে আলাপ প্রসংগে তার অংগীদের কথা শরণ করলেন এবং তাদের সম্পর্কে হুযুর (স.)-নে: সংবাদ 
দিলেন। তিনি বললেন, a য্লোহা কত্ত, নাচায় পড়ত এবং আপনার প্রতি ঈমান রাহ । 


£ ত 
ওভাল 5 প্রেহিভ হহেন। সালমান যখন ভার 
বাসী!” এ কথাটি সালমানের 


পন 


তারা এ সাক্ষ্যদান করত যে, আপনি অটিছে 
কথা শেষ করলেন, তখন আল্লাহর নবী তা £বললেন, “তাক দোখখং 
মনে খুবই পীড়াদায়ক হলো। ফেলনা, সালমাল তাকে বলেছিলেন যে, হদি তারা জাগনানে গেভা, 


পেত 


তাহলে আপনাকে সত্য বলে বিশ্বাস কত ও আপনার আনুগভা ধা হাহা করত। তখন আলাহু পার: 
এ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন-- 


| পপ} পচ ঢে ৮ 11 ডে ৮ AMS পারত Er Add} rol GB SG 
টি ৯1 তল U3 Ls)! 3 EATEN 15৯ ৬. ১২০৭৪ 15288 wrt 2১31 ul 


কাজেই য়াহুদীর ঈমানের অর্থ হলো এই, যে ব্যভি ভাঙরাতের উপর দৃঢ়তার সাঘে আমল করেছে এবং 
হযরত মূসা (আ.)-এর আদর্শবে: অনুসরণ করেছে যতক্ষণ না হযরত ঈসা জো.) আগমন করলেন । 
হযরত ঈসা (আ.)-এর জাগমনের পরে যারা ভাওরাত অনুযায়ী আমল করত এবং হযরত মূ 

(আ.)-এর আদর্শ অনুসয়ণ করত, তাদের মধ্যে তা ছেড়ে যে হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসরণ করেনি, 
সে ধ্বংস হয়েছে। আর খুস্টানদের ঈমান আনার অথ যারা ইনজীল কিতাবে বিশ্বাস করেছে এবং হযরত 

ঈসা (আ.)-এর শরী'আতের অনুসরণ করেছে, ভারা গ্রহণযোগ্য মুখমিনরাপে চিহ্নিত হবে। অবশেষে 
হযরত মুহাশ্মদ (স.)-এর আবির্ভাবের পর যারা তার দাওয়াতক্ষে কবুল করল না এবং তার 
অনুসরন করল না এবং তার পূর্ব অনুসৃত ধর্মকে ত্যাগ করন না, তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে। হহরত 
মুজাহিদ রর.) হতে বণিত, তিনি 19১৬ ১-১19 15-5-51 ০৪৭1 07 এর ব্যাখ্যা প্রসংগে 
বলেন যে, হযরত সালমান আল-ফার্সী রো.) হযরত নবীজী সে১-কে ও সমস্ত খুস্টানের তাল 
সম্পর্কে বহোছেন। উত্তরে হযরত নবী করীম সে.) বলেন যে, ভারা ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ ক. জেলি । 
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৫৪ তাফসীরে তাবারী 


হযরত সালমান ফারসী রা.) বলেন, এ কথা শুনে দ্বনিয়াটা আমার কাছে অন্ধকার মনে হয়েছিল, 
এবং তিনি ত্রাদের সাধনার কথাও উল্লেখ করলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। তখন তিনি (নবীজী) 
হযরত সালমান রো.)-কে ডেকে বললেন, এ আয়াত তোমার সংগীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে? অতঃপর 
হযরত নবী করীম সে) বললেন, যে ব্যক্তি হযরত ঈসা আ.)-এর দীনের উপর মৃত্যুবরণ করেছে 
এবং আমার আগমনের সংবাদ পাওয়ার পূবে মৃত্যুবরণ করেছে, সে কল্যাণের পথে আছে। আরে 
ব্যক্তি আমার কথা শুনতে পেয়েছে, অতঃপর আমার প্রতি ঈমান আনেনি, সে ধ্বংস হয়ে গেছে। 
১৯:39 18 ৯৮৯ cad 5 152লা odd ol 


হযরত ইবন আব্বাস রো.) হতে বণিত আছে £০১০ 16১ 
হতে ১১-৫১-৬৪৯৯ ১5 পর্যন্ত অবতীর্ণ হওয়ার পরে আল্লাহ তাআলা fase আয়াত নাযিল. করেন £ 


‘dS 


১২৯ ৬57৭ drt 0৮৮$ দি ১ ১১০ ১ ১-০-৪ কেই তেল ও 
এতদ্বারা একখা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো.) এ মত পোষণ করতেন যে, আল্লাহ্‌ 
তাআল ওয়াদা করছেন যে, য়াহ্দী, নাসারা ও সাবিয়ীনের মধ্য খেকে যারা নেক আমল করবে, 
তাদেরকে আখিরাতে জান্নাত প্রদান করা হবে। অতঃপর ডে ভি ৫৫৪ লেও এ আয়াত 
দ্বারা তা রহিত হয়। কাজেই এ আয়াতের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে এঁরাপ যা আমরা হযরত মুজাহিদ রে.) 
ও হযরত সুদ্দী রে) হতে বর্ণন। করেছি তথা এ উম্মতের মধ্য হতে যারা ঈমান এনেছে আর শগ্নাহুদ, 
খুস্টান ও সাবী অঙ্প্রদায়ের মধ্য হতে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করেছে, তাদের জন্য 
তাদের প্রতিপালকের নিকট পূরস্কার রঞ্চেছে। তাদের কোন ভয় থাকবে না আর না তারা চিন্তামগ্ন হ্রবে। 
আর আমরা যে ব্যাখ্যা করেছি, তা পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট আয়াতের সাথে অধিকতর সামজস্যপূর্ণ। 
কেননা, আল্লাহ তা'আলা ঈমান সহকারে সৎকর্মের জন্য পুরস্কার দেওয়ার বিষয়টি দ্বারা কোন বিশেষ 
সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে কোন বিশেষ সৃষ্টিকে বিশেষিত করেননি, এবং :3 ১! ১৯১1 (ওল Bb orl on 
দ্বারা আয়াতের প্রথমাংশে যাদের কথা উল্লিখিত হয়েছে, তাদের সকলের ব্যাপারে রত 

95, Ms 1১41 05855 ৫ ই EAN SAL AT ANAL 
9 St {be fad) J 1১1 ni 5 Uist, 2 pS Uae ০৩০০ ১1০ (4+) 
পা MIG AS Gerd KA + উঠি ডি তে 
(৬৩) স্মরণ কর, যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিযে ছিলাম এবং তুরকে তোমাদের উধে স্থাপন 
করেছিলাম, বলেছিলাম, আমি যা দিলাম দৃচতার সাথে হণ বর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ 
রাখ, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার। 
টি ঠাপ LAATAN পা 
কা 0৬৮ 5০১1৭ 19-এর ব্যাখ্যা! £ 
৮ রি 
ইমাম আবূ জাফর তাবারী রে) বলেন, ও তত শব্দটি 2৮১৩ হতে উত্তত এবং 
0 ।৯৫-৮ এর রূপে গঠিত । তা শপথের মাধ্যমে হতে পারব, তাধবা অন্য কোন ভাবে। এ আয়াতে 
উল্লিখিত 5 ৩০.+ বলতে এ চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে, খার সম্পর্কে আল্াছ্‌ সংবাদ দান করেছেন 
যে, তিনি বনী ইসরাঈল খেকে এ শপথ নিগ্নেছিলেন যে, ভোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর নণর়ও 
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সুরা বাকারা ; ৫৫ 
ইবাদত করো না এবং মাতাপিতার প্রতি সদ্বাবহার কর এবং এতদসম্পকিত আয়াতসমূহে 
উল্লিখিত বিষয়াদি পানন সস্:কও ইবন যায়দের বর্মনা অনুযায়ী তাদের নিকট হতে বিশেষ 
শগথ নেয়ার কারণ এই ছিল। (হাদীস) হইব্ন ওয়াহাব বর্দনা করেছেন, ''' তিলি 
বলেন যে, ইবৃন যায়দ বলেছেন £ যখন হযরত মূসা (আট) তার রবের নিকট হতে তখৃতীসমূহ 
সহকারে ফিরে আসলেন, তখন তিনি তার সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলকে বললেনঃ এই তখৃতীসমূহে 
রয়েছে .আযরাহ পাকের কিতাব এবং তার সমস্ত _আদেখমালা, যা তিনি তোমাদেরকে পালনের 
নির্দেশ দিয়েছেন আর এসব নিষেধাজ্ঞা, যা থেকে তোমাদেরকে তিনি বিরত থাকতে বলেছেন। তখন 
তারা হযরত মূসা (আ)-কে বললঃ তোমার এ কথা আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারি না, 
যতক্ষণ লা আল্লাহ প্রকাশ্যে আমাদের সামনে এসে বলবেন যে, এটি আমার কিতাব, তোমরা তা 
ধারণ কর! কেন তিনি আমাদের সাথে কথা বলেন না, যেরাপ তোমার সাথে বাক্যালাপ করেন? 
কেন তিনি বলেন না যে, এট আমারই গ্রহ, তোমরা একে ধারণ কর? বর্মনাকারী বলেন, এতে 
আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এক বিশেষ গযব তাদের উপর আপতিত হলো, এক বিকট গর্জন, এতে তারা 
সকলেই প্রাণহীন হয়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আল্লাহ পাক তাদের সকলকে পুনরুজ্জীবিত 
করলেন। অতঃপর হযরত মুসা (আ.) যখন বললেনঃ তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাব ধারণ কর। তারা 
বলল যে, না। তখন হযরত মূসা আ.) জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা তোমাদের উপর কি অবস্থা ঘটে- 
ছিল বলতো! তারা উত্তর দিল, আমরা মৃত্যুবরণ করেছিলাম । অতঃপর পুনরুজ্জীবিত হয়েছি। 
হযরত মূসা আ.) বললেন £ তোমরা আল্লাহ পাকের কিতাবকে ধারণ কর! তখন তারা উত্তর চিল 
না। তখন আল্লাহ পাক তার ফিরিশত্তা পাঠিয়ে তাদের মাথার উপর পাহাড় তুলে ধরলেন। এবার 
হযরত মুসা আ.) তাদেরকে, প্রশ্ন করলেন £ তোমরা একেচিন কি? তারা বলল, হ্যা, এটি তুর পাহাড় । 
তিনি বললেন £ হয় আল্লাহর কিভাবলেন গ্রহণ কর, অন্যথায় এই পাহাড় তোমাদের উপর ভিউ হবে। 
বর্ণনাকারী বলেন, এবার তারা ওয়াদা করতে প্রস্তুত হলো। এ বলে ইব্‌ন যায়াদ মহান আল্লাহ্‌র বাণী 


1 2 পাঠিত রা AAA পা লালা A ede ANA তা 
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পা পা পা 


পর্যন্ত পাঠ করলেন। তিনি আরো বলেন, ঘদি ওরা প্রথম বারেই তা গ্রহণ করত, তাহলে কোন 

৮৮২৮ বা ওয়াদাবিহীনভাবে গ্রহণ করত । 
AAG 33 পা টিলা পাপী তা. 

35৮) 11৭58550০50 2এর ব্যাখ্যা £ 

ইমাম আবু জাফর তাবারী রে.) বলেন ৪ )9%-)1 শব্দটি আরবী ভাষায় পাহাড়ের সমার্থরু। 

আল-আজ্জাজ রচিত নিশ্নোক্ত পংজিতে এ শব্দটি ও অর্থেই বাবহাত ঃ < 

2 693 Los 151 19) ৩1 তলিও + ১৯: ):95-1 হল ৯৫৯ Lz sts ন্‌ রি 

কেউ কেউ ঘলেন খে, তা একটি নিদিষ্ট পাহাড়ের নাম। বণিত আছে যে, তা এ পাহাড়ের নাম, যার 

উপরে হযরত মূসা আ.) তাঁর রবের সাথে প্রার্থনায় রত হয্নেছিলেন। কৈউ বলেন, এটি এ পাহাড়ের 
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৫৬ তাফসীরে তাবারী 


নাম, যেখানে এসব বস্তু উৎপন্ন হয়, যা ইতিপূরে আর কোনদিন 'হয়নি। যারা এরূপ বলেছেন 
যে, তা এ পাহাড়, যা এ নামে পরিচিত ছিল -এতদসম্পক্রিত বর্ননা প্রসংগে হযরত মুজাহিদ 
রে) হতে বণিত, তিনি বলেনঃ হযরত মুসা (আ.) তার পক্প্রদায়কে ফটক দিয়ে অবনত মস্তকে 
প্রবেশ করার হুকুম দিলেন এবং এও আদেশ করলেন যেন তারা ১৮ বলতে থাকে। তাদের 
জন্য প্রবেশদ্বারটি সংকুচিত করা হয়েছিল, যাতে তাদেরকে অবনত হয়ে ঢুকতে হয়। কিন্তু তারা 
ঝুকে প্রবেশ করার পরিবর্তে পেহনের দিকে বেঁকে প্রবেশ করন এবং তারা ---5-৮ এর পরিবর্তে 
বলতে লাগল $-২-২-৯-51 অতঃপর তানের মাথার উপর পাহাড় উঠানো হলো। হযরত মুজাহিদ 
রে). বলেন যে, পাহাড়টকে ভূমি হতে মৃনসহ উত্তোনন- করে তাদের মাথার উপরে ছায়ার মত ধরা 
হয়েহিন। সিরীয় ভাষায় ) 55-11 অর্থ পাহাড়। তাদের উপর পাহাড় উঠানোর উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে 
ভীতি প্রৰর্ণন করা। উক্ত হাদীসের সূত্র পরম্পরায় একজন রাবী হযরত আবূ আসিম রো.) এ অর্থ 
বৃয়ানোর অন্য কে এ+; শদট রনা হংরহিল, না ৮১১৮ এ বাপারে সন্দেহ করেছেন। অতঃপর 
তারা (পরিস্থিতির ঢাপে পড়ে) অবনত মন্তকে প্রবণ করন এমতাবস্থায় যে, তাদের চোখ ছিল 
পাহাড়ের পিকে। তা ছিনগ্র পাহাড়, যে পাহাড়ের উপর আল্লাহ পাক হ্যরত্ত মূসা আ.)-এর 
জন্য তাজালী দান করেছিলেন । হযরত মুজাহিদ রে.) হতে বণিত, তিনি বলেন যে, তাদের 
মাথার উপর মেঘের মত পাহাড় উঠানো হয়েছিল। তোমরা যেন অবশ্যই এতে বিশ্বাস স্থাপন কর। 
অন্যথায় তা তোমাদের উপর পতিত হবে। এ অবস্থা দৃষ্টে তারা ঈমান আনল। সিরীয় ভাষায় 
)৮৮1 অর্থ ৫৯1 771 হযরত কাতাদাহ রে) হতে বণিত আছে যে, ১০ L334, 
50501 কারি 5 ৮.৯১১১9 এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেনঃ ১০। শব্দের অর্থ পাহাড়। 
এরা এ পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান করছিল। অতঃপর তাদের মাথার উপর মূলসহ এ পাহাড়ি 
তুলে ধরা হয়েছিল এবং আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, আমার আদেশসমূহ গ্রহণ কর, অন্যথায় 
তা তোমাদের মাথার উপর ছুড়ে মারব। হযরত বাতাদাহ রে.) হতে অন্য সূত্রে বঘিত যে, ০৯-$ )3 
১9001 8-5 55-এ উন্িখিত 3১০-1 একটি নিদিষ্ট পাহাড়ের নাষ। তাকে মূলোৎপাটিত করে 
তাদের মাথার উপর তুলে ধরেছিলেন এবং বললেনঃ আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা সুদৃঢ়ভাবে 
গ্রহণ কর এবং তারা এ ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করল। হযরত আবুল আলিয়াহ রে) এ 
আয়াতাংশের ব্যাথ্যায় বলেন, তাদের উপর পাহাড় তুলে ধরা হলো এবং তার ছারা তাদের ভয় 
দেখানো হলো । হযরত ইবকরামা রো.) হতে বণিত যে, তিনি বলেন, ):=-}! অর্থ টন 57 
হযরত সুদ্দী রে) হতে বণিত, তিনি বলেনঃ যখন আল্লাহ পাক তাদেরকে আদেশ দিলেন যে, 
তোমরা প্রবেশদ্বার দিয়ে সিজদারত অবস্থায় প্রবেশ কর এবং > জপতে থাক, তারা সিজ্দাহ 
করতে অস্বীকৃতি জাপন করল আর আল্লাহ পাক পাহাড়কে আদেশ করলেন যেন ওদের উপর 
পতিত হয়। অতঃপর তারা প্রত্যক্ষ করল যে, পাছাড়টি তাদের মাখার উপর এসেছে। তখন 
তারা. আগত্যা সিজদায় পণ্ভিত হলো। কিন্তু কপালের এক পাশে সিজপাহ করে অন্য পার দিয়ে 
পাহাড়ের দিকে তাকাতে লাগল। অবশেষে আল্লাহু পাক তাদের প্রতি ব্রহম করলেন এবং পাহাড় 
সরিয়ে নিলেন। এ কথাই নিস্নোক্ত আয্মাতদ্য়েও বণিভ,হয়েছে & ৩758 | Ls 
15:43 [স্মরণ কর, আমি পর্বতকে তাদের উবে স্থাপন করি, আর তা ছিল. যেন এক চন্দ্রাতপ ৷: 
সুরা আ'রাফ ১৭১)] এবং ১5) *৫-২৬ ৩০৪ )3[এবং তুরকে তোমাদের উধ্বে স্থাপন করেছিলাম । 
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সূরা বাকারা ৫৭ 


২. 


টি 

সুরা বাকারা, আয়াত ৯৩)]। হযরত ইব্‌ন যায়দ রো.) বলেছেন যে,সিবীয় ভাষায় )55)1 পাহাড়কে 
বলা হয় । অন্য ভাবাবিদদের মতে ১ প্র পাহাড়ের নাম, যেখানে হযরত মুসা আ.) 
আস্তাহ পাকের সাথে মুনাজাত করেছিলেন । 

এতদসম্পকিত আলোচনায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো) বলেন যে. ১5৮11 সেই বিশেষ 
পাহাড়ের নাম, যার উপর তাওরাত নাযিল হয়েছিল অর্থাৎ হযরত মূসা আ.)-এর প্রতি, আর 
বনী ইসরাঈল এ পাহাড়ের পাদদেশে ছিল। হযরত “আতা রে) বনেছেন যে, বনী ইসরাঈলের উপর 
পাহাড়াট তুলে ধরে বলা হয়েছিল তোমরা এর প্রতি ঈমান আন, অন্যথায় তা তোমাদের উপর 
পতিত হবেই এবং 5৮1 ১৮5 দ্বারা তাই ইংগিত করা হয়েছে । অন্যান্য ব্যাখ্যা কারদের 
মতে তুর একটি বিশেষ শ্রেণীর পাহাড়ের নাম, যেখানে বিশেষ বক্ষ অ্রন্মে থাকে। 

যারা এ মত পোষণ করেছেন, তাদের বর্মনা ৫ হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো.) হতে বণিত, 
১55]! এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেছেন, )১৯-১। এ পাহাড়কে বলা হয়, যাতে তরুলতা জন্মায়। 


আর যাতে তরুলতা অল্ায় না, তা তুর নয়। 


as 151 5 পাপ A323 
৪ 2872 5১91 ৮15 5এর ব্যাখ্যা ঃ 

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী রে) বলেন, আরবী) ভাষাবিদগণ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে 
মতভেদ করেছেন। বাসরাহ্বাসী কোনো ব্যাকরণবিশারদ বলেন যে, এ আয়াতের উল্লিখিত অংশ 
দ্বারা এ কথার প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে। তা এভাবে যে, উল্লিখিত কথার অর্থ 78১8 ৮.৭১৯), 
- অজি ৩৩578318887 Slit lia PSJULLIS ১এএ। এবং কুফাবাসী কোন কোন 
ব্যাকরণধিদের মতে, তাদের নিকট হতে শপথ নেওয়াই একটি কথা বিশেষ। তাই কোন অংশকে 
উহ্য ধরার প্রয়োজন নেই | কেননা, এখানে ৮৭ ৮৪5 জাতীয় কোন অংশকে উহ্য ধরলে তখন 
দুটি (১ একত্র হয়ে যাবে। তবে যারা উপরোক্ত আয়াতাংশে 1:53 ৮-15 জাতীয় কোন কথা 
-উহ্য-খাকার..বিরোধী, তারা এখানে একটি ০১! থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। যেমন মহান 


আল্লাহর বাণী-- 
১২1 ৩৮৫৯ 0৮510) aap gt bys Ladcaj!t চছি। 

কাজেই এখানেও একটি 1 কে উহ্য ধরে নেওয়া যায়। আমাদের মতে এ সমস্ত স্থানের ব্যাখ্যার 
যথার্থ মত হলো এই যে, প্রত্যেক এ বাক্যে যেখানে উল্লিখিত অংশ দ্বারা পুরো অর্থ ভালভাবে বুঝা 
যায়, সেখানে কোন অংশ উহ্য ধরে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কাজেই এখানে (5৮51৮ 1555 
অর্থ 21) ৬৯৫1 $ 5 (5১671 ইউ শব্দের আসল অর্থ ৬ -৪)। তথা দান করা, 
আর 558-8-অর্থ ০৯২-আমি যা কিছু আদেশ করেছি তা পালনের ব্যাপারে অধ্যবসায় অবলম্বন 
কর। হযরত মুজাহিদ রে.) হতে বণিত, 2578 *5৮-5-31 ৮13১ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি 
বলেছেন যে, তোমরা আমার নির্দেশানুষায়ী আমল কর। হযরত মুজাহিদ রে.) থেকে অন্য সুত্রে 
অনুরাপ বর্ণনা রয়েছে। হযরত আবুল “আলিয়াহ রে.) হতে বণিত আছে যে, তিনি বলেন £ 
১১:8১ 45 bad La 19 5০৯ অর্থ ৯০ (-4/1 --1 হযরত কাতাদাহ রে.) হতে বণিতৃ, 
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৫৮ তাফসীরে তাবারী 


2:5২ p55 ৮ !5১=-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন যে, 5-31 অর্থ ১৯)। (অধ্যবসায়) 
সহকারে তা ধারণ কর, অনাথায় এ পাহাড়টি তোমাদের উপর ছুড়ে মারব । তিনি বলেন, এ 
গ্রাবে তারা স্বীকার করেছিল যে, তাদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে তাকে তারা অধ্যবসার 
সহকারে গ্রহর করবে। (হাদীস) আসবাত কর্তৃক হযরত সুদ্দী রে.) হতে 2 ৪-২7-এর অর্থ 
১ ৩২৯1 2০৭ বিত আছে। ইবৃন ওয়াহাব বলেন ৪ আমি ইব্‌ন যায়দ হতে 25-8- ৮5 ৮-০ ৬154৯ এর 
অর্থ জিজ্জেস করলে তিনি বলেন যে, এর অর্থ হলো 5৯১৪ ও এ (০৪৮ ২:৮ ৪৭] 2 RAI 1935 —| 
'কাতজেই এপিক দিয়ে উত্ত আয়াতের অর্থ দাড়াবে, এ গ্রন্থে তোমাদের প্রতি যা কিছু ফরয করেছি, 
তা দৃর্তভাবে গ্রহন কর এবং কোনরাপ কাপণ্য প্রদর্শন ছাড়া তা বাস্তবে কার্যকর করতে চেস্টা সাধন 
কর। তাকে অধ্যবনায়ের সংগে গ্রহণ করার অর্থ তাই । 


“35, MSG A পা AIIN 7 


০৩58১ 7515৮) ৪৪১০ [2)5১ 15-এর ব্যাখা 8 


ইমাম আবু জাফর তাবারী রে) বলেছেন যে, এর অর্থ আমি তোমাদেরকে আমার এ কিতাবের 
মাধ্যমে যে সমস্ত প্রতিখ্তি, ভীত প্রদর্ণন তথা জামাতের প্রলোভন ও আাহানামের ভীতি ইত্যাদি প্রদান 
করেছি, তা মরণ কর এবং তা থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ কর এবং সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা 
কর। যদি তোমরা তা কর তবেই তাকওয়া অবলম্বন করতে পারবে এবং বারংবার তোমাদের 
গোমরাহীরু পথ অবলম্বনে আমার অবধারিত শান্তির কথা চিন্তা করে ভয় করতে পারবে, আর পরিণামে 
আমার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে পারবে এবং বর্তযষানে তোমরা যে আমার LB করছ, 
তা থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো.) হতে বণিত আছে যে, 038 দি) ০৯1৯ 
অর্থ তোমরা বর্তমানে ঘে গোমরাহীতে রয়েছ, তা পরিত্যাগ করতে পারবে এবং জারী পাক 
তাদেরকে যা দান করেছিলেন তা হলো তাওরাত । হযরত আবুল আলিয়াহ্‌ রে.) হতে বণিত আছে 
যে, আয়াতাংশ 4৮195315 অর্থ 23501 $৮ 1595315 (হাদীস) (যা কিছু তাওরাতে 
আছে, তা স্মরণ কর)। হযরত রবী’ রে.) হতে বণিত আছে, তিনি 4-১ ৮115)-5519-এর ব্যাখ্য। 
প্রসংগে বলেন যে, তাদেরকে তাওরাত কিতাবে যা কিছু ছিল, তা বাস্তবায়নের আদেশ দেওয়া হয়েছিল ! 
হযরত্ত ইব্‌ন ওয়াহাব রে.) হযরত ইব্‌ন যায়দের রো.) নিকট *হ-$11995515-এর ব্যাখ্যা জিজাস। 
করলে তিনি বলেন, এর অর্থ তাতে যা কিছু আছে, তোমরা তদন্ঘায়ী আল্লাহর আনুগত্য ও নিষ্ঠার 
সাথে আমল কর!’ তিনি আরো বলেন যে, 4:৮ 15 ১৮5১৩ অর্থ তাতে যা আছে, সে আদেশ- 
নিষেধকে ভূলে যেয়ো না বাতা থেকে গাফিল হয়ো না। 
£ ঠা টির ASN রি দিলা নিন তত AAG ad 


৬৮৩৯) ৪ কল Na 0১ ২5175 2 93 ১০০৪ ১০০ ৮৮878 ১ (7) 


A IA পাশ AINSI, 
0 এসএ ০১ টি LAD) 


(৬৪) এর পরেও তোমরা মুখ ফিরালে ! আম্াহর অনুগ্রহ এবং অন্ুকম্প। তোমাদের 
প্রতি না থাকলে তোমরা অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 
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সূরা, বাকারা ৫৯ 


ইমাম আবু জা'ফর তাবারী রে-) বলেন, মহান আল্লাহর বাণী (₹-2-০-)5) ₹-7এর অর্থ 
(৮৮১০1 ca ক্রিয়াপদটি ॥-:-1-=-4-5 রাপে গঠিত (তোমরা ফিরে গেলে)। আরবী ভাষায় 
প্রচলিত প্রবাদ ০১১ ০৯৩ ১৪ অর্থ অমুক ব্যক্তি আমাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। এ শব্দটি 
প্রত্যেক এ ব্যক্তির জন্য ব্যবহাত, যে আল্লাহ পাকের বিধানের প্রতি আনুগত্য ছেড়ে দিয়েছে । 
বলা হয়ে থাকে যে, ০১৩ ৪৪৪০ ৩-৪ ০১৮ ৬০) ৮০ ও 4-3-৮174 ০৪ 95 (অমুক ব্যক্তি 
অমুক ব্যক্তির আনুগত্য থেকে সরে পড়েছে এবং তার সাধে মিলিত হওয়া ছেড়ে দিয়েছে )। আল্লাহ 
পাকের পবিত্র বাণী £ 
AAS 0 AITD AGA AIS তা 1 ৩ As AS 1 Grr 
0 0).9% ৯৮ (৯৯৩ 15)5-3 9 algo) 57078 UP 51 Lal 
শা {| - শি | শপ 
[ অতঃপর যখন তিনি নিজ ক্পায় তাদের দান করলেন, তখন তারা এ বিষয়ে কার্পণ্য করল 
এবং বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে মূখ ফিরাল। (সূরা তাওবা, ৭৬ আগ্নাত)] 


তারা আল্লাহ পাকের সাথে কৃত প্রতিশ্কৃতি ভংগ করেছিল! যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ 


AA ৬ পল ঢল পাপা ডে পাতি পারা Ar A “< চিতা 
0 0-5৯1০1 । বি LS রত] 3 ০ Ae ali - (3121 মি) 
শিকারি শপ [| শি শা শর 


[ আল্লাহ নিজ কৃপায় আমাদেরকে দান করলে আমরা নিশ্চগ্নই সাদাকা দেবো এবং সৎ 
হবো। (সুরা তাওবা, আয়াত ৭৫ )] 


আরবদের প্রচলিত একটি রীতি হলো, একটি শব্দকে তার সমার্থক শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করা । 
যেমন প্রখ্যাত কবি আবু যুওয়ায়ব আল হাযালী বলেছেনঃ 


0০১৩) ৬৮৩০২ ck 34+ LIL plz jad ead yl 
৭ ১1১৭) 0১2৮1 3 tt xd! ৫55৭ FS Ui ৮৮৪ 0৫05 All ১5৪ 


উত্ত--পংজিন্ৰয়ের প্রথমটিতে উল্লিখিত--০০১-31 ৬৮3০3৮১০০৮৮] তথা “আমাদের কাধ 
জিঞ্জির বেষ্টন করেছে কথা দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, ইসলাম এমন অনেক বস্ত ও 
কর্ম হতে বিরত রেখেছে, যা ভারা জাহিলী যুগে করত। আর এভাবে এ সমস্ত কাজ থেকে বিরত 
থাকা কাঁধে শিকল পরার সমান আর কাধে শিকল পড়ে হাওয়ায় প্র ব্যক্তিত ন্যায় হয়েছে যার 
হাতে হাতকড়া পরার কারণে সে তার কাংখিত বসন্ত গ্রহণ করতে পারে না। আরবী ভাঘায় এ 
ধরনের উদাহরণ মোটেই বিরল নয়। অনুরাপ 4013 এস ০+ (5518. এর অর্থ হলো, আমি 
যে দায়িত্ব পালন সম্পকিত বিষয়ে তোমাদের নিকট হতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলাম তোমরা 
তোমাদের প্রভুকে এ ওয়াদা দান করার পরে এবং তোমাদের কিতাবে বণিত আদেশ-নিষেধসমূহ 
পালনের প্রতিখ্র্ণতি দেওয়ার পর তদনুযায়ী কাজ করা থেকে বিরত রয়েছ এবং এ প্রতিশ্রতি ভংগ 
করেছ? আয়াতে উল্লিখিত 411১ সর্বনাম দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লিখিত বিযয়সমূহের প্রতি 
ইংগিত করা হয়েছে, যথা- 0911 (দিও 8 hat) নি tae চ০ল 51 521 
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৬০ তফিসীরে তাবারী 


InN NIN তা শি নিলি পা ছিল তে 


১৩) (চল 4 Af 945 & 51-5.এর ব্যাখয। ঃ 


ইমাম আবু জাকর তাবারী রে.) বলেন, মহান আল্লাহর 
এর অর্থ, তোমাদের মাথার উপর তুর তুলে ধরার সময় তোমরা আল্লাহ পাকের সাথে ওয়াদা 
করেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে তার নির্ধারিত অবশ্যপালনীয় কর্তব্য 
আদায় করবে, তার হুকুম পালনে আর তোমাদের প্রতি প্রদত্ত কিতাবে বণিত নিষেধাজাসমূহ 
থেকে বিরত থাকবে! অতঃপর ভোমাদের এ সুদৃঢ় শপথ ভংগ করার পরও যদি আল্লাহ্‌ পাক 
তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও অনুকম্পা প্রদর্শন করে ক্ষমা না করতেন এবং তোমাদেরকে ইসলামের 
নি'মাত দান না ব্ক্মতেন আর তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা না করতেন ও তোমাদেরনে 
আল্লাহ পাহ্রে আনুগত্যের পথে পুনঃপ্রতিজ্ঠিত না করতেন, তাহলে তোমরা অত্যন্ত ক্ষতির 
সন্মূখীন হতে । এ কথার দ্বারা যাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, সে সব ব্যক্তি যদিও ছিলেন 
নবী করীম সে)-এর হিজরতের পরে-মদীনা তায়্যিবাহর মুহাজিরগণের সহ-অবস্থানকারী আহলে 
কিতাব, কিন্তু ভথাপি ভা হলো, তাদের পূর্ববর্তীদের সংবাদ! এভাবে উপরোলিথিত পন্থায় যাদেরকে 
নিয়ে এ কাহিনী ভাদের স্থানে মূত্র কাহিনীটি বণিত্ত হয়েছে। যেমন আমরা পূর্ববর্তী অংশে বর্ণনা করেছি 
যে, আরবের ফোন গোত্র নিজেদের বীরত্ব-গাথা রচনা ইত্যাদির সময় ভন্য একটি গোত্রের লোবদেরবে: 
উদ্দেশ করে থাকে। ভারা ভাতে পূর্ববর্তীদের রুতনর্মকে নিজেদের সাথে সম্পকিত করে বলে থাকে 
যে, আমরা ভোমাদের সাথে এরূপ আচরণ করেছি। এ কিাবের পূর্ববর্তী অংশে গএতদসম্পবিত কিছু 
কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করেছি হুবিভার আহায্যে। হেউ কেউ মনে করেন যে, এ আয়াতসমূহে যাদের 
সম্বোধন কারা হয়েছে, যদি উল্লিছিত বদ তারা সম্পাদন করেনি, বিশ্ত বনী ইসরাইলের পূর্ববর্তীরা 
যাকিছু কথেছিল এরা ভানে যুক্তিযুক্ত করার চেস্টা বয়ে থাবে। এজন্য পৃববভীদের কর্মকে এদের 
ইবধ করার কারণে আল্লাহ্‌ পাক এদেয়কে এ কর্মের সম্পাদনবারী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কেউ কেউ 
বলেন যে, ভাদেরকে উক্ত কমের সম্পাদন হিসাবে সম্বোধন নার কারণ, তারা পূর্ববভীদের 
কর্ম সম্পর্কে জানত । যদিও সম্বোধনটি বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা জীবিত আছে. তাদেরকেই করা 
। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ভাদেরকে তাদের পূর্বব্তীঁদের কাজ সম্পর্কে অবহিত করা । আল্লাহ 
 ম্পনিন্ত জানের দরুন তাদের উল্লেখ নিচ্গুয়োজন মনে করা হয়েছে। 


বাণী- ০ ৭1 49558 


হয়েছে, 
a তাদের পূর্ববর্তীদেয় কম 
যেমন কবির নিশ্নোক্ত টি? দেখা যায়ঃ 


ও শনি ts 7 isd si ৮45 bors lb 151 


এই পংক্তিতে উল্লিখিত ৮.:০£-১! ৮1১! ক্ৰিয়াপদের পূর্বে শর্তবোধক 151 এর ব্যবহার চায় 
যে, তার পরবর্ভী ক্রিয়াপদটি ভবিষ্যত কালবোধক (০০7 ৮৯) হোক, কিন্তু তথাপি তাকে 
৮8৯৮ আনার পরিবর্তে অভীত কালবোধক ক্রিয়াপদ ১৮5৩ ৮5১ (4 বলা হয়েছে । 
যার অর্থ, জন্ম তো ইতিমধ্যে সম্প্ন হয়েছে, কিন্তু তাকে ৯২৮৭ এর পরিবর্তে অতীত কালের 
ক্রিয়াপদে আনার কারণ, শ্রবণকারী এর প্রকৃত অর্থ কি তা জানে । এজন্যই আহলে কিতাবের 
যারা হযরত নবী করীম (সে.)-এর হিজরতের পরবর্তী সময়ে তার সামনে রয়েছে, তাদেরকে সম্বোধন 
করে পূর্ববর্তীদের বার্মকে তাদের সাথে সম্পফিত করাহয়েছে। এ ধরনের দৃষ্টান্ত এবং পূর্বে যা উল্লেখ 


1১ এ) 8 ০-৪১01 65 
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করেছি, তার দৃষ্টান্ত আরবী ভাষায় বিরল নয়। হযরত আবুল আলিয়াহ রে.) ০৮৪ ১.5 
**৯)৪ (5 ০০ এর ব্যাখ্যা সম্পকিত অনুরূপ অভিমত পোষণ করতেন. যা আমরা বর্ণনা 
করেছি। হযরত আবুল আলিয়াহ রে-) হতে বণিত আছে, তিনি ++ 1715 81 JY Hs 
এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন যে, এখানে এ! 0%$ দ্বারা ইসলামকে এবং *-৮*৯১)৪ দ্বারা আল- 
কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে । ইমাম আবু জাফর তাবারী রে.) হতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা ব্রয়েছে। 


রঃ 1A cu N3Nsr 
(2) (১৯ টানি ০ ₹১-০3-এর ব্যাখা 8 


ইমাম আবু জাফর তাবারী কে.) বলেন, এর অর্থঃ যদি তোমাদের অপরাধ ও পাপের 
তওবাহ কৰ্ল করে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে পরিত্রাণ না করতেন, বিশেষ অনুকম্পা ও 
করুণা না করতেন, তাহলে এ অপরাধের কর্মকল তোমাদেরকে সর্বদাই ভোগ করতে হতো 
এবং তোমাদের ওয়াদা ভংগ ও আল্লাহ পাকের আদেশ লংঘনের অপরাধের দরুন তোমরা নিশ্চিহ্ন 
হয়ে যেতে । এ ফিতাবের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ১১০৯। শব্দের অর্থ আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা 
করেছি, তাই এ প্রসংগে পুনরুল্লেখের প্রয়োজন পড়ে না। 


% পাপা NYAS Nir ARG ত AZ NSN MAN পাছি ও JIN মিলল 
৪১৪ 15-১5১ re (১৪১ Em) ভে টি [5451 হে এ ্ রর ১৪১৩ (১) 


“A 1 

৩ re 

AI 

(৬৫) এবং নিচ্চয়ই তোমরা জান তাদেরকে, যার! শনিতা রি সমপর্ে নৌ | 
অ।মি তাদেরকে ব্ললাম, তামরা দ্বণিত বানর হও"! পে A 
FeAl LAE) খু 
A 2 A পা Nিললল IE? বা টি il | 
পিল ১৪১ 2-এর ব্যাথা £ 9 রি ডন te 7 


a এ4১]9 অর্থ Cs ১৪ 4} (ভোমরা চিনতে se) এটুৰেমন: এরা ভাষায় 
প্রচলিত কথা 4-০1 6519 J ৮৭৪ 4১) অর্থ 4:5 )৪--। অর্থীহ আমি তোমার 
ভাইকে চিনেছি, যাকে আমি চিনতাম না অন্যত্র আল্লাহ ভাআলা ইরশাদ করেছেন, 
(৩৮1৯২ 201 p43 Y 32০+ 041413 অর্থাৎ $= এ 388 ১৯) 
আর যাদেরকে তোমা জান না, আল্লাহ পাক তাদেরকে জানেন। 


As AINA MN 8 ও 
(০০) f 5 pie [544751 ০34) এর ব্যাখ্যা ৪ 


শা 


ডে 


যারা শনিবারে আমার নির্ধারিত সীমা লংঘন করেছে এবং আমি এ দিবসে যা করতে 
তাদেরকে নিষেধ করেছি তারা তা করেছে ও আমার আদেশ অমান্য করেছে । পূর্ববর্তী অংশে 
দলীল সহকারে বর্ণনা বকা হয়েছে যে, 52৪১ শব্দের প্রকৃত অর্থ যে কোন কাজে সীমা লংঘন 


Wwww.almodina.com 


৬২ তাফদীরে তাবারা 
করা। কাজেই এস্থানে এর পুনরারৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এ আয়াত ও পরবতী আগ্াতসমূহে তুমি 
তিলাওয়াত করবে যে, আল্লাহ তাআলা মহানবী (স.)-এর যুগ্ধে আনসারদের সহাবস্থানকারী 
বনী ইসরাঈলের সম্মুখে এ সুরার মধ্যে তাদের পূর্বপুরুষগণ যে আল্লাহর প্রতি প্রতিশুন্ততি ভংগ 
করেছিল এবং চুক্তির অবমাননা করেছিল তার বর্ণনার মাধ্যমে এদের আলোচনা আর্ত করেছেন। 
আর এই আয়াতে সন্বোধিতদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এরা তাদের সেই কুফরে আরো 
বাড়াবাড়ি করলে এবং হযরত মৃহাশ্মদ (স)-এর নৃবুওয়াতকে অস্বীকার করলে এবং তার অনুসরণ 
না করলে ও সত্য বলে না জানলে তাদের পুর্ববতীদের মতো আকৃতির বিবৃতি, তড়িতাহত হওয়া, 
গর্জনৈর মাধামে ধ্বংস ইত্যাদি আরো বহু নতুন নতুন আযাব দ্বারা তাদের ধ্বংস করা হবে। ইব্‌ন আব্বাস 
রো.) হতে বণিত আছে, ৩! & ১৩13০4৮1১১0) ১০৮০ 523-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন 
যে, এর অর্থ 172 $ ০৪505 51 তা তাদের পাপকর্ম সম্পকিত সতর্কবাণী বিশেষ ৷ আল্লাহ পাকের বাণীর 
অর্থ এই, শনিবারের ব্যাপারে সীমালংঘনকারীদের যে পরিণতি হয়েছিল তোমাদেরও সেরাপ পরিণতি 
হতে পারে--এই মর্মে সতর্ক থাক, 14251 অর্থ ৮]! জে 13১3321! (তারা শনিবারে পাপকার্য 
করার দুঃসাহস দেখিয়েছে)। হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো.) বলেন, যখনই কোন নবীকে আল্লাহ পাক 
প্রেরণ করেছেন তাঁকে শুক্রবারের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করেছেন, আকাশেও ফিরিশতাদের চোখে 
এর মর্যাদার সংবাদ দেওয়া হয়েছে, আর বলা হয়েছে যে, শুক্রবারেই অনুষ্ঠিত হবে কিয্লামত। 
অতঃপর যারা পূর্ববর্তী নবীদের অনুসরণ করবে, যেভাবে হযরত মুহাম্মদ সে-)-এর উদ্মমতের লোকেরা 
জুমআর পূর্ববর্তী সময়ের নির্দেশ মান্য করেছে এবং হঘরভ মৃহাশ্মদ সৈ১)-এর আদেশ মান্য 
করে তার মর্যাদাকে উপলব্ধি করেছে আর আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী ভার উপর দৃঢ়তা 
অবলম্বন করেছে, তাদের কল্যাণ অবধারিত । আর যারা এই নির্দেশ অমান্য করেছে, তাদের 
অবস্থা হবে গ্ররাপ যেমন ৬31 ws (৭ 55৭ cal ra! এ০-} ১-এ উদ্নিখিত হয়েছে। 
তাদের পরিণাম সম্পকে উল্লিখিত হয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহ্‌ পাব বানরে রূপান্তরিত হওয়ার 
নির্দেশ দিয়েছিলেন । এর কারণ ছিল এই, হযরত মূসা (আ.) যন তার সম্প্রদায়ের লোকদের 
জুমআর মর্যাদা রক্ষার আদেশ দিফ্জেছিলেন, তখন তারা উত্তর দিল ৪ “হে মুসা! তুমি আমাদের জন্য 
জুমআর দিনকে পবিত্র জ্ঞান করার আদেশ দাও বিভাবে এবং তাকে অন্য দিবদসমূহের চাইতে 
অধিক মর্যাদা দান করতে বল কেন£ আসলে শনিবারই ভো সকল দিনের সেরা দিন। কেননা, 
আল্লাহ ছয় দিনে আকাশ, পৃথিবী এবং অন্যান্য সমগ্র বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন এবং শনিবারে 
সব কিছুই আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিল। বর্ণনাকারী আরো বলেন ফে, 
খুস্টানদেরকে যখন হযরত ঈসা (আ.) আদেশ দিয়েছিলেন জুমভার দিন মর্যাদাবান দিনরূপে 
মান্য করতে, তখন তারা জওয়াব দিল, আপনি আমাদেরকে ডুমআর মর্াদার আদেশ দিচ্ছেন কেল? 
আসলে প্রথম দিনই ভো সবচাইতে সম্মানের দিন এবং দিন্সমহেত্র সদার তুলা, জব প্রথম বস্তই সব 
চাইতে মর্যাদাবান, যেমন আল্লাহ এক ও সবস্রেষ্ঠ। ভখন আল্লাহ পক তাকে বললেন হে, তুমি 
তাদেরকে ভাদের ইচ্ছ।র উপর ছেড়ে দাও। তবে তাদেরকে এ দিনে অমুক অমুক দায়িত্বসমুহ পালন 
করতে হবে, কিন্ত ভারা এ দায়িত্ব পালন করেনি। এজনা আল্লাহ এ পবিভ্র বিতাবে তাদের অবাধ্যতার 
ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, যন হযরত মুসা (আ.)-এর সম্প্রদায় তাকে 
শনিবার সম্পকে উত্তরাপ জওয়াব দিছেছিল, ভখন আল্লাহ পাক হযরত মূসা আ)-কে বললেন, 


Wwww.almodina.com 


সৃব্া বাকারা ৬৩ 


তাদেরকে শনিবারের ব্যাপারে স্বাধীনতা দাও, কিন্তু শত থাকবে যে, তারা এ দিনে মৎস্য বা অন্য 
কিছু শিকার করতে পারবে লা এবং কোন কাজকর্মও করতে পারবে না। যেমনটি তারা যুক্তি 
প্রদর্শন করেছিল। এরপর দেখা গেল শনিবার আসলে সমূদের মৎস্যকুল পানির উপরিভাগে ভেসে 
উঠ্তত। (০ ১৫ (৪7৭ p58 85 ডিস 1 [0১1 দ্বারা এ ঘটনার প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে । 
৮ ১০ অর্থ সুস্পষ্টভাবে পানির উপরিভাগে দেখা দিত। এ পরিণাম হয়েছিল তাদের হযরত 
মুসা (আ.)-এর উপদেশ অমান্য করার কারণে । আর শনিবার ছাড়া অন্য দিনসমূহে শিকারের 
অবস্থা ছিল অন্যান্য দিনের ন্যায় স্বাভাবিক এবং বর্ণনাকারী বলেন যে, 03-২4২১ £৪9 
oe [১১ দ্বারা এ কথার দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। কেননা, মৎস্যকুল মহান আল্লাহর 
ইচ্ছাত্তেই তা করেছিল! অবশেষে সকুল বনী ইসরাঈল এ অবস্থা দেখলে তারা মৎস্য শিকারের 
প্রতি লোভী হয়ে পড়ল আর আল্লাহর শাস্তিরও ভয় ছিল । তাদের কিছু লোক ও মৎস্য আহরণ 
করল এবং এ দ্বণ্যকাজ থেকে বিরত রইল না। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি সম্পকিত 
সতর্কবাণী ঘোষণা করেছিলেন । এরপর তারা যখন দেখল যে, তাদের উপর মহান আল্লাহর পক্ষ 
থেকে কোন শান্তি আসছে না, তখন, তারা এ কাজের পুনরাবৃত্তি করল এবং অন্যদ্দেরকেও জানাল 
যে, তারা মৎস্য শিকার করেছে, অথচ তাদের উপর কোন আযাব আসেনি। তখন বহু লোক এ কাজে 
প্রবৃত্ত হলো। তারা ভাবল যে, হযরত মুসা (আ.)-এর কথা ছিল ভিত্তিহীন । 


মহান আল্লাহর বাণী- 
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দ্বারা সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। যা আল্লাহ এ সমস্ত লোকদেরকে বলেছিলেন, যারা মৎস্য শিকার 
করেছিল, অতঃপর আল্লাহ পাক তাদেরকে পাপের দরুন বিরুত করে বানরে রূপান্তরিত করেছিলেন। 
বর্ণনাকারী বলেন, তারা মাত্র তিন দিন পৃথিবীতে জীবিত ছিল, পার্নাহারও করেনি এবং তাদের বংশ 
বৃদ্ধির ব্যবস্থাও হয়নি। আল্লাহ -তাতআলা যেভাবে তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন ছয় দিনে বানর, শূকর 
ইত্যাদি সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন।...এবং এই সম্প্রদায়কে তিনি বানররূপে বিকৃত করে দেন । এ 
ভাবেই আল্লাহ্‌ পাক যাকেযেমন করতে. চান করতে পারেন 


হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা ) বলেছেন, আল্লাহ প্রাক বনী ইসরাঈলের জন্য এঁ (সাগ্তাহিক) দিনকে 
ঈদের দিন হিসেবে নির্ধারিত করেছিলেন যাকে তোমাদের জন্যও করেছেন (তথা জুমআর দিনকে) । 
অতঃপর তারা এর বিরোধিতা করে শনিবারে পরিবতিত করল এবং এ দিনকে পবিভ্র জ্ঞান করল। 
আর যাকে পবিত্র জ্ঞানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা তা ত্যাগ করল! যখন তারা শনিবার ব্যতীত 
আর কিছুতেই রাযী হলো না, তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে শনিবারের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে কিছু 
পরীক্ষার সক্মূখীন করলেন। এমন কিছু কাজ সেদিনের জন্য আল্লাহ পাক হারাম করেছিলেন, যা 
ছিল অন্য দিনে হালাল। তারা আয়লা ও তুর অঞ্চলের মধ্যবর্তী একটি গ্রামে অবস্থান করছিল। 
ও গ্রামটির নাম ছিল মাদইয়ান 1 আল্লাহ পাক তাদের জন্য শনিবারে মাছ শিকার ও মাছ 
খাওয়া হারাম করে দিলেন। তারা দেখতে পেল যে, শনিবার আসলে মৎস্যসমূহ সুস্পন্টরাপে 
দৃশ্যমানভাবে সমূদ্রের উপকুলের কাছাকাছি স্থানে এসে একত্র হতো আর শনিবার চলে গেলে এগুলো 
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চলে যেত। ছোট-বড় কোন মাছই আর দেখা যেত লা! বহুদিন পর্যন্ত এ আবস্থা চলার পর তাদের 
মধ্যে মাছ শিকার ও মাছ খাওয়ার উগ্র বাসনা জুন্মাল। কোন কোন লোক গোপনে শনিবারে মাছ 
শিকার বারে, তাকে দড়ির সাহায্যে বেধে পানিতে ছেড়ে দিত এবং উপকূলে একটি খঁটি গেড়ে বেঁধে রাখত । 
পরবতাঁ দিন আসলে সে তযন এ মাছ ধরে নিত, আর বলত য়ে, সে শনিবারে মাছ শিকার করেনি। 
অতঃপর সে এ মাছ বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে খেত । পরবতী শনিবার আগলে অনুরূপ পন্থা অবলম্বন 
করত এভাবে যখন গ্রামের লোকেরা মাছের গন্ধ পেল, তখন তারা পর-্পরে বলাবলি করতে লাগল, 
আমরা মাছের গন্ধ পাই। এভাবে এ লোকট যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল অন্যরাও জর সন্ধান 
লাভ করলে অনুরূপ কাজে প্রবৃত্ত হলো! বহুদিন পর্যন্ত গোপনে তা চলতে লাগল। এ সময়ে আল্লাহ 
পাক তাদের প্রতি আধাব প্রেরণে তাড়াহুড়া করেননি। অবশেষে যখন লোকেরা প্রকাশ্যে মাছ খিঝার 
করা আরম্ভ করল এবং বাজারে বিক্রি করা অরু করে পির, তখন তাদের মধো আল্লাহ্‌ভীর এ কাট 
দল তাদেরকে বলব, সর্বনাশ! তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় কর এবং তাদেরকে তাদের অপকর্ম হতে 
নিষেধ করল। আর একদল যারা মাছ খায়নি এবং তাদেরকে নিষেধও করেনি, তারা বলতে লাগল 
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[আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দিবেন, তোমরা তাদেরকে পদুপদেশ দাও কেন? 
তারা বসন, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্বমৃক্তির জনা এবং যাতে তারা সাবধান ভয়। সে আরাফ 
আয়াত ১৬৪)] তখন প্রথম দলটি উত্তর দিল £ আমাদের উপদেশ এজন্য যে, তাতে যেন আমরা তোমাদের 
প্রতিপালকের নিকট আমাদের অপারগতার বিষগ্ন ব্যাখ্যা করতে পারি এবং এ আশায় যে, তারা যেন 
আল্লাহ পাঁককে ভয় করতে পারে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো.) বলেন, যখন তারা এহেন গহিত্ত 
বাজে লিপ্ত ছিল, আর এ অবশিম্ট লোকেরা তাদের মজলিস-কক্ষে ও উপাসনালয়সমূহে সকাল 
বেলা একন্র হয়েছিল, তখন দেখে দোষী লোকেরা অনুপস্থিত, তাদেরকে দেখতে না পেয়ে পরস্পরে 
বলাবলি করতে লাগল, নিশ্চয়ই এদের কোন ঘটনা ঘটেছে । ব্যাপারটা কি হয়েছে দেখ। তখন 
লোকেরা তাদের খুজে তাদের গৃছে গিয়ে দেখতে পেল য়ে, ঘরের দরজ্রা বন্ধ। তারা সন্ধ্যা বেলায় 
বাড়ীতে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল এবং ভোর হতে না হতেই এরা বানরে রূপাভরিত 
হয়ে গেল। লোকেরা তাদের পূরুষদেরকে চিনতে পেরেছিল, তারা নর বানরে এবং মহিলাদেরকেও 
চিনতে পারল, তারা মাদী বানরে এবং ছেলেমেয়েদেরকেও চিনতে পারল, তারা বানরের সন্তানে রূপান্তরিত 
হয়ে গিয়েছে। হযরত ইবৃন আব্বাস (রা.) বলেন, যদি না আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করতেন যে. যারা 
অপকর্ম হতে নিষেধ করেছিল তাদেরকে ভিনি ধ্বংসের হাত হতে বাচিয়েছেন, তাহলে অবশ্যই আমরা 
একথা বলর্তাম যে, তাদের সকলেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল! তাফসীরকারগণ বলেন, তা ছিল এ গ্রাম. 
যে গ্রাম সম্পকে আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মদ সে)-কে বলেছেন £ 
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(তাদেরকে সমুদ্র তীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন, .. ৷ (সুরা জারাফ £ আয়াত ১৬৩) 
হযরত কাতাদাহ রে.) হতে বর্ণিত-- 
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এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন £ আল্লাহ পাক তাদের জন্য মৎস্যকে হালাল করেছিলেন। তবে পরীক্ষা- 
মূল কভাবে তা শনিবারে শিকার করা অ’বধ করে দেন, যাতে প্রকাশ্যে জানা যায় কারা আল্লাহ্‌ পাকের 
অনুগর্ত, আর কারা অবাধ্য। এতে ওঁ গোত্রের লোকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেল একদল যারা 
শনিবারে মণৎ্স্য শিকার ও ভক্ষণ হতে বিরত ছিল এবং অন্যদেরকে নিষেধ করেছিল। আর একদল 
যারা নিজেরাই বিরত থাকল শূধু। আর একদল যারা আল্লাহ্‌র নিষেধের সীমালংঘন করেছিল এবং 
পাপকর্মে স্থির রইল। যখন তারা পাপাচারের ব্যাপারে সীমা লংঘনে বিরত থাকতে চাইল না, 
তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে বললেন যে, তোমরা তুচ্ছ ও ঘৃণিত বানরে পর্যবসিত হয়ে যাও। 
তারপর এরা বানরে পরিণত হয়ে গের । এদের একট করে লেজ গজাল, এরা পরম্পরে চিৎ কার 
দিতে লাগল। ইতিপূর্বে এরা পুরুষ ও শ্ত্রীর্জাত মানুষ ছিল। হযরত কাতাদাহ রে.) 
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এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করেছেন, প্রাদেরকে শনিবারে মৎস্য শিকার হতে নিষেধ করা হয়েছিল | 
কিন্তু মৎস্য শনিবারে পানির উপরিভাগ দিয়ে তাদের নিকট এসে উপস্থিত হঞো, আর তাদেরকে 
এভাবেই পরীক্ষা করা হয়েছিল। কিন্তু তারা সীমালংঘন করে মৎস্য শিকার করল! এজন্য পরিণামে 
আল্লাহ পাক তাদেরকে ঘৃণিত বানরে পরিণত করে দিলেন। হযরত সুদ্দী রে.) হতে উপরোক্ত আয়াতের 
ব্যাখা বণিত হয়েছে খে, এরা *আয্নলা*বাসী, যা সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের একটি গ্রাম বিশেষ । আল্লাহু 

পাক য়াহ্দীদের Rl শনিবারে সকল প্রকার কাজকর্ম নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন আর শনিবারেই 
সমুদের মৎস্য এ গ্রামের উপকুলের কাছে এসে ভিড় অমাত। এমনকি মৎস্য পানির উপরিভাগে তাদের 
ঠ্রোট বের করে দিত । আর রোববার হলে সেগুলো পানির নিচে তলিয়ে যেভ! অতঃপর পরবর্তী 


শনিবার পর্যন্ত আর কোন মৎস্য দেখা যেত না। 
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[ তাদেরকে সমুদ্র তীরবতাঁ জনপদবাপীদের সম্বন্ধে ভিড়েস কুরে? তারা শলিবারে সীমালংহন্‌ 
করতো, শনিবার উদযাপনের দিন মাছ পানিতে ভেসে তাদের নিকট আত । কিছু যেদিন ভাবা 
শনিবার উদযাপন করত না, সেদিন মাছ তাদের নিকট আসত না। (সুরা আরাফ £ জায়াত ১৬৩] 


মাছের এ অবস্থা দেখে তাদের কিছু কিছু লোকের মাছ খাওয়ার বাসনা সৃষ্টি হলো। তখন তারা 
এ ব্যবস্থা অবলম্বন করল যে, সমুদ্রের পাশেই গর্ত খনন করে সমুদ্রের সাথে তাবে একটি পরিখা দ্বারা 
যুক্ত করল। শনিবার আসলে পরিখ।টি খুলে দিত এবং ঢেউয়ের আঘাতে তাড়িত হয়ে মাছগুলো এ গর্তে 
এসে জমায়েত হতো । মাছ গর্ত হতে বের হতে চাইলেও পানির স্বল্পতার দরুন আর বের হতে পালনত না 


এবং এখানেই থেকে যেত । রোববার এসে তারা ওগুলো ধরে লিত। এ লোকটি মাছ ভাজা করলে তার 
১ 
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৬৬ তাফসীরে তাবারী 


প্রতিবেশী মাছের গন্ধ পেয়ে তার নি কট জ্রিজ্জেস করত, তখন ওরা তাদের মাছ ধরা সম্পকিত সংবাদ 
দান করত আর তারাও প্রতিবেশীদের মতো ব্যবস্থা অবলম্বন করত। অতঃপর যখন মাহ খাওয়ার 
বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ল, তখন তাদের যাজক সওপ্রপায় তাদেরকে শনিবারে মাছ ধরার বিষয়ে বলল, 
আফসোস! তোমরা কি শনিবার দিন মাছ শিকার করো? অথচ তাতো তোমাদের জন্য হালাল 
নয়। তারা বলল, আমরা রোববারে মাছ শিকার করছি। কেননা, আমরা রোববারেই ভা করছি। 
তখন ফুকাহাগণ বললেনঃ না বরং তোমরা এঁদিনই মাছ শিকার করেছ, যেদিন মাছ প্রবেশ করার 
জন্য পরিখার মুখ খুলে দিয়েছ। উত্তরে এরা বলল যে, না। এভাবে এ গহিত কাজ হত্রে বিরত 
থাকতে এরা অস্বীকৃতি জানাল। তখন যারা তাদেরকে নিষেধ করেছিল, তাদের একদল অন্যদলকে 
বলল £তোমরা এ লোকদেরকে নিষেধ কর কেন, যাদেরকে আল্লাহ তোদের কৃতকর্মের দরুন) 
হয় ধ্বংস করে দিবেন অথবা কঠোর আযাবের শাস্তি দিবেন । তোমরা তাদেরকে উপদেশ দিচ্ছ, কিন্ত্ 
তারাতোমাদেরুকে মানছে না। উত্তরে তাদের কেউ কেউ বললঃ আমরা এ জন্যেই উপদেশ দিচ্ছি 
যাতে প্রভুর নিকট আমরা দায়মুক্ত হতে পারি। আর এ জন্যেই উপদেশ দিচ্ছি যেন তারা তাকওয়া 
অবলম্বন করতে পারে। যখন শেষ পর্যন্ত ওরা উপদেশ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাল, তখন তাদের 
মধ্যে যারা মুসলিম ছিল তারা বললঃ আমরা তোমাদের সাথে একন্রে একই গ্রামে বসবাস 
করব না। তারপর তারা গ্রামের মধ্যে একটি দেয়াল নির্মাণ করে গ্রামকে দু'ভাগে বিভক্ত করল। 
এভাবে মুসলমানগণ তাদের জন্য একটি প্রবেশদ্বার রাখল আর সীমালংঘনকারীরা আরেকটি। 
হযরত দাউদ (আ.) এদের প্রতি অভিসম্পাত দান করেছিলেন । এরপর মুসলমানগণ একটি 
প্রবেশদ্বার দিয়ে যাতায়াত করত এবং অবাধ্যগণ অন্য একটি দিয়ে । একদিন মুসলমানগণ তাদের 
প্রবেশদ্বার খুললেও কাফিরগণ তাদেরটি খুলেনি। এভাবে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রবেশদ্বার না 
খুললে মুসলিমগণ দেওয়াল টপকিয়ে তাদের অঞ্চলে ঢুকে দেখতে পায় যে, ওরা সকলেই বানরে 
রাপান্তবিত হয়ে গিয়েছে এরা সকলেই লাফালাফি করছিল! এরা তাদের প্রবেশদ্বার খুলে দিলে তারা 
মাতে বের হলো। 
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[তারা যখন নিষিদ্ধ কাজ ওদ্ধত্য সহকারে করতে লাগল, তখন তাদেরকে বললাম, ‘মণিত বানর 
হও।? (সুরা আশরাফ 3 আয়াত ১৬৬) 
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[বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা দাউদ ও মরিয়াম-তনয় কতু'ক অভিশপ্ত 
হয়েছিল! (সূরা মাঁয়িদা £ আয়াত ৭৮১] 
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সূরা! বাকারা ৭ 


এ দুটি আয়াতাংশে তাদের প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে। যাদের প্রতি লানত করা হয়েছিল, তারা ছিল 
৯ সমস্ত লোক যারা বানরে পরিণত হয়েছিল। মুজাহিদ হতে বণিত আছে, তিনি আয়াত 
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এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন যে, তাদেরকে আসল অর্থে বানরে রাপান্তরিত করা হয়নি, বরং তা একটি 
রূপক অর্থ বিশেষ। আল্লাহ পাক এ আয়নাতে তাদেরকে রাপক অর্থে বানর আখ্যায়িত করেছেন । 
যেমন আল্লাহ তাঁআালা ইরশাদ করেন, ৮15 ৮8 |-০-=43 9 1 ৯5 তাদের দৃষ্টান্ত 
পৃস্তক বহনকারী গর্দভ ভেম্ধআ £৫)] এ আয়াতে গাধার সাথে তুলনা করার বিষয়টিও একটি 
রূপক উপমা বিশেষ মুজাহিদ (রর) হতে অপর একাটি হাদীসে বণিভ আছে যে, 
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এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন £ তাদের অন্তর বিরুত হয়ে গিয়েছিল, তাদের আকর্তি বানরের রাপ 
হয়নি। আর এ ছিল একাট উপমা বিশেষ যা আল্লাহ রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন, 
1) Lia) 00৯8 ১০স্1 0৯ আয়াতাংশে ১৯০৪1 এর ব্যবহার একটি উপমা বিশেষ। মুজাহিদ 
রে.) কর্রক বশিত এই উক্তি আল্লাহ পাকের কিতাবে বণিত প্রকাশ্য আয়াতের বর্ণনার পরিপন্থী। 
কেননা, আল্লাহ তাআলা তার কিতাবে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে “বানর? 
আর কিছু সংখ্যক লোককে শুকরা-এ পরিণত করে দিয়েছেন এবং করেছেন কিছু লোককে 
তাগুতের পৃর্জারী। যেমন তাদের সম্পর্কে এই সংবাদও দিয়েছেন যে, ভারা ভাদের নবীদেরনের 
বলেছিল, “আমাদেরকে সুস্পম্টরাপে আল্লাহর দীদারের বাবস্থা বায দাও ওহং ভাজাহ ভাতাতা 
এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, তাদেরকে এ প্রশ্ন করার সময়ে ‘তড়িৎ ও গর্জন’ বত মুছণভজ্ত 
করে দিয়েছিলেন এবং এ সংবাদও দান করেছেন যে, ভারা বাছুর পুজা করেছিল। জন্য ভাছের 
তওবা হিসেবে নিজেদেরকে কতল করার বিধান প্রদান করেছিলেন এবং এ সংবাদও দান করেছেন 
যে, তাদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাস? অঞ্চলে প্রবেশ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তখন ভারা তাদের 
“নবীকে বলেছিল, যাঁও তুমি ও তোমার-প্রভু গিয়ে যুদ্ধ করে আস, আমরা এখানেই বসে খাকব। 
তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে তীহ্‌ প্রান্তরে দিশেহারা অবস্থায় ঘূরাফেরা করার বিপদে ফেজেছিলেন। 
কাছেই কোন মন্তব্যকারী যদি মন্তব্য করে যে, তাদের বানররূপে বিরত করা হয়নি তাতে কিছুই 
আসে-যায় না! কেননা, মহান আজাহ স্বগ্নং তাঁদের ব্যাপারে ঘোষণা দিয়েছেন মে, আন্থ হু পাকি তাদের 
কিছু লোককে বানর করে দিয়েছেন এবং কিছু সংখ্যককে শুকর করে দিয্লোহন। না বেউ হে 
বলেছেন, আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈল সম্পর্কে যেসব ঘোষণা দিয়েছেন, শগজোক হা এ জব চিন 
বিদ্যমান ছিল, যেমন তাদের নবীদের বির্লোহিভা করার কথা, তাদের গতি বিভিন্ন ধরুন ভান 
ও শাস্তি আসার কথ! ইত্যাদি ফিছুই প্রক্ুত অঙে ছিল না। কিন্ত যে কেউ এ সব কিছুর একটিকেও 
অস্বীকার করবে এবং ভন্য রকম বলে বিরুত করবে, তার নিকট প্রমাণ চাওয়া হবে এবং তার 
এহেন অস্বীকারকে প্রত্যাখ্যান করা হবে। অতঃপর এসব দলকে ডিজেস বরা হবে ভাদের তির 
সমর্থনে সহীহ ও কোন মশহর হাদীস আছে ঝি: না? হযরত মুজাহিদ রে)-ও এ মত এ জব দলীল- 


dy 
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৬৮ তফিসীরে তাবারাঁ 


প্রমাণের বিরোধী, যার পরে আর ভুলগ্রান্তির কোন অবকাশ থাকে না । এতদ্সম্পকিত বর্ণনাসমূহের 
উপর তাফসীরকারণণের এ কমত্য ইজমা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এবং এসব দলীলের ভ্রান্তি সম্পর্কে 
কোন ইজমা" সংগঠিত হয়েছে এ কথা বলাও তুল। 
eA LE Sd AMISAS AMI পাঠ পা 
ound 8০) 15555 pre) llLES.4র ব্যাখ্যা £ 
৫ UL 5 অর্থাৎ 1১93] (২5-0 155 যারা শনিবারের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করেছিল। 
৩: গর অর্থ মূলত নীরবতা, শান্তি ও বিশ্রাম। এজন্য নিদ্রিত ব্যক্তিকে ০ 5: বলা হয়। 
কেননা, সে এ সময়ে নীরব আর বিশ্রামরত অবস্থায় থাকে 1 পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 
LIU R255 4০-১: 9_ আমি তোমাদের নিদ্রাকে করেছি তোমাদের শরীরের জন্য 
শান্তিদায়ক। তা ক্রিয়াপদ ১০: ৩৮২ ০35 2: এর মুল উৎস। এর তাৎপর্য সম্পকিত 
অন্য একটি ভাষ্য অনুযায়ী একে ০৮1 নামে অভিহিত করার কারণ বলা হয়ে থাকে যে, 
০০ নাম রাখার কারণ, জুমআর দিনে আল্লাহ পাক সমস্ত সৃষ্টি পূর্ণ করেছেন, আর তা হলো 
শনিবারের পূর্ব দিন! ০-৮০১ 5১১-৯ 135345 অর্থ 15০০৮ (তোমরা হয়ে যাও) 
৬৮৮০)। অর্থ বিদূরিত ও বিতাড়িত যেমন--কুকুরকে বিতাড়িত করা হয়। এ শব্দ হতে নিশ্নোক্ত 
ক্রিয়াপদপমূহ উদ্ভূত £ Ll) চৈ 43 esl sp (সিত 3৯ 3115 উল 5 les 5 ঠক এন 
একটি ১১) পংক্তিতে এই শব্দটি নিশ্নরপে ব্যবহাত হয়েছে ঃ 
1০৮৮ ১৪৩ ৯০1 ১১৮ 01 চেক পিস শি? 2০ 01 AVN 


অনুরূপভাবে ০:৮৯ 55719-3495 এর অর্থও ঘুণিত ও বিতাড়িত বানরে রূপান্তরিত হয়ে যাও। 
হযরত মুজাহিদ রে.) থেকে বণিত, তিমি ০5251058১১৪ 15:95 এর অর্থ বর্ণনা করেছেন ০১ ১৪৮০ 
বা গণিত! হযরত মুজাহিদ রে.) থেকে অন্য সুত্রে অনুরাপ বর্ণনা রয়েছে। হযরত মুজাহিদ রে) 
হতে আরেক সুত্রে বণিত ১5-৮1৭: 2৯১৪ 15) 5 আর্থ 2১৪1৮ €ছুণিত ও লাঞ্িত)। হযরত 
রবী" রে.) হতে বণিত, ভিনি বলেন যে, ০২০৮৮ 2৯১) অর্থ ০২:০৪ ৮ 8517 অতিশয় 
ঘবণিত। হযরত ইব্ন ‘আব্বাস রো.) হতে বণিত আছে যে, (০০. অর্থ ১৩১ (ধিন্কৃত )। 


AA GSH প্র ঠি পা Aer পানি পা roe পাঠ তা “Ae ru পানু টিলা পাপা 


0 uri ০55 (5945 ৬5 ৮৪ রি (০৮৪ ৮০) (০ (৫02৮5 (২৭) 


(৬৬) আমি তা তাদের সমসাময়িক ও পরবণ্িগণের শিক্ষ! গ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত ও 


মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ সুরূপ করেছি। 
তাফসীরকারগণ | 2 এবং 5)! এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। 
রত ইবন আব্বাস রো.) হতে এ প্রসংগে = দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, সে বিষয়ে দুটি 
বর্ণনা রয়েছে । প্রথমত যেমন হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র্লা.) হতে বণিত আছে যে, আয়াতাংশ ৬৭ 
তা ১9৯01 23 চস বা ধিকূত করে দেওয়া (544 !})! কাজেই এ ব্যাখ্যানুযায়ী 
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সূরা বাকারা ৬৯ 
সর্বনাম (৯ এর সম্পর্ক হচ্ছে 7২-4৮-৮৮78 তা ১.৯ এ! 0৪২৮৮ হতে ক্রিয়াবাচক বিশেষ 


(4/০)! এ ব্যাখ্যানুযায়ী আয়াতাংশের অর্থ দাড়াবে, এল 5৭০ ১১-3 150 এবং উড 
তর্থ ৮৯181 Lida 9 322 sh | 278 = 


হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর দ্বিতীয় মত হলো যেমনঃ ০2২০১ SS 3 lla 
০৫৪১০) ১5555 কুক ৮9255 অর্থ ৩৮৪1 --। এই ব্যাখ্যানুসারে সর্বনাম ৮৯ এর 
সম্পর্ক হবে 9 ৮০৯] ১৮5 751 কিন্তু এর আলোচনা পূর্ববর্তী কথায় উল্লিখিত হয়নি। পরবতা 
আলোচনায় তার প্রসংগ উল্লিখিত হওয়ায় এর উল্লেখ ইংগিতের মাধ্যমে হয়েছে এবং এর ইংগিতবহ 
হশ ০০৪1 তে চি 15 ৯৪1 ডাই 51 pals af] 5771 অন্যদের মতে ৮১৬ অর্থ 
ভা] চে ist dois ডে ২২981 ৯৯৪71 এ ব্যাখ্যার আলোকে এদের মতে সর্বনাম ৮৯ 
দ্বারা 1587. ৩৪১। (5231 ১২ বুঝানো হয়েছে। অন্যান্য তাফসীরকারের মতে ৯ 1৯35 অর্থ 
৮1 SIC loa 95531] 5১৮৪1 আসুন 471 এদের মতে + সর্বনাম দ্বারা 2১১৪1 এর প্রতি 
ইংগিত করা হয়েছে। অন্য তফসীরকারণের মতে ৮ ৮৯7৪ অর্থ ১1; ৩! ডে CAEL এস উই আসত 
(অৰ্থাৎ যে সম্প্রদায় শনিবারে সীমালংঘন্‌ করেছে, তাদের শান্তি স্বরূপ) 


£% লতা 

YU এর ব্যাখ্য। £ 

এ ৮৫১ শব্দটি ক্ৰিয়াবাচক বিশেষ্য? খেমন, ১ LO ১০১ 9১৩৪ ONS 45 —| 
৭ (01 শব্দটি মূলত 5-$.১৯)।-এর ভার্থে ব্যবহৃত । যেমন £ ৪ ১৮=}। ১১) ০৩০০ এর একটি 
উ্ভি প্রণিধানযোগ্য 8 4833 কি ভে সি LAT ala 0520501৮552 এ 


উপরে বাণিত আমাদের ব্যাখ্যার অনুরাপ একটি হত হযনুত ইব্‌ন আব্বাস রো.) হতে বণিত 
আছে। হযরত ইন আব্বাস (রা) বলেনঃ সিএ জর্থ 7৪৯1 শাস্তি) । হযরত রবী 
(রা.) হতে বণিত, ভিনি * 15১ ১ ও এর ব্যাথ্যা প্রসংগে বলেন 8 বড 5৮5 5? শোভি)। 


পপি তা পাপা hee কাহিল ০ 


€ 5942৮55674৪ ০৪-2৫০-এর ব্যাখ্যা হ 


মুফাসসিরগণ এ আয়াতাংশের বাথ? প্রংদে একাধিক মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, 
যেমন $ হযরত ইব্‌ন “ব্বাস (রা) হতে বণিত আছে, তিনি ভাল্লাহ পাকের বাণী চি 42 052 ৮) 
এর ব্যাখ্যায় বলেন, যাতে গরব্তভিগণ আমার শাত্তি সম্পকে সতর্ক হতে পারে আর (8 
এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ যারা ভাদের সংগে অহশিচ্ট ছিল। হযরত রবী রো.) হতে বণিত, তিনি 
1585 ৮385-3১-5৫ ও আগ্জাতা শের ব্যাখ্যায় বলেন, যে সমস্ত পাপাচার ইতিপুবে তাদের দারা 
সংঘটিত হয়েছিল আর 15-2/-5দ5 অর্থ ওরা যে সমস্ত মাছ শিকার করেছিল তার শাস্তি স্বরূপ ॥ 
হযরত ইবন আব্বাস পো.) থেকে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। হযরত ক্াতাদাহ রে.) থেকে 
বণিত, তিনি ৬-১4-৪ ৩-ই এর ব্যাখ্যায় বলেন, উক্ত সম্প্রদায়ের পাপাচারের শাস্তি স্বরূপ 
আর ৮৪-41-70০3 অর্থ মাছ ধরার শাস্তি স্বরূপ। হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বণিত আছে, তিনি 
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go তাফসীরে তাবারী 


৫-৪4-44 ০-০ এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ যে সমস্ত পাপ কাজ পূর্বে করেছিল এবং 5. ৪ অর্থ 
যে সমস্ত পাপ কাজের দরুন তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। হযরত মুজাহিদ রে.) হতে বণিত আছে, 
32151591068 52 0 ০} YL -এর অর্থ প্রসংগে তিনি বলেন যে, ৬৪৬২ ৩-০% অর্থ 
৮৯ alka ৩৭ ভিত. এবং 16.415৮ ৪ অর্থ ডি ৩৭৯ ৬৪1 ১ 80০০৮০71 হযরত 
মুজাহিদ রে.) হতে অন্য সুত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে তিনি --15০১-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে 
বলেন যে, ১12২ ভে | 6৫3 (8৮71 অন্য কয়েকজনের মতে, যেমন হযরত সৃদ্দী রে-) 
হতে বণিত আছে যে, ৯০055 ৪-২ 4-3 ১-৪ 4) দে ও = -এর বাখ্যায় তিনি বলেন, 
৮৫0৮5 ৩১ la ৭8 0:44) (তাদের পূর্ববর্তী কার্যকলাপ ) এবং 18115 5 অর্থ 
তাদের পরবর্তী যুগের জাতিসমৃহও যদি এদের মত পাপ কাজে লিপ্ত হয় তা হলে আল্লাহু পাক 
তাদের সাথে অনুরূপ ব্যবহারই করবেন । অন্য কয়েকজনের মত হলো যেমন হযরত ইবুল 
‘আব্বাস (রা.) হতে বণিত আছে যে, (58155 5 343 0৭72 J JCS lla 5 অর্থ ol) | 
(এ মৎ্স্যগুলিকে) তাদের পূর্ববর্তী পাপকাজসমূহ এবং মৎস্য শিকারের পরবর্তী সময়ে কত 
অপরাধসমূহের শাস্তির কারণ স্বরূপ কয়েছি। 57555 94-3 ০-4: ১ সম্পকিত 
আলোচনা এই খা আমরা বর্ণনা করলাম। কিন্তু এসব ব্যাখ্যার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা 
হলো তা, যা হযরত দাহ্হাক রে.) কর্তৃক হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো.) হতে বণিত হয়েছে। তা এই 
যে, সর্বনাম > দ্বারা তাদেরকে প্রদত্ত শাস্তিসমূহ যেমন শাস্তি ও বিরুতি ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। 
কেননা, উল্লিখিত শাস্তির কথা দ্বারা উহ্য শ্াস্তিকেই বুঝানো হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর 
সমগ্র সৃজ্টিজগতক্ে তার শাস্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলা 
এ শব্দ দ্বারা সে শাস্তি বুঝিয়েছেন, ঘা এ সম্প্রদায়ের প্রতি নিপতিত হয়েছে_ আর তা 
পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষণীয়। কাজেই ১) বলতে উল্লিখিত শাস্তিসমূহ ধরা 
হলে অন্য কোন অর্থের দিকে সর্বনামেঘ্ধ সম্পর্কের চাইতে উত্তম হবে। এ ব্যাখ্যা অনুসারে 
আয়াতের অর্থ দীড়াবে এইঃ এ অর্থে আল্লাহ্‌ পাক অন্যান্য জাতিসমূহকে এদের মত দুজ্কর্ম 
করতে নিষেধ করেছেন, যে রকম দুক্ষর্য করেছে এ সব বিকৃত লোকেরা । কেননা, তখন তাদেরকেও 
এরুপ আযাব দেওয়া হবে। আর যারা ৮৮১৯৯১ অর্থ ও ০০1 1054-2-$ বলে ব্যাখ্যা 
করেছেন, তাদের সে অর্থ উদ্ধার করা একটি সুদূরপরাহভ ব্যাপার । কেননা, ০৮৪৯) এর উল্লেখ 
আয়াতে করা হয়নি? হয়ত উল্লেখ থাকলে তা বলা যেত । ঘদি কেউ মনে করেন যে, এভাবে 
অনুপ্লিখিত বস্তুর প্রতি ইংগিত করাও অসুবিধার কথা নয়। কেননা, আরবগণ কোন কোন সময় 
কোন বিশেষ নামের উল্লেখ ছাড়াও ভার সর্বনাম ব্যবহার করে থাকে । যদি এদিক দিয়ে বিচার 
করা হয়, তবে তা আল্লাহ পাকের কিতাবের প্রকাশ্য বর্ণনাভজির বিরোধী । বিশেষ করে যেখানে 
কিতাবের সুস্পম্ট বর্ণনাভঙ্জি অধিকতর যুজিযুক্ত, সেখানে তা বাদ দিয়ে এমন অর্থ গ্রহণ উচিত 
হবে না, যা কুরআনের বাকরীতি দ্বারা সমখিত নয়, আর রাসূলের হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত নয়; 
এমনকি এ বিষয়ে উলামায়ে দীনের কোন সর্বসম্মত (ইজমা) মতও নেহী। 


অনুরূপভাবে যারা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা এ এলাকার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিবাসীকে 
বুঝিয়েছেন, তাদের ব্যাপারেও পূর্বোক্ত মত প্রযোজ্য। 
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সূরা বাকার? ৭৯ 


£ এ Ar 
১-১-০ $০-এর ব্যাথা! ৪ 


যখন কেউ কাউকে উপদেশ দেয়, তখন আরবীতে প্রচলিত এ প্রবাদ বাক্যটি ব্যবহাত হয় £ 
Als 43 lke aks ol E০9 (আমি এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়েছি।) আর এ প্রবাদ 
বাক্যই হলো 8০১৭৮) শব্দের উৎস। যার অর্থ উপদেশ দান করা। এ ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে 
আয়াতের অর্থ দাড়াবে--- 


le: [51554 ৮৮-88-8144 5 এ এ 1-4-০. Le 4 (3 47২ UG! lal Y Ky. kala lam —3 
=! 5 1৪75 ৪:৪৪ Loosing 


অর্থাৎ অতঃপর আমি এ ঘটনাকে পূর্ববর্তী ও পরবতী লোকদের অন্য শিক্ষা হিসাবে এবং মুক্তাকীদের 
জন্য উপদেশ হিসাবে রেখেছি, যেনো তারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং স্মরণ রাখে ॥ হযরত ইব্‌ন 
আব্বাস রো.) হতে বণিত্র আছে, তিনি বলেন, ০ 5৭)! অর্থ ৩ 5১:23 ৪১555 (মূতাকীদের 
জন্য উপদেশ 'ও শিক্ষা)! 


AN 
শেষ্ঁ০-১-এর ব্যাখা ৪ 


০১ দএি। ভারা, যায়া আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আরোপিত ফল্পষলমূহ আদায়ে যত্রবান 
হয় এবং আল্লাহ্র নাফরমানী থেকে বিরত খাকে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস {র্য.) হতে বণিত আছে, 
তিনি বলেন ০-০-২-৯-০১ ১.১ = 543 অর্থ এ) ১] 0 ১7-578 05511 51 (যে মুগমিনগণ 
শিরক থেকে আত্মরক্ষা করে)। এভাবে সে আল্লাহ পাকের অনুগত হয়; শনিবারের বিষয়ে যারা 
সীমালংঘন করেছিল, তাদের শান্তির বিষয়টি ০-৮৪-১*-এর জন্যই উপদেশ জ্লাপে উপস্থাপিত 
করেছেন। ভা সুমিনদের জন্য শিক্ষা স্বরূপ হয়ে থাকবে । কিন্তু কিয়ামত পৰন্ত যুগে যুগে খারা এ 
শাস্তির বিধানকে অস্বীকার করবে, তাদের জন্য নয়, যেমন হযরত “আবদুল্লাহ ইবন আবিবাজ কোন 
হতে বণিত আছে, ০-৪৪-৭৪} £১: ৭5 অর্থাৎ এছ ০) । (2 911 € কিকাহতা স্বত্ত এ ঘটনা 
উপদেশ হিসাবে থাকবে) ! হযরত কাতাদাহ রে.) হতে বলিত, ০-57-789 £5 ৬৮৪ ভার্ন 
৯ ১৭ ঘোরা গৃথিবীভে তাদের পরে আসবে তাদের জন্য নসীহত )1 হযরত কাতালাহ রেন হতে 
অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। হযরত সুদ্দী রে-) হতে বণিত যে, ১৪ ২.৯০৭4 দ্বারা হযরত 
মুহাণ্মদ সে.)-এর উদ্মতকে বুঝানো হয়েছে। হযরত রবী“রো) হতে বণিত আছে ০০-8-8+1১18৮47 
এর অর্থ প্রসংগে তিনি বলেন 8 ৮ ০ ০-৪০০] 282 ৪7 ০3 এক (এ নসীহত শুধু মুস্তাকীদের জন)। 
হযরত ইবৃন জুরায়জ হতে বণিত যে, ০2৪-4১০} 2.১০54 5 অর্থাৎ ৯১৭০3 ০০ (ঘোরা 
পরবতাঁতে আসবে, তাদের জন্য উপদেশ হয়ে থাকবে)। 
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৭২ তাফসীব্রে ভাবারী 


ভি পা ত ASSN তে Ar NS IIASA IAS OG A 
৮ 878-2 |১৯$ ৩1 ly $y 4] টি ১৪৯ 25 ০৮৪৩ 15 (45৭) 


Ed পি ঠিঠিপা Ar ন পা € 45. পতি জল 


[510 ০০৪৩৯) | ০০০ 5551 ৩] 80352 [06 L 15 )৯-3 5৩০১ | [519 


ডে ঠেলতে “BD IAI CB তি ন পাড়ে Ae লি ডি পিল পাল FA 


3 ঠ 
EG Sa ৩৪) GY; § 3 [ এর ৪১! JG ৮০ Lo (5) ০৪ 73) (4) eof 


AAI AS তা AISA AN তত 


০১57০ 7১05 [51556 1 ১১ (2 ৩০1 5০ 


(৬৭-৬৮) স্মরণ কর, যখন মূসা! আপন সম্প্রদায়কে বলেছিল, আল্লাহু তোমাদেরকে একটি 
গরু যবাহর আদেশ দিয়েছেন, তার। বলেছিল, তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট! করছ? থুসা 
বলল, আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রর চাই, যাতে আমি জাহিলদের অন্তভুণন্ত না হই। 
তার! বলল, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট আবেদন কর, যেনে! তিনি স্পষ্টভাবে 
জানিয়ে দেন, ত! কি? মুসা বলল, আল্লাহু বলেছেন, তা এমন একটি গরু য। বৃদ্ধও নর, অন 
বয়স্কও নয়, মধ্যবয়সী । সুতরাং তোমাদের য! আদেশ কর! হয়েছে তাই পালন কর। 


এ আয়াত এমন আয়াতসমূহের অন্যতম, যার মাধ্যমে বনী ইসরাঈলের পূর্বপুরুষণণ, 
খারা আল্লাহু পাকের সাথে ওয়াদা করে তা ভংগ করেছে, তাদের প্রতি ধমক দেওয়া হয়েছে। 
তাদেরকে উদ্দেশ করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, “তোমরা আরো স্মরণ কর তোমরা আমার 
কাছে যে প্রতিশ্মতি দিয়েছিলে তা ভংগের কথা, ঘখন হযরত মূসা তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে 
বলেছিল- ওরা যখন তাদের জনপদে একজন নিহত ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডতকে কেন্দ্র করে ঝগড়া-বিবাদ 
করছিল_ আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী যবাহ করার আদেশ দিয়েছেন ৷ উত্তরে তারা বলল, 
তুমি কি আমাদের সাথে খেল-তামাশা করছ? ১১৫1 অর্থ খেল-তামাশা ও তাট্রা-বিব্রপ। যেমন 
কোন কবি তার একটি ১৯১ -পংজ্তিতে বলেছেন 

a) টে এ 51010 ৮ ক alah গে] জে ofa. 
এখানে ব্যবহাত ৩১ ১৯ এ_৪ অর্থ ০৫৭৭ 5 ০ ১৯৮ ০3--0 আসলে আপ্বিয়া আলায়হিমুস্সালাম আল্লাহ 
পাকের পক্ষ থেকে যে সব আদেশ-নিষেধ বিষয়ক বাণী নিয়ে আসেন এ ব্যাপারে কোনরূপ বিদ্রপ 
করা নেহায়েত অনুচিত । কিন্ত বনী ইসরাঈল হযরত মূসা আ.)-এর ব্যাপারে মনে করেছিল 
যে, তিনি আল্লাহ পাকের আদেশ তথা নিহত ব্যক্তির ঘাতক চিহিন্ত করার বিষয় নিয়ে তাদের 
বিরোধ নিরসনে তাদেরকে একটি গাভী যবাহ করার ব্যাপারটি ঠাট্টা করেই বলেছিলেন। 195৯ (3১০! 
এখানে ক্িয়াপদের (14৮5) সাথে একটি ৮৮৪ ছিল, যা উল্লেখ করা হয়নি! কেননা, 
তা ৮,1১৯ এর স্থলে ব্যবহৃত হয় । +1; এর উল্লেখ না করার কারণ, পূর্ববর্তী কথায় ৮3 
-এর প্রতি ইংগিত রয়েছে। কেননা, 2 ১৪ 1535-3 01 Srl ১1 ১1-এর পর বাকোর 
অর্থ পূর্ণ হওয়ার দরুন শ্রবণকারীর জন্য প্রশ্নের কোন অবকাশ থাকছে না। এজন্য 1১০৯ 5 33 | 
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সূয়া বাকারা ৭৩ 
কথার পূর্বে 25 কে উহ্য রাখা সম্ভব হয়েছে । যেমন, ১১/০০৯। ১৯1! 2:৮২ ১5 (ইবরাহীম 
বলেন, “হে ফিরিশতাগণ, তোমাদের বিশেষ কাজ কি?” এ কথার পর ফিরিণতাদের উক্তি 
(51591 0৮731191105 [তারা বসন, “আমাদেরকে (একা অপরাধী অন্প্ররায়ের প্রতি) পাঠানো হয়েছে।ত 
সুরা খারিয়াত ৪ ৩১-৩২] এ আয়াতাংশেও *৮$ কে বিলুপ্ত করা হয়েছে, যা উত্তম বিবেচিত 
হয়েছে । এখানে ৮5১1১১ 19} 1:5 বলা হয়নি। যদিও বাক্যরীতি অনুযায়ী তাই হওয়ার কথা। 
তবে 5১510511905 এর স্থলে 1207 বললেও হতো, কিন্তু পূর্ণ একটি বাক্যের উত্তরে না 
হয়ে এক'টমাত্র পদের পরে আসলে তখন 1৬7 শা তথা ৮০ কে উল্লেখ করতে হতো । এর 
উদাহরণ হলো এ রকশ যে, আমরা বলি $ 1555 155 এ 5 ০৯? কেননা, তা ৮5৪ 
এর ক্ষেত্র, +২৯০ এর ক্চেত্র নয় যেখানে দুই কিয়াপদের মধ্যে ৪৩ করা যেতে পারে । 
এজন্যই যখন হযরত মূসা আ.)-এর সম্প্রদায় তাঁকে যা বলার ছিল তা বলেছিল, তখন উরে 
হযরত মূসা আ.) বলেছিলেন ঘে আল্লাহু পাকের সংবাদ নিয়ে কোনরূপ কৌতুকের আশ্রগ্ন 
নেওয়া অজ্ততারই নামান্তর এবং ভর ব্যাপারে ওরা যে সন্দেহ পোষণ করেছিল তিনি নিজেকে 
তা হতে পবিত্র করলেন ভিনি বললেন, 5-১} ০4 0551 ol sll 
“আমি এ সমস্ত মূৰ্খের অস্ত্ভূ ক্ত হওয়ার চাইতে আল্লাহ পাকের আশ্রয় চাই, যার! আল্লাহ সম্পকে 
মিথ্যা ও অমূলক সংবাদ দান করে।” হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে 15৯3৩৪31758 a0 a! 
১০১০ বলার কারণ প্রসংগে বণিত আছে যে, মৃহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন কতক 'উবায়দা হতে বণিভ 
আছে, তিনি বলেন যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে একজন নিঃসন্তান লোক ছিল, তাকে ভার এক 
উত্তরাধিকারী হত্যা করে দিয়েছিল এবং তাকে কাঁধে নিয়ে তার বাড়ীর বাইরে আবর্জনা ভুগে 
ফেলে আসল। অতঃপর তার হত্যাকাগকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে আরম্ভ হলো এক বিরাট বিবাদ । 
অবশেষে ভারা অন্ত্র নিয়ে মুখোযুখি সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। তাদের মধ্যে বুদ্ধিমান 
লোকেরা বলতে লাগল, “ভোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ পাকের রাসূল বিদ্যমান থাকতে তোমরা পরস্পরে 
ঝগড়া করছ কেন?” বর্ণনাকার বলেন, অতঃপর তারা আল্লাহ পাকের নবীর কাছে আসল । নবী 
তাদেরকে বললেন, তামরা একটি গাভী যবাহ কর। তখন তারা বলতে লাগল $ আপনি কি 
আমাদের সংগে বিদ্রুপ করছেন? ভিনি বললেনঃ ‘আমি আল্লাহ পাকের নিকট (এ ব্লকম বিদ্রপকারী 
অজ্ঞদের অনস্তভু ক্ত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই৷’ তখন তারা বললঃ তোহলে) আপনি আল্লাহ্‌র নিকট 
এঁ গাভীর বিবরণ জানার জন্য দুআ করুন! তিনি বল্লেন, আঘাহ্‌ পাক বলুন, ০১৭ ০0856 ও 


৮৮1 (এ অংশ থেকে) ০5.443 1 8৬ উচিত ৪ ৬৩ ৯৪০০৪ পর্যন্ত পাতি করলেন ৷ { সূর্য 


বাকারা £ ৬৭-৭১ আয়াত দ্রষ্টব্য)! 


বর্ণনাকারী বলেন, এভাবে নিহত ব্যক্তির গায়ে নিদেশিত পন্থায় জাঘাত 
নাম ভারি বাঃ বঃ নি আরও বন ঘে, গাজী: তার সম রত a ব্যতীত বারি 


করা হলে সে তার ঘাতকের 


তাতেও তান ত | এ হত্যার: কথা ভাত, হওয়ার ফলে হয্ঞাকারী এ লোকেরা নাভি হয়নি৷ 


k অন্য, একট হাদীসে হযরত. রবী" রে), কতক, হযরত “আবুল আল্রিয়াহ যাহ রে) হাতে বণিত, আছে, 
তিনি 2০87১12০501 55 ১12.51 0-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে একজন 
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৭৪ তাফসীরে তাবারী 


অত্যান্ত ধনী ব্যক্তি ছিল এবং সে ছিন নিঃসন্তান, তার এক নিকউতম আত্ীগ্ন ছিল, যে তার সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারী হবে,সে তার সসত্তি লান্ত করার জন্য প্র লোককে হত্যা করে রাস্তার সংযোগস্থলে 
ফেনে রেংখহিন এবং হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট এসে বলল, আমার আত্মী়কে কে বা কারা 
হত্যা করেছে ! হে আল্লাহ্‌র নবী! এখন আমি এ হত্যা রহস্য উদঘাটনের জন্য আপনাকে ব্যতীত 
অন্য কাউকেও দেখছি না। তখন হযরত মূসা আ.) জনত্রাকে একর করে আল্লাহ পাকের শপথ- 
সহ বোষণা পিলেন, যে কেউ এ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞাত হয়, সে যেন তা প্রকাশ করে। আসলে 
জনতা এওডদ্সপকে জানত না। তখন প্রর্পত হত্যাকারী অগ্রসর হয়ে বলল, আপনি আল্লাহ পাকের 
কাহে দুমা করুন, যাতে তিনি আমাদেরকে প্রকৃত ঘাতকের নাম বাতলিয়ে দেন'। হযরত 
মুনা শর") অব্লাহ পাকের কাছে দুআ করলে আল্লাহ পাক ওয়াহীর মারফত জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ 
পাক তোমাদেরকে একট গাভী যবাহ করার হকুম দিচ্ছেন। এত্রে লোকেরা আশ্চর্যাশ্বিত হয়ে বলতে 
লগ্ন, আপনি কি আমাদের সাথে বিদ্রুপ করছেন? (এ কথা হতে মহান আল্লাহ্‌র বাণী (১1 53. 
০৯-৮২-১13১ উল পর্যন্ত উত্লেখ করনেন) ৷ তিনি বসেন, হ্যা, তবে লোকেরা যখন গাভী বাহ 
করার অন্য আদিষ্ট হয়েছিল, তখন যে কোন একটি গাভী উপস্থিত করে তা যবাহ করলে তাতেই 
যথেষ্ট হতো। কিন্ত তারা বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়টি জটিল করে তুলেছে । তাই আল্লাহ গাকও 
তাদের অন্য কঠিন করে দিয়েছেন এবং যদি তারা (অবশেষে) ০৪১২৬০ dS! 5৩ ০1051 
না বলত, তাহলে কোন দিনই তারা ফোন সমাধানে পৌছুতে পারত না। আমাদের কাছে বর্ণনা 
এসেছে যে, তারা উক্ত বিশেষণের গাভী তালাশ করতে করতে অবশেষে এক বৃদ্ধার নিকট গিয়ে তা 
পেলো, যার কিছু ইয়াতীম সন্তান ছিল, আর সে রূদ্ধাই ছিল ওদের সমস্ত ভরণ-পোখণের দায়িত্ব- 
শীল। যখন সে বুঝতে পারল যে, উক্ত গাভী ছাড়া তাদের অন্য কোন গাভী বাহ করার উপায় 
নেই, তখন তার দাম দ্বিগুণ চাইল। তখন এরা হযরত মূসা আ.)-কে এসে এ সংবাদ জানালে হযরত 
মূসা আট) বললেন £ আল্লাহু পাক তোমাদের জন্য সহাজ করে দিলেন, কিন্তু তোমরা বাড়াবাড়ি করে 
নিজেরাই নিজেদের অন্য ব্যাপারটি কঠিন করে ফেলেছ। এখন গিয়ে তার দাবীরুত অর্থ দিয়েই তা 
খরীদ করে নাও!’ তখন তারা এসে এ গাভীটি তাদের দাবীর্ুত মূল্যে খরীদ করল এবং তা যবাহ 
করল। তখন হযরত মুসা আ.) তাদেরকে এ গাভীর একটি হাড় নিয়ে নিহত ব্যক্তির শরীরে আঘাত 
করতে বললেন। তারা তা করায় তার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হলো এবং সে তার হত্যাকারীর নাম বলে 
দিয়ে আবার মৃত অবস্থায় ফিরে গেল, যেমন ইতিপূর্বে ছিল। তখন লোকেরা হত্যাকারীকে পাকড়াও 
করল। আর সে ছিল এ ব্যক্তি, যে হযরত মুসা আ.)-এর নিকট এসে নিহত ব্যক্তির পক্ষে 
অভিযোগ পেশ করেছিল! এভাবে আল্লাহু পাক তাকে নিঞ্ুষ্ট কাজের জন্য মৃত্যুদণ্ড দান করলেন! 
সুদ্দী রে.) হতে বণিত আছে যে, তিনি 1১3 এ. ০) RSI 8 ৭1 01 ag ৬০৬৯ JUSS! 
৪ ০-7-$ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন যে, বনী ইসরাঈলের একজন খুব ধনবান লোক চিলি, ভার এক বন্যাও 
এক অভাবী ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। তারপর তার স্রাতুষ্পুত্র তার কন্যাকেবিয়ে করার প্রস্তাব দিলে এ লোক তা 
প্রত্যাখ্যান করে! এতে যুবক গ্রাতুজ্পুল্র রাগান্বিত হয়ে শপথ করল যে, সে তার চাচাকে হত্যা 
করবে এবং তার কন্যাকে বিয়ে করে তার সম্পত্তির মালিক. হবে।: এবং তার চাচার রক্তপণ 
দাবী করে এ অর্থও নিজে ভোগ করবে। একদিন শহরে. বনী ইস্রালের কোন কোন গোষ্ঠীর 
নিকট বাইরের কিছু ব্যবসায়ী আসে । তখন যুবকটি চাচাকে গিয়ে বললঃ চাচা! আপনি আমার 
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সুরা বাকারা a৫ 


সাথে চলুন এবং এ ব্যবসায়ীদের নিকট হতে আমার জন্য কিছু ব্যবসার সামগ্রী খরীদ করে দিন। 
কেননা, আপনাকে দেখলে এরা আমাকে পণ্য দিতে রাযী হবে। আমার আশা, এ ব্যবসায় আমি মুনাফা 
করতে পারব । ভাতিজার এ প্রস্তাবে চাচা রাভিবেলা ভাতিজার সাথে বাড়ী হতে বের হলো। বদ্ধ চাচা 
যখন এঁ গোষ্ঠীর অঞ্চলে পৌছল, তখন ভাতিজা তাকে হত্যা করে ফেলে রেখে আসে! সবালে জে 
তাঁর চাচাকে তালাশ করার জন্য বাড়ীতে এলো আর এমন ভাব দেখাল যেন সে উক্ত হত্যাকাণ্ড 
বিষয়ে কিছুই জানে না। এরপর সে ঘটনাস্থলের দিকে যারা করল। সেখানে পৌঁছে দেখতে পেল 
যে, লোকেরা তার চারপাশে জমায়েত হয়েছে! সে তাদেরকে গিয়ে ধরল এবং বলতে লাগল 
যে, তোমরাই আমার চাচাকে হত্যা করেছ! শেষ পর্যন্ত মৃতের রক্তপণ দিতে তারা রাষী হলো। 
যুবকটি মাটি আচড়িয়ে তার গায়ে মাখল এবং ‘হায় চাচা’, “হায় চাচা’ বলে বিলাপ করতে লাগল। 
সে তাদের বিরুদ্ধে হযরত মূসা আ.)-এর নিকট বিচার চাইল। তিনি তাদের বিরুদ্ধে রক্তপণ দেয়ার 
বায় দিলেন। তখন লোকেরা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট আরফ করল £ "হে আল্লাহ্‌র নবী, 
আপনি আল্লাহ্‌র নিকট দুআ করুন যেন এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক কে তা আমরা জানতে পারি এবং 
প্ররুত হন্তাকেই ধরা যেতে পারে। আল্লাহ্‌র কসম, তার দিয়্যাত রেভগণ্) দেওয়া আমাদের জন্য 
" কা্ঠন কোন কাজ নয় ; কিন্তু আমাদেরকে তার হত্যার অপবাদ দেওয়া হোব্ তা আমাদের জনা 
অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয়। মহান আল্লাহু তার পবিন্ন গ্রন্থে এই ঘটনাটিই বর্ণনা করেছেন এভাবে 


OU GST a2 Sle উই এক ly কা পো ১৮ Ld পোজ 515 
স্পা 


(স্মরণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে কতল করেছিলে এবং একে অন্যের প্রতি দোষারোপ কর- 
ছিলে--তোমরা যা গোপন ক্লাখছিলে আল্লহ তা ব্যক্ত করছেন । সুরা বাকারা, আয়াত ৭২ ) 


তখন লোকেরা বলল £ আমরা আপনার নিকট নিহত ব্যক্তি ও তার হত্যাকারী সম্পকে জির্জাসা করলাম, 
আর আপনি আমাদেরকে বলছেন একটি গাভী বাড কহুতে-ভাঙ্গলি কি এল্ভাবে আমাদের সাথে 
বিদ্রুপ করছেন? তখন হযরত ম্‌সা (তো.) উত্তরে বললেন £ ₹১-2-৫ dt ৩৭ বড Ef 1 এ 25 ৩৮! 


তখন হযরত মূসা আ.) তাদেরকে বললেন £ 5 3 15৯3553 G1 pS 68 40) 01751 


করে তা যবাহ করত, তাহলে শ্রাদের জলা হথেছ্ট হতো, কিন্ত ভারা বাড়াবাড়ি করছে, তারা হযরত 
মূসা আ.)-কে বিরক্ত করেছে । পরিণামে আল্লাহ পাক তাঁদের প্রতি কাভার হক্ষেছেল। তখন 
তারা বলল £ 


০০ 3 ১ শি 1.5 [0 568 A | ০) Ls b ৯ bls 0-৯-১ 03 J ০2০) €১) 1১1 LE, 


0 এ) 1১ (৮০৮2 ০092 L 8 


“হে মুসা আ.) আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট দুজা করুন, যেন তিনি আমাদের জন্য বলে দেন, 
তাকি? তিনি বললেন, আল্লাহ পাকি ইরশাদ করুছেল, ভা এহন গাভী, হা হুদ্ধগ্ড নয় এবং ভগ 
বয়স্কও নয়--মধ্য বয়সী 1? ১) ভর্থ এমন হৃদ্ধা যা বচ্চা ধারণ তক্ষম। এলে ভঙ যে মাল 
একটি বাচ্চা প্রসব বরেছে। ০1:11 তর্থ ওল হতে হবে ঘা উভয়ের মধ্যহ্তী পর্যান্কের। 
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৭৬ তাফসীরে তাবারী 


থে সন্তান প্রসব করেছে এবং তার সন্তানও সত্তান প্রসব করেছে। ১১৭ 6) 51 515713 অন! 
তোমাদেরকে যা নিদেশ দান করা হয়েছে তা-ই কর। তখন তারা বলল £ 


পা 8৩ 5 ০ কি) 05878 51 এ ক তিল sb Lad co-op jd esl 15108 
জি 


0 ০২১৮৮! ১০ ৪351 থে Ls 


“তাপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট দুআ করুন, যেন তিনি আমাদেরকে জানিয়ে দেন তার রংক্িয়াপ£ 
উত্তরে হযরত মুসা (আ.) বললেন £ (আল্লাহ) বলছেন যে, তা হবে এমন একটি গাভী, যার রং হবে 
উজ্জল হলুদ বর্ণ, খা দর্শকদেরকে মূখ করে ছেয়। তখন তারা বললঃ 


ial Al All Ol 5 blades diy esl) 
জা 


৪1751115285 


০9০) 2 এ-এ-ক্রএ all 


“আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন যাতে তিনি আমাদেরকে বলে দেন, গ্রাভীটি কিরকম? কেননা, 
গাভীর বর্ণনা এখনও আমাদের নিকট অস্পম্ট। আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই আমরা সঠিক লক্ষ্যে 
পৌছতে পারি!” তখন হযরত মুসা তো.) বললেন £ আল্লাহ্‌ পাক বলেছেন, তা এমন একটি গাভী, হা 
শ্রমে নিয়োজিত নয়। অর্থাৎ যা লাংগল টানে না বা ক্ষেতে পানি দেয় না, সকল দোষজটিমুত, থার 
শরীরে কোন প্রকার দাগ নেই, এর সারা গায়ের রং অভিন্ন। মাবো মাঝে সাদা, কাল বা লাল ফুট নেই। 

তখন তারা বলল» এখনই আপনি আমাদেরকে সঠিক বিবরণ দিয়েছেন! এবার ভারা উক্ত বিবরণের 
গাভী তালাশ করতে লাগল! কিন্তু কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। ইসরাইলের মধ্যে একজন পিতৃভভ 
লোক ছিল, তার নিকট একজন লোক একট মুক্তা বিক্রি করার জন্য নিয়ে আসল আর তার দাম চাইন 
সত্তর হায়ার দিরহাম! কিন্তু লোকটির পিতা ছিলেন ঘুমন্ত অবস্থায় এবং চাবি ছিল তার মাথার নিচে। 
তাই এ লোকটি বলল, তুমি আমার আব্বা ঘুম হতে জাগার জন্য অপেক্ষা কর, আমি তোমার নিকট 
হতে তা আশি হাযার দিরহাম দিয়ে কিন্ব। তখন বিক্বেতা ব্যক্তি বললঃ তুগি তাকে জাগিয়ে 
দাও; আমি তোমাকে যাট হাযারে দিতে রাযী আছি। এভাবে মুক্তা বিত্রেভা দাম কমাতেই 
থাকল। অবশেষে গে ত্রিশ হাযার দিরহামে গিয়ে পৌঁছল । অন্যদিকে এ ব্যক্তি তার পিতা 
জাগ্রত হওয়ার শর্তে দাম বাড়াতে থাকল । অবশেষে সেও একশত হাযার (এক লক্ষ) 
দিরহাম দিতে রাখী হলো । এরপর এ বিক্রেতা যখন এ বিষয়ে আরো বাড়াবাড়ি করতে থাকল, 
তখন এ লোকটি উত্তর দিল, আল্লাহ্র কসম, আমি কোন মুল্যের বিনিময়েই তোমার নিঘট হতে 
এ মুক্তা খরীদ করতে রাখা নই এবং কোন অবস্থাতেই সে তার পিতাকে নিদ্রা হতে জাগাতে 
অস্বীকার করল) আল্লাহ তাআলা তাকে এ মুক্তার বিনিময় দান করলেন এভাবে যে, তিমি 
এ গাভীটি তার জন্য নির্ধারিত করলেন। আর বনী ইসরাইল এ সব ওণ বিশিষ্ট গাভীর সন্ধান করতে 
লাগল। শেষ পর্যন্ত তারা এ লোকের কাছে এ গাভীটি দেখতে পেল এবং তাকে এ গ্রাজীটি তাদের 
নিকট বিক্রয় করার প্রস্তাব দিল। অন্য একটি গাভীর বিনিময়ে সে এতে রাষী না হলে তারা দুটির 
বিনিময়ে বিনতে চাইল। এবারও সে র্বাযী হলো না। তারা তিনটির বিনিময়ে কিনতে চাইল । 

এবারও সে রাযী হলো না। এভাবে গাভীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিল। এমনকি দশটি গাভীর বিনিময়ে 
হলেও পেতে চাইল । এবার বলী ইসরাঈলের লোকেরা তাকে বল্ল, আল্লাহ্র কসম! আমরা 
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স্রা বাকারা ণন. 


তোমার নিকট হতে এ গাভী নিয়েই ছাড়ব! অবশেষে এ লোকটিকে নিয়ে তারা হযরত মুসা আআ.) 
-এর নিকট গেল। আর তাঁকে বলল, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা আপনার বণিত গাভাটি এ লোকের. 
নিকট প্রাপ্ত হগ্নেছি! আমরা তাকে অনেক প্রকার মুল্য দানের প্রভাব দেওয়ার পরেও সে আমাদের 
নিকট এ গাভীটি বিক্রি করতে রাষী হয়নি। হযরত মূসা (আ.) বললেন, তুমি তোমার গাভীটি 
এদেরকে দিগ্নে দাও!’ তখন লোকটি বলল £ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আমার সম্পদ ভোগ করার 
ব্যাপারে সকলের চাইতে বেশী হকদার। তখন হযরত মূসা আ.) বললেন, “তুমি ঠিকই বলেছ।” 
তখন তিনি তার গোল্লের লোকদেরকে বললেন, “তোমরা যে কোন প্রকারেই হোক, এ লোককে রাষী 
করেই তবে নিতে পার। তখন তারা এ লোককে গাভীর সম পরিমাণ স্বর্ণ দিতে তৈরি হলো। এতেও 
সে রাষী না হওয়াতে শেষ পর্যন্ত দশগুণ স্বর্ণ দানের বিনিময়ে সে এ গাভী বিক্রি করতে রাযী 
হলো! এবার হযরত মুসা আঃ) বললেন, ভোমরা এই গাভী যবাহ কর। অতঃপর তারা তাকে যবাহ 
করল! হযরত মুসা (আ.) বললেন £ এর কিয়দংশ দিয়ে লোকটির শরীরে আঘাত কর । তথন 
লোকেরা গাভীর দুই কাধের মধ্যবর্তী হাড় নিয়ে মৃত ব্যজির শরীরে আঘাত করলা এভাবে লোকটি 
জীবিত হলো। লোকেরা তার নিকট জিজ্ঞাসা করল, তোমাকে কে হত্যা করেছে £ লোকটি বল্ল, 
“তমাকে আমার ভাতিজা হত্যা করেছে। সে এ পণ করেছিল হে সে আমাকে হত্যা করে আমার 
কন্যাকে বিয়ে করবে এবং আমার সম্পত্তি আত্মসাৎ করবে।” এবার লোকেরা এ যুবককে বন্দী করে 
হত্যা করল। 

ইবন আব্বাস রো) হতে বৃণিত আছে, সকলেই সম্মিলিতভাবে উল্লেখ করেছেন যে,যে কারণে মুসা 
(আট) তাদেরকে বলেছিলেন 1 5 ১৪-55-38০1 ত১০০ ২ 5151 তা ছিল বাগদা, আবুল 
আলিয়াহ ও সুন্দী (ক) কৰতু ক বণিত কারণের অনুরূপ । তবে কারো কারে! বর্ণনায় এর উল্লেখ আছে 
খৃ, হয ব্যক্তি লোকাটিকেভ্ত্যা কর্পেছিল, সে ছিল নিহত ব্যক্তির (5:4 এর) ভাই তাদের কেউ কেউ 
উদ্মেখ করেছেন যে, সে ছিল নিহত ব্যক্তির ভ্রাতুজ্পুন্ন । আবার কেউ এও উল্লেখ করেছেন খে, 
হত্যাকারী একজন ছিল না বং তার উভরাধিকারীদের 0১১) একটি দল ছিল--ঘারা তার 
মৃত্যুকে বহু বিল মনে করে ডাকে হত্যা করেছিল । তবে সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, তারা 
যখন মূসা জো)-এর নিকট এ হত্যাকাণ্ডের বিচার দায়ের করুল, তখন তিনি নিহত ব্যক্তি 
হৃত্যাকারীকে চিহ্রিত করার উদ্দেশ্যে এবটি গাভী ঘবাহ করার নির্দেশ দিলেন! আর এ 
আদেশদান ছিল আল্লাহ্‌ নির্দিনেই। তখন তারা জবাব দিফ্লেছিল্ যে, তাঁরা ঘে বিষয়ের বিচার 


নার 


A 
| 


১৩1 
20) 


প্রার্থনা করতে তাঁর নিকট এসেছিল তার সাথে, গাভী বাহ করার জন্দর্ক কিসের 2 এজন্য 


কেউ কেউ মুসা জো).কে বনতে লাগল যে, ভিনি তাদের নাহে বিদ্রুপ করছেন নাভো! ইবন হয়দ 
বলেন, বনী ইসপ্লাঈলের একজন লোক নিহত হলো । আর এ লাশটি কোন এহ দেহের এলাকায় ফেলে 
রাখা হয্ন। তখননিহত ব্যক্তির আত্মীগ-স্বজনরা এগোন্রের লোকদের নিন্ট এসে দাবী করল, “আল্লাহ্র 
কসম, ভোমবাই একে হত্যা করেছ ।” ভথন তারা বলল, “আল্লাহ্র কসম, আমরা ভাকেহত্যা কিনি” 
তারপর তাঁরা হযরত মূসা আ.)-এর নিবন্ট এসে বললঃ আমাদের এই নিহত ব্যক্তিটি আল্লাহ্‌র কসম তারাই 
হত্যা করেছে। তথন তারা বলল হে আল্লাহ্‌র নবী, আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি যে, আমরা হত্যা করিনি। ' 
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৭৮ তাফসীরে তাবারী 


বরং এই নিহত ব্যকিটিকে আমাদের অঞ্চলে ফেলে রাখা হয়েছে । তখন হযরত মুসা আ.) তাদেরকে 
বললেন £ ৮১8০১15৯২55 0145-4 ,340101-1 তখন তারা বলল, আপনি কি আমাদের সাথে 


বিদ্রপ করছেন ? মূসা আ.) উত্তরে বললেন 8 ০9 ০-2 ৮1 ০৭0 55191 40105 3 ৬5171 


মুহাশ্মদ ইব্ন কায়স হতে বণিত আছে যে, যখন নিহত ব্যক্তির আর্ীয়-স্বজন এবং যাদের 
বিরুদ্ধে এ হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ উদ্থাপিত হয়েছিল তারা মূসা (আ.)-এর নিকট এসে তাদের ঘটনা খুলে 
বলল, আল্লাহ হযরত মূসা আ.)-কে ওয়াহী-এর মারফত জানালেন, তারা যেন একটি গাভী যবাহ করে। 
হযরত মূসা আ.) তাদেরকে বললেনঃ ৩51 017৮৮552872 mds OS mls allo! 
০০৯ ৮০১1 ০4-1 তারা বলল £ নিহতের সাথে গাভীর কি সম্পর্ক ? তখন হযরত মূসা (আ.) 
বললেন $ “আমি তোমাদেরকে বলছি যে, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী যবাহ করার নির্দেশ 
দিচ্ছেন, অথচ তোমরা বলছ, তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ? ইমাম আবূ জাফর তাবারী 
(র.) বলেন, যাদেরকে হযরত মুসা (আ.) বলেছিলেন যে, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী যবাহ 
করার নির্দেশ দিচ্ছেন, তারা একথা জানার পরেও এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পরেও যে হযরত 
মূসা জো.) তাদেরকে যে কথার নির্দেশ দিয়েছেন তথা একটি গাভী যবাহ করার আদেশ--একমান্র 
আল্লাহ্‌র নির্দেশেই তা করেছেন এবং তা কোন বিদ্রুপ নয় বরং বাস্তব কথা, তখন তারা 
বলল £ আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করুন, গাভীটি কি ধরনের তা যেন আল্লাহ্‌ 
পাক আমাদেরকে বলে ছেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে যে আদেশ দিয়েছিলেন, তা বাস্তবায়নের জন্য 
যেকোন একটি গাভী যবাহ করাই যথেষ্ট ছিল, কোন বিশেষ ধরন, বর্ণ বা চরিত্রের গাভী যবাহ 
করার মধ্যে সীমিত ছিল না। কিন্তু তারা তাঁদের চরিত্রের বন্রতা, প্রকুতির রূঢ়তা ও বোধশভিণরি 
অভাবে এবং আল্লাহ তাদের জন্য শ্রমসাধ্যতা শিথিল করা সত্ত্বেও তাদের রাসুলের মনে কষ্ট দেওয়ার 
প্রবণতার কারণে বাড়াবাড়ির আশ্রয় নিয্মেছিল। হযরত ইব্ন আব্বাস রো.) হতে বণিত আছে, তিনি 
বলেন, যখন হযরত মুসা আ.) তাদেরকে বলেছিলেন8 ৩০৯ ৩1 05 9551 01 +এ 0 3১551 
তখন এরা তাকে মনোকষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলল, আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য 
এই প্রার্থনা করুন, যেন তা কোন্‌ প্রকৃত্তির গাভী তা সুস্প্ট করে দেন। কিন্তু যখন তারা অভ্ঞতা- 
বশত ও নবীর প্রতি দুর্বযবহারবশত এমন ব্যাপারে না বুঝার ভান করল, যেখানে যে কোন ধরনের 
একটি গাভী যবাহ করলেই যথেষ্ট হতো, বিশেষ করে আল্লাহ পাকের নবী আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাদেরকে 
যে সংবাদ দান করেছিলেন সে সম্পর্কে 15৯1-52-51 এর মত ছৃণ্য মন্তব্য করার পরও আল্লাহ 
তাদেরকে এভাবে শাস্তিদান করলেন যে, যেখানে তিনি তাদেরকে যে কোন একটি গাভী যবাহ করার 
আদেশ দিয়েছিলেন, সেখানে একটি বিশেষ জাতের গাভী যবাহ করার হুকুম দান করুলেন। যেমন 
তাদের উক্তি “এ গাভীর বিশেষ চরিত্র ও দৈহিক বিবরণকি কি আমাদেরকে বাতলাতে বনুন।” এর 
জবাবে আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন ৮ ০৪5235৮5303 ১১7 51-1 এখানে ০১১৪ 
অর্থ গ্রাভীটি এমন নয় যে বেশী বার্ধকোর ফলে দুর্বল হয়ে গিয়েছে। আরবী 5). ৩৯০-১ 
বলতে এ অর্থই বুঝানো হয়। এর ক্রিয়াপদ (৬ ও ১7 ০১ ১-৪7১। কবির নিম্নোক্ত পংক্তিতে শব্দটি 


নিশ্নরাপ ব্যবহাত হয়েছে £ 
৯৮৪1 eg AS sd 50 4 ০৮ তা gr উই 95 I 
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" সুরা বাকারা ৭৯ 


এখানে ০০১৭ শব্দটি ০-₹১-: এর অর্থে ব্যবহাত হয়েছে । অর্থাৎ আমার প্রতি বহু দিনের 
হিংসা ও বিদেষ। অন্য একজন কবির একটি পংক্রতিতে শব্দটি নিশ্নরাপ এসেছে £ 


১৯০৮৫) হজ ৬৩০১৯ + ০১১01 ER 


52 সম্পর্কে আমরা ষে ব্যাখ্যা করেছি তাফসীরকারগণও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। এ সম্পর্কে 
বিভিন্ন সাহাবার বর্মনাঃ হযরত মূজাহিদ রে) হতে বধিত আছে যে, 5) অর্থ 5 ১-৪-5 ১! 
হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস রো.) হতে অনুরূপভাবে বণিত আছে যে, 5১1-5) অর্থ 3১:53 অন্য একটি 
বর্ণনায় হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস রো.) হতে বণিত আছে যে, ০৪৬1 অর্থ বার্ধক্যে উপনীত | 
অন্য একট স্থানে হযরত ইব্ন “আব্বাস রো.) হতে বণিত আছে, তিনি ০17৪১ এর অর্থ করেছেন 
১০৯ 8১০ ০০০7। আর একট বর্মনায় ইব্‌ন আব্বাস রো.) হতে বণিত আছে যে,১১)৪১ অর্থ 
২১৪ 1-1 অন্য একটি সুত্রে হযরত মুর্জাহিদ রে) হতে বণিত আছে যে, ১১) অর্থ 

৯০11 1 অন্য একটি সূত্রে হযরত আবুল আলিয়াহু রে.) হতে বণিত আছে, (১০310 
অর্থ ২৮ ১৯১-১। অন্য একটি বর্ণনায় হযরত কাতাদাহ রে.) বর্ণনা করেছেন যে, & ১৪11 ০9121 
অন্য একটি বর্ণনায় হযরত কাঁতাদাহ ডা বর্ণনা করেছেন যে, 0531511 অর্থ ২০ ১৪11-51 
এখন আয়াতের অর্থ দাড়াবে এই 8 <A 13 ০ 015৯ তি ke ১১৪1 08 ০০০০০] 1 
অন্য একটি বর্মনায় হযরত সুদ্দী রে.) হতে বণিত আছে যে, ১০ 5211 ০৬1 0৪ 012)1 অর্থাৎ 


এমন ব্ু্ধা গাভী যা ফোন সন্তান প্রসব করে না! অন্য একটি বর্ণনায় ইব্‌ন যায়দ বলেন ৮৮৮০৪: 





Sons ০১)11--1 
প্রন ও 
BA লা ক্র 
৮)  5এর বাথ) £ 
Pad জা; 


আদম সন্তান বা চতুষ্পদ জন্তুর মধ্য যেসব জ্রীজাতি পুরু ডঃ সংস্পর্শে আসেনি, তাক” 
৫1 বলা হয়। এ শবন্দটর প্রথম অক্ষর ৮৮৪72 $245 বিশিষ্ট । এটি একটি 
বিশেষ্য পদ। তা কোন ক্িয়াপদে র্লাপান্িরিত হতে দেখা যায়নি । আর ১০1-এর প্রথম 
অক্ষর 4>_:--; বিশিষ্ট হলে তখন অর্থ হবে অল্প বয়সী উম্ট্র। স্হান আল্লাহ তাণ্তালা এই 
১৯০৪ দ্বারা ১৮০ পি ১০৮ সি খুঝিয়েছেনে। হয়রত সুদ্রাহিদ রে.) হতে বণিত, ১৪ ১5 
অর্থ 25৮21 অন্য একটি বর্ণনায় হযরত মুজাহির রে) হতে বণিত যে, 2১০৯৭) কি 
ভান্য এক বর্ণনায় হযরত ইব্‌ন “আব্বাস (রা.) অথবা 'ইকরামা (রাবীর সন্দেহ) হে বণিত, 
তিনি বলেন ৪ ১১৩ অর্থ 5১৮৭1 71 অন্য এক না হযরত ইবন আব্লাস রো.) হতে 
বণিত যে, 5৩ ১৪ অর্থ 5:54]! --1 অন্য এক সুত্রে হযরত কাতাদাহ রে) হতে বণিত, ১০০৮ 9৪০৩১ 
অন্য এক সুত্রে হযরত ইব্ম “আব্বাস রো.) হতে বর্ণিত, ১৩১ অর্থ 
অন্য একটি সুত্রে আবুল আলিয়াহ রে) হতে বণিত যে, ১০+ ১5 অর্থ 5%); 7) 
অন্য একটি সুত্রে আবু জা'ফর কর্তুক রবী" হভে ানুরাপ বমিত এবং হযরত জুদ্দী রর.) হতে 
2891 এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বণিত আছে-15০1 1405 31 503 এ (যে গাভী শুধুমাত্র একটি বাচ্চা 


প্রসব করেছে। ) 


৪. 
রপ্ত 


28 Gone Ns 71 
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৮০ তাফসীরে তাখারী 


ত্য পল 

০)1১৮-এর ব্যাধ! ৪ 

ইমাম আবু জাফর ভাবারী রে.) বলেনঃ ০) ৬-৭। অর্থ মধ্যবতী, যা পরপর দু'বার 
বাচ্চা প্রসব করেছে। তা এ এর বিশেষণ নয়। আরবী ভাষায় বলা হয়েছে যে, ৩৩:৯০ 
অর্ধ যেগাভীট ৩1৯১ এর পর্মায়ে সৌছেছে। আয়াতের অর্থ হলো এই £ 2১৯১ 31! 0 এ) 
4013 ৩১১ 015৮ LON; 0005১ খামে 355 শট 1১-৭." হিগাবেই অঠিকা। 
কেননা, 4013 ৪ দ্বারা ১৪1 ০১১21 ৩১০: বুখানো হয়েছে। এজন্য 0155 শব্দটি 
পৃর্বোন্তত দুট শঙ্দের পূর্বে আগার কোন সুযোগ নেই। কবি আল আখভালের একটি পংজিতে 
শব্দটর নিন্নরাপ ব্যবহার লক্ষণীয় ৪ 


ARG 5 (0.৮ টে ১ ১875 bes + 184 15২4 we OEE 53 


এখানে ০১৮ শব্দটি 0155এর বহুবচন রূপে ব্বহাত্ত হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে 
0 উল ৩১ 0195 81১51 777 কবি তামীম ইব্‌ন মকবিল-এর একটি পংক্তিতেও শব্দটির ব্যবহার 
দেখা যায়। যেমন 
LS ৪ YY, || Bee 1 =) || rr Les: ০) শখ [2০ lia এ AS চা ১ এ ১ 
আরবী ভাষায় ব্যবহৃত ০42 5589 0155 ১১৭ তা আবার শব্দটি কথনও কখনও 
০./০ রাপেও ব্যবহৃত হয়। তখন তা ৪7) এর বহুবচন বলে চিহ্নিত হয় (৯২)! ৩৭ ১319)! 
আবার আরবীতে শব্দটি থুদ্ধ-বিগ্রহের বিশেখন্রূপেও বাবহাভ হয়ে থাকে। যেমন 01 ৬৯ ৮১১৮ 
বলাহয় এ যুদ্ধকে যেখানে প্রথমবার হভাহত হওয়ার পরে দ্বিতীয়বারযুদ্ধ সংঘটিভ হয়ে আরো কিছু 
হতাহত হয় । 
হযরত ইব্ন যায়দ রে.) থেকে পংক্তিটি পাঠ করে খুনিয়েছেন £ 
LR নু ৮৩ whl) 10৫ (6) ls + Ax > [2 ৯১15 ls চা 1553 ১.০%- 


অর্থাৎ দ্বিতীয় বারের মণ যারা নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার আবেদন নিয়ে এসেছে এবং খারা 


নতুন প্রয়োজন নিয়ে এসেছে। ইমাম আবূ জাফর তাবারী রে.) বলেন, এ পংক্তিটি ফারাষদাথ রচিত । 
আমরা শব্দটির খে ভাখাভান্তিক আলোচনা করেছি বর্ণনাভিতি ক ভাষ্যকারগণও এর বাখ্যা অনুরূপ 
করেছেন। যেমন হযরত মুজাহিদ রে.) হতে বণিভ আছে যে, 413 ০-৪৫ 01 55 তার্থ 
৮৮ 5 যা একটি অথবা দুটি বাচ্চা প্রসব করেছে। অন্য এন সূত্রে হযরত মুজাহিদ রে.) হতে বণিত 
আছে যে, ভিনি বলেন, ৮১1 ৮5 সো 05৯11 -71 অন্য এক সৃত্রে হযরত মুজাহিদ রে) হতে বণিত 
যে, ৮৭ 01 521 মেধ্য বয়সী)। অন্য এক সুত্রে হযরত ইবৃন আব্বাস রো.) অথবা ইকরামা 
হতে বণিত (রাবী শুরামক-এর সন্দেহ) ভিনি বলেন যে, ০155 অর্থ এ 1১ ০৪১ (মধ্য বয়সী) 

জন্য একসুত্রে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বনিত, তিনি বলেন যে, «1 অর্থ ০০৪ 

5১2০০ 13 2০৯৮ কম ও অধিক বয়দীর মাঝামাঝি গাভী বা মধ্যবয়সী । চতুষ্পদ: জন্তুর জন্য এই 
সময়টি তার জীবনের সবচেয়ে শজি্শালী এবং দেখতে সুন্দর। আহেনেটি সূত্রে হযরত ইবুন আব্বাস রো.) 
হতে বণিত আছে যে, 01৯ অর্থ (মধ্য বয়সী) হযরত আবুল আলিয়াহ রে.) হতে বণিত আছে যে, 
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31 5০ অর্থ ০৮:১ ৷--। অন্য এক সুত্রে হযরত রবী‘ রে.) হতে অনুরাপ বণিত। হযরত বাতাদ।হ রে.) 
হতে বণিত যে, 4)1 ১১-5২-৮৮০1 ৬স্ব 177 হযরত মুজাহিদ রে.) হতে বণিত যে, ৩1 ১৪ হচ্ছে 
ও পশু, যা কোন বাচ্চা প্রসব করার উপযুক্ত এবং বাস্তবে একটি বা দুটি বাচ্চা প্রসব করেছে। হযরত 
সুদ্দী রে.) হতে বণিত আছে যে, ০1 *)1 হলো একটি পশুর বাচ্চা প্রসব করা এবং এর বাচ্চার 
বাচ্চা প্রসব করার মধ্যবর্তী স্তর। হযরত ইবৃন যায়দ (র.) হতে বণিত আছে যে, এ 1 5 তে 0 4! 
অর্থ অল্প বয়সীও নয় এবং অধিক বয়সীও নয়। 


শা 1 ৮8 পা 

৮৬১ ১ ৩৯৪এর ব্যাথ্য। £ 

৩1১ ০-5- অর্থ 4০৩12 250) ০০-7 (কম বয়স ও অধিক বয়সের মধ্যবর্তী সময়)। 
হযরত আবুল আলিয়াহ রে.) হতে বণিত আছে, এএ। ১০- অর্থ ৯4১11 5 9%001 ০-৮২-7 যদি কোন 
্রশ্নকারী প্রশ্ন করে যে, ০-5 সর্বদাই দুই অথবা অধিক বস্তুর মধ্যে ব্ঝাবার জন্যই ব্যবহৃত হয়, 
অথচ এখানে এ১। ১ সর্বনামটি একবচনের জন্য নিদিষ্ট, এর উত্তরে বলা হবে যে, যদিও এ! ও 
সর্বনামাটি একবচনের, কিন্তু এখানে তা দ্বারা দুটি অবস্থার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। আরবরাও 
১1১5 413 ছারা দুটি বস্তু বা দুটি অর্থের দিকে ইংগিত করে থাকে। যেমন, ফোন ব্যঞ্জি বলে 
থাকে 2113 2৪0৮১ ৮৫৮3 4০৮1০5! অতঃপর সে যদি বলে যে এ)) ১ ০৮। 94115 0 ৬০১ 
সেক্ষেত্রে তার কথিত এ!!! ১৪ 4)!১ এর দ্বারা ০15 ও ০-| এর (51 ও এল উভয়ের দিকে 
ইংগিত বুঝাবে। এদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে এ বাক্যের অর্থ দাড়াবে এই-- 


Gls Als ad Soe Ns Lops Lime 8১88-81-28 এল আত 


obs! 13 ১:০1 ৩০৪৭১ 01578 dns Lab) ৬০ ০৫ 54-8 মি] 2:১-৪$ 


হযরত মূসা (আ.) বললেন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, তা হবে এমন একটি গাভী যাখুব বেশী 
বয়সী রুদ্ধ নয় এবং কম বয়সীও নয়, যা সম্ভান প্রসব করেনি। বরং তা হবে মধ্য বয়সী এমন 
_অকটি গাভী, যা দুই বার বাছুর প্রসব-করেছে। অধিক বুড়া ও অল্প বয়সের মধ্যবতী পর্ঘায়ের। এই 
ব্যাথ্যানূযায়ী এ!) 5 সর্বনাম দারা তার ৩ ৮৫ (যৌবনাবস্থা) ও ১ €(বার্ধক্যাবস্থা) উভয়কেই 
বুঝানো হয়েছে। কিন্তু যদি ০৮৪11 এবং ১৪1 এর স্থলে দু'জন ব্যক্তির নাম হতো, তখন এ)।5 
দ্বারা এ দু'জনকে একত্রিত করতে পারত না । কেননা, 4)1১ দু'জন ব্যক্তির নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত 
হতে পারে না। যেমন যে ব্যক্তি এ কথা বলল যে 9১৮5 9 4১ )০-১+১ 4৮৪5 সেক্ষেত্রে 111 3 ০-হ-২ 5 
বলা শুদ্ধ নয়। কারণ, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদের মধ্যে ব্যবহৃত হতে পারে, দুই বিশেষ্য পদের 
মধ্যস্থলে ব্যবহাত হতে পারে না। 
পাঠ এরা 8 তা পা, পা 

০০১57০১৮০8০ U১ এর ব্যাখ্যা! ৪ 

মহান আল্লাহ পাক তাদেরকে উদ্দেশ করে বলেন, “আমি তোমাদেরকে যে কাজের আদেশ 
দিয়েছি, তা তোমরা বাস্তবায়ন কর, তাহলেই ভোমরা তোমাদের উদ্দেশ্যে সফল হতে পারবে এবং 
আমার নিকট তোমাদের প্রার্থনা কবুল হবে। আর আমি তোমাদেরকে যে গাভীটি যবাহ বরার্ আদেশ 
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দিলাম, তা তোমরা যবাহ কর। এতে আমার আদেশের আনুগত্যের মাধ্যমে তোমরা নিহত ব্যভির 
ঘাতক কে তা জানতে পারবে)” 


3 পিতা ডি পারত পাতে FAL ভর ও পাশা AIA পি পাতে টি লাঠি পাপা পর্ণ SA MS পা 


Velho UGH ০588 Sf ০ 535) ০ 00 ৬৪ 30 cof 208 0) 


A w তেওণ পা 3A 
০১৪ 055) 1)৮3 (6১9) ৪5৪ 


পাতি 


(৬৯) ভার! বলল, তোমার প্রভুর নিকট আমাদের জন; গ্রার্থন। কর, তিনি যেন 
আমাদেরকে বাতলিরে দেন (যে শাম্ভীটি যবাহ করতে বলা হয়েছে) তার বর্ণ কিরূপ। সে 
(মুসা) বলল, ‘আল্লাহ বলছেন, তা হুলুদ বর্ণের গরু, তার রং উজ্ছবল গাঢ় থা দর্শকদেরকে 


আলদ্দ দেয়।’ 

এটাও প্রথম বারের পর তাদের আর একটি হঠকারিতা বিশেষ ! বেদনা, প্রথম বারে 
তারা আল্লাহ্‌র নবীকে গোয়াতু'মিবশত্ প্রশ্ন করলে তাদেরকে গাভীর যে চরিত্র বর্ণনা করা 
হয়েছিল, তদনুযায়ী কাজ করলে তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। কেননা, আল্লাহ কোনো বিশেষ রং- 
এর গাভীকে ঢিহ্ন্তি করে দেননি। কিন্তু তারা অপ্রয়োজনীয় বাড়াবাড়ি না করে ক্ষান্ত হয়নি, 
আর এর ফলশ্ুততিতে তারা তাদের নবীর প্রতি গোয়াতু মিবশত বলল- যেমন ইবন ‘তাব্লাস 
(রা. বর্ণনা করেছেন। তোমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা কর-যেন তিনি আমাদেরকে তান রং কিতা 
বাত্রলিয়ে দেন। তখন শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে বলা হলো যে, তা একটি উজ্দ্রল হলুদ রং-এর গাভী, 
যা দর্শকদেরকে বিমোহিত করে দেয় । এভাবে তাদেরকে এটি বিশেষ বর্ণের মধ্যে সীগিত করে 
দেয়া হয়। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে যে গাভীটি যবাহ করার আদেশ দিয়েছি, তা উজ্জল হলুদ রং 
বিশিষ্ট । আর (9311৮ ৮) ০-২ অর্থ ৫-5) 254 651! এবং এজন্যই ৬১০০ পদটি 
£532" রাপে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এটি ৮ এর ০) ০০, আর ৮) ০-৮%২ এর ০৯১ হিসেবে দকে 
=} না দেওয়ার কারণ হলো এই যে, আরবীতে এ! এবং ৮৯ এর প্ৰশ্নসূচক শব্দ দ্বারা অনেক 
বস্তুর মধ্যে একটিকে নিদিষ্ট করা হয় । যেমন যদি বলা হয়ঃ 


- 102 rt! 2১9) ০০৯ ৮১৮০ WJ 05৮8 


আবু যেহেতু তা 0) ০-হ+ যুক্ত প্রশ্নের মত ব্যবহৃত হয়নি, তাই তাকে $ ৫:০! ধরে ০১-২১৭ 
হিসাবে ৮১) দান করা হয়েছে। কিন্তু এর স্থলে এ] আসলে তাতে পেশ হতো না। কেননা, ভাতে 
একাধিক বিষয়কে একন্রিত করা হয়! অনুরাপ অন্যান্য যে সমস্ত শব্দ এর সমার্থক, তায়ও একই 
অবস্থা এবং একই আমল করে, যা ৮ এবং ৪! করে থাকে। 

*1)$০ এর অথ প্রসংগে তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন । কেউ কেউ বলেন, 
এর অর্থ ১১! ১১34-০5 8১৪] এমত জম্পকিত বৰ্ণনাসমূহ ৪ হযরত হাসান রে.) হতে 
বণিত আছে, তিনি ৫-১ 21১ ৮০৪৮ এর অর্থ প্রসংগে বলেন যে ১1০11 544 ০৪2১ ০ । অন্য 
একটি সূত্রেও হাসান হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে । অন্য এক দলের মতে, ৩) 5; 1/৯৮ অর্থ 
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05) 5 078)! +1১৯০ -71 এতদসম্সকিত বৰ্ণনাসমূহ ঃ হযরত হাসান রে.) হতে বধিত যে, তিনি 
৬১5! পা ৮১8০ এর ব্যাখ্যা করেছেন ০9115 038)1 ৮০৮ দিয়ে । অন্য এক সূত্রে হযরত হাসান 
(র.) হতে বণিত আছে থে, তিনি (9 ০ ৮১-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, ৫৯৪ এ ৩-1 অন্য 
একটি বর্ণনায় জনৈক ব্যক্তি কতৃক সাঈদ ইবন ভুবায়র রে)হতে বঘিত আছে যে, এ) 58 তেও 4১৪৮ 5০৪ 
অর্থ 45)! 9 0১811 শ০৮-৮47% অন্য একটি বর্ণনা মতে হযরত ইব্‌ন যায়দ রে.) বর্ণনা করেছেন, 
তিনি বলেন যে, ৮১৬০ ৪৯ অন্য একটি বর্ণনায় হযরত মুজাহিদ রে.) হতে বম্ত, তিনি "১৪০ 578 ৫; 
{5 5 4515 এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন যে, যদি তারা কোন রকম একটি হলুদ রং-এর গাভী যোগাড় 
করতো, তাতেই যথেষ্ট হতো। ইমাম আবু জাফর তাবারী রে) বলেছেন, আমার মতে যারা 9১৪৮-এর 
অর্থ ৮১১০ 4 দিয়ে করেছেন, তারা কালো বর্ণের উটকে ১৪৮ 531 ৪১-৪ এবং ৮১৪৮ 2৪ 0০৩৩ 
বলার রীতি হতে এই অর্থ গ্রহণ করেছেন৷ এ উক্তি দ্বারা কালো বর্ণের উউকেই বুঝানো হয়ে খাকে। 
উটের মধ্যে কালো বর্ণের এ বিশেষণে ভিত করার একটি প্রধান কারণ হলো এই, সাধারণত 
কালো বর্ণের উটের রং হলুদ মিশ্রিত হয়ে থাকে। এ তার্থে কবির নিম্নোক্ত পংক্তি উল্লেখযোগ্য ঃ 
৮০৭: Vis! Av ৩১ 7 ৩ 5) SELLS 9 lg--n জল 4118 

এখানে ১৪০০১ দ্বারা ১১৭ ৩৯ বুঝানো হয়েছে । এ শব্দটি যদিও উটের একটি বিশেষ গুণ হিসাবে 
ব্যবহাত হয়, কিন্তু গরুকে এ বিশেঁখণে বিশেঘিত করা হয় না। তদুপরি আরবী ভাষায় ১০ বা 
কালো বর্ণকে ৬ দিয়ে বিশেষিত করা হয় নাঃ বরং গাড় কালো বুঝাবার জন্য £5 ;1>-এর বিশেষণ 

2) 3 এআ) ১1 5 এ] খা ৪ ৪1) 0০ ৪ dl) ৮ ১ | $৯ ইত্যাদি রাপে 
১5০) ১৯ বলা হয় না, কিন্ত টে ০৪৮1৯ এর মাধ্যমে 2০৪০ কে 
ই এ সমস্ত লোবের ভাষোর 


ব্যবহাত হয়ে থাকে। যেমন ও 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অথচ (3 


5৪) এর বিশেষণ দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে। আর এরূপ ব্যবহারই 
বিরোধী, যারা মনে করেন যে, 55 4৪ অর্থ গাঢ় কালো বর্ণ । 


০৭ 


ও 


পা নিতে 


(৫১ 9) ($-এর ব্যাখ্য। £ 

অর্থাৎ ০) ৮. অবিমিশ্রিত হলুদ রং-এর, হলুদ বণ €-টি বিশেষণটি এপ, যেমন সাদা 
বর্ণে টু যার তার্থ গাঢ় ও অকু্রিম। 

যেমন আমার বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, কাতাদাহ রে.) বলেছেন যে, 35 শে অর্থ 
তার রং অকুন্িম ও অধিমিশ্রিত। অন্য একটি সূত্রে রবী' রে) কতৃক আবুল “আলিয়াহ রে.) হতে 
বণিত আছে, তিনি বলেন যে, 0৬) ৮ অর্থ 35) 5৮ --। অন্য একটি সূত্রে আবু জাফর 
কতৃক রবী" রেট হতে অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। আর একটি বর্ণনায় আসবাত রে.) কর্তৃক সূদ্দী রে.) হতে 
বর্িত। তিনি $$ এর অর্থ করেছেন 07; 5 এ দিয়ে । অন্য একটি বর্ণনায় ইবৃন আব্বাস (রা.) হতে 
বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, (৫) ৮ অর্থ 2১৪৮৫) ৭৪ ৮ তথা এত বেশী উজ্জল রঙের 
ঘদ্দরুন তা শুভ্রতার কাছাকাছিতে উপনীত হয়। আবু জাফর (র.) বলেন, আমার মতে তা সাদা 
রংকেই বলা হযেছে । যেমন, ইবুন ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, ইব্‌ন যায়দ 
৫-)৪) ০-7৪ এর অর্থ প্রসংগে বলেছেন যে, ৩-) ১৪৮ 5 4২45 71 এ শব্দটি রূপান্তরিত হয়ে বিভিন্ন 
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৮৪ তাফসীরে তাবারী 


£5 ইত্রযাদি। 


কও 


ক্রিয়াপদের সৃষ্টি হতে পারে । যেমন ৮108 468 65 ১778 5 nis chi ad 33 


এ শব্দটি কবির ভাষায় নিশ্নরাপ ব্যবহাত হয়েছে £ 
C3 L$ 0591)19 1৮855 পতি + 2 


পে 
৬ 


> ১) 91 ১1৪ ০০০1৯ 


A i LE Ld 
wy) 1 0৯০এর ব্যাখ্যা £ 


০২০৮০] >=; অর্থ এ গ্রাভীটি, তার সুগঠিত দেহ, চমৎকার দ্‌শ্য এবং তার দিকে 
তাকানো লোকদেরকে আগ্রহাশ্বিত করে তোলে । অন্য একটি বর্ণনায় “আবদুস সামাদ ইব্‌ন 
মা'কাল বর্ণনা করেন যে, তিনি ওয়াহাবকে বলতে শুনেছেন যে, ০৫-১১-1১15) ত; অর্থ তুমি 
তার দিকে তাকালে মনে করবে যে, তার লোম হতে সূর্যের কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। যেমন 
আসবাত রে.) সুদ্দী রে) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ০৯১৮৭) ১ অর্থ 05৮1 জাস্ট | 


লী ডিল তে পাতা 6 পাপী সং পন্ড Ane পা Ge শার্শা 3A 


৮101৪ 8453 ১৯1 of ১ ৪ (১ 0 ai 2) Ww aa 3) ও CL.) 


+ 85:2০ 5৯ 
০5 5 4৪০) 401 58 ৩1 015 


(৭*) তার! আবার বলল £ তোমার রবের লিফট আবেদন কর, বেন তিনি স্ুম্পষ্ট- 
ভাবে আমাদের জন্য জালিয়ে দেন গরুটি কি? আমর! গরুটি সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছি 


এবং আল্লাহ ইচ্ছ! করলে নিশ্চয়ই আমর! দিশ। পাব। 

ইমাম আবূ জাদ্ষর তাবারী রে.) বলেন £ আয়াতে উল্লিখিত 1+$-31-; (ভারা বল্ল) দ্বারা 
বৃঝান হয়েছে যে, হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামের সম্প্রদায়কে যখন গাভী যবাই বরার হুকুম 
দেওয়া হলো, তখন তারা হযরত মুসা আ.)-কে বল্ল! তবে. আয়াতে ০১৮৮ (মূসা) শব্দ অথবা 
মূসা আ.)-এর প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী সর্বনামের উল্লেখ করা হয়নি, বি আয়াতের বাহ্যিক. অর্থ 
থেকেই এটা বুঝা যায়। আয়াতের অর্থ হবে এই, এ! ) £১1 40158 অর্থাৎ তারা তাঁকে মূসা (আ.) 
কৈ বলল £ তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আবেদন কর। সুতরাং উপরোলিথিত কারণে এখানে 
১। সর্বনাম উল্লেখ করা হয়নি। আল্লাহ্‌ পাকের বাণী (০ এ ৮] ০5- দ্বারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
তৃতীয় বার মুসা আ.)-এর সম্প্রদায়ের মূর্খতা ও তাদের নিবুদ্ধিতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । 
তা এই যে, তাদেরকে খন গাভী যবাহ করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তখন সহজলভ্য একটি গাভী 
যবাহ করলেই তাদের কাজ সম্পন্ন হতো। কেননা, তাদেরকে তখন কোন সুনিদি্ট বৈশিষ্ট্যের 
অধিকারী গাভী যবাহ করার হুকুম দেওয়া হয়নি। অতঃপর তারা যখন গাভীর ধরনের কথা জিডেস 
করলো, তখন তাদের বিভিন্ন বয়সের গাভীর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বয়সের গাভীর বর্ণনা দেওয়া হয়। 
তাদের বলা হয়, তা হবে এমন একটি গাভী যা ববদ্ধাও নয় এবং দূর্বল বাছুরও নয়। অতঃপর তাদেরকে 
যখন গাভীর বয়সের বর্ণনা দেওয়া হয়, তখন এ বয়সের নিরুষ্টমানের একটি গাভী যবাহ করলেই 
তাদের প্রয়োজন মিটে যেতো । কারণ» এ অবস্থায় গাভীর একটি নিদিশ্ট বয়স সীমার বর্ণনা ছাড়া 
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সূরা বাকারা ৮৫ 


অন্য কোন বর্ণনা দেওয়া হয়নি। গাভীটি একটি সূনিদিষ্ট বর্ণের হতে হবে এ কথাও তাদের বলা 
হয়নি । এরপরও তারা এরূপ গাভী যবাহ করতে অস্বীকার করলো যতক্ষণ না তা জুনিদিষ্ট 
বৈশিষ্ট্য এবং সুস্পষ্ট বর্ণনার দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য জন্ত থেকে চিহ্নিত না করা হয়। এভাবে বনী 
ইসরাঈল জাতি যখন তাদের নবীকে বার বার প্রশ্ন করে এবং তার সাথে মতবিরোধ বরে নিজেদের 
উপর কঠোরতা আনয়ন করে, তখন আল্লাহ পাকও তাদের প্রতি কঠোর হুকুম দান করেন । আর 
এ কারণেই আমাদের নবী সে.) নিজের উম্মতকে সম্বোধন করে বলেনঃ “আমি তোমাদেরকে: যে 
অবস্থায় ছেড়ে দিই তোমরা আমাকে তোমাদের সে অবস্থায় রাখতে দাও। কারণ, তোমাদের পূর্ববর্তী 
উশ্মতরা অধিক প্রশ্ন করে এবং তাদের নবীর সাথে মতবিরোধ করে ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং 
আমি যখন তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দিই ভোমরাভা পালন কর এবং যখন কোন বিষয় থেকেনিষেষ 
করি, তখন তা থেকে বিরত থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা কর! ইমাম আবু জাফর তাবাদ্ী (র.) বলেন, 
হযরত মুসা আ.)-এর সম্প্রদায় যখন তাঁকে খুব যন্ত্রণা ও কষ্ট দিতে থাকে, তখন ভাল্লাহ পাৰ 
তাদের প্রতি কঠোর হন এবং শাস্তির মান্ত্রা বাড়িয়ে দেন। এ প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস রো.) থেকে বণিত 
আছে, তিনি বলেন £ যদি তারা নিম্নমানের যে কোন একটি গাভী যবাহ করত, তবে তা তাদের জন্যে 
যথেষ্ট হতো; কিন্তু তাঁরা বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করন । তখন আল্লাহ পাক তাঁদের প্রতি 
কঠোর হলেন 1 উবায়দাহ রে) থেকে বণিত, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ তারা একটি 
সাধারণ গাভী যবাহ করলেই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো । নউবায়দাহ আল্-সালমানী থেবে: বণিত 
আছে, তিনি বলেন £ তারা বিষয়াট নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উ্থাপন করে এবং কঠোরতার আশ্রয় 
গ্রহণ করে । এ কারণে আলাহ পাক তাদের প্রতি কঠোর নির্দেশ প্রদান করেন। হিব্লামাহ 
থেকে বণিত আছে, তিনি বলেন £ বনী ইসরাঈল যে কোন একটি গাভী যবাহ ক্বরলেই তাদের 
কাজ সমাপ্ত হতো। তিনি আরও বলেনঃ ভারা যদি 9 55:৩5 201 ৮9101 5 তোদ্দাহ 
চাইলে আমরা সে গাভীর সন্ধান লাভ করব) না বলত, তবে তারা কখনও কাংখিত গাভীর 
সন্ধান লাভ করতে পারত না। হযরত মৃজাহিদ (র.) থেকে বণিত আছে, ভিনি মহান আল্লাহ্র বাণী 


2০73 Lom ol pS al Sl] Olas এপ ৬২ ৬513 
“অর্থাৎ যখন. .হয়রত. মূসা (আ.) তাঁর জাতিকে বলেন, আল্লাহ তোমাদের একটি গ্রাভী যবাহ 


করার আদেশ করছেন)-এর ব্যাখ্যায় বলেন £ তারা যে কোন প্রকার একটি গাভী যবাহ করলেই 
তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। অতঃপর হযরত মুর্জাহিদ রে.) পরবর্তী আয়াত 


০০ ১১০১) খু 2০২১ bt Js শা 5 bli ৬৪-২ 4 ) Ll 6১1। এ) ৪ 


(তারা বলল £ ভূমি তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে গাভী সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত 

জানাতে বল। হ্যরত্র মূসা আ.) বললেন $ আল্লাহু বলছেন, তা এমন একটি গাড়ী হবে, যা দৃদ্ধাও 

নয় এবং একেবারে বাছুরও নয়)-এর ব্যাখ্যায় বলেন 8 তারা যদি এ প্রকার এবটি গাভী যবাহ 

করত, তবে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। অতঃপর হযরত মুজাহিদ (র.) পরবর্তী আয়াত-- 

এপ Ss) নে 2০৪৯ টি 431 Joss ast 82 31585 ৪ Cet Shy 0 2! EE 
0 ৩২ ১৮ Gall 
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৮৬ তাফসীরে তাবারী 


(তারা বলল £ তোমার প্রতিপালকের কাছে এটাও জিজেস করে লও যে, গাভীটির রং কি 
হবে? মূসা বললঃ তিনি বলছেন £ গাভীটি অবশ্যই হলুদ রঙের হবে---এর রং এতখানি 
চাক্চিক্যপূর্ণ হবে যে, তা দেখে দর্শকরা সন্তুষ্ট হতে পারবে।)-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেনঃ 
যদি তাঁরা হলুদ রঙের একটি গাভী যবাহ করত, তবে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। হযরত 
মুজাহিদ রে.) থেকে অপর একটি সনদের মাধ্যমেও এরাপ বর্ণনা এসেছে। তবে এ বর্ণনায় অতি- 
রিক্ত এসেছে £ “কিন্তু, তারা কঠোরতা অবনম্থন করেছে, তখন তাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ 
করা হয়েছে ।” অপর একটি হাদীসে ইব্‌ন জুরায়জ (২১৯ 5২1) রর.) হযরত মুজাহিদ রে.) 
থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ তাঁরা যে কোন একটি গাভী যবাহ করলেই তাদের প্রয়োজন 
মিটে যেতো । হযরত ইবৃন জুরারজ রে.) আরও বলেন যে, হযরত আতা (*৬০) রে.) তাকে 
বলেছেনঃ তারা যদি নিকুস্টমানের একটি গাভী যবাহ করত, তবে তাও যথেষ্ট হতো। হযরত 
ইব্‌ন জুরায়জ রে.) আরো বলেনঃ হবরত রানূনূরাহ সাম্াল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তাদের 
একটি নিরুস্টমানের গাভী যবাহ করার নির্দেশই দেওয়া হয়েছিল। কিন্ত তারা যখন বিষয়টিকে 
তাদের উপর কঠোর করে দেয়, তখন আল্লাহ পাকও তাদের উপর কঠোর হুকুম আরোপ করেন। 
আল্লাহ্‌র শপথ! তারা যদি “ইন্-শা আরাহ” না বল্ত, তবে কখনও তাদেরকে গাভীর স্পষ্ট ও 
সঠিক বর্ণনা দেওয়া হতো না। হযরত আবুল 'আলিয়াহ রে.) বে]! 52) থেকে বণিত আছে, তিনি 
বলেনঃ এ জাতিকে যখন গাভী যবাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তখন যদি তারা কোন একটি 
গাতী পেশ করত এবং সেটি যবাহ করত, তবে তাতেই তাদের কাজ হয়ে যেত। কিন্তু তারা নিজেদের 
আত্মার উপর কঠোরতা অবলম্বন করলে আল্লাহও তাদের প্রতি কঠোর হন। এই সন্প্রপায় 
বদি 0 ০-৪-$-৯১ 4০1 ৮ 97 ( আল্লাহ চাইলে আমরা গাভীর সন্ধান লাভ করব) না 
বলত, তবে তারা কখনও এই গাভীর সন্ধান লাভ করতে পারত না। হযরত কাতাদাহ রে.) 
(১৮) থেকে বণিত আছেঃ তিনি বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত 
নবী করীম সে.) বলতেন£ এই জাতিকে একটি সাধারণ গাভী বাহ করার নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছিল, কিন্তু তারা যখন কঠোরতা অবলম্বন করে, তখন তাদের প্রতিও কঠোরতা করা হয়। 
হযরত নবী করীম মে.) আরও বলেনঃ শপথ সে আগার, যার হাতে মৃহাশ্মদ-এর প্রাণ রয়েছে 
যদি তারা ইন্শাআল্লাহ না বলত, তবে কখনও তাদের নিকট স্পষ্ট বর্ণনা দেওয়া হতো না। হযরত 
ইব্‌ন আব্বাস রো.) থেকে আরও বণিত,ভিনি বলেনঃ তারা যদি একটি গাভী পেশ করে তা যবাহ 
করত, তবে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হতো । কিন্তু তারা কঠোরতা অবলম্বন করে এবং হযরত 
মূসা (আ.)-কে কস্ট দেয়। এতে আল্লাহ পাক ভাদের প্রতি কঠোর হন। হযরত ইব্‌ন “আব্বাস 
রো.) থেকে আরও বণিত আছে যে, যদি এ জাতি অর্থাৎ ধনী ইসরাঈল এবটি সাধারণ গাভী যবাহ 
করত, তবে তাদের কাজ সম্পন্ন হতো । বিন্ত তারা কঠোরতা অবলম্বন করে, তাই তাদের প্রতিও 
কঠোরতা করা হয়। অতঃপর তারা গাভীর চামড়া দীনার দিয়ে পুর্ণ করে দেওয়ার শর্তে একটি গাভী 
ক্রয় করে। হযরত ইব্‌ন যায়দ (১৪) ০!) রে.) বলেনঃ তারা যদি আল্লাহ্র নিদেশ অনুযায়ী 
একটি গাভী গ্রহণ করত, তবে এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো । কিন্তু তাদের এ সবল প্রশ্নে 
বিপদ নেমে আসে। তারা বলল, “হে মুসা! তুমি তোমার রবের নিকট প্রার্থনা করে গাভী সম্পর্কে 
কিন্তু বিস্তারিত আনাতে বল।” এতে আল্লাহ পাক তাদের উপশ্থ কঠোরতা অবলম্বন করেন! হযরত মুসা 
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সুর! বাকারা ৮৭ 


(আ.) বললেন £ আল্লাহ পাক বলছেন,“তা এমন একটি গাভী হবে য।বুদ্ধাও নয় এবং একেবারে বাছুরও 
নয়, বরং তা হবে মধ্যম বয়সের 1” তখন তারা আবার বলল, তোমার রবের নিকট এটাও জিজ্ঞাসা 
বারে লও যে, গাভীটির রং কিরাপ হবে? হযরত মুসা আ.) বললেনঃ তিনি বলছেন, গাভীটি অবশ্যই 
হলুদ রঙের হবে--তা এমন চাক্চিক্পূর্ণ হবে যা দেখে লোকেরা সন্তুষ্ট হতে ' পারুবে। হযরত 
ইব্‌ন খায়দ রে.) বলেনঃ এবার আল্লাহ পাক তাদের উপর প্রথম বারের চেয়ে অধিক কঠোর 
নির্দেশ দান করেন । তারা এতেও গাভী যবাহ করতে অস্বীকার করে। তারা এবার বল্ল, তোমার 
প্রতিপালকের নিকট পরিক্ষার করে ভিভাসা করে বল, গাভীটি কিরূপ হওয়া চাই । কেননা, গাভী 
নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমাদের সংশয় রয়েছে! আল্লাহ চাইলে আমরা এর সন্ধান লাভ করব । 
এবার তাদের উপর আরও কঠোর শর্ত আরোপ করা হলো । হযরত মুসা আআ.) তাদের এ প্রশ্নের 
জবাবে বল্লেনঃ তিনি ইরশাদ করেছেন, ওটা এমন গাভী হবে, যা দ্বারা কোন কাজ করা হয়নি। 
জমিও চাষ করে না, পানি সেচের কাজও করে না এবং তা হবে নিখুত ও নির্মল। হযরত ইব্‌ন 
যায়দ রে) বলেন $ এতে তারা বিশেষ গৃণে গুণান্বিত একটি গাভী যবাহ করতে বাধ্য হলোন যা ছিল 
হনুদ বর্ণের, তাতে কালো বা সাদার কোন মিশ্রণ ছিল না। 

মরা উপরে সাহাবী, EA এবং তাদের পরবতি- 


ইমাম আবু জাফর তাবারী রে) বলেন, 
যদি একটি স্বাভাবিক 


গণের যে সকল মন্তব্য উল্লেখ করেছি, তাতে দেখা যায় যে, বনী ইসরাঈল 
গাভী যবাহ্‌ করত, তবে তাদের জন্য যথেষ্ট হতো, কিন্তু তারা কঠোরতা তাবু হন বরে বলে তাজ্হও 
তাদের প্রতি কঠোর হন। ইমাম আবু জাফর ভাবাল্রী (র.) আরো বলেন, এ সকল বিশেহভেক মতহোয 
সৃস্পম্টভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহ নিজ কিতাবে এবং তার রাসূলের মাধ্যমে যে সকল হুকুম বা 
নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন, তা বাহ্যিক্ভাবে সাধারণ নির্দেশভ্ঞাপকঃ। এগুলো অভ্যন্তরীণ ক্বোন বিশেষ নিদেন 
বহন করে না! তবে অবতীর্ণ কোন হুকুম অপর ভায়াত ছা অথবা আল্লাহ্‌র রাসূল খাস করতে 
পরেন! পাক কুরআনের বাহ্যিক আয়াত যে হুকুম বহন করে, হদি অন্য বোন ভাগ্পাত বা বাসূজের 

নির্দেশ সে হুকুমের বিপরীত হুকুম জারী করে উক্ত আয়াতকে খাস কুরে, তবে শুধুমাত্র খাডক্বৃত 


এ হুকুমটিই উত্ত' আয়াতের সাধারণ হুকুম থেকে বহিজ্কৃতনহবে । আয়াতের তন্যান্য হুকুম পূর্বের 
ন্যায় সাধারণ অবস্থায় বহাল থাকবে” ইমাম আবু জাফর তাবারী রে.) এ বিষয়টি নিজ কিতাব 
কিতাবুর রিসালা মিন্‌ লাতীফিল্‌ কাওলি ফিন্‌ বায্নানি আন্‌ উসূলিল্‌ আহ্ৰামি (01751 ০5 
(৮১) ০১৮1 or ol! ও ll পল] ০৮)-এ বিস্তারিতভাবে আলোচনা! 
করেছেন। তিনি নিজ মতের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন বরতে গিয়ে বলেনঃ উপরোছিখিত বিশেযড- 
গণের বক্তব্যে দেখা খায় যে, তারা সকলেই বনী ইসরাইলের কুৎসা বর্ণনা করেছেন। কারণ, তাদের 
যখন গাভী যবাহ করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তখন তারা তাদের নবীকে গাভীর বৈশিষ্ট্য, বয়স 
এবং তার আকৃতি সম্পর্কে জিক্তাসা করেছে। এতে বুঝা যায়, তাঁদের মতে বনী ইসরাঈল তাদের 
নবীন্ষে জিজ্ঞাসা করে ভুল পথ তবলগ্বন করেছিল। তাদের যখন আল্লাহ পাক গাভী যবাহ করার 
হুকুম দিয়েছিলেন, তখন তারা একটি সাধারণ গাভী যবাহ করলেই আল্লাহ্‌র হকু'ম পালন হতো 
এবং সত্যের অনুসরণ করা হতো | কেননা, এ অবস্থায় তাদের কোন নিদিষ্ট প্রক।র গাভী বা 
নিদিষ্ট বয়সের গাভীর কথা বলা হয়নি । অতঃপর হযরত মূসা আ.)-এর জাতি তাকে গাভীর 
বয়স সম্পর্কে জিড়েস করে! তখন তাঁদের সকল গাভী থেকে একটি নিদিষ্ট বয়স ও নিদিষ্ট 


1 
তত হর 
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৮৮ তাফসীরে তাবারী 


প্রকারের গাভীর বর্ণনা দেওয়া হয়। বিশেষজগণের মত অনুসারে হযরত মূসা (আ.)-এর জাতিকে 
যখন একটি বিশেষ গাভীর বর্ণনা দেওয়া হলো, তখন তারা তাঁকে দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করে প্রথম বারের 
ভুলের ন্যায় আর একটি ভুল করেছিল | তাঁদের মতে তারা তৃতীয় বার প্রশ্ন করে প্রথম ও দ্বিতীয় 
বারের মত তৃতীয় ভুল করে! তাঁদের মতে প্রথম বার তাদের উপর কর্তব্য ছিল আল্লাহ্র নির্দেশের 
বাহ্যিক দিক পালন করে যে কোন একটি পাভী যবাহ করা। দ্বিতীয় বার তাদের কর্তব্য ছিল, 
একেবারে ব্দ্ধাও নয় এবং একেবারে বাছুরও নয় বরং মধ্যম বয়সের একটি গাভী ষবাহ করা। 
উপরোন্লিথিত বিশেষগণের কেউ এই মত পোষণ করেন নি খে, দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে তাদের প্রতি যে 
বিশেষ ধরনের গাভী যবাহ করার হকুম দেওয়া হয়েছে, তা প্রথম বারের প্রকাশ্য হকুম খেকে পরিবতিত 
হয়ে বিশেষ হুকুমে রূপান্তরিত হয়েছে । ইমাম আবু জাফর তাবারী রে.) অতঃপর বলেন, উপরো- 
লিখিত বিষয়ের উপর বিশেষক্ঞগণের এ কমত্য এবং তাঁদের মতের সপক্ষে হযরত রাসূলুল্লাহ সে.)থেকে বণিত 
হাদীস স্পষ্ট দলীল বহন করে যে, আয়াতের হুকুম আম ও খাস হওয়া সম্পর্কে আমাদের অভিমত্র 
সঠিক্ক ও বিশুদ্ধ । আর কুরআন পাকের আয়াতে আদেশ ও নিষেধ সম্বলিত হুকুম খাস না হওয়া 
পর্যন্ত সাধারণ নির্দেশক্তাপক 1 এই আয়াতের কোন হকুমকে খাস করা হলে খাসক্কৃত এই হুকু'মটি 
আয়াতের সাধারণ নির্দেশ থেকে বহির্গত হবে এবং আয়াতের অপরাপর হকুম পূর্ববৎ সাধারণ অবস্থায় 
বহাল থাকবে । 

কোন কোন চরম মূর্খ ব্যক্তি বলেন, হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়কে গাভী যবাহ্‌ করার হুকুম 
দেওয়ার পর মূসা (আ.)-কে গাভী সম্পর্কে জিজ্ঞাস! করার কারণ ছিল এই, তারা ধারণা করে যে, 
তাদের নিদিষ্ট গাভী যবাহ করার হুকুম করা হয়েছে এবং এটা তাদের জন্য খাস করা হয়েছে 
ধেমন মূসা আ.)-কে একটি খাস লাঠি দেওয়া হয়েছে। একারণেই তারা গাভীর আসক্তি বর্ণনা করার 
জন্য মূসা আ.)-কে বলে--য।তে তারা গাভীবে চিনতে পারে। 


ইমাম আবু জাফর তাবারী রে.) এ মতকে প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে বলেন, যদি এই মুর্খ 
ব্যক্তি তার বক্তব্যকে গভীরভাবে চিন্তা করত, তবে এ কঠিন বিষয়টি তার নিকট সহজ হতো। সেটি 
এই, তার মতে মূসা আ.)-এর কাওম তাকে গাভী সম্পর্কে যে সকল জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, তা ঠিক 
ছিল। অথচ এতে তাদের প্রতি কঠিন নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। এছাড়া তিনি তাদের প্রতি আয় একটি 
দৃষণীয় বস্তু আরোপ করেছেন । সেটি এই, তার মতে মূসা আ.)-এর সম্পুদায় মনে করত যে, আল্লাহ 
পাক তাদের প্রতি কোন বস্তু ফরয (অবশ্য কতব্য) করার পর তার বর্ণনা নাদেওয়া বৈধ ছিল। অতঃ- 
পর তারা মহান আল্লাহ্র নিকট তা জিজ্ঞাসা করে নিতো। কিন্ত আল্লাহ্‌র প্রতি এ ধরনের বিষয় 
আরোপ করা মোটেই বৈধ নয়। এতদ্বাতীত তার মত অনুসারে উত্ত জাতির চরম মূর্খতা প্রকাশ পায় 
যে, তারা আল্লাহ্‌র নিকট তাদের উপর নতুন ফরয নির্দেশ অবতীর্ণ করার আবেদন জানায় । 
bale 4 দিও ০21 01 গেরুটি সম্পর্কে আমরা সন্দেহে পতিত হয়েছি)। 2১৪-+ বোবারাহ)-এর 
(বাকার) 1 কোন বোন বিরাজাত বিশেহভু ০১2: (বাকার)-এর স্থলে ১৪ 


বহবচন ১8) 
(বাকির) শব্দ পাওয়া যায়! যেমন 


(বাকির) পাঠ করেছেন। আরববাসীদের কথায় ১8158 
মায়মূন ইব্‌ন কায়স বলেন $ 
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সূরা বাকারা ৮৯ 


কবি উমায়্যা বলেন £ 
1)$- ৮5 ০)1 ats 08৩ ডল এব ওদএ 5৬7৮] ১ ৮085 ও 


উল্লিখিত চরণদয়ে 198 ৮7 শব্দের ব্যবহার থাকলেও আরবদের পবিত্র কালামে এভাবে পাঠ করা 
বৈধ নয় । কেননা, তা সুপরিচিত পাঠ পদ্ধতিতে নেই । ৮০-৪ 4-14১ আমরা গরুটি 
সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছি । ৮ ৮১ শব্দে বিভিন্ন পঠন পদ্ধতি প্লয়েছে। কোন কোন পঠন 
পদ্ধতি অনুসারে ৫2৩ শৌন)-কে ৮০৫৯৪ তোশদীদ নয়)-এর সাথে এবং 2৮১ হো)-এর উপর 
১; যেবর) দিয়ে পড়া হয়॥ যেমন (৮৬.5 (তাফাআলা)। ১২ শব্দটি 2১৫ "এর বহুবচন 
হওয়া সত্তেও 4১ ৮৩১ ক্রিয়াকে মৃযাকক্র ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, যে শব্দের একবচনে * ৮১ 
ব্লয়েছে এবং বহুবচন করার সময় *৮৯ কে বাদ দেওয়া হয়, সেটাকে “আরবরা মৃযাক্কার এবং 
মূওয়ান্নাছ উভয় পদ্ধতিতে ব্যবহার করে থাকে। যেমন পবিভ্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ 
১ হও এস ও ভি দঃ 5 এখানে 4৯5-এর ৩৮-১২-১4 কে মুযাক্কার ব্যবহার করা হয়েছে। 
কেননা, 4%) শব্দটি মৃযাকৃকার। অপর একটি আয়াতে }=-এর ০৪৮"কে মুওয়াম্নাছ ব্যবহার করা 
হয়েছে । কারণ, ০১৯১--২০-এর বহুবচন । আয়াতটি এই ৪ 2-8 918 55 9৮০৮1 ৪73৮5 
এখানে ১ ৪ কে মুওয়ালাছ ব্যবহার করা হয়েছে। অপর একটি গঠন পদ্ধতিতে ৩৫-এর উপর ৪১৪০১ 
এবং *(৮-১-এর উপর *-** (পেশ) বয়েছে। এ অবস্থায় ১৮ কে মুওয়ালাছ ধরে 4125 ক্রিয়াকে 
মুওয়ান্নাছ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন একে মুওয়ামাছ ধরে +3515 কে মুওয়ানাছ ব্যবহার করা 
হয়েছে। মৃওয়াযাছের চিহ্ন স্বরূপ 4; এ -এর শুরুতে একটি *৮১ আনা হয়েছে । অতঃপর 
দ্বিতীয় *৮3 কে ০০৪ এর মধ্যে 15১ করা হয়েছে। কেননা, ৮1৮5 এবং এর ০১৯* বেহির্গত 
হওয়ার স্থান) কাছাকাছি। সুতরাং ০৮৫ এর মধ্যে ০৪০৪৪ হয়েছে। এ ৮১ ক্রিয়া 028৮৮ হওয়ার 
ফলে এবং ১২ (সাকিন) ও ৮৭০; (যবর) থেকে মুভ হওয়ার কারণে £৮৪-এর মধ্যে (eet) 
(পেশ) হয়েছে । আর একটি পঠন পদ্ধতিতে *৮-১-এর স্থানে 7 এবং »! :-এর উপর ৮৪) 
(পেশ) দিয়ে পড়া হয়েছে। এ পদ্ধতি অনুসারে *--২14$ দ্রিয়াকে মুযাক্কার ব্যবহার করা হয়েছে। 
যেমন ৮১ (৮০৮৮৯%-১)-এ মুযাককার ব্যবহার করা হয়েছে । ওহ প্রন্র উপর 5 443 অবস্থায় ঠেস 
হওয়ার কারণে যেমন *৮5 এর উপর :=৮ (পেশ) দেওয়া হয়েছে, অনুর্ধাপভাবে 4: 123-এর ৮৮৯ 
এর উপর ০১:০৮ ভবিষ্যত কাল) হওয়ার কারণে 44% (পেশ) দেওয়া হয়েছে। 

ইমাম আবু জাফর তাবারী রে-)-এর মতে «-২৩১(০-০৫-এর ৮০৪৯5 এবং *৮৪-এর উপর 
৮৮৮) পঠন পদ্ধতিটি বিশুদ্ধ । কেননা, কিরাগ্াত বিশেষজগণ এ পঠন পদ্ধতির বিশুদ্ধ হওয়ার 


পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন । 


8 ঠিপাখিউর্প 5৩) 
0 ০) 5১4৪০) 41 cL ৩1 (31 ৮-এর ব্যাখা £ 


এ আয়াতাংশ ছারা হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় বুধধাতে চেয়েছে যে, তাদেছবে যে 
গাভী যবাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,সে গাভী চিহ্নিত করার ব্যাপারে তারা সংশঙ্ক ও সন্দেহের 
মধ্যে পতিত হয়েছে! এখন আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের এ সন্দেহ বিদৃরিত হবে এবং তারা প্রকৃত 
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৯০ তাফসীরে তাবারী 
গাভীর সন্ধান লাভ করবে। এস্থানে 15৪৮1 অর্থ গ্রাভীসমূহের মধ্যে কোন্‌ গাভী যবাহ করা তাদের 
কর্তব্য, সে সন্ধান লাভ করা। 


Mes AAA IA 4, IA JAG Bored পা চা 
sys ০১) 177 ০১১০ ৪)5-১৪-১1 ০5878 ৪০১1 005 (5) 
পিতা পা 0B Ire “ MA 
G2 43 52১০ ৬১ ০৯1 RIE b (6৯৪ £5১% ole _ ce 


AAS Ar Ade rr 


(৭১) মুস। বলল, ‘তিনি বলছেন, সেটি এমন এফ গরু, ঘা জমি চাষে ও ক্ষেতে পাঁনি 
সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়নি_সুস্থ নিখু'ত।” তার! বলল, ‘এখন তুমি সত্য এনেছ।' যদিও তার! 


যবাহ করতে উদ্যত ছিল না, তবুও তার! সেটিকে যবাহ করল । 

এখানে 95১ অর্থ এমন গাভী যাকে কাজ দুর্বল করে দেয়নি । সুতরাং আয়াতের অর্থ 
হলো এমন গাভী যাকে যমীন চাষ দুর্বল করেনি এবং তাকে দিয়ে পানি সেচের কাজও করা হয়নি। 
যেমন আরোহণ অথবা কর্ম কোন জন্তকে দুর্বল করে দিলে আরবী ভাষায় তাকে বলা হয়ঃ ৪৮215 
J ২৮8 ০)58১ -১। অনুরাপ্ভাবে কর্ম কোন মানুষকে দুর্বল করে তুললে বলা হয়, ০৭ ১০0৯) 
235)15 93)! ০২41 এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত কাতাদাহ রে.) থেকে বণিত আছে, তিনি বলেন, 
এমন সুঠাম দেহের গাভী যাকে যমীন বর্ষণের কাজ দুর্বল করেনি এবং যে ক্ষেতে পানি সেচ দেয় 
না! হযরত সুদ্দী রে.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এটা এমন দুর্বল গাভী নয়, যাদিয়ে ক্ষেতের 
কাজ করা হয় এবং যা দিয়ে পানি সেচের কাজও করা হয় না। হযরত আবুল আলিয়াহ রে)-এর মতে 
এটা এমন দুর্বল গাভী নয়, যে যমীন চাষ করে এবং ক্ষেতে পানি বহন করে। রবী" রে)-বলেনত 985 সি 
এর অর্থ তা এমন গাভী ময় যার চ্চুরের আঘাতে যমীন সুস্পন্ট হয়ে উঠেছে অর্থাৎ যমীন ক্ষণ করেছে 
আর ৩১! । ১০5 3 অর্থ সে গাভী ক্ষেতে কাজ করে না। হযরত মুজাহিদ রে.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
তা এমন দুর্বল গাভী নয় যে ক!জ করে । হযরত কাতাদাহ রে.) থেকে আরও বণিত আছেঃ তিনি ১2:-৪ 
০১১ )। এর ব্যাখ্যায় বলেন, এমন গাভী যে ক্ষেত-খামারের উদ্দেশ্যে জমি চাষ করে। আর এ অর্থেই 
“আরবের লোকেরা বলেঃ 23101 ৯ ১৩] ০০১31০-1 (অর্থাৎ আমি ক্ষেতি করার উদ্দেশ্য 
মাটিকে উল্টিয়ে দিয়েছি)। হযরত কাতাদাহ রে.) আরও বলেন, মহান আল্লাহ গাভাটির এন্সাপ বর্ণনা 
এজন্যই দিয়েছেন, কেননা, এর আগে তা ছিল বন্য পশ্ ! হযরত হাসান (র.) থেকে বণিত 


আছে, তিনি বলেন, উক্ত গাভীটি ছিল বন্য থসশ্ত। রি 


A পার্ল Breuer 


৮106-৯8-১০ এ bo-lw-এর ব্যাখ্যা 
১1০ শব্দটি ২৬ এর ওযনে ব্যবহৃত হয়। তা 29) শন্দ থেকে উদ্ভুত । এর অর্থ মুক্ত 
হওয়া । তা কোন্‌ বস্তু থেকে মুক্ত এ নিয়ে ব্যাখ্যাকাব্রগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে । হযরত 
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সূরা বাকারা ১০১ 


একটি অংগ দিয়ে তাকে আঘাত কর,তবে সে জীবিত হবে। তারা তখন তাকে আঘাত করল এবং 
সে জীবিত হলো। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এ ধরনের নির্দেশ দেখা যায়। যেমন আল্লাহ তাআলা 
A পা ডি তা AMA পা কাকা A A শা 

বলেনঃ 44503 ০৯) ০২-১ ১০৯) 91 (তুমি লাঠি দ্বারা সাগরকে আঘাত কর, তখন 
তা দ্বিখণ্ডিত হলো। সূরা শুরা, আয়াত ৬৩) অর্থাৎ 18) ৮০১$তিনি আঘাত করলেন 
এবং দ্বিখণ্ডিত হলো । 

এখানে নিহত ব্যক্তিকে আথাত করার পর জীবিত হয়েছে একথা পরবর্তী আয়াত দ্বারাও 
বুঝা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন £ এভাবে আল্লাহ্‌, মৃতকে জীবিত করেন এবং তাঁর নিদর্শন 
সমূহ দেখান! আশা করা যায় তোমরা অনুধাবন করতে পারবে। 


Pad 


IAA ন 1 
si চট এসএ ৩ এ$-এর ব্যাধ্য!ঃ 


এর দ্বারা মহান আল্লাহ, তাঁর ঈমানদার বান্াদেরকে সম্বোধন করেছেন এবং পুনরুগ্থানকে 
অগ্বীকারকারী মুশরিকদের বিরুদ্ধে দলীল উপস্থাপন করেছেন। আর তিনি যে দুনিয়াতে বনী 
ইসরাঈলের নিহত ব্যক্তিকে জীবিত করেছেন এটা থেকে তাদেরকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য নির্দেশ 
দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ হে মৃত্যুর পর পুনজীঁবন অরস্বীকারকারীরা ! এই নিহত ব্যক্তির 
মৃত্যুর পর তাকে আবার জীবন দান করা থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। কেননা, আমি যেমন 
তাকে দুনিয়াতে জীবন দান করেছি অনুরূপভাবে আমি সৃতদেরকে তাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত 
করব এবং রোম হাশরে পুনরাহিত করব ৷ মহান আল্লাহ্‌ এ ঘটনা থেকে ‘আরবের মুশরিকদের 
বিরুদ্ধেও দলীল উপস্থাপন করেছেন ॥। কেননা, তারা অক্ষরজ্ঞানহীন সম্প্রদায় ছিল। তাদের নিকট 
কোন আসমানী গ্রন্থ ছিল না। তারা তাদের মাঝে অবস্থিত বনী ইসরাঈল থেকে এ ঘটনা সম্পর্কে 
-অবহিত- হতে পারবে। কেননা, তাদের-সম্পকেই এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে? মহান আল্লাহ্‌ 
তাদের নিকট এ ঘটনা এ জন্যই ব্যক্ত করেছেন, যাতে তারা পূর্ববতীদের অবস্থা জানতে পারে। 


“AS Le AIGA 37 1538 Fr 
০5৪25 টি) তই 82809 5এর ব্যাখ্যা ঃ 
পপি t শা শি 


আল্লাহ্‌ তাআলা এর দারা হযরত মৃহাশ্মদ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম-এল 
নবুওয়াত অস্বীকারকারী এবং আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ ও দলীলঙমুহকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন কারী কাফিরদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, হে কাফিররা ! আল্লাহ, তোমাদেরকে 
তাঁর নিদর্শনাবলী এ জন্যই দেখান, যেন তোমরা এ কথা অনুধাবন করতে পার যে, তিনি অবশ্যই 
আম্নাহ্‌ র পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন নবী এবং সত্যবাদী । আর তোমরা তাঁরউপর ঈমান আনবে 
এবং তার অনুসরণ করবে । 
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১০২ তাফসীরে তাঁবারী 


ভি তার টেপা দিলা পিতা ৮ পাশা ভিত (te AKAJIAIY Aue মত 2 
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(৭8) এরপরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল, ত! পাষাণ কিংব। তদপেক্ষা কঠিন। 
পাথরও কতক এমন যে, তা হতে নদী-নাল। প্রধাহিত হয় এবং কতক এক্সপ যে, বিদীর্ণ হওয়ার 
পর তা হতে পানি নির্গত হয়, আবার কতক এমন য। আল্লাহর ভয়ে ধগে পড়ে এবং তোমর। 
যা কর আল্লহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নল । 


153 859 টি পাত ও, 

(92 20 ০৯৪ TE re ব্যাখা! 8 

এর দ্বারা বনী ইসরাঈলের কাফিরদেরকে বুঝান হয়েছে। তাফদীরকারদের বর্ণনা অনুসারে এরা 
হচ্ছে নিহত ব্যক্রির ভ্রাতুষ্পূত্র। আল্লাহ তাদেরকে সম্বোধন করে বলছেন, এ সব নিদর্শন দেখার পরও 
তোমাদের অস্তরসমূহ কঠিন হয়ে গিয়েছে) তি 14 ও 155 এগুলো হচ্ছে সমার্থবোধক 
শব্দ। কোন ব্যক্তি লিন, শক্ত এবং কঠোর আন্তরপিশি্ট হলে (আরবী ভাষায়) বলা হয়, 
৮.5 9 25058 9 35০81 5.8 ১০88 41-3 ন এ সমস্ত শব্দ একই ধাত্‌ থেকে নিজ্পন। 

Az ছি 

0) ১ ০০০৯ ০১০-এর বাখ্যা ৪ 

দ্বারা বুঝান হয়েছে, মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করার পর সুত ব্যক্তি জীবিত হয়ে তার হত্যাকারীর 
সংবাদ প্রদান করে এবং কেন তাকে কতল ঝরা হয়েছে এর কারণও সে উল্লেখ বরে । 
এভাবে আল্লাহ তাদের মধ্যে কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী তা সুঙ্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। 
এ বর্ণনার পর নিহত ব্যক্তি জীবিভ হয়ে বনী ইসরাঈলদের নিকট তার হত্যাকারীর নাম 
প্রকাশ করে! আর দ্বিতীয় বার মৃত্যুবরণ করার পর হত্যাকারীরা তাদের এ হত্যাকাণ্ডকে অস্বীকার 
করে। ইমাম আবু ঞ্রা‘ফর তাবারী রো.) স্বীয় সুত্রে ইব্‌ন ‘আব্বাস রো-) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি 
বলেন, ঘখন নিহত ব্যক্তিকে গাভীর একটি অংগ দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তখন সে জীবিত হয়ে বসে 
পড়ে। তাকে তখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমাকে কে হত্যা করেছে? তখন সে বলল, আমার 
ভ্রাতুষ্পুত্ররা আমাকে হত্যা করেছে। অতঃপর সে মৃত্যুবরণ কৰে৷ তার মৃত্যুর পর ভ্রাতুষ্পুপ্নরা বলে, 
আল্লাহর শপথ, আমরা তাকে হত্যা করি নি। তারা এভাবে সত্যকে দেখার পর অস্বীকার করে। এ 
প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ বলেন, এরপর তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ বুদ্ধের 
ভ্রাতুষ্পৃত্রদের অন্তর কঠিন হয় এবং তা পাথরের মত অথবা তার চেয়েও অধিক বঠিন হয়। আর 
একটি সূত্রে কাতাদাহ রে.) থেকে বণিত আছে, তিনি বলেন, আল্লাহ পাক তাদেরকে মুত ব্যক্তিকে 
জীবিত করে দেখাবার পর এবং নিহত ব্যক্তির ঘটনা প্রদর্শনের পর তাদের অন্তর পাথ'র অথবা 
তার চেয়েও কঠিন হযে গড়ে। 
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সূরা বাকারা ৯৩ 


সম্পফ্িত এরাপ ব্যাপারে বলা যায় না যে, তুমি এবার সক বর্ণনা দিয়েছ। কেননা, এর অর্থ 
এটাই দাঁড়াবে যে,তিনি ইতিপূর্বে সঠিক বর্ণনা দেননি। 


কোন কোন পুর্বসূরীর মতে, মুসা (আ.)-এর সম্পুদায় তাঁকে “তুমি এবার সঠিক বর্ণনা দিয়েছ? 
একথা বলার ফলে কুফরী করেছে এবং মুরতাদ হয়ে গিয়েছে। তাঁর মতে, তাদের এ বক্তব্য থেকে 
প্রমাণিত হচ্ছে যে, গাভীর ব্যাপারে মূসা আ.)-এর পূর্ববর্তী বক্তব্য তাদের মতানুসারে সতি কব ছিল না। 
তাদের এ আচরণ এবং এ বক্তব্য কুফরীর অন্তর্ভুক্ত! “আল্লামা ইমাম আবু আাক্ষর তাবারী (র.)- 
এর মতে, এ পূর্বসূরীর মতামত গ্রহণযোগ্য নয় ॥ কেননা, তারা গাভী যবাহ করে আল্লাহ্‌র নির্দেশের 
প্রতি তাদের আনৃগত্য সুনিশ্চিতভাবে প্রকাশ করেছে । অবশ্য হযরত মূসা (আ.)-এর স'থে তাদের 
ইত্তিপূর্বের কথাবার্তা মূর্খতা এবং ভ্রান্তিমূলক ছিল। 


পারিনি পাটি ছি SEAT AAA 

0 ws [30k bes (এ এশ৮১৪র ব্যাখা 8 

এ আয়াতাংশের অর্থ--আল্লাহ মুসা (আ.)-এর সম্প্রদায়কে যে ধরনের গাভী যবাহ করার 
হুকুম দিয়েছেন তারা ঠিক সে ধরনের গাভী যবাহ করেছে। 05-1৯-১19১ (5৮ এর অর্থ 
অতি সম্ভাবনা ছিল যে, তাঁরা গাভী যবাহ বন্রতে পারবে না এবং এ ব্যাপারে তাদের প্রতি ভালাহ 
পাক যে কর্তব্য আরোপ করেছেন, তা বজন করত । 

ব্যাখ্যাকারগণ এ ব্যাগারে মতভেদ করেছেন যে, কি কারণে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে 
আরোপিত কর্তব্য পালনের স্থলে তারা তা বর্জনের নিকটবতা হয়েছিল £ 


কোন একজন “আলিমের মতে এর কারণ ছিল, নির্দেশিত এবং বধিত গাভীটির মুল্য ছিল 
অতি চড়া। ‘আল্লামা ইমাম আবু জাফর তাবারী রে.) স্বীয় সূত্রে নিষ্নলিখিত আলিমদের থেকে 
এ মত ব্যক্ত করেন। মুহাস্মদ ইব্‌ন কা'আব আল কুরজী থেকে ছুটি ভিন্ন ভিন্ন সুত্রে বণিত আছে 
যে, অধিক চড়া দামের কারণে তারা গাভী শ্বাহ করা থেকে বিরত থাকার নিকটবর্তী হয়। অপর 
এক বর্ণনায় মুহান্মদ ইব্‌ন কা“আব এবং মুহান্মদ ইব্‌ন কায়স থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বণিত 
আছে। এতে উল্লেখ আছে, গাভীর মূল্য চড়া হওয়ার কারণে তারা নিহত ব্যক্তির সম্পদ থেকে গাভীর 
দাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে গাভীর চামড়া পূর্ণ করে স্বর্ণ গ্রহণ করে। আর একটি সূত্রে হযরত ইবৃন “আব্বাস 
(রা. থেকে বণিত আছে যে, তারা গাভী ঘযবাহ করতে চাচ্ছিল না। কিন্তু তাদের ইচ্ছা? সফল হয়নি । 
ইব্‌ন “আব্বাস (রা.)-এর মতে» পবিত্র কুরআনের ঘে সকল স্থানেই ১৮ অথবা 19 ১15 উল্লেখ আছে 
এর অর্থ হবে 5-3১ --। এর উপমা ড+5£-দা ১৬৭-51 অগর একদল “আলিমের মতে, নিহত 
ব্যক্তির হত্যাকারীর সন্ধান দেওয়ার জন্য তারা হযরত মুসা(আ.)-এর নিকট যে আরথী পেশ করেছিল 
এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ হত্যাকারীর সন্ধান দিলে তারা লাঞ্ছিত ও অসম্মানিত হবে এ ভয়ে গাভী যবাহ. 
করা থেকে বিরত থাকার সম্ভাবনা ছিল। 


আল্লামা ইমাম আবূ জাঁফর তাবারী (র.)-এর মতে, তাদের গাভী যবাহ করা থেকে বিরত থাকার 
পিছনে দু'টি কারণ ছিল। কে) গাভীর দাম ছিল অতি চড়া! খে) হযরত মূসা আঁ.) এবং তার 
অনুসারীদের নিকট হত্যাকারীর নাম প্রকাশ করা হলে তারা চরমভাবে লাঞ্িত এবং অপমানিত হবে 
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১৪ তাফসীরে তাবারী 


এ তয়। গাভীর মূল্য অধিক হওয়া সম্পকে বিভিন্ন হাদীসে বিবরণ রয়েছে। ‘আল্লামা তাবারীর 

স্বীয় সনদে সুদ্দী (র.) থেকে বণিত আছে যে, তারা গাভীকে দশ বার ওজন করে তার পরিমাণ 

স্বর্ণ দিয়ে মালিক থেকে গাভী ক্রয় করে! ‘উবায়দাহ থেকে বণিত আছে, তারা গাভীর চামড়া পূর্ণ 
দীনারের বিনিময়ে গাভীটি ক্রয় করে । মুজাহিদ থেকে বণমিত আছে, গাডীটি এমন এক ব্যক্তির 
ছিল, যে তার মায়ের প্রতি সদ্যবহার করত! আল্লাহ তাকে এ গাভীটি দান করেন। ফলে,সে গাভীর 
চামড়া পূর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে তা বিক্রি করে । মুজাহিদ থেকে আরও বণিত আছে, তিনি বলেন, 
তারা গাভীর মালিককে গাভীর চামড়া পূর্ণ করে স্বর্ণ দিয়ে তার নিকট থেকে গাভীটি ক্রয় করে। 
‘আবদুস সামাদ ইব্‌ন মা‘কাল ওয়াহাব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তারা মালিককে গাভীর 
চামড়া পূর্ণ করে দীনার দেওয়ার শর্তে তার নিকট থেকে গাভীটি ক্রয় করে। এরপর তারা গাভী যবাহ 
করে দীনার দিয়ে তার চামড়া পূর্ণ করে এবং তা মানিকের নিকট হস্তান্তর করে। ইবৃন ‘আব্বাস 
(রা.) থেকে বধিত আছে যে, তারা গাভীট এমন এক ব্যক্তির নিকট পায়, যে কোন প্রকার মালের 
বিনিময়ে তা কখনও বিক্রি করবে না বলে তাদেরকে জানায় । তারা তাকে গাভীট বিক্রি করার জন্য 
বারবার অনুরোধ জানায় । এরপর তারা গাভীর মালিককে এ শর্তে রার্যী করতে সক্ষম হয় যে, 
তারা গাভীর চামড়া খুলে তা দীনার দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেবে । আবুল “আলিয়াহ থেকে বণিত 
আছে, তিনি বলেন, তারা একটি বৃদ্ধার নিকট ছাড়া আর কোথাও এ ধরনের গাভী দেখতে পাস্কনি। 
বদ্ধা গাড়ীর কয়েকগুণ মূল্য দাবী করে। হযরত মূসা আ.) তখন তাদেরকে বললেন, ব্বদ্ধাকে সন্তুষ্ট করে 
তার দাবী অনুযায়ী তাকে মূল্য দাও। তারা সেভাবে গাভী ক্রয় করে ঘবাহ করে। ইবৃন সীরীন “উবায়দাহ 
থেকে বর্ণনা করেন,তিনি বলেন, তারা এ গাভীটি একটি মান্র ব্যক্তির নিকট ছাড়া আর বোথাও পায়নি। 
তখন তারা তার নিকট থেকে গাভীর ওজন পরিমাণ স্বর্ণ অথবা চামড়া পূর্ণ করে স্বর্ণ দেওয়ার শর্তে 
গাভীটি খরীদ করে বাহ করে । আর একটি সুত্রে মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন “উবায়দাহ আস্-সালমানী 
খেকে বর্ণনা করেন যে, তারা এমন এক ব্যক্তির নিকট গ্রাভীটি পায়, সে বলল, গাভীর চামড়া 
স্বর্ণ দ্বারা পরিপূর্ণ করে না দিলে তা আমি বিক্রয় করব না! তখন ভারা এ শর্তে গ্রাভীটি ভ্রয় করে। 
ইব্‌ন যায়দ থেকে বণিত আছে, তিনি বলেন, তারা গাভীর দাম বাড়াতে থাকে! অবশেষে গাভীর 
চামড়া ভতি করে স্বর্ণ দেওয়ার বিনিময়ে তারা গাভীট ক্রয় করে। আর একটি বর্ণনায় দেখা সায় 
থে, গাভীর দাম স্বল্প এবং ভয়ভীতি কম হওয়া সত্তেও তারা গাভী বাহ করা থেকে বিরত থাকতে 
চায়! এ প্রসংগে ‘আল্লামা তাবারী রে.) স্বীয় সনদে 'ইকরামাহ থেকে বর্ণনা করেন, ভিনি বলেন, 
গাভীটির মূল্য মাত্র তিন দীনার ছিল এ মত অনুসারে দেখা যায় যে, লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হওয়ার 
আশংকায় তারা গাভী যবাহ করা থেকে বিরত থাকতে চেয়েছিল! তার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নবণিত 
হাদীসসমূহ উল্লেখ রয়েছে । ওয়াহাব ইব্‌ন মূনাব্বিহ থেকে বণিত আছে, তিনি বলতেন, যখন হযরত 
মুসা (আ.)-এর সম্প্রদায়কে গাভী যবাহ করার হুকুম দেওয়া হয়, তখন তারা হযরত মূসা (আ.)-বে: 
বলে, তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ £ কারণ, তারা জানত, গাভী যবাহ করা হলে তারা 
অপমানিত এবং লাঞ্চিত হবে। আর এ কারুণেই তারা এ থেকে বিরত থাকতে চায়। হযরত ইব্‌ন 
আব্বাস রো.) থেকে বণিত আছে, তিনি বলেন, আল্লাহ পাক যখন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করেন 
এবং সে জীবিত হয়ে তার হত্যাকারীর সংবাদ প্রদান করে, তখন হত্যাকারীরা এ সত্য নিদর্শন 


অবলোকন করার পর বলে, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমরা তাকে হত্যা করিনি । 
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সূরা বাকারা ৬৫ 
এদের 5 3 324 “A টিক er BN AMAA Nr 

0050 pris UL 2৯ Af, (3p jp, (2+) 

(৭২) স্মরণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একে অন্যের 
প্রতি দোষারোপ করছিলে--তোমরা যা গোপন রাখছিলে আল্লাহ তা ব্যক্ত করছেন। 

অর্থাৎ ছে বনী ইসরাঈল! তোমরা স্মরণ কর এ ঘটনাকে, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা 

করেছিলে । এই নিহত ব্যক্তিই ছিল যার ঘটনা ইতিপূর্বের আয়াত ৭০3%] ডেল 00 319 
3-23 13335 01 PII ক 01 এ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ “যখন হযরত মুসা (আ.) 
তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমাদেরকে একটি গাভী যবাহ করার হুকুম দিয়েছেন ।” 

A AIS 8৬৫৬০া 

(23 1-5 1) ১১-এর ব্যাখ/! £ 

অর্থাৎ তোমরা পরস্পর ইখতিলাফ এবং ঝগড়া-ফাসাদ করেছ। ৮-৪!) 5 শব্দটি মূলে 
5 1)14-2-$ ছিল | যেমন 1*-2/515-3-51 এটি ০১১ থেকে উদ্ধূত। 5১১ শব্দের অর্থ 5 +=}! বাবন্রতা । 
কবি ঢু! ৯১019-:1-এর নিম্নলিখিত শ্লোকে *১১-। শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহাত হয়েছে £ 

৪৯ ০৯ (829 20 ০211 Hl + ১০ eal! lab টক 

এখানে *)১-)১ শব্দের অর্থ ,.-এ-!]! 5 25৮1053 অর্থাৎ বন্ধ এবং কঠিন। কৰি 012৮1 ০২ ৯! $) 

এর নিশ্নক্লোকে উল্লিখিত »)১ শব্দটিও এ অথেই ব্যবহাত হয়েছে ঃ 
amis 5 *)১ ৮৪ শে (3:7০) 005 pla ৩-2-5 9১1 

হাদীসেও এ শব্দটি এ অথে উল্লেখ আছে। হযরত সায়িব রো) থেকে হণ্ডি আছে, তিনি বলেন, 
একদা উমায়্যার দুই সন্তান উসমান এবং যুহায়র নবী করীম (স.)-এর নিকট গমন করে তার 
দরবারে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন। হযরত নবী করীম (স.) তখন বলেন, আমি তার সম্পকে 
তোমাদের দুইজন থেকে অনেক বেশী জানি। এব্রগর তিনি আমাকে বলেন, তুমি জাহিলী 
যুপে আমার অংশীদার ছিলে না? তখন আমি বললাম, হ্যা, আপনার প্রতি আমার পিতা ও মাতা 
উৎসর্গ হোক, আপনি কতই না উত্তম সাথী ছিলেন। ৪/14.5 ১ + ৫১০৭৪ ১--আপনি থগড়া করতেন 


ন! এবং মতবিরোধ করতেন না । এখানে 5১)|4-; ) অর্থ আপনি আপনার সাথী এবং শরীকদের 
্ ভিডি ৯৫৬ এ 


সাথে ইখতিলাফ, বাগড়া-ফাসাদ এবং খারাপ ব্যবহার করতেন না। ISU মূলত 1) 1)14-25-8 
ছিল। ॥৮ 5 এবং ০1১ অক্ষর দুইটির মাখরাজ নিকটবতী হওয়ায় এ কে 015-এ পরিবর্তন 
করা হয় এবং ০1১ কে ০1১ এর মধ্যে (65 করা হয়। ৮- ভিহবার কিনাল্লা এবং দুই 
ঠোটের মূল থেকে বের হয়। আর 1১ জিহবার কিনারা এবং দুই ঠোটের কিনারা থেকে বের 
হয়। কবির শ্রোকেও এ ধর্মের উপমা পাওয়া যায়। যেমন £ 
0৯ তত Bld ode 1১, শি জানি] উন 5) Ceti 0125 
BRA মূলে ছিলঃ ০71 ২৮5 131 একটি ৮ কে অপর *_5-এর মধ্যে ৬০ করা হয়েছে। 
“3 ক রি 3 3 এর ০1১ এর মধ্যে (15১ করার পর দুটি 01১ যখন $55. বিশিষ্ট হয়, 
তখন শুরুতে একটি ৮) ব্রদ্ধি করা হয়। ‘আরবী ভাষার নিয়ম অনুসারে এ ১57০ বিশিষ্ট অক্ষরের 
পূর্বে কোন অক্ষর থাকলে এভাবে 115১1 করা হয়। পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতেও এ ধরনেয় 


(5১1 দেখা যায়। যেমন (২০৯ 51355951131 9৮ এখানে 13525) মূলে 155147 ছিল। 
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৯৬ তাফসীরে তাবারী 
১ কে ০১ এর মধ্যে 715১) করে 01১ কে ০২ এত বিশিষ্ট করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী পদের 


৮.5 
সংগে সংযোজনের জন্য একটি 43! ব্রদ্ধি করা হয়েছে, যাতে 115১1 ঠিক থাকে। আর pes! 
বিশিষ্ট অক্ষরের পূর্বে সংযোজনের জন্য কোন অক্ষর না থাকলে তখন সে অক্ষরের মধ্যে হরকত 
দিয়ে পড়া হয়। যেমন বলা হয় 19515) এবং 11-5--1 কারো কারো মতে, 155)1১। এবং 1511১1 
পড়া হয়। কোন কোন ব্যাখ্যাকার ০ 51/1১; এর অর্থ করেন_ ৪1528 অর্থাৎ তোমরা 
নিজেদের উপর থেকে এ হত্যার অভিযোগ খণ্ডন করতে থাক । যেমন, লোকেরা বলে ৷১৯ ৩,৯ 
২5 4১) (আমি আমার উপর থেকে এ বস্তুর অভিযোগ খণ্ডন করেছি।) পবিব্র কুরআনের আগ্নাত 
lial ie 19 এর অর্থ আএস। ৬৯৪ £34 অথাৎ তার উপর থেকে শাস্তি খণ্ডন করেছে। 
প্রথম মতের তুলনায় এ অর্থ আয়াতের সাথে অধিক সংগতিপূর্ণ। কেননা, উক্ত সম্প্রদায় নিহত ব্যক্তির 
হত্যাকে অস্বীকার করে এবং কোন গোত্রই এ হত্যাকাণকে স্বীকার করেনি। বিভিন তাফসীরকার 
থেকেও আয়াতের এ অর্থ বণিত আছে। ইমাম আবু জাফর তাবারী রে.) স্বীয় সূত্রে হযরত মুজাহিদ 
রে-) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এ 101১ এর অর্থ 5:5 ২৪৫শ1 অর্থাৎ তোমরা এ হত্যা- 
কাণ্ড সম্পকে পরস্পর মতবিরোধ করেছ আর একটি ভিন্ন সুন্রেও হযরত মৃজাহিদ রে.) থেকে 
অনুরূপ মত বণিত আছে। হযরত ইব্‌ন জুরায়জ রে.) আয়াতের ব্যাথ্যায় বলেন, তাদের একদল অপর 
দলক্ষে বলে, তোমরা তাকে হত্যা করেছ! তখন তারা বলে, তোমরাই হত্যা করেছ। হযরত ইব্‌ন 
যায়দ রে.) বলেন, (৪ )[)১$-এর অর্থ ৮:45 আর এ ইথতিলাফ অর্থ তার! পরস্পর হত্যার 
বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে । তাদের এক দল বলে, তোমরা তাকে হত্যা করেছ। তখন তারা বলে, 
না। তাদের পরস্পরের উপর পরস্পরের এ অভিযোগ নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে ছিল, যাকে তারা নিজেরাই 
হত্যা করেছে । আর একটি সুত্রে হযরত মুজাহিদ রে) থেকে বণিত যে, আল্-বাকারা-এ বাণত 
ব্যক্তি বনী ইসরাঈল গোত্রের অন্তভূক্তি ছিল। তাকে এক ব্যক্তি হত্যা করে অন্যদের গৃহের সম্মুখে 
ফেলে রাখে ! নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসরা তখন তাদের নিকট রক্তপণ দাবী করে। কিন্তু তারা এ 
হত্যাকে অস্বীকার করে । | 
হযরত কাতাদাহ রে.) থেকে বণিত যে, বনী ইসরাঈলের এক নিহত ব্যক্তিকে নিয়ে এক গোল্ল 

অন্য গোত্রের উপর অভিযোগ করতে থাকে। এ নিয়ে তাদের মধো এক অপ্রীতিকর পরিবেশের 
উদ্ভব ঘটে । পরিশেষে তারা বিষয়টি আল্লাহ'র নবীর নিকট উপস্থাপন করে। আল্লাহ পাক তখন হযরত 
মূসা আ.)-এর নিকট ওয়াহী প্রেরণ করেন এবং বনী ইসরাঈল জাতিকে একটি গাভী যবাহ করার 
নির্দেশ দেন। এরপর গাভীর একটি অংশ দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করতে বলেন । এতে নিহত 
ব্যক্তি জীবিত হয়ে বলে যে, তার যে ওয়ারিস রক্তপণ দাবী করেছে, সে-ই তাকে তার মীরাস লাভ 
করার উদ্দেশ্যে হত্যা করেছে । হযরত ইবৃন “আব্বাস রো.) থেকে সূরা আল্র-বাকারর এ ঘটনা 
সম্পর্কে বণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত মুসা আ.)-এর যুগে বনী ইসরাঈল-এর এক বুদ্ধ ব্যক্তি 
অধিক সম্পদের মালিক ছিল । তার ভাইয়ের সম্ভানরা ছিল গরীব তাদের কোন সম্পদ ছিল না। 
বদ্ধ ব্যক্তি ছিল নিঃসন্তান । তার ভাতিজারাই ছিল তার উত্তরাধিকারী । তারা বলতে লাগল, 
আমাদের চাচার যদি মৃত্যু হতো, তবে আমরা তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হতাম ৷ এদিকে দীর্ঘ 
দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যখন তাদের চাচার স্বৃত্যু হলো না, তখন শয়তান তাদেরকে প্ররোচনা দিয়ে 
বলল, তোমরা ফি তোমাদের চাচাকে হত্যা করতে পারবে? এতে তোমরা তার ধন-সম্পদের উত্তরা- 
ধিকারী হতে পারবে এবং তোমরা খে শহরের বাশিন্দা নও, সে শহরের লোকজন থেকে তোমাদের 
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সুরা বাকারা ৯৭ 
চাচার রক্তপণও লাভ করতে পারবে। কারণ, সেখানে পাশাপাশি দু'টি শহরছিল। তারা এর একটি 
শহরে বসবাস করত । নিহত ব্যক্তিকে শ্বহরঘয়ের় মাঝে ফেলে দিলে যে শহরটি তার নিকউবতী 
হবে, সে শহরের লোকজনকেই তার রক্তপণ আদায় করতে হবে। শয়তান তাদের অন্তরে এ প্ররোচনা 
প্রদানের পরও যখন তাদের চাচা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকেন, তখন তারা! স্বীয় চাচাকে হত্যা করে অপর 
শহরের দ্বারদেশে তাকে ফেলেদেয়। সকাল বেলায় নিহত বুদ্ধের ভাতিজারা এ শহরের অধিবাসীদের 
নিকট গিয়ে বলল, আমাদের চাচা তোমাদের শহরের দ্বারদেশে নিহত্ত হয়েছেন। আল্লাহ্র শপথ! 
তোমাদেরকে অবশ্যই আমাদের চাচার রক্ঞপণ দিতে হবে। এতে শ্হরবাসীরা বলল, আমরা 
আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আমরা তাকে হত্যা করিনি, তার হত্যাকারী সম্পর্কে আমরা জানিলা 
এবং শহরের দ্বার বন্ধ করে দেওয়ার পর থেকে সকাল হওয়ার পূর্বে আমরা শহরের দরজা খুলিনি। 
এবং তারা হযরত ম্‌সা (আ.)-এর নিকট গমনের ইচ্ছা? করল। যখন তার নিকট হাযির হলো, 
তারা বলল, আমরা এ ব্রদ্ধ লোকটির ভাতিজা! আমাদের চাচাকে আমরা অমুক শহরের দ্বারপ্রান্তে 
পেয়েছি। ইজ বলল, আলাহ্‌র শপথ করে বলছি, আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং শহরের 
দরজা সকাল পর্যন্ত খুলিনি। এরপর জিবরাঈল (আ.) মহাশ্রবণ্ণকারী ও মহাজানী আল্লাহর নির্দেশ নিয়ে 
মূসা আ.)-এর নিকট আগমন করেন। আল্লাহ পাক বলেন, 2০88 1395 OF RS abs Slo! 
সাছে মূসা, তাদেরকে বল, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী যবহি করার হুকুম দিচ্ছেন অতঃপর এর 
একটি অংশ দিয়ে নিহত ব্যক্তিকে আঘাত কর? 


ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) স্বীয় সূত্রে হযরত মূহাশ্মদ ইব্‌ন কা'আব আল-কুরজী বর.) এবং 
হযরত মুহান্মদ ইবুন কায়স রে.) খেকে বর্ণনা করেন। তারা বলেন, বনী ইসক্লাঈলের একটি গোত্র 
যখন লোকদেরকে অধিক হারে অপকষ্ লিপ্ত থাকতে দেখে, তখন তারা একটি শহর নির্মাণ করে 
সেখানে মন্দ লোকদের থেকে পৃথক হনে বসবাস শুরু করেঃ সন্ধ্যার সঙ্গম কোন বাজিকে তালা শহরের 
বাইরে অবস্থান করতে দিত না। দা বেলায় গো নেতা শহরের অভ্যন্তরের চতুদিচক লক্ষ্য করে 
যখন আপত্তিকর কিছু দেখত না, তখন চিনি শহরের দরূজ! খুলে দিতেন। লোকেরা বের হয়ে পড়ত 
এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত অন্যদের সাথে কান্দকর্ম করত। এদিকে বনী ইসরাইলের জনৈক ব্যক্তি বহু 
সম্পদের অধিকারী ছিল। ভাতিজা ছাড়া তার বোন ওয়ারিস ছিল না। লে ডিন হয়েছিল। 
এ দেখে তার ভাতিজা তার সম্পদের ওয়ারলিস হাওর লোভে তাকে রা ছাক বহন করে 
নিয়ে উক্ত শহরের দ্বারপ্রান্তে ফেলে আসো এরদর দে এবং তার সাহীরা আছাগোদন করে? বর্ণনা 
কারা বলেন, শহরের সর্দার মহরের দরজায় লক্ষ্য করে যখন আইঃপ্ডিকর কিছু দেখতে পায়নি, 
তখন সে দরজা খুলে দেয়! দরজা বউ করে সে নিহত বাজি লাশ দেখে পুনরায় পুজা বন্ধ 
করে পেয়। তখন নিহত ব্যক্তির ভাতিজা এবং তার দাথীরা চিৎকাগ্ন করে উঠল, আফ্ষনোস ! 
তোমরা তাকে হত্যা করেছ, এরপর আবার দরজা বন্ধ করছ! হযরত মদ আঁ) যখন ভার 
বনী ইসরাঈলে তার সাথিগণের মাঝে অন্যায় হত্যা জধিক হারে ই্দ্ধি পেতে দেখেন, তখন ভিনি 
যাদের মধ্যে নিহত ব্যজিবে পেতেন তাদেরকে এজন্য পাকড়াও করভেন। এদিকে নিহত ব্যক্তির 
ভাতিজা এবং শহরবাসীদের মধ্যে সংঘ বেধে যাওয়ার উপক্রম হয় এবং উভয্ন দল যুদ্ধান্্র নিয়ে 
প্রভৃতি গ্রহণ করে। পরিশেষে তারা সংঘর্ষ থেকে বিরত হয়ে হযন্্রত মূসা (আ.)-এন নিকট গিশ্লে 
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তাদের ঘটনা ব্যক্ত করে। নিহত্ত ব্যক্তির পক্ষের লোকেরা হযরত শূসা(আ.)-এরনিবণট শহরবাসীদেত 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলল, হে আল্লাহর রাসুল ! তাঁরা আমাদের লোককে হত্যা করে দরজা বন্ধ করে 
দিয়েছে। শহরবাসীরা তাদের বিরুগ্গে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন কয়ে বলে, হে ভাল্লাহর রাসূল! 
সবণ কুকাম খেকে আমাদের বিরত থাকার কথা আপনি জানেন। আপনি দেহছে পাচ্ছেন যে, 
আমরা লোকদের দুষ্কম' খেকে পৃথক: থাকার উদ্দেশ্যে একাটি শহর তোর কে রি জামরা হত্যা 
করিনি এবং হত্যাকারী সম্পকে আমরা আনিও না। তথন মহান আল্লাহ হযরত মুসা (আ)-এর 
কাছে ওয়াহী পাঠিয়ে একটি গাভী যবাহ করতে নির্দেশ দান করেন। তখন হযরত মুসা জো.) তাঁর 
পাত্িকে বালের, আলাহ ভোমাদেরকে গাভী যবাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। 
হযরত উবায়দাহ মে) থেকে আর একটি স্প্রে বশ্িত আছে, তিনি বলেন, বনী ইসরাঈজে এক 
নিঃসন্তান ব্যক্তি ছিল। সে বহু সম্পদের মালিক ছিল। তার ভাতিজা তাবে হত্যা বয়ে অপর লোকদের 
দ্বারপ্রান্তে তাকে ফেলে আসে। অতঃপর সকাল বেলায় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কল্লে। 
এনিয়ে উত্তয় দল যুদ্ধাস্ নিয়ে প্রস্তুত হয় এবং সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়ে গড়ে। তখন তাদের 
ব্যক্তিরা বলেন, আল্লাহুর নবী ভোমাদের মধ্যে থাকা অবস্থায়ও কি ভোমরা গর়স্নয় লড়াইয়ে জিভ 
হবেঃ ভারা তখন যুদ্ধ থেকে বিরত হয় এবং হযরত মূসা আ.)-এক় নিকট ঘটনা বর্ণনা করে 
এ প্রেক্ষিতে হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে একট গাভী যবাহ করতে নির্দেশ দেন এবং গাভীর 
একটি অংশকে নিহত ব্যক্তির দেহের সাথে স্পর্শ করতে বলেন । ভারা তখন হযরত মূসা (আ- 
কে বলল, 19১৯ উ ০৯ 11908-আপুনি কি আমাদের সংগে উপহাস করছেন 2 হযরত মূসা (ভান) 
বললেন, আমি মূর্খ ব্যক্তিদের অস্তভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর নিক জাশ্রয় কামনা করছি । 
ইমাম আবু জাফর তাবারী রে.) আর একটি সনদে হযরত ইবৃন ওয়াহাব রে) থেকে বশমা করেল, 
তিনি হযরত ইব্ন যায়দ রে.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বনী ইসরাইলের এফ বাক্তিনে 
নিহত অবস্থায় ভিন্ন গোল্রে পাওয়া যায়। তখন ভার স্বগোন্রীয় লোকেরা প্র ঘোভ্রের নিকট এনে বলে, 
আল্লাহর শপথ! তোমরাই আমাদের জাথীকে হত্যা করেছ। ভারা উত্তরে বলল, লা, আাজাহর সম! 
আমরা তাকে হত্যা করিনি। এরপর তারা হযরত মূসা আ.)-এর EE এসে বন্ধে, এদের মাঝে 
আমাদের এ ব্যক্তিকে ন্হিত অবস্থায় পাওয়াগিয়েছে। আল্লাহর কসম! তারাই তাবে হত্যা করেছে। এরা 
তখন বলল, না, হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ'র কসম 1 তামরা ভাকে হত্যা করিনি, ভাকে আমাদের 
মাঝে এনে ফেলা হয়েছে! তখন হযরত মূসা (তআ) ভাদেরবে: এবটি গাভী যবাহ বার নিদেশ দিল্লেন। 
ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, আমরা উপরোলিহিত ভাফঙীরকাকদক থেকে নিহত 
ব্যক্তির ব্যাপারে বনী ইসরাঈলের যে মতবিরোধ ও বাগড়া-ফাসাদের বর্ণনা দিয়েছি এটাকেই |, ১ 
বলা হয়েছে। মহান জাল্লাহু তাদের অবশ্িচ্ট আওলাদনে সম্বোধন রে বলেন, এ! 155 95 345 
০৫৯৩ পে ৬ ০০৯4 অর্থাৎ তোমরা তানিয়ে পরস্পর মতবিরোধ করেছ। তোম না যাগোপন 
কর আল্লাহ তা প্রকাশ করেছেন। 
পা ছঠ5 ৯88,828. 58১5 ০ 
০ Ww ৬০৪ pi is তে কী 48 15-এর ব্যাখ্যা ঃ 
এ আগ্লাতের অথ প্রসংগে ইমাম আৰু জার তাবারা বে) বলেন, তোমরা যে হত্যাকে 
গোপন কয়ে একে অপরকে দায়ী করেছ আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেবেন। এখানে (১-৭! 


ড় 
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অর্থ মার নিকট ঘটনা a বয়েছে, তার নিকট প্রকাশ করা এবং অনবগতকে অবগত 


করান ॥ যেমন, আল্লাহ তাআলা অপর আয়াতে বছোন_ 
ER 5০০৯০] 4 * 2৯৭ | 0১৯৭ (27411 ০১15 ০০০০২ | 
(তারা যেন আল্লাহকে সিজদা না করে, যিনি আকাশসমূহ এবং যমীনের গোপন বস্তুকে প্রকাশ 
করেন! সূরা নমল, আয়াত ২৫) অর্থাৎ আল্লাহ পাক গোপন রাখার পর গোপন বস্তুকে প্রন্মাশ করে দেন। 
যে বস্তুকে বনী ইসরাঈল গোগন করেছে এবং আল্লাহ পাক প্রকাশ করেছেন, তা ছিল নিহত ব্যক্তির 
হত্যাকারীর নাম! হত্যাকারীকে খারা হত্যা কানে সহায়তা করেছে, তারা তার নাম এবং স্বশ্মং 
হত্যাকারীও নিজের নাম গোগন কারেছে। অবশেষে আল্লাহ পাক তার নাম এমন সব লোকের নিকট 
প্রকাশ করে দেন, যারা তাকে হত্যাকারী হিসেবে জানত না? আয়াতে উল্লিখিত ০১০৪% এর অর্থ 
০৪১ এবং ৩৪০৯ অর্থাৎ তোমরা গোপন করেছিলে এবং লুকিয়ে রেখেছিলে। হযরত মুজাহিদ 


(র.) এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। 


IAA RE ANA Ne 98 (11 27 
১ নি A ই SJL) ৬2 i, lst ০ টানি হি, 1 (৮) 

গতির al 09 চি 
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|| Cal 
(৭৩) আমি বললান, এর কোন অংশ দার! তাকে আঘাত কর। অভাবে আল্লাহ 
মৃতকে জীবিত করেল এবং ভার দিদর্শন তোমাদেরকে দেখিয়ে খাকেন, যাতে তোমর। অন্কু- 


ধাবন করতে পাঁর। 


এর দারা আল্লাহ্‌ পাল্য বুঝাতে চেয়েছেন যে, মূগা (আ.)-এর যে দাতি হত্রার ঘটনাকে পরস্পর 
পরস্পরের উপর বর্তাচ্ছিল, তাদেরকে ভিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, ভোমরা নিহত ক্যকিন্ছে আছাত 
-কার175 5755 এর হক টি - দার hn J ব্ঝান ডি | 55 জর ৮০৯ দ্বারা 
2 ---০-11 ০৪৮০ জান হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকফেধে গাভী যহাহ করতে রি দেওয়া! হয়েছ, তার 
একটি অংশ! তা গাভীর দেহের ক্ষোন্‌ অংশ ছিল, তা নিয়ে টি রকাপুঘণের আখডে দহ 
আছে। কয়েক গন মুফাস্সিরের হতে গাভীর ‘রান’ দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করা জগ 
মুজাহিপ রে) খেকে বগিত আছে, গাভীর রান দিয়ে নিহত কভিহলে ভাবাভ অনা 

দাড়িয়ে ওঠে এবং বালে, ১১৮৪ 3-১3-০৯ (অমুক জি আমাকে 
অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। হযরত মুজাহিদ পে) থেকে 
হঘরুত ইন্গরামা রে) থেকে বণিত আছে, গাভীর রান 


স্রেছে। 





হযরত I! 
হলে সে জীবিত হয়ে 
হত্যা করেছে) অতঃপর সে পূলরায মুত 


Sn) 


অন্য একটি সৃত্রেও অনুরাগ বর্ণলা এসেছে। 
দিয়ে তাকে আঘাত করা হয়। তখন সে জীবিত হয়ে বলে, আমাকে অমুক ব্যক্তি হত্যা 
অতঃপর সে পূনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। হযরত সমুঞ্জাহিদ রে.) থেকে আর একটি ভিগ সনদে 
পূর্বের ন্যায় বর্ণনা এসেছে। হযরত উবায়দাহু রে.) থেকে বণিত, তারানিহত ব্যক্তিকে গাভীর রানের 
গোশুত লিয়ে আঘাত য়েছে। হযরত নত তাপাহ রে.) থেকেও অনুরাপ বর্ণনা এসেছে । হযরত কাতাদা 
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রে.) থেকে অন্য একটি সূত্রে বণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদের মিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, 
তারা গাভীর রান দিয়ে নিহত ব্যক্তিকে তাঘাত করে। আক্লাহ্‌ পাক তখন তাকে জীবিত করে দেন। 
সে জীবিত হয়ে তার হত্যাকারীর খবর দেয়। কথা বলার পর মৃত্যুবরণ করে। 


অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে, দুই ঘাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের গোশৃত দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। 
একট সূত্রে নিষ্নলিখিত তাফসীরকার থেকে এ মত বণিত আছেঃ 


হযরত সুদ্দীরে-) বলেন, তারা তাকে দুই ঘাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের গোশ্ভ দিয়ে আঘাত করে, তখন 
সে জীবিত হয়। তারা তখন তাঁকে জভিজেস করল, তোমাকে কে হত্যা করেছে? সে উত্তরে বল্ল, 
আমার ভাতিজা । 


অপর কয়েকজন মুফাসসিরের মতে, গাভীর কোন একটি হাড় দিয়ে তাঁকে আঘাত করা হয়। 
এ মতের সমর্থনে হযরত আবুন ‘আলিয়াহ রে.) থেকে বধিত যে, হযরত মুসা আ.) গাভীর একটি 
হাড় দিয়ে নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করতে নির্দেশ দেন। তারা তখন তাকে হাড় দিয়ে আঘাত করে। 
এতে তার রাহ ফিরে আসে এবং সে তাদের নিকট তার হত্যাকারীর নাম বলে। অতঃপরসে পুর্ববৎ 
মৃত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। হত্যাকারীকে তখন পাকড়াও করা হয়। এ হত্যাকারী ছিল সেই ব্যক্তি, 
যে হযরত মূসা আ.)-এর নিকট অভিযোগ নিয়ে এসেছিল। আল্লাহ্‌ পাক তাকে তার এ অপকর্মের 
ফলে মৃত্যুদান করেন। আর একটি সনদে হযরত ইবৃন যায়দ রে) থেকে বণিত আছে। তিনি 
বলেন, স্বত্ত ব্যক্তিকে গাভীর একটি অংগ দিয়ে আঘাত করা হয়! সে তখন বসে পড়ে। লোকেরা 
তাকে জিজ্েস করল, তোমাকে কে হত্যা করেছে? সে বল্ল, আমার ভাতিজা । বর্ণনাবারী বলেন, 
হত্যাকারী এ ব্যক্তি তাকে হত্যা করে এবং বহন করে নিয়ে অভিযুক্ত গোত্রে নিক্ষেপ করে। সে তাদের 
নিকট থেকে দিয়াত লাভ করার ইচ্ছায় এ কাজ করেছে। 


ইমাম আবু জা“ফর তাবারী রে.) বলেন, এক্ষেত্রে সঠিক অভিমত হলো, আল্লাহ্‌ তাদেরবে- গাভীর 
কোন একটি অংশ দিয়ে আঘাত করতে হুকুম দিয়েছেন এবং এতে সে জীবিত হয়! আয়াত বা 
হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, তাদেরকে গাভীর নিদিষ্ট অংশ দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত 
করতে বলা হয়েছে। হতে পারেযেঃ রান দ্বারা আঘাত করতে বলা হয়েছে। অথবা এটাও হতে পারে 
যে, লেজ ছারা আঘাত করতে বলা হয়েছে, অথবা ঘাড়ের নরম গোশুত, অথবা অন্য কোন অংশ দ্বারা 
আঘাত করতে বলা হয়েছে। তবে নিদিষ্ট অংগ সম্পকে জানলে বা এ সম্পর্কে জানা না থাকলে কোন 
লাভ বা ক্ষতি নেই। অবশ্য বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, আল্লাহ, তাদেরকে গাভীর একটি 
অংগ দ্বারা আঘাত করার হকুম দিয়েছেন এবং এভাবে আল্লাহ নিহত ব্যক্তিকে জীবিত বরেন । 


ইমাম আবু জাফর তাবারী রে.) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি প্রন্ন উগ্থাপন করে যে, গাভীর একটি 
অংশ দিয়ে নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করার অথ ফি £ তিনি বলেন, এর জবাবে বলা যাবে, এভাবে 
আঘাত করলে নিহত ব্যক্তি জীবিত হবে এবং আল্লাহর নবী হযরত মূসা জো.) ও পরস্পরের উপর 
দোষারোপকারীদের নিকট তার হত্যাকারীর নাম বলবে। এতে যদি আবার প্রশ্ন বরা হয় যে, 
আল্লাহ্‌ পাকের এ কথা কোথায় উল্লেখ আছে? এর জবাবে বলা যাবে মে, উল্লিখিত আয়াতে এ মর্ম 
বুঝা যায় বলে সরাসরি এটা উল্লেখ করা হয় নি। আয়াতের পুরা অর্থ এই £ আমরা বললাম, তোমরা এর 
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মুজাহিদ রে.) এর অর্থে বলেন, তা যে কোনো প্রকার দাগ থেকে মুক্ত । তিনি 1৪৪ 752১ এর অথ 
প্রসংগে বলেন, এতে সাদা অথবা কালো রং নেই ! ইমাম আবু জাফর তাবারী রে-) দুটি ভিন ভিন্ন 
সনদে হযরত মুজাহিদ রে) থেকে অনুরাপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন। অন্যান্য ব্যাখ্যা কারগণ এর ব্যাথায় 
বলেন, তা এমন গাভী ঘা দোষ-জুটি থেকে মুভ । ইমাম আবু, জাফর তাবারী রে.) দুটি ভিন্ন ভিন্ন সুত্রে 
হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে এমত ব্যক্ত করেছেন! হযরত আবুল “আলিয়াহ (র.) এবং রবী“ রে) ২০1০ 
শব্দের অথে বলেন, গাভীট হবে দোষ-তু.টি থেকে মুভ । হঘরত ইব্‌ন 'আব্বাস রো.) ১৯০৮ এর 
ব্যাখ্যায় বলেন, ও% ১1353 অর্থাৎ এর চোখ হবে দৃষ্টিহীনর্তা থেকে মুক্ত । ইমাম আবু জাফর 
তাবারী রে)-এর মতে, হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস রে.), হযরত আবুল “আলিয়াহ রে.) এবং তাদের ন্যায় 
ব্যাখ্যা-তাফসীরকারগণের ব্যাখ্যা হযরত মুজাহিদ রে)-এর ব্যাখ্যা থেকে উত্তম। তিনি বলেন, 7০1০৮ 
অর্থ যদি এর চামড়ার রং অন্যান্য সকল রংয়ের মিশ্রণ থেকে মুড হওয়া বুঝাত, তবে এ অথথ 
প্রকাশের অন্য +. শব্দই যথেষ্ট হতো। 5 255 উল্লেখ করার প্রয়োজন হতো না! সুতরাং 
244) সৃস্পৃ্ট করে দেয় যে, এর অর্থ এবং 2০1-৮ এর অর্থ এক নয় । এপ্রেক্ষিতে আয়াতের অথ 
এই ঃ হযরত মূসা আ.) বলেন, আল্লাহ পাক বলেছেনঃ তা হবে এমন গাভী যমীনের কর্মণ, যমীনের 
মাটিকে উলটানো এবং ক্ষেতির উদ্দেশ্যে পানির সেচ যাকে দুর্বল করেনি । এছাড়া গ্রাভীটি হবে সুস্থ 
এবং সকল প্রকার দোঘ-্জ্রটি থেকে মুক্ত। ৫% 552১ এর অর্থ গাভীটির মধ্যে এমন কোন রং 
নেই, যা তার চামড়ার রংয়ের বিপরীত। 7৩৫ শব্দ ০১371 65১ থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ কাপড়ের 
তামা ও বানার রংসহ বিভিন্ন প্রকার দোষ থেকে মুক্ত করে কাপড়কে সুন্দর করা। এ মুল অর্থের 
প্রেক্ষিতেই কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদশাহ অথবা অন্য কোন লোকের নিকট কুৎসা রটনাকারীকে 
আরবী ভাষায় 9 কুৎসা-রটক বলা হয়ে থাকে । কেননা, এ ব্যক্তি মিথ্যা বলে এবং তার এ মিথ্যা 
উত্তিকে বিভিন্ন বাতিল ধুক্তি-প্রমাণ দিয়ে সূন্দর করে তুলে ধরে । কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদশাহর 
নিকট গিয়ে এভাবে কুৎসা রটনা করা হলে আরবীতে বলা হয়ে থাকে 8 01051501011 এ ces 
২২৫3 -7-71 কাআব ইবৃন যুহায়র এ অর্থের প্রেক্ষিতেই বলেনঃ 


৮০১ d EASES (21০ 61 ol! Ly ৪] 41 + $4 935 FE b> 5 ১৩ ০-)। 6৪ 


(অর্থাৎ কুৎসা রটনাকারীরা তার নিকট গিয়ে কুৎসা করেছে। তারা আরও বলেছে, হে আবু সুলমা- 
তনয়! তোমাকে অবশ্যই হত্যা করা হবে|) এ শ্লোন্কে উল্লিখিত 812 শব্দটি 9৮১ এর বহুবচন । 
অর্থাৎ তারা বানিয়ে বানিয়ে বিভিন্ন বাতিল কথ! বল্ছে এবং তারা কবিকে এ সংবাদ দিয়েছে যে, 
কবি যদি নবী করীম সে)-এর নিকট গমন করেন, তবে তিনি তাকে হত্যা করবেন। 


কোন কোন আরবী ভাষাবিদের মতে 92১ শব্দের অর্থ হলোঃ চিহু। এ অর্থের প্রেক্ষিতে 
আয়াতের কোন অর্থ হয় না। কেননা, ০১৬ ০81 ০১৬ ০5৫১ এর অর্থ এটা কল্লা বধ হবে 
না যে, আমি অমুকের নিকট অমুকের একটি চিহ্ন বর্ণনা করেছি । তবে ৮5১1 ০৮১৪ এর অর্থ 
১১৩১৮ ০31 ০৪ হতে পারে। অর্থাৎ কাপড়ে ডোরা দিয়ে কাপড়কে সুন্দর করা ! 255 
শব্দ ০৪১১ থেকে উদ্ভূত। ৮০৮৫৪ এর শুরু খেকে 91১ অক্ষরটি ফেলে দেওয়ার পর এর পরিবর্তে 
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শেষে একটি *৬ অক্ষর আনা হয়। আরবী ভাষায় এর অনুরাপ অনেক শব্দ রয়েছে! যেমন «৯303 
থেকে 05 ৭:53 থেকে ৪4, 4-5 ০৪5 থেকে 255 এবং 4-॥-3১ 5 থেকে 5-23১ -। 


ইমাম আবু জাফর তাবারী রে) বলেন, আমরা 1৫5 ₹-০43 এর যে অর্থ বর্ণনা করেছি ব্যাথ্যা- 
কারগণও অনুরূপ অথ বর্ণনা করেছেন। যেমন কাতাদাহ রে) থেকে বণিত আছে,তিনি বলেন, ৫ 852 ১ 
এর অর্থ ৮:3 ০০৮ ১ অবাৎ এর মধ্যে সাদা রংয়ের কোন মিশ্রণ নেই। আবুল আলিয়াহ রে.) থেকেও 
অনুরূপ অর্থ বণিত্ত আছে। মুজাহিদ রে.) এর অর্থ বর্ণনা প্রসংগে বলেন £ এতে সাদা এবং কালো রং 
নেই। “আতিয়্যা থেকে বণিত আছে, তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্‌র বাণী 1৪-58-৮৪০9 এ আয়াতাংশের 
অর্থ হলোঃ গাভীটি হবে এক রঙের ৷ যাতে অন্য কোন রঙের মিশ্রণ নেই । সুদ্দী রে) বলেন, এর 
অর্থ এতে সদ কালো এবং লাল রং নেই। ইবুনযার়দ বলেন, গাভীটি হলুদ রঙের। এতে সাদা এবং 
কালো রং নেই। রবী" রে) বলেন, 35:54) এর অর্থ এতে কোন সাদা রং নেই। 
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9০১৮৪ 2৮৯৯ তোরা [59 5 এর ব্যাথ্য। ৪ 

ব্যাখ্যাকারগণ আয়াতের এ অংশের ব্যাখ্যায় বিবিধ মত পোষণ করেছেন। কারো কারো মতে, 
এর অর্থ--এবার তুমি আমাদেরকে সঠিক বর্ণনা দিয়েছ। ফলে, ভা আমাদের নিকট স্পস্ট হয়েছে এবং 
আমরা চিনতে পেরেছি যে, তা একটি নিদিষ্ট গাভী। কাতাদাহ রে) থেকে অনুরাপ বর্ণনা রয়েছে। 
কারো কারো মতে, এই আয়াত মুসা আ.)-এর সম্প্রদায়ের মতামত সম্পকে মহান আল্লাহর পক্ষ 
থেকে একটি খবর স্বরাপ। তারা হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে এমত পোষণ করেছে ষে,ভিনি তাদেরকে 
এর পূর্বে গাভী সম্পর্কে সঠিক বর্ণনা দেননি । আবদুর রহমান ইব্‌ন খায়দ থেকে এ মত বণিত 
আছে। তিনি বলেন, তারা এমন একটি গাভী চিহ্নিত করতে বাধ্য হয় যার অনুরূপ তারা অন্য ক্কোন 
গাভী খুজে পায়নি। ওটা ছিল একটি হলুদ রঙের গাভী। তাতে কালো এবং সাদা রঙের মিশ্রণ 
ছিল না। গাভীটির বিস্তারিত বর্ণনা আসার পর তারা বলল, তা তো অমূকের গাভী । তুমি আমাদের 
নিকট এবার সঠিক বর্ণনা দিয়েছ। ইমাম আবু জাফর তাবারী রে.)-এর মতে, এ দুটি ব্যাখ্যার মধ্যে 
কাতাদাহ রে.)-এর ব্যাখ্যাটি উত্তম । অর্থাৎ তারা বলল, গাভীর ব্যাপারে এবার তুমি আমাদেরকে 
সঠিক বর্ণনাদিয়েছ। আমরা চিনতে পেরেছি ষে,কি প্রকার গাভী যবাহ করা আমাদের উপর ওয়াজিব | 
এরপর মহান আল্লাহ তাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসংগে বলেন, তারা এ কথা বলার পর মূসা(আ )-এরনিদেশ 
মেনে নেয় এবং গাভী ঘবাহ করার বিষয়টি অতি কঠিন ও কম্টকর হওয়া সত্বেও তারা গাভী যবাহ 
করে । আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ 00 51587515১৯5 ৬ এই 0-$ (অতঃপর তাঁরা 
গ্ররাপ একটি গাভী যবাহ করল । অন্যথায় তারা এ কাজ করবে বলে মনে হচ্ছিল না।) 
অবশ্য তাদের এ বক্তব্য যে, হে মুসা, এবার তুমি আমাদেরকে সঠিক বর্ণনা দিয়েছ_ এটা তাদের 
একটি ভ্রান্ত ও অমূলক কথা ছিল । কেননা, তাদের প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে হযরত মুসা আ.)-এর 
বর্ণনা ছিল সঠিক এবং স্পষ্ট ! “তুমি আমাদেরকে এবার সঠিক বর্ণন। দিয়েছ” এ কথা এমন 
ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা যায়, যে ইতিপূর্বে সঠিক বর্ণনা দেয়নি! খাঁর প্রতিটি বাক্য মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে সুস্পষ্ট, আল্লাহ্‌র কোন হুকুম বা নিষেধজ্ঞাপক এবং আল্লাহর নির্ধারিত কোন ফরয (০৮১৪) 
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সুরা বাকারা ১০৩ 


AAS উট পপ ছিপ LA ছি পালিত 


Fmd 4-০ | 513 সি ৮5৪-১-এর ব্যাখা £ 


আয়াতে উল্লিখিত (> সর্বনাম দ্বারা তাদের অন্তরসমূহকে বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ, 
পাক বলেন, তেযাদেয় সত্যাযে দেখার পর, সত্যকে জানার পর এবং সত্যের প্রতি অনুগত হওয়া ও 
তা স্বীকার করে নেওয়া তোমাদের জন্য কর্তব্য । এ সত্য অনুধাবন করার পর্ন ভোমাদের অন্তর কঠিন 
হয়ে পড়ে। ইমাম আবু জাফর তাবারী রে.) বলেন, কেউ যদি প্রশ্ন ফরেন খে, আমা পাক এখানে 
59-5 ১151 কেন বলেছেন ? বার্ণ, আরবী ভাষাবিদদের নিকট 5! শব্দ বাবে সন্দেহের 
অর্থ প্রদানের জন্য বাবহাত হয় ॥। ভাখচ মহান আল্লাহ কথায় সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এর 
জবাবে বলা হয়, এটি আল্লাহ পাকের প্রদত্ত সংবাদে কোন সন্দেহকে প্রকাশ করে না, বরং এর দ্বারা 
মহান আল্লাহ তীর বান্দাদের নিক এ বিরাট নিদর্শন দেখার পরও সতাকে মিম গ্রভিপ্নকাম্বীদেক অন্তরের 
অবস্থা সম্পর্কে খবর দিয়েছেন যে, যে সকল লোক তাদের এ অবস্থা সম্পর্ক অবহিত হবে, 
তাদের নিকট এদের অন্তর পাথরের মভ শক্ত অথবা তার চেয়েও কঠিন বলে প্রতীয়মান হবে। 
ইমাম আবু জাফর তাখারী রে.) বলেন, ‘আরবী ভাষাবিদরা পবিত্র দু আনে উলিহি 

ধরনের সন্দেহ অথ প্রদানকারী 51 সম্পকে কতিপয় মতামত প্রদান করেছেন। এক জাতি 
5১-84-৪191 ১১০৯৯ ৪৪ এখানে আল্লাহ পাক বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ ছুটির মধ্যে 
কোন্টি সঠিক, সে জান আল্লাহ পাকেরই রয়েছে | পবিত্র 2 অনান্ভন্ড এ ধরনের উল্লেখ 
আছে। যেমন ১২-১১-২9৮3 515 57150545915 (আমন্না তাকে এক লক্ষ অথবা 
তার চেয়ে অধিক লোকের নিকট প্রেরণ করেছি। জরা সাফফাত, আয়াত ১ Ll 

0০-৪৫-০0১৬ 3! ০৮৯ ghd pS 3131} 051, (আমরা অথবা তোমমা হিদায়াত 
অথবা স্পচ্ট গোমরাহীর উল! রায়ছি, সূয়! সাবা, আয়াত ২৪ ee এটির কোলন ভাতিনি জানেন ! 
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একদল “আলিম আরও বলেন, ভারববাসীদের বাক্যে এর উপমা 


মি 


4 


৮৮) (আমি নকলা অথবা পালা ছেজুর খেয়া হাটি।) ভক্ষণনদারী দানে যে, সে কোন্টি ভক্ষণ 
করেছে। কিন্তু সে সপ্বোধিত ব্যক্তির নিকট বি জি সন্দেহজনক করছে উদ্ধাগুন করছে! আবি আবুল 
২. 


আসওয়াদ আদ-দ্ায়লীর ক্রবিতায়ও একপ দুষ্টান্ড গাওয়া যায়? যেমন তিনি বছেছেল হ 
List! E) খে তন ক 123 + 1৬. ৪০ লিল 1 ০ ০55 তো |! 
৮০৮0 Glee bios এন] 5 ক axl রা dl ct 


(অর্থাৎ আমি হযরত মূহ এসসদ ৫ স.) আলাস, হাহা এবং ভয়াসীকে লে) ভাবিবক্গব ভাবি । 





তাদেরকে ভালোবাসা হলি হিলাহাতি হয়, তবে ভ্যান সঠিক! জার যাদি এটা বোমক্াহী হয় তবে 
আমি ভ্রান্ত নই।) 

এ সকল তথাজ্ঞানী বছেন আবুল আসওয়াদ কন এ ব্যাপারে সনিহান ছিলেন না যে, 
উল্লিথিত হা ব্যক্তিদের ভালোবাসা হিদায়াত নয়। তবোতিনি সম্বোধিত যনব্যে বিষয়টিকে সন্দেহ” 
মূলক ঝরে তুলে ধরেছেন । আবুল আসতওশ্বাদ খেখে বানত জাছে হৈ, ঘন ভিমি এ পংজিুলো 
রচনা করেন, তথন তাঁকে ভিজেস বন্ধা হয় থে, আপনি হি এ বাপায়ে সান্দহ পোঁহণ বক্েন£ তিনি 
জাবাবে বলেন, অবশ্যই নয়, আল্লাহর বগম! ভতঃগন ভিনি পবিত্র কুরজান থেকে জাল্লাহর বাণা 
উল্লেখ করেন 8 2 0-54 Dk ভে ৪1 SA ভিডি 13101 এ ভিনি বলেন, থে মহান খত্তা 
এ কথা বলেছেন, ভিনি বঙ্গ এ শাদারে জন্দিহার চিনেন না যে, কে হিদায়াতপ্রাঃ ত অখবা পথভ্রষ্ট 


Wwww.almodina.com 


খিক 


১ 


১০৪ তাফসীরে তাবারাঁ 


অপর একদল “আলিমের মতে, এটা এমন, যেমন কোন ব্যক্তি কাউকে মিষ্টি এবং টক উভয় 
প্রকার খাদ্য খাওয়ানোর পর তাকে বলছে, 1৮24 2.5! 17/৯) dL, = ৯-২-১ । 9 (অর্থাৎ আমি 
তোমাকে খাওয়াইনি তবে মিষ্টি অথবা টক জাতীয় খাদ্য) একদল ‘আলিম বলেন, এতে কোন প্রকার 
সন্দেহ নেই যে, উক্ত ব্যক্তি তাকে মিষ্টি এবং টক উভয় জাতীয় খাদ্য খাইয়েছে। তবে তান 
কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তার পরিবেশিত খাদ্য এ দুই প্রকারের বাইরে নয় । অনুরূপভাবে 
3০০75219153 ৮ 5 94-44 অর্থতাদের অন্তর এ দুই প্রকার উপমার বহির্ভুত নয়া অর্থাৎ 
তাদের অন্তর কঠিন হওয়ার দিকথেকে পাথরের মত অথবা পাথরের চেয়ে আরও কঠিন। এ ব্যাখ্যা 
অনুযায়ী আয়াতের অর্থ--তাদের কারো কারো ভন্তর পাথরের মত কঠিন এবং কারো কারো অন্তর 
পাথরের চেয়েও ভতধিক কঠিন । আর কোন কোন তথ্যজ্ঞানী বলেন £ এখানে 5! শব্দ 55 
অথে ব্যবহাত হয়েছে। অর্থাৎ 2১০৪ এ) 9-7 যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
1)-8-551 (৮1 ৮১-১4 (5-7 3 ১ (তুমি তাদের মধ্যে পাপী অথবা অন্বীকারকারীদের অনুসরণ 


কর না। সূরা দাহর, আয়াত ২৪) এখানে 1)১-৪8-5 51 অর্থ 1)3-855-7 
কবিদের কবিতায়ও এর উপমা পাওয়া যায়। যেমন জারীর ইব্‌ন “আতিয়্যাহ বলেনঃ 


১৯৪৪৬ রঃ 32 ৬0 ডি bed FIM ad SAN চিজ এন 
(অর্থাৎ তিনি খিলাফত লাভ করেন এবং খিলাফত তার জন্য এবটি মর্যাদা স্বরাপ ছিল । যেমন 
হযরত মূসা (আ.) স্বীয় প্রতিপালকের নিকট একটি মর্যাদায় ভূষিত হন!) এখানে ০5১5 ;! এর 
91 টি 519 অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। কবি আন-নাবিপাহ বলেনঃ 
Ald adi gl চনত তে Ut 0৬15৯ জকি) 1 

এখানে «4-১; 31 এর ১।টি 515 অথে ব্যবহৃত হয়েছে। আর একদল “আলিমের মতে 
এখানে 5! শব্দটি 9: বেরং-এর অআথে' ব্যবহৃত হয়েছে । তাদের মতানৃজারে আয়াতের অথ 
হবে-তাদের অন্তর পাথরের মত্ত বরং পাথরের চেয়েও বতিন। ঘেমন আল্লাহর বাণী-_ 
৩১০৪১7১91৮8 হি 1 ০৮৪৪ এখানে 51 অর্থ }= অর্থাৎ ও 3৭৪৩ ০771 
কারো কারো মতে এর অর্থ, 25৮73 5০1 31 ১০৭ ৩5৪৪ অর্থাৎ তাদের অন্তরসমূহ তোমাদের 
নিকট পাথরের মত অথবা পাথরের চেয়েও কঠিনতর । আল্লামা আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, 
উপরোল্লিথিত মতামতসমূহের প্রত্যেকটির পক্ষে দলীল রয়েছে এবং আরবী ভাষায় এর উপমা খুঁজে পাওয়া 
যায়। তবে আমার মতে, প্রথমে উল্লিখিত মতটি অধিক পসন্দ্নীয় । কেননা, তাদের অন্তরসমূহ 
কন হওয়ার দিক থেকে দুই অবস্থা থেকে বহিভূত নয়! তাদের অন্তরসমুহ হয় পাথরের মত 
কঠিন অথবা তার চেয়ে অধিক কঠিন। 91 শব্দটি যদিও কোন কোন স্থানে 21 ১-এর স্থলে 
ব্যবহাত হয় এবং উভয়ের অর্থ কাছাকাছি হওয়ার কারণে কোথাও কোথাও দুটির অর্থের মধ্যে 
সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়। কিন্ত মূলত 91 শব্দটি দুটি ঘস্তর মধ্যে কোন একটিকে বুঝাবার জন্যই 
বানান হয়েছে । আল্লামা তাবারী প্লে.) বলেন, এই জন্যই যে স্থলে 51 কে তার নিজস্ব অথে 
ব্যবহার করা সম্ভব, সেখানে তাকে ভার স্বীয় অর্থে এবং প্রসিদ্ধ অথে ব্যবহার করাই আমার 
নিকট অধিক পসন্দনীয়। 2 5৯০1 51-এর উপর দুই কারণে ০৪১ হতে পারে! কে) ১১৭ ও-এর 
,910-52এর উপর 4৮৪ হয়েছে ॥ অর্থাৎ 5৪০৮ 521 21 50৬] 054 ডে থে) এখানে আর 
একটি ৬- ধরে (5৪০৭ পড়া হয় । অর্থাৎ ৪) ৮%! | 0-4 এপ ৩1৬৯ 51 5) তত 5৪ 
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31 চিপ 3A চে পিট পা 
৮1৪-১1 বনি, ৩) sl ৩০ ০15 "এর ব)1থ) £ 


এখানে আল্লাহ পাক বুঝাতে চেয়েছেন যে, পাথরের মধ্যে কোন কোন পাথর এমন হুহেছে 
যার থেকে পানি প্রবাহিত হয়ে বার্ণাধারায় পরিণত হয়। আয়াতে )1৫-)1 (বার্ণাধারাসমুহ) 
উল্লেখ থাকার কারণে *৮)1 (পানি) শব্দটি উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়নি ॥। )1--২-3১। 
বহুবচন হওয়ার কারণে ্রীলিংগ । কিন্তু এতদৃসত্বেও ১+4-৪- ক্রিয়াকে পুংলিংগ ব্যবহার করা 
হয়েছে । কারণ, এখানে 1« শব্দ পুংলিংগ। এর অনুসারেই ৯ এ-কে পুংলিংগ ব্যবহার করা 
হয়েছে। ১৮৪57) শব্দ বাবে }=এ-॥! 1=এর অভ্তর্থত। তা 5৮] ১৯ থেকে উদ্ভুত। যখন 
ঝর্ণা থেকে পানি বের হয়ে আসে, তখন বলা হয় * 1 একি | অনুরাপভাবে প্রবহমান কোন বন্ত 
যখন তার উৎসস্থল থেকে বের হয়ে আসে সেটা পানি অথবা রক্ত অথবা পুঁজ অথবা অন্য কোন 
রস্ত হোক তাকে আরবীতে বলা হয় ১2০1 -71 কবি "উমার ইবনু লাজ!’ বলেন £ 


DAI ি কিক 9৩ (921 নী ইহ ৬ 1 ০০৮ ১ of Lads 


এখানে 1) ৩২০1 অর্থ বের হওয়া এবং প্রবাহিভ হওয়া! 


শী পরি FN চি পাপ IU A+ “A 


Lb slo) 1 84০ 8০৭5 টি ৩) ie ৮৪ রি | 2-এর ব্যাঁথ্য! £ ন 


অর্থাৎ কোন কোন পাথর এমন যা ফেটে যায়। 0825 মূলত 5১:2 ছিল । হয কে 
০৮-এ পরিবর্তিত করে এক (কে জনা তর মধ্যে ৫০! করা হয়েছে। ফলো 5০ 
অক্ষর 4১4১১ যুক্ত হয়েছে! *লা ৭০১০০ তল অথ টুকরা টুকরা পাথর থেকে বহির্ণত 
পানি প্রবহমান বার্ণাধারা এবং চলমান নহবরের রূগ লাভ করেছে! 


পাঠ A কি টিলা পাপী পা Fd 


৮41 ৪৪৫৯ ০০ 5৫6৭ lo) দত 5 রি 15 এর ব্যাখা ৪ 


ইমাম আবু জাকন তাবারী রে.) বলেন, আল্লাহ পাকি এর দ্বারা বুঝাহিত চেগ্েছেন যে, কোন 
কোন পাথর আল্লাহর ভয়ে জত-শংকিত হয়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে যমীনে নেমে আসে? ওর 
উপর প্রবেশকৃত (১ ছারা ১৮কে ১5/3 করা হয়েছে! মহান আলাহ আয়াতে পাথরের আলোচনা 
করে বলেন, কোম কোন পাহর থেকে ছাপাধারা প্রবাহিত হয়, রী কোন সাগর আলাহর 
ভয়ে ফেটে যায় এবং ভালু থেকে গানি প্রবাহিত হয়, আবার কোন কোন পাথর আলাহর ভগ 
পাহাড় থেকে নিচে নেমে থায়। বিল্ত বনী ইসরাঈলদের অন্তর পাথরের চেগ্নেও অনেক ফঠিল। 
তারা আল্লাহর প্রাসুলগণকে মিথ্যাবাদী বলে এবং তীর নিদশনসমূহকে অস্বীকার করে। অথচ 
তিনি তাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী এবং শিক্ষণীয় বস্তুসমূহ দেখিয়েছেন এবং তারা তার অকাট্য দলীল 
ও প্রযাণসমূহ প্রত্যক্ষ করেছে। এছাড়া আল্লাহ তাদেরকে বিশুদ্ধ জ্ঞান দান করেছেন এবং 
তিনি অনুগ্রহ করে তাদেরক্ষে বিবেচক আভজ্বার অধিকারী করেছেন। কিন্ত পাথর এবং ইটবে 


৯৪ 
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এরাপ কোন বুদ্ধিমত্তা বা জ্ঞান দান করা হয়নি । এতদসতেেও কোন কোন পাথর থেকে বর্ণাধারা 
প্রবাহিত হয়। কোন কোন পাথর ফেটে যায় এবং ফোন কোন পাথর আল্লাহর ভয়ে নিচে নেমে 
যায় । মহান আল্লাহর এ বাণীর মাধ্যমে এ কথাই জুস্পজ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, বনী 
ইসরাঈলের যে সকল অন্তরকে সত্যের প্রতি আহবান জানান হয়েছে, তাদের অন্তর থেকে 
কোন কোন পাথর অধিক কোমল! হযরত ইব্‌ন ইসহাক রে.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। 
ইমাম আবু জাফর তাবারী রে) স্বীয় সনদের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষ্যকারদের মতামত উল্লেখ করে 
বলেন, এ আয়াতের ব্যাথ্যাকস হযরত মুক্রাহিদ রে.) থেকে বণিত আছে যে, যে-সব পাথর থেকে 
পানি প্রবাহিত হয় কিংবা পানি থেকে ফেটে যায় অথবা পাহাড়ের চড়া থেকে গড়িয়ে পড়ে, তা আল্লাহর 
ভয়েই হয়। পবিত্র কুরআনে এ কথাব্ুই উল্লেখ রয়েছে। 


হযরত মুজাহিদ রে.) থেকে আর একটি ভিন্ন সনদে অনুরাপ বর্ণনা রয়েছে। হযরত 
কাতাদাহ বে) 5 24544115) ৩০৭ ৩ ৮৫$এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, আল্লাহ গাক তাঁর এ কালামের 
মাধ্যমে পাথরের ওযর কবুল করেছেন, কিন্ত হযরত আদম (আ.)-এর সন্তানগণের ওযর গ্রহণ করেন 
নি। তাই তিনি বলেছেন, কোন কোন পাথর থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়, কোন কোন পাথর 
বিদীর্ণ হয় এবং তা থেকে পানি নির্গত হয় এবং কোন কোন পাথর আল্লাহর ভয়ে লিচে চলে 
পড়ে। আর একটি ভিন্ন সনদে হযরত কাতাদাহ রে.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। হযরত ইব্‌ন 
‘আব্বাস রো.) থেকে বণিত আছে, তিনি বলেন, পোথরকে কঠিন বলে উল্লেখ করার পর) আল্লাহ 
প্রাক পাথরের ওর গ্রহণ করেছেন এবং বলেন, কোন কোন পাথর হেনে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়, 
কোন কোন পাথর বিদীর্ণ হয় এবং সেটা থেকে পানি নির্ঘভ হয়! হযরত ইব্‌ন জুরাইজ রে.) 
বলেন, যে সকল পাথর থেকে পানি প্রবাহিত হয় অথবা বিদীর্ণ হয়ে নির্গত হয় অথবা পাহাড় থেকে 
ভূপাতিত হয় এসব আল্লাহর ভয়ে হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে এ কথা অবতীর্ণ হয়েছে। 


ইমাম আবূ জাফর তাবান্রী রে.) বলেন, আরবী ব্যাকরণবিদগণ পাথরের অবতরণের 
অর্থ নিয়ে একাধিক মতামত প্রকাশ করেছেন $ 


একদল ভাষাবিদের মতে আল্লাহর ভয়ে পাথর পতিত হওয়ার অর্থ এর ছায়া পতিত হওয়া। 
আর একদল ভাষাবিদের মতে এর দ্বারা সেই পাহাড়কে বুঝানো হয়েছে,যে পাহাড়ের উপর আল্লাহর 
জ্যোতি পতিত হওয়ার কারণে পাহাড় চূর্-বিচুণ হয় গিয়েছ। কারো বারে মতে, এর দ্বারা এমন 
কিছু সংখ্যক পাথরকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলোকে আল্লাহ পাক অনুধাবন শক্তি এবং আল্লাহকে 
জানার ও বুঝার শক্তি দান করেছেন। ফলে, সেগুলো আল্লাহ পাকের অনুগত হয়েছে। যেমন 
হাদীসে একটি খেজুর রুক্ষ সম্পর্কে বণধিত আছে যে, নবী করীম (স.)স্বীম্ন মসজিদে একটি শে কনে) 
খেজুর গাছের অংশ বিশেষে হেলান দিয়ে খুত্বা দিতেন। এরপর তিনি যখন তা থেকে সরে গেলেন, 
তখন ব্ৰক্ষটি গুনগুন রবে ক্রন্দন করতে শুরু করে। নবী করীম সে.) থেকে আর একটি হাদীসে 
বণিত আছে, তিনি বলেন, জাহিলী ষৃগে এবটি পাহর আমাকে সালাম করত । আমি এখনও তাকে 
ভালোভাবে চিনি। অন্যান্য বিছু সংখ্যক: মূফাসসিরের মতে, “পাথর আল্লাহর ভয়ে পতিত হয়” এর 
অর্থ পবিল্ল কুরআনের আর একটি আয়াত ৬১:০১ 01 5-৪১৪1)1৭-৯-এব্র অর্থের অনুরূগ। 
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মূলত পাঁচিলের কোন ইচ্ছাশতভ্তি নেই। এ সকল তাফসীরকার বলেন, পাথরের পতিত হওয়া 
দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের মাহাত্যের কারণে তার ভয়ে ভীত হয়ে মনে হয় পাথর 
ভূপাতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। যেমন কবি যায়? আল-হায়ল বলেনঃ 


2-8 | ৮০৪ 1 ৮১৯ 1-8-$ ৮581 0475 + 451 শস্িনী ss’ ৮21 0042578 [লং 


সৃওয়ায়দ ইব্‌ন আবূ কাহিল তার শতকে অপমানিত ভেবে তার বর্ণনা প্রসংগে বলেন £ 
শৈশাকিশিশ31 (০৮1 ik)! ~~ I= + ০৯৪ 2 5 1 ১৯১-৯- J Le 


কবি অরীর ইব্‌ন ‘আতিয়্যাও বলেন £ 

wsdl একী) কহ ৭1 jg + এসসি Jel ০ গে) চিএ 
(যখন রাসূনুল্লাহর সে.) খবর মদীনা তায়্যিবায় আসে, তখন মদীনা শরীফের পাচিল এবং ভীত 
বিহবল পাহাড় কম্পমান হয়ে পড়েছিল।) 

অন্যান্য কয়েকজন তাফসীরুকারের মতে, পাথর আল্লাহ্‌ পাকের ভয়ে পতিত হয়_-এর অর্থ 
অন্যান্যদের আল্লাহকে ভয় করা ওয়াজিব! কারণ, পাথরের এ অবস্থা তার সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের 
প্রমাণ বহন করে। যেমন “আরবরা উত্তম এবং বৈশিস্ট্যপূর্ণ উটনী সম্পর্কে বলেঃ ১১৯ (০১ 57817 
(ব্যবসায়ী উটনী)। কারণ, এ ধরনের উটনী লোকদেরকে তার প্রতি আগ্রহী ও উৎসাহী করে থাকে। 
ইমাম আবু জা“ফর তাবারী রে.) কবি জরীর ইব্‌ন আতিয়্যাব্র কবিতা দ্বারা এ মতের পক্ষে দলীল 
গ্রহণ করেন! ইমাম আবু জাফর ত্রাবারী রে) বলেন, এ আয়াতের যে সব তা'্বীল করা যেতে 
পারে উপরোলিথিত মতামতসমূহ তার সাথে যদিও অধিক অসংগতিপূর্ণ নয়, কিন্তু উম্মাতের পূর্ব- 
সূরী ভাষ্যকারদের মতামত এর বিপরীত। এ জন্য আমরা এ সকল অর্থ অনুযায়ী আয়াতের তা'বীল 
করতে চাই না। আমরা ইতিপূর্বে ২০ শব্দের অর্থ ভয় এবং শংকা বলে বর্ণনা করেছি 


চা বন 


এবং এর পক্ষে দলীলও উল্লেখ করেছি। সুতরাং আমরা এ স্থানেও ॥_=-= শব্দের অন্য 


অর্থ করা পসন্দ করি না। 


AIAN G2" / + ESS 
0 wher lor g (8401 ০ ১-এর ব্যাখ্যা $ 
এ আয়াত দারা আল্লাহ পাক বুঝাতে চান যে, হে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মিথ্যা জানবাকী, তীর 
রাসূল হযরত মৃহাল্মদ (স.)-এর নবুওয়ত অস্বীকারকারা এবং তার সম্পর্কে তাগুলক কথা বচনাকারা 
বনী ইসরাঈল আতি এবং য়াহ্দী ধর্মঘাজকগণ! আল্লাহ তোমাদের অন্যান আচরণ এবং কুবীতি 
সম্পর্কে আদৌ গাফিল নন! বরং তিসি তোমাদের এ সব দুষ্কর্মকে সংরক্ষণের বালস্থা জাহেদ এবং 
এর জন্য পরক্কানে তোমাদের শান্তি বিধান বেন অথবা দুনিয়াতেই এর জন্য ভোগমাদেতরছে'শাস্তি 
দিবেন। | 4.5 এর তাৎপর্য হলো কোন বস্তুকে ভুলক্রগে পরিত্যাগ করা, অথবা ত 
ভুলে যাওয়া । আল্লাহ পাচ ভাদেরকে এ আদম্মাত ছারা সতর্ক করেছেন যে, তিলনি তাদের অন্যায় 
আচরণ সম্পরকে গাফিল নন এবং এ বিষয়কে তিনি বিস্মৃত হননি, বরং এডলোকে সংরক্ষণ ও 


হিফাথত করেছেন। 


রর বা 
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পাত ক ছিএর ডি উজ IBA টি রবি 2 K3- NS AS Ne রি 1৫ NM, রি 
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শী টিটি ভিডি পা ছিপ পা ছি 6৮05 জ তত 25০ 


শপ 


(৭৫) তোমর! কি এই আশা কর যে, তার। তোমাদের কথার ঈমান আনবে। যখন 
তাদের একদল আল্লাহর বাণী শুনত ও বুঝবার পর জেনেশুনে ত। বিকৃত করত ! 


মহান আল্লাহ এ আয়াতে বলেন, হে মৃহাম্মদ সে)-এর প্রতি ঈমান গ্রহণকারী এবং 
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার আনীত বস্তৃুসমূহকে সত্য প্রত্তিপন্ন কারী ব্যক্তিরা, তোমরা কি এই আশা 
পোষণ করেঃ বনী ইনরাঈনের য়াহ্‌নীরা তোমাদের দাওয়াতের প্রতি ঈমান আনবে? 


LE Rd MATA 

৮১ 1১০54 ০এর ব্যাথ্যা £ 

অর্থাৎ তোমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে যা 
নিয়ে এসেছেন তারা কি সেগুলোকে সত্য বলে মেনে নেবে? এ প্রসংগে হযরত রবী‘ রে) 
থেকে বণিত আছে, তিনি বলেন, হে মুহাম্মদ (স.)-এর সাহাবীগণ, তোশরা কি এ আশা পোষণ 
কর যে,য়াহদীরা তোমাদের দাওয়াতের প্রতি ঈমান আনবে? বাতাদাহ রে) থেকে এ আয়াতের 
ব্যাখ্যায় বণিত আছে যে, এখানে যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা হচ্ছে য়াহ্দী জাতি। 


AMSA SA পা ee Neer 


(৪৯০ ৯7৬ ৬৪ 43 ১-এর ব্যাথয! ৪ 


ইমাম আবু আা‘ফর তাবারী রে.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, ৫:১৪ বহুবচন। 
এর একবচন নেই। যেমন ॥_4.} ৮ বহবচন। এরও কোন একবচন শব্দ নেই । 44,5 
শব্দ ১*$-এর ওযনে ব্যবহাত হয়েছে। অর্থ দল। যেমন ৮১-=. অথ-জামাআত । ০১2 
শব্দ (২53-5 থেকে উদুত। ছা‘লাবা গোত্রের কবি আশার পংক্তিতে এরাপ নযীর বিদ্যমানা 
৮৪৭০9 5 ARES কপ তেহারি ১৮৪ 4198 টাকি 01 on ASLal3 15 EES 
আয়াতে উল্লিখিত ॥-৫-:-- দ্বারা বনী ইসরাইল জাতিকে বুঝান হয়েছে। হযরত মূসা (আ.) 
এবং তীর পরবর্তী যুগে বনী ইসরাটঈচছোর ঘে সকল য়াহুদী ছিল, তাদের সম্পর্কে হযরত মূহাম্মদ 
(স.)-এর সাহাবীগণকে আল্লাহ পাক বলছেন, $0) 15-4 8-3 01 0 ৬৯৪৪) (তোমরা 
কি আশ! কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে 2) এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তাদের 
যুগ উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাদের সম্পকে এ কথা কেন বলা হয়েছে? এর জবাবে মুফাস্সির বলেন, 
যেহেত্‌ তারা এদের পূর্বপুরুষ এবং পূর্বসূরী ছিল এ জন্য তাদেরকে এদের মধ্যেই গণ্য করা হয়েছে। 
যেমন অত্ীতকালের কোন ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে পরবর্তী কালের কোন আলোচক 
বলে থাকেন ০১১৫ ৮৮* 05 (অমূক ব্যক্তি আমাদের ছিলেন!) এটা তিনি তখনই বলেন, 
যখন পূর্বসূরী তার মতাবলম্বী অথবা তার সম্প্রদায়ের অথবা তার গোত্রের অস্তভু ক্র হয়। 
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পি ডিউিপছি চিঠি তা IAS তত (তত € পণ নত 58 & পর তি A3-Ae 
০০১5০ান ৯১2 ০ (এ 5১ uy” 8১52} স্ন টি এ [ ps (0) এ৯০০7-এর ব্যাখ্যা £ 


ইমাম আবু জাফর তাবারী রে.) স্বীয় সূন্পের মাধ্যমে হযরত মুজাহিদ রে.) থেকে বর্ণনা করেন 
যে,যে সকল লোক আল্লাহ পাকের কালামকে পরিবর্তন ও গোপন করত, এরা ছিল বনী ইসগরাঈলের 
ধর্মযাজক সম্প্রপায়। অপর একটি ভিন্ন সূত্রেও হযরত মুজাহিদ রে.) থেকে অনুরাপ বর্মনা এদেছো। 
হযরত সুদ্দী রে) থেকে বণিত্ত আছে, তিনি বলেন, তারা আল্লাহ পাকের যে কালামকে পরিবর্তন 
করে,সেটা ছিল তাওরাত গ্রন্থ | হযরত ইব্‌ন যায়প রে) 433 ০৮২ 8 9১1 DNS 0 এসপঃ 
এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, আল্লাহ পাক তাদের উপর যে তাওরাত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেন, তারা সে 
গ্রন্থটিকে পরিবর্তন করে। তারা এ গ্রন্থে উল্লিখিত হালালকে হারাম-এ পরিণত করত্ত। আবার 
হারামকে হালাল-এ পরিণত করত। হক-কে বাতিল+এ এবং বাতিলকে হক-এ পরিণত করত, 
কোন সঠিক দাবীদার তার পক্ষে রায় দেওয়ার জন্য ঘৃষ নিয়ে আসলে তারা আল্লাহ্‌ পাকের কিতাব 
উল্লেখ করে তার পক্ষে বলায় দিত। কোন বাতিল দাবীদার তাদেরকে ঘৃষ দিলে তারা আল্লাহ পাকের 
কিতাবকে পরিবর্তন করে তা সঠিক হওয়ার যোষণা দিত। আর যখন কোন ব্যক্তি এমন কোন 
কিছু জিজ্ঞাসা করত, যাতে সত্যের বা ঘুষের বা অন্য কোন কিছুর সম্পর্ক থাকত না, তখন তারা 
তাকে সঠিক নির্দেশ দিত! এ প্রসংগেই আল্লাহ পাক ফুরলআনে হাকীমে ইরশাদ করেনঃ 


51785088787 7182-816558850525565812755821 


0 U sl ix > । 


অর্থঃ তোমরা কি মানুষকে ভালো কাজের হুকুম দাও এবং নিজেদেরকে ভুলে থাক । অথচ তোমরা 
আল্লাহ পাকের কিতাব তিলাওয়াত কর, তোমরা কি অনুধাবন করতে পার না? (সুরা বাকারা ৪৪) 
এ প্রসংগে হযরত রবী" রে থেকে বণিত আছে, তিনি এ আফ্কাতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা 
আল্লাহ পাকের কালামকে শ্রবণ করুত-ফেখখনভাবে নবী আলায়হি সালামের অনুসারিগন শ্রবণ 
করত এবং তা ভালো বরে বৃদ্ধার পর ভারা ভাকে পরিবর্তন করত এবং তারা তাদের 
এ পরিবর্তন সম্পকে ভালোভাবে দামত! হযরত ইবন ইসহাক রে) থেকে বণিত আছে, তিনি 
BINT ও জলি শিকল হই U৮ এক এাএরর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা 
আল্লাহ তা'আলার কালাম তাওরাত প্রস্থুকে শ্রবণ করত! কিন্ত এর অথ এ নয় যে, তারা 
সকলেই ভাওরাতক্কে শুনেছে । তাওরাত শ্রবণকারী ব্যক্তিকা শুধু তারাই, যারা হযরত মূসা 
(আ.)-এর নিকট আলা হে স্বচক্ষে দেখার আবেদন জানিয়েছিল এবং এক বিকুট ধ্বনি তাদের 
পাকড়াও করে । আর একটি সূত্রে হযরত ইবৃন ইসহাক রে) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলন, 
কোন কোন জ্ঞানীজন বলেছেন, হযরত মুসা আ.)-এর সম্প্রদায় একদা তাকে বল্ল, আমাদের 
এবং আল্লাহ তাআলার মাঝে পদা রয়েছে খাতে আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না। সূতরাং ভাপনি 
যখন তাঁর সাথে কথা বলবেন, তখন আমাদেরকে তার কথা শুনাবেন। হযরত মুসা (আ.) তখন 
আল্লাহ তাআলার নিকট এ প্রার্থনা জানান। আল্লাহ তাআলা তখন সম্মতি দিয়ে বলেন, তাদেরকে 
পবির হতে এবং তাদের পোশাক-পরিজ্ছদ পবিত্র করতে হুকুম দাও এবং তাদেরকে রোঘা র্লাখতে 
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১১০ তাফসীরে তাবারী 


বল। তারা এসব নির্দেশ পালন করে। অতঃপর হযরত মূসা আ.) তাদেরকে নিয়ে বের হয়ে 
পড়েন এবং তুর পাহাড়ে গমন করেন । সেখানে যখন তাদেরকে মেঘ আচ্ছন্ন করে নেয়, তখন 
হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে সিজদায় রত হওয়ার হুকুম দান করেনা তিনি এ সময় আল।হ 
তাআলার সাথে কথ বলেন। তারাতার কথা শুনতে পায় । আল্লাহ তাআলার এ কালামের মধ্যে বনী 
ইসরাঈলের প্রতি আদেশ ও নিষেধ ছিল! এ সকল ব্যক্তি তাদের শ্রবধবৃত এসব কথা ভালভাবে 
উপলব্ধি করে । এরপর হযরত মুসা আ.) তাদেরকে নিয়ে বনী ইসরাঈলের নিকট ফিরে যান। 
ফিরে আসার পর তাদের একটি দল আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত বিষয়কে পরিবর্তন করে দেয়। 
হযরত মূসা আ.) যখন বনী ইসরাঈলকে বলেন যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এই কাজের 
হুকুম দিয়েছেন, তখন এ দলটি হযরত মুসা আ.)-এর নির্দেশিত হুকুমের বিপরীত বিষয়সমূহ 
উল্লেখ করে বলে, আল্লাহ্‌ তো এই এই হুকুম দিয়েছেন। রূবী'(র.) বলেন, আল্লাহ পাক এ আয়াতে তার 
রাসূল হযরত মুহাম্মদ সে)-এর নিকট হযরত মূসা আ.)-এর সময়ের এ দলটির কথাই বলেছেন। 
ইমাম আবু জাফর তাঁবারী রে) বলেন, এ দুটি তা'বীলের মধ্যে রবী‘ ইব্ন আনাস এবং ইব্‌ন 
ইসহ।ক বর্ণিত মতটি আয়াতের বাহ্যিক মর্মের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ । হযরত ইব্‌ন 
ইসহাক রে.) কোন কোন “আলিমের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ পাক এ দল দ্বারা হযরত 
মুসা আ.)-এর সাথে গিয়ে আল্লাহ পাকের কালাম শ্রবণকারাঁদেরকে বুঝিয়েছেন । এরা আল্লাহ 
পাকের কথা শুনে, জেনে এবং বুঝে এর পরিবর্তন করেছে । এ জন্য আল্লাহু পাক বলেছেন যে, 
আল্লাহর কালামের পরিবর্তন বনী ইসরাঈলের এমন একটি দল থেকে সংঘটিত হয়েছে, যারা সরাসরি 
আলাহ পাকের কালাম শুনেছে । স্স্পম্ট দলীল এবং প্রমাণ উপস্থাপনের পরও এরা আল্লাহ 
পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে । সৃতরাং তাদের অবশিষ্ট বংশধরদের থেকে কি করে এ 
আশা পোষণ করা যেতে পারে যে, তারা হযরত মৃহাম্মদ (স.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হক, নূর এবং 
হিদায়াতকে অনুসরণ করবে। এজন্য আল্লাহ পাক ঈমানদার বান্ধাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, 
কি করে তোমরা এ আশা করছ যে, তোমাদের যুগের য়াহুদীয়া তোমাদের দাওয়াতবে সত্য বলে 
গ্রহণ করবে, অথচ তোমরা তাদেরকে এমন সব খবর দিচ্ছ যা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে 
গায়বী বস্তু সম্পর্কে দেওয়া হয়েছে। এরা এ সব বন্তকে সরাসরি দেখেনি এবং প্রত্যক্ষ করেনি । 
তাদের একটি দল আল্লাহ পাকের কালাম এবং তার আদেশ ও নিষেধকে সরাসরি শ্রবণ করে তা 
পরির্তন করেছে, বিরুত করেছে এবং অস্বীকার করেছে । সুতরাং তাদের অবশিষ্ট বংশধর যারা 
তোমাদের এ যুগে রয়েছে, তাদের ব্যাপারে অধিক সম্ভাবনা এই যে, তারা তোমাদের পেশক্কত সত্যকে 
অস্বীকার করবে। আর এরাও এসব কথা আল্লাহ পাকের কাছ থেকে শ্রবণ করছে না বরং 
তোমাদের নিকট থেকে শ্রবণ করছে। এদের বেলায় এও অধিক সম্ভাবনা যে, তারা তাদের গ্রন্থে 
উল্লিখিত তোমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর গুণাবলী ও প্রশংসাকে তাদের পূর্বপুরুষদের 
তুলনায় অধিবাঃ হারে বিরত করবে, জেনে-শুনে পরিবর্তন করবে এবং এ সবকে মিথ্যা জান করবে। 
কেননা, তাদের পূর্বপৃরুষরাও আল্লাহ পাকের কালাম সরাসরি আল্লাহ পাকের কাছ থেকে শ্রবণ 
করেছে। এরপর তা অনুধাবন করার পর এবং ভালভাবে জানার পর ইচ্ছান্কতভাবেই বিকৃত করেছে। 


ইমাম আবু জাফর তাবারী রে.) বলেন, এ আয়াতের তা’বীল যদি এ সকল তত্বডানীদের 
মত অনুযায়ী হয়, যারা বলেন এ! (১৮5 0+ শশা এর অর্থ তারা তাওরাত শ্রবণ করত? 
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সুরা বাকারা ৯১৯ 


তবে “তারা আল্লাহ পাকের কালাম শ্রবণ করত’ এ কথা বলার কোন সঠিক যুক্তি থাকে না। 
কেননা, যারা তাওরাতিবিরুত করেছে আর যারাবিরুত করেনি সব লোকেরাই তা শ্রবণ করত! অতএব, 
শুধু বিরুতকারীরাই আল্লাহ পাকের কালাম শ্রবণ করত এ কথা বলার কোন অর্থ থাকে না। 
কারণ, যারা বিকৃত করেনি, তারাও শ্রবণ করত। কোন ব্যক্তি যদি বিকৃত কারীদেরকে: বিশেষ করে উল্লেখ 
করার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বলে যে, তাদের কথা বিশেষে করে এজন্যই বলা হয়েছে, কারণ আয়াতে 
এ ১-৪০স (তারা বিকৃত করত) উল্লেখ আছে, তবে এ যুভি সঠিক হবে না। কারণ, যদি 
তাই হতো, তবে আয়াত নিম্নরাপ হতো ঃ 
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অর্থাৎ | ১ ০৯৯০৮ এ কথার উল্লেখ থাকন্ত না? কিন্ত আল্লাহ্‌ প্রাক এখানে য্াহুদী 
ভ্রাতির এক বিশেষ দলের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদেরকে তিনি তার কালাম শ্রবণ করার এমন 
এক বিশেষ স্যোগ দিয়েছেন, যা তিনি নবী এবং রাসূলগ্রণ ব্যতীত অন্য বউকে দান কর্বেননি। 
অথচ এরপরও তারা তাদের শ্রবণকৃত বস্তুকে পরিবর্তন করেছে এবং হিক্কৃত করেছে। আর এ 
কারণেই আল্লাহ পাক বিশেষভাবে এ দলটির নাফরমানির কথা উল্লেখ করেছেন । ০5-৪ ১৮২ ছি 
এর দ্বারা আল্লাহ পাক বলেন যে, তারা আল্লাহ পাকের কালামের অর্থ এবং তা’বীলকে পরিবর্তন 
করত এবং বিগড়িয়ে দিত। ৮31০1 শব্দের মূল অর্থ কোন বস্তুকে ভার আসল ভাব থেকে 
অন্য দিকে ফিরিয়ে দেওয়া £ এ হিহেবে ০০১1 "এর অথ তারা আল্লাহ পাবেন কালামের 
সঠিক অর্থ না করে অন্য অর্থ করত এবং এর মূল ভাব থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিত । আল্লাহ্‌ পাক 
এ বিশে দল সম্পকে অবহিত করে বলছেন যে, এরা আয়াতের সঠিক অর্থ ও মূলভাব অনুধাবন 
করার পর তাকে পরিবতন্, করত নিত দিতঃ আর জারা এও 'লানভ যে, তারা তাদের 
এ কাজে বাতিলগন্থী এবং হিখ্যাবাদী | এ সারাতে আল্লাহ পাব: এ সংবাদ প্রদান করেন যে, 
এ সকল মাহদী আল্লাহ পাক এবং ses রাসুল হযরত মুসা আ)-এব সাথে শন্ুতা পোষণ 


করে এবং মিথ্যা আরোপ করে! গনুরাপাকে গাছের আদশিস্ট বংশধররাও হিংসা এবং শত প্রা 
বশত আল্লাহ পাক এবং তার রাসুল হযরত নত সে.)-এর লাখ শল্রুতা পোষণ করো যেমন 
তাদের পুবপুরুষেরা হযরত মুসা ভে রে যুগেও অনুরূপভাবে শর তা করেছে । 


A She rr রা পা Ase (RI HN TU 
৪118 Hf ed 15 15৮1 eat (১8) [915 (এ) 


& 3৮ “Ah রে LB পাঠি টিলা তা নখ) পাতার পা Mr AS addr Mr ee 


৮5৮ J 5৬০ 3 (১ 5 1০৪) piel ab f ~~ le? [৪১ 3 এস] 1 5 এরর 


লা 8 Narr 


০42০ WH 


Wwww.almodina.com 


৪১২ তাফসীরে তাবারী 

(৭৬) এবং তারা যখন মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরাও ঈমান এনেছি, 
আবার যখন তার! নিভৃতে একত্র হয়, তখন বলে আল্লাহ তোমাদের কাছে যা ব্যক্ত করেছেন, 
তোমরা কি তাদেরকে তা বলে দাও? এর দ্বারা তারা তোমাদের প্রতিগলকের সামনে 
তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করবে। তোমরা কি অনুধাবন কর লা? 


তে Ld 
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এ আয়াতে আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলের এ সকল য়াহ্দীর কথা বর্ণনা করেছেন, 
যারা হযরত মুহাম্মদ সে-)-এর সাহাবীদেরবে তাদের ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে নিরাশ করেছে । 
এদেরই একটি দল আল্লাহ পাকের কালাম শ্রবণ করত, পরে তা ভালোভাবে অনুধাবন করে পরি” 
বর্তন করত এবং তা তারা জেনেশুনেই করত । আর হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর যুগের এ সকল 
য়াহ্দীরা যখন হযরত রাসূলের সে.) প্রতি বিশ্বাসীদের সামনে আসে, তখন তারা বলে, আমরা 
হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে সত্য নবী বলে গ্রহণ করেছি এবং তোমরা যে সব বস্তুকে সত্য বলে মেনে 
নিয়েছ, সেগুলোকে আমরাও সত্য বলে স্বীকার করেছি! আল্লাহ পাক এদের এ আচরণ সম্পর্কে 
সংবাদ দিয়ে বলছেন যে, তারা মুনাফিকদের চরিত্র গ্রহণ করেছে এবং তাদের পথ অবলম্বন করেছে। 
এ প্রসংগে হযরত ইবৃন ‘আব্বাস রো) থেকে বণিত আছে, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ 
একদল য়াহ্‌দী হযরত মুহাম্মদ (স.)-র সাথে সাক্ষাত হলে বলত, আমরা আপনার প্রতি ঈমান 
এনেছি আর যখন তারা পরম্পরে একত্র হতো, তখন তারা বলত ঃ তোমরা কি এদেরকে এমন সব 
কথা বলে দিচ্ছ যা আল্লাহ পাক একমাত্র তোমাদের নিকট ব্যক্ত করেছেনঃ হযরত ইবৃন “আব্বাস 
(রো) থেকে আর একটি সনদে বধিত আছে, তিনি ৮০৯1151815৮ L033 1 155131 9এর 
তাফসীর প্রসংগে বলেন, এরা ছিল একদল য়াহুদী মুনাফিক। তারা যখন হযরত মৃহাশ্মদ সে)-এর 
সাহাবায়ে কিরামের সামনে আসত, তখন বলত £ তামরা ঈমান এনেছি। হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো.) 
থেকে আর একটি সূত্রে অন্য একটি ব্যাখ্যা রয়েছে। তিনি বলেন, য্াহ্দীরা ঈমানদারদের সাথে মিলিত 
হলে বলত £ আমরা তোমাদের সাথী রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। তবে তিনি একমান্র তোমাদের 
প্রতিই প্রেরিত হয়েছেন! হযরত সুদ্দী রে.) থেকে বধিত আছে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 
এরা ছিল য়াহ্‌দী সম্প্রদায়ের কিছু লোক। তারা ঈমান এনেছিল অতঃপর মুনাফিক হয়ে গিয়েছে। 
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এ আয়াতাংশের ০৭- 53) (৫৭০৯ ১. 151 5 দ্বারা বুঝান হয়েছে যে, আল্লাহ পাক এখানে 


এমন য্াহ্‌দীদের বর্ণনা দিয়েছেন, যারা পর্রষ্প্রর নির্জনে মিলিত হয় এবং তা এমন স্থান যেখানে 
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সূরা বাকারা ১১৩ 


মাহদী ছাড়া অন্য আর কেউ থাকে না। এ নির্জনে তারা একে অপরকে বলে, তোমরা কি নির্বোধ? 
তোমরা তাদেরকে এমন সব কথা বলে দিচ্ছ যা আল্লাহ একমাত্র তোমাদের নিকট প্রকাশ করেছেন £ 
৮51৮ 21 তেও ৪ আয়াতের এ অংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকার্গণ একাধিক মত প্রকাশ 
করেছেন। হযরত ইব্‌ন “আব্বাস রো.) থেকে: বধিত আছে, তিনি বলেন, এর অর্থ আল্লাহ পাক 
তোমাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন অন্যান্য ব্যাখ্যা কারগ্রণ বলেছেন, আমরা তাদের সাথে ঠাট্রা-বিদ,প 
করছি। আর কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, আর একটি হাদীসে হযরত ইব্‌ন “আব্বাস 
রো.) থেকে বধিত আছে, তিনি বলেন, স্লাহ্দীরা সাহাবায়ে কিরামের সাথে মিলিত হলে বলেঃ 
আমরা ঈমান এনেছি, তোমাদের সাথী অল্লাহর রাসুলের প্রতি, তবে ঘি তিমি তোমাদেরই নিট 
প্রেরিত হয়েছেন? এরা নিজেরা পরস্পর মিলিত হলে বলে, আরবদেরকে এ সব কথা বল না। 
কেননা, তোমরা তাদের নিকট তার রহস্য প্রকাশ করে দিচ্ছ। তাতে তারা তাঁর সাধী হয়ে যঘাবে। 
এরপর আল্লাহ পাক 71 0০-১০-1187 1513 নাযিল করেন। অর্থাৎ তারা পরস্পরকে বলছে ঃ 
তোমরা স্বীর্তি দিচ্ছ খে, তিনি একজন নবী! আর তোমরা জান যে, এই নবী (স.)-এর তনুসর্ণ 
করার জন্য তোমাদের থেকে 'অংগীকার গ্রহণ করা হয়েছে। তিনিও এ সংবাদ চিচ্ছেন হে, তিনি 
সেই নবী আমরা হার অপেক্ষা করছিলাম। আর আমরা আমাদের কিতাবে তার বর্ণনা পাই । 
তারা তাঁকে অস্বীকার করে এবং তাকে নবী হিসেবে স্বীকার করে না। আল্লাহ পাক তাদের এ 
কথোপকথনের প্রতি ইংগিত করেই বলছেন-- 
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অর্থাৎ তারা কি জানে না.যে, আলাহ জানেন যা তারা গোপন করে এবং মা তারা! প্রকাশ কয়ে? 
আবুল আলিয়াহ রে) থেকে বণিত আছে, তিনি pe | টক চর টি ভা লস | 
এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাওরাত কিতাবে হযরত মুহাম্মদ সে.)-ও় গুণাগুণ ও বৈশিচ্ট্যের উল্লেখ আছে 
এখানে তাই বুঝান হয়েছে । কাতাদাহ রে.) থেকে বদিত জাছে,তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, আলাহ পাক 
তোমাদের কিতাবে হযরত মৃহাম্মদ (স.)-এর যেসব শুণের বর্ণনা দিয়েছেন যদি তোমরা সে সব 
তাদেরকে বলে দাও, তবে তারা তোমাদের এ বর্ণনা ছারাই তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল প্রহণ 
করবে। তোমরা কি তা বুৰ না? কাতাদাহ্‌ পে.) থেকে অপর দুটি ভিন্ন জুছেও অনুরূপ বর্ণনা 
এসেছে। আর একদল “আলিম এ ভ্রায়াতাংশের ভিন্ন ব্যাখ্যা করেন। তারা মুজাহিদ রে.)-এপ হাদীস 
থেকে দলীল গ্রহণ করেন! এ প্রসংগে মুজাহিদ রে.) থেকে বণিত আছে, তিনি বলেন, তা বানু 
কুরায়জার য়াহ্দীদের উক্তি। নবী করীম সে.) যখন তাদেরকে বানর এবং শুকরের ভাই বলে গালি 
দেন, তখন তারা এ উক্তি করে। মুজাহিদ রে.) থেকে অন্য হাদীসে বণিতি আছে, তিনি বলেন, 
নবী করীম সে.) যখন বনী ইসরাঈলের নিকট হযরত আলী (রা.)-কে পাঠান, তখন তারা এ উক্তি 
করে এবং নবী করীম (স.)-কে যাতনা দেয়। এ কারণে তাদেরকে বলা! হয়েছে £ হে বানর ও শুকরের 
বংশধরুরা, তোমরা ভয় কর। মুজাহিদ (র.) থেকে অর একটি সূন্নে বণিত আছে, তিনি বলেন, 
কুরায়জার দিন নবী করীম সৈ) তাদের দুর্গের নিচে দাড়িয়ে বলেন, ছে শুকর ও বানরের ভাইয়েরা! 
হে তাগুতের পূর্জারীরা! তাঁর এ সম্বোধন শুনে তারা বলল, হযরত মুহাত্মদ (স.)-কে এই তথ্য 
দিয়েছে কৈ? তোমাদের ছাড়া অন্য কারো থেকে এ কথা বের হয়নি। তোমরা কি তাদের নিকট 
১৫ ৃ 
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১১৪ তাফর্সীরে তাবারী 
এমন কথা প্রকাশ করছ, যা আল্লাহ তোমাদেরকে প্রকাশ করার হুকুম দিয়েছে। এ কাজ করলে 
তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের দলীল উপস্থাপন করার সুযোগ হবে। ইবন জুরায়জ মুজাহিদ রে.) থেকে 
বর্ণনা করেন, ‘আলী রো)-কে যখন তাদের নিকট পাঠান হয়, তথন এ ঘটনা ঘটে। তারা তখন 
হযরত মুহাম্মদ সে.)-কে যন্তণা দেয়। 
অপর কয়েকজন বিশেষক্ত এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত সুদ্দী রে-) থেকে বর্ণনা করেন, ভিনি 
বলেন, গ্লাহ্দীরা পরস্পরকে বলে, আল্লাহ তোমাদের উপর যে শাস্তির বিধান করেছেন ভোমরা কি 
ঈমানদারদের নিকট এ সব কথা প্রকাশ হন্পছ। ফলে তারা তোমাদের রবের নিকট তোমাচে বিরুদ্ধে 
বলবে যে, এ সকল য়াহ্দীরা একবার ঈমান এনেছে অতঃপর মূমাফিকী করেছে । তারা আরো 
বলবে, আমরা আল্লাহ পাকের নিকট তোমাদের চেরে অধিক হিয় এবং সম্মানিত। 
আব কয়েকজন তাফসীরকার হযরত ইব্‌ন যায়দ রেট খেকে এ আময়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ঈমান" 
দাররা যখন য়াহাবীদেরকে জিজ্েস করে যে, তোমরা কি জান যে, তাওদ্াভে এ সকল হবুম আছে, 
তখন য়াহ্দীরা হ্যা-সুচক জবাব দেয়। অতঃপর এ জল সাধারণ ঘ্লাহ্দীরা যখন তাদের 
সর্দারের নিকট যায়, তখন তারা বলে, তোমরা কি তাদেরকে এ সকল কথা বলে দিচ্ছ, যা আল্লাহ 
পাক তোমাদের উপর নাযিল করেছেন, এরা তো তোমাদের প্রতিপালকের নিকট এ সব কথা 
তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে পেশ করবে! তোমরা ফি বুঝ না? হযরত ইব্ন যায়দ রে.) 
থেকে আরও বণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসুলুল্লাহ দে.) এববার নির্দেশ দেন যে, ঈঙ্গানদায় 
ছাড়া কেউ মদীনা শহরে প্রবেশ করতে পারবেনা ! তখনয়াহ্‌দী সম্প্রদায়ের কাফির এবং মূনাফিক 
সর্দাররা তাদের অনুসারীদেরকে বলে, তোমরা ঈমানদারদের নিকট গিয়ে বল যে, আমরা ঈমান 
এনেছি। এরপর ফিরে এসে কুফরী ঘর। হ্যরতি রবী" রে.) বলেন, তারা সকাল বেলায় মদীনা 
শহরে আসত এবং বিকেল হেলায় হযিরে হৈভ! তভঃ ত্র ভিনি বুদ্ত?নহ আয়াত ভিলাও ভাত 
করেন। আল্লাহ পাক বলেন 
৩২১] (৮৮ 05158 শির 13৮51 ক ৮551 ০৮৯) ge bi Sb ALS, 
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অর্থাৎ কিতাবীদের এনন্দল বল্ল, যারা ঈমান এনেছে, তাচেন্ গতি যা অবভীণ হয়েছে, দিনের প্রথম 
ভাগে তা বিশ্বাস কর এবং দিনের শেষ ভাগে তা হত্যা'হ্যান বর, হয়ত তারা বিশ্বাস থেকে 
ফিরতে পারে। (সূরা আল-ইমরান আয়াত-৭২) | 

য়াহ্দীরা মদীনায় প্রবেশ ক্লে বল্ত আমরা মুঙগলমান । এতে তাদের উদ্দেশ্য ছিল 
হযরত রাসূলুল্লাহ সে.) এবং তার হাযাহলীর হবপ্প জানা। এরপন্স ভার! যখন ফিরে যেত, তখন 
ক্ুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন বত ! ভাগ্লাহ পাক তার নবী (স.)-কে তাদের এ ভ্রিগ়্াবজাপ সম্পকে 
অবহিত করার পর তারা এ কাজ বন্ধ করে দেয়। এবং তারা আর মদীনায় প্রবেশ করত না। 
মু'মিনরা এ সকল য্লাহ্দীকে ঈমানদার বলে মনে করত এবং তাদেরকে বিভিন বস্তু সম্পকে 
জিডেস করে বলত, আল্লাহ ফি তোমাদেরকে অমুক অমুক কথা বলেন নি? ভারা হ্যা-সূচব: 
সবাব দিত। এরা যখন নিজেদের দলে ঘিরে যেত, তখন তাদের দলের লোকেরা বলতঃ তোমরা 
কি তাদের নিকট এমন কথা প্রকাশ কর যা আল্লহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। 
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আরবদের ভাষায় ::-4! শব্দের মূল অর্থ সাহায্য, ফয়সালা এবং আদেশ। এ প্রেক্ষিতেই 
বলা হয়ে থাকে $ ০) ১৬৪ ৩৩২৯২ ও ডঃ চো! $ Dt অর্ধাৎ হে আরাহ্‌! গামার এবং 
অমুকের মাঝে ফয়সালা করে দাও । আরবী ভাষার কবিরের কবিতায়ও এ শব্দটর অনুরাপ ব্যবহার 


পাওয়া যায়। যেমম- 
শ (২৪ (১ [সেটি] ৬ [7 কী ১ J জেদি (৬১৮ ৮ 1 9] 


অর্থাৎ আমি কি বনী ইসামের নিকট কোন প্রতিনিধি পরের করব নাঃ এখন যে আমি তোমাদের 
সিন্বান্তসমূহের মুখাপেক্ষী নই। আর এজন্যই বিচারককে আ ব-ফাত্ভাহ (£4441) বলা হয়ে 
থাকে। পবিত্র কুরআনেও ০71 শদউ করনানা অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন £ 


০১৭ এসএ রি] নহি ily ই Li La 33 ০-০-5 SEC PEE £ তৈরি l=} চা 


অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এবং আমাদের সন্প্রসায়ের মধ্যে ন্যাধ্যভাবে মীমাংসা 
করে দাও। এবং তুমিই মীনাংসাকারিনণের মধ্যে উত্তম । (আ'রাফ-আয়াত-৮৯) 

2-8/1 শব্দের উল্লিখিত অর্থ অনুসারে আয়াতের অর্থ দাড়ায় £ তোমরা কি তাদেরকে এমন সব 
কথা বলে দাও যা আল্লাহ তোমাদের প্রতি হকুম দিয়েছেন এবং তোমাদের ব্যাপারে ক্ষয়সালা দিয়েছেন! 
আল্লাহ পাক তাদেরকে যে সকল হুকুম দিয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে £ তাদের ঘেষে: তিনি অংগীব্যর গ্রহণ 
করেছেন যে, তারা হযরত মুহাম্মদ সে.)-এর প্রতি ঈমান আনবে। ভাওরাভের সকল হুৰুম মেনে 
চলবে। তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের ফয়সালাসমূহের মধ্যে অন্যতম ছিলঃ তাদের শিছু সংখ্যক 
বানর এবং শুকরে রাপান্তরিত করা এবং এতদ্যতীত তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ পাকের যেসব জাদেশ 
এবং সিদ্ধান্ত ছল! আর এ. সব কিছুই তাওরাতের হুকুম স্বীকারুবাল্লী মিথ্যাবাদী ম্াহ্দীদের 
বিরুদ্ধে হযরত রাসূল সে.) এবং ঈমানদারদের জন্য ছিল দলীল স্বরূপ! 

ইমাম আবু জাফর তাবারী রে.) বলেন, এ বর্ণনা অনুসারে আমার মতে তাগাতের যে সবল 
ব্যাখ্যা বর্মনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে লর্বোত্তয ব্যাখ্যা এই যে; আল্লাহ পাক হযরত মৃহাখ্গদ সে)-কে 
তার সৃষ্টি জগতের প্রতি নবী করে পাঠিয়েছেন, এ কথা তিনি তোমাদের নিকট প্রকাশ করেছেন। 





তোমরা কি মৃ’মিনদের নিকট এ কথাটি বলে দিচ্ছ? ইমাম আবু জা'ফর তাবারী রে) বলেন, এ ব্যাখ্যা 
উত্তম হওয়ার কারণ এই, আল্লাহ পাক আয়াতের শুরুতে ফ্লাহ্দীদের বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন, 
তারা হযরত রাসুল দে.) এবং ঈমানদারদের নিকট এসে বলে, আমরা হযরত মুহাম্মদ সে)-এর 
উপর ঈমান এনেছি। সুতরাং আয়াতের প্রথমে যে বিষয়ের সূচনা করা হয়েছে শেষাংশের বিষয়ও 
অনুরাপ হওয়া বান্ছনীয়। আয়াতের এ ভাষ্য অনুযাগ্ী গ্রাহ্দীদের পরস্পরকে ভৎ'সনা করার 
কারণ ছিল এই, তারা হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) এবং সাহাবায়ে কিরামের নিকট প্রকাশ করেছে 
যে, তারা হযরত মুহান্মদ (স.)-এর উপর এবং তিনি আল্লাহ পাকের নিকট থেকে যা কিছু 
নিয়ে এসেছেন, সে সবের উপর ঈমান এনেছে। তাদের এ স্বীক্বতির কারণ ছিল, তারা ভাল্লাহ পাকের 
কিতাব তাওরাতে এ নির্দেশ পেয়েছে। তারা রাসূলে পাকের সাহাবীদেরকেও তাদের কিতাবের 
এ নির্দেশ সম্পর্কে অবহিত করে। অতঃপর তারা যখন নির্জনে মিলিত হতো, তখন তারা পরস্পরকে 
এজন্যই ভৎ'সনা করত, কারণ তারা মুসলমানদেরকে এমন কথা বলে দিয়েছে, যা তারা তাদের 
প্রতিপালকের নিকট দলীল হিসেবে পেশ করবে। আর তা হচ্ছে এই£ তারা বলেছে, তাদের 
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১১৩ তাফসীশ্লে তাবারী 


কিতাবে হযরত মুহাষ্মদ (স.)-এর গৃণাগ্ডণ ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে, অথচ তারা তা অস্বীকার 
করে! আল্লাহ পাক য়াহ্‌্দীদের নিকট যে বিষয়টি প্রকাশ করেছেন এবং তাদেরকে যে হকুম 
দিয়েছেন তা ছিল, হযরত মুহাম্মদ সে.) নবী হিসেবে প্রেরিত হলে তাদেরকে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে 
হবে। এরপর তাঁকে যখন নবী করে পাঠান হয়েছে, তখন এ ফ্মাহ্রীরা তার নবুওয়াত্তকে সত্য 
বলে জানার পরও তাঁকে অস্বীকার করে । 


“ASI Nett 


+-/-১ [এর ব্যাখ্যা ৪ 


আয়াতের এ অংশ দ্বারা মহান আল্লাহ পাক এ সকল যাহ্বী সম্পর্কে অবহিত করেছেন, 
যারা তাদের ভাইদেরকে ভর্ৎ সনা করেছে রাসূনুরাহ'র সে) সাহাবীদেরকে এমন খবর দেওয়ার 
কারণে যা আল্লাহ পাক তাদের নিকট প্রকাশ করেছেন তারা বলছে, হে আমাদের কাওমের 
লোকেরা! তোমরা কি অনুধাবন কর না, তোমরা কি বুঝনা যে, হযরত মুহাম্মদ সে)-এর 
সাহাবীদেরকে তোমাদের খবরদেওয়া যে, “তিনি একজন প্রেরিত নবী” তাদের জন্য একটি দলীল 
স্বরাপ। তারা তোমাদের প্রতিপালকের (নিকট তোমাদের এ উক্তিকে তোমাদেরবিরুদ্ধে দলীল হিসেবে 
উপস্থাপন করবে। অর্থাৎ তোমরা এমন কাজ আর কর না। তাদের নিকট যে সকল কথা 
বলেছ, এমন কথা আর তাদেরকে বল না এবং তাদেরকে যে সব খবর দিয়েছ, এমন খবর আর 
প্রদান কর না। তাদের এ উক্তির জবাবে আল্লাহ পাক বলেছেন £ তারা কি জানে না যে, আল্লাহ 
জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে। 


পা AY AS ক শি জি এলি পাটি পপ ডেল A ASI পাপা পতি 


০০১৪৮ 5 ০১০৪০ ক 21 ০1 ০5৬৮১ (০ 

(৭4৭) তার! কি জালে না খে, নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন ষা তার! গোপন করে এবং যা তারা 
প্রকাশ করে। 

অর্থাৎ আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, যে সকল ফ্লাহ্দী তাদের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে 
তিরস্কার করে এজন্যে যে, তারা মুমিনদের সংগে সাক্ষাৎ হলে বলে ঘে, আমরা ঈমান এনেছি এবং 
হযরত রাসুলুল্লাহ সে.)-এর যে সব গুণের কথা তাওক্াতে স্থান পেয়েছে, সে সম্পর্কে মূমিনদেরবে অবগত 
করে। তারা বলে, তোমাদের রবের নিকট তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে পেশ করবে আল্লাহ 
পাক তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু জানেন। তাদের গোপন বস্তুসমূহ ছিল এই £ তারা নির্জনে 
একন্রিত হলে কুফরী করত । রাসূলুল্লাহ সে.) এবং ঈমানদারদের নিকট হযরত মুহাশ্মদ সে.)-এর 
নবুওয়াতের প্রতি স্বীকৃতি দেওয়ার কারণে পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করত । তাদের 
নিকট আল্লাহ পাক যে সকল কথা প্রকাশ করেছেন এবং হযরত রাসূলুল্লাহ সে.)-এর নবুওয়াত 
ওতার গুণাবলী সংক্রান্ত যে সব বিবরণ তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন, তা ঈমানদারদের নিকট 
প্রকাশ করতে তারা একে অপরকে নিষেধ করত। তারা যা প্রকাশ করত তা ছিল এইঃ তারা 
রাসূলুল্লাহ সে.) এবং সাহাবায়ে কিরামের সাথে মিলিত হলে বলত, আমরা মুহাখ্মদ (স.)-এর 
প্রতি এবং তিনি যা নিয়ে আগমন করেছেন, সে সবের প্রতি ঈমান এনেছি। ভারা আল্লাহ, তার 
বুপুন এবং মু'মিনবেরকে প্রতারিত ঝরা এবং মুনাফিকী করার উদ্দেশ্যেই এসব কথা বলে. থাকত। 
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হযরত কাতাদাহ রেট থেকে বণিত আছে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা কি জানে না যে, 
আল্লাহ পাক জানেন যা তারা গোপন করে। যেমন তারা পরস্পর মিলিত হলে হযরত মুহাম্মদ 
সে.)-এর প্রতি কুফরী করে এবং তাঁকে মিথ্যা জ্ঞান করে? আর তারা যা প্রকাশ করে তাও আল্লাহ্‌ 
পাক জানেন। যেমন তারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাহাবা কিরামের সাথে মিলিত হলে 
তাদেরকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে বলে, “আমরা নবীর প্রতি ঈমান এনেছি।” হযরত আবুল ‘আলিয়াহ্‌ 
রে)থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বণিত আছে, তিনি বলেন, তাদের গোপন বস্তু ছিন হযরত মুহাম্মদ 
সে.)-এর প্রতি কুফরী করা, তাকে মিথ্যা জান করা। অথচ তারা তাদের আসমানী কিতাবে নবীর 
নবুওয়াতের কথা উল্লেখ পেত । আর যে সব কথা প্রকাশ করত তা ছিল, মুমিনদের নিকট তারা 


বলত ৫ “আমরা ঈমান এনেছি।» 


AS ও পপ তাও পা AIA রনির ASN Ed 


8 ul; এতে ছা Do goby 525০1 এ (LA) 


‘My a 
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(৭৮) তাঁদের মধ্যে এমন কতক নিরপেক্ষ লোক আছে, যাদের মিথ্যা আশ। বতীত 
কিতাব সম্বদ্ধে কোন জ্ঞাম নেই, তারা শুধু অমুক ধার্নণ! পোষণ করে 1 


9১৬5 AFA 
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অর্থাৎ--এ আঁয়াতগুলোতে আল্লাহ পাক যে সকল স্নাহুদীর ঘটনা বর্ণনা করে 
উম্মীদেরও একটি দল রয়েছে। রাসূলে পাক সে)-এর সাহাবা কিরামকে Rie এদের 
সম্পর্কে নিরাশ করে বলেন £ তোমরা কি আশা কর যে, তারা ঈমান আন্বে! অহচ তাদের এবটি 
দল আল্লাহ্‌ পাকের কথা শুনত এবং অনুধাবন করার পর তা পরিবতন করত! আর ভারা যখন 
তোমাদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। হযরত আবুল ‘আলিয়াহ রে) থেকে 
বঘিত আছে যে, এ উম্মী দলটি গ্নাহ্দীদের অন্তর্ভূক্ত! হযরত রবী রে.) থেকেও অনুরূপ বর্ণন 
এসেছে। হযরত মুজাহিদ (র.) ০ ১-০-০1 :4-:-45 এর ব্যাখ্যায় বলেন, ১৫৩ ৬৭ ৮৮০! 
অর্থাৎ এরায়াহ্দীদের কিছু লোক। 

ইমাম আবু জাফর তাবারী রে.) বলেন, উম্মী অর্থ এমন লোক খারা লিখতে এবং পড়তে জানে 
না। নবী করীম সে.)-এর হাদীসেও উন্মী শব্দটি এ অর্থে ব্যবহাত্ হয়েছে । ব্রাসূনুলাহ সে.) 
বলেন ৪ ০৯১১ ও ০২3 ] ফিক 1 251 ৮51 অর্থাৎ আমরা একটি উম্মী জাতি, আমরা লিখতে 
এবং হিসেব করতে জানিনা । এ অর্থেই বলা হয়ে থাকে, ঠেশা ৫83 অর্থাৎ একজন 
উম্মী ব্যক্তি। হযরত ইবরাহীম (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের মধ্যে এমন লোকও 
আছে যারা উত্তমভাবে লিখতে জানে না! হযরত ইব্‌ন যায়দ রে) ০ -০এ] (৫-:-+ 9"এর ব্যাখ্যা 
প্রসংগে বলেন, তারা এমন ম্নাহ্দী, যারা কিতাব পড়তে জানে না। হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো.) 
থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উপরোগ্লিখিত মতের বিপরীত একটি মত বধিত আছে। তিনি 
বলেন, উ্মমী এমন একটি সম্প্রদায়ের নাম, যারা তাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহ পাকের রাসুল (স.)-কে 
সত্য বলে মেনে নেয়নি এবং তাদের প্রতি অবতীণ কিতাবক্ষে আল্লাহ পাকের কিতাব বলে বিশ্বাস 


Wwww.almodina.com 


বলি 
ভু 
ক 


লামা 


গ্রহণ 


El 


১১৮ তাফসীরে তাবারী 


করেনি। তারা নিজেরা একটি কিতাব রচনা বারে, এরপর মূর্খ এবং নীচ বংশের লোকদের নিকট 
গিয়ে বলে, এটাই আল্লাহর কিতাব ॥ হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো.) বলেন, এদের সম্পকে বলা 
হয়েছে যে, তারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করত। অতঃপর তাদেরকে উম্মী নামে আখ্যায়িত 
করা হয়েছে, কারণ তারা আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসুল (স১)-কে অস্বীকার করত। ইমাম আবূ 
জাফর তাবারী রে.) বলেন, এ ব্যাখ্যাটি আরবদের মাঝে উন্মী শব্দের সুপ্রসিদ্ধ অর্থের বিপরীত! 
আরবদের নিকট এ শব্দের অর্থ এমন ব্যভি*যে লিখতে জানে না। 
ইমাম আবূ জাফর তাবারী রে) বলেন, আমার মতে যে ব্যক্তি লিখতে জানে না, তাকে ‘উম্মী’ 

নামে চিহক্রিত করে তার মায়ের প্রতি আরোপ করা হয়েছে। কেননা, পুরুষদের মধ্যে লেখার প্রচলন: 
ছিল! স্ত্রীলোকদের মাঝে লেখার প্রচলন ছিল না। এজন্য যে সকন পূরুষ ব্যক্তি লিখতে জানে না, 
তাদেরকে তাদের মায়ের প্রতি আরোপ করে উন্মী বলা হয়ে থাকে। তাদেরকে তাদের পিতার প্রতি 
আরোপ করা হয় না। হাদীসেও এ অর্থের প্রতি ইংগিত পাওয়া যায়। হযরত নবী করীম সে.) 
থেকে বগিত্ত আছে যে, আমরা একট উন্মী জাতি, আমরা লিখতে জ্বানি না এবং অংক করতে 
পারি না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহু পাক বলেনঃ ৯-১০ 35) ০-০-৭ ১1 ও La 45)1 ৩৯ 
(তিনিই উন্মীসের মাঝে তাদের মধ্য থেকে একস্রনকে রাসুল করে পাঠিয়েছেন। সূরা জুমলা 
আয়াত -২) 

ইমাম আবু জার তাবারী রে) বলেন, “আরবরা উন্মমীকে যে অর্থে ব্যবহার করে তা আমরা ইতি- 
পূর্বে উল্লেখ করেছি। এর প্রেক্ষিতে আয়াতের সর্বোত্তম ব্যাথ্যা তা, যা ইমাম নাসাঈ রে-) বলেছোন। 
তার মতে, ১ ৬০০০) ৮$-ও অর্থ তাদের এমন একটি দল, যারা উত্তমভাবে লিখতে জানে না। 
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অর্থাৎ আল্লাহ ঘে কিতাব নাযিল করেছেন, তাতে কি আছে, তারা তা জানে না। আল্লাহ সে কিতাবে 
যে সকল শাস্তির বিধান রেখেছেন, যে সব বিষয়ের হকুম দিয়েছেন এবং যে সব বস্তুবে ফরয বলে 
ঘোখণা করেছেন, তারা এসব কিছুই জানে না। এরা চতুষ্পদ জন্তুর মত। হযরত কাতাদাহ রে) 
থেকেও অনূরাপ অর্থের একখানা হাদীস বণিত আছে। তিনি বলেন, এরা চত্জ্পদ জন্তুর মত, এরা 
কিছুই জানে না। হযরত কাতাদাহ রে.) থেকে অপর একটি ভিন্ন সনদে বণিত আছে, তারা কিতাব 
সম্পর্কে কিছুই জানে না এবং কিতাবে যা আছে, সে সম্পর্কেও তাদের কোন জ্তান নেই। 
এ১ (৪1 ৩ ৮৯১ ১-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে আবুল আলিয়াহ রে.) বলেন £ তারা জানে না, যা 
কিতাবের মধ্যে রয়েছে । হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো.) বলেন £ কিতাবের মধ্যে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে 
তারা জানে না। হযরত ইব্‌ন যায়দ রে.) বলেনঃ এর অর্থ তারা কিতাব সম্পর্কে কোন জান 
রাখে না। হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো.) থেকে অন্য সূত্রে বণিত যে, এর অর্থ আল্লাহ পাক যে কিতাব 
নাঘিল করেছেন তারা এ কিতাব বুঝে না এবং এর জ্ঞান রাখে না। 
ইমাম আবু জা'ফর তাবারী রে.) বলেন, এখানে আল-কিতাব অর্থ আত্-তাওরাত। এজন্য 
এর মধ্যে আলিফ এবং লাম আনা হয়েছে। কারণ, এ কিতাব দ্বারা একটি নিদিষ্ট সুপ্রসিদ্ধ কিতাবকে 
বুঝান হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আয্মাতের অর্থ, তাদের মধ্যে একটি দল আছে, যারা লিখতে জানে না 
এবং তাদের নিকট যে কিতাব আছে বলে তোমরা জান, তারা সে কিতাবে বুঝতে পারে না। তারা 
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মিথ্যাভাবে সে কিতাবকে নিজেদের প্রতি আরোপ করে এবং তাতে উন্নিথিত ভান্াহ পাকের আহমাম 
যারয নির্দেশাবলী এবং দণ্ডবিধিসমূহকে স্বীস্কতি দেয় বলে দাবী করে। 

_; U | ১1-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তাফসীর ধিশেষজগণ বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। হযরত ইবন 
আব্বাস ব্রো)থেকে বণিত আছে যে, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা এমন কথা বলে, ঘা তাদের মুখ থেকে 
উচ্চারিত হয় নিথ্যাস্বরাপ। হযরত মুজাহিদ রে.) থেকে বণিত আছেঃ তারা মিথ্যা কথা ছাড়া আল্লাহ 
পাকের কিতাবের কিছু আনে না। আর হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে এরূপ একটি বর্ণনা এসেছে। 
হযরত কাতাদাহ রে) থেকে বণিত £ তারা আল্লাহ পাকের কাছে এমন সব আশা-আকাংখা গোঁষণ 
করে, যা তাদের প্রাপ্য নয়। হযরত কাতাদাহ রে) থেকে অন! সুত্রে বণিত আছেঃ তারা আল্লাহ 
পাকের কাছে এমন অলীক আশা পোষণ করে, হা ভারা পাবার যোগ্য নয়! হযরত, ইব্‌ন “আব্বাস 
রো) থেকে বণিত £ তারা শুধু নিজেদের মনগড়া কথা বলে থাকে। হযরত মুঞ্জাহিদ রে) 
থেকে বণিত£ ফ্লাহ্‌দী সম্ডদায়ের এহন বিছু লে'ক ছিল, যারা আল্লাহ পাকের কিতাবের 
কিছুই জানত না। তারা ধারণা প্রসূতত।বে আল্লাহ তাআলার কিতাবের বহিভুণত কথা বলত এবং 
তাকেই আল্লাহ তাআলার কিতাব বলে দাবী ব্রত। এসব ছিল তাদের আশাসআন্লাংখ* যা তারা 
পোষণ করুত। হযরত আবুল 'লিয়াহ রে) থেকে বণিত তাছে, ভিনি বলেন, ভারা আল্লাহ 
ত।আলার নিকট এমন আশা পোষণ করে যা তাদের প্রাপ্য নয়! হযরত ইবন খাদ রে) থেকে 
বধিত £ তারা আশা করে এবং বলে আমরা আহলে বিভাব। ভখচ, ভাতা ফিভাবধারী নয়। 
বিভিন্ন তাফসীরবিশারদের মতামত উল্লেখ করার পর ইচাম ভালু থর তথাত গো) বলেন, এ 
সকল মতামতের মধ্যে হযরত ইব্‌ন “আব্বাস রো এবং হযরত মুজাহিদের পে) মত সবারিক উত্তম 
এবং সাক । তাদের মত অনুসারে উশ্মীরা এমন এবদল ব্যক্তি, যারা হযরত মুগ জো.)=এর উপর 
অবতীর্ণ কিতাব মোটেই বুক না। তারা নিজেদের পক্ষ থে মিথ্যা গড়ত এবং মিথ্যার আশ্রয়ে 
বাতিল ও অযথা কথা তৈরি করত। এখানে ০০০৮৪) শব্দের তথ মিথ্যা ভিমি হয়, মিথ্যা 
কথা আরোপ করা এবং মিথ্যা কথা গড়া। এ অর্থের প্রেক্ষিতেই বেন ব্যক্তি মিথ্যা কথা বললে এবং 
মিথ্যা গড়লে বলা হয়ে থাকে 155 ৩-৩-২4০১ হযরত ‘উসমান ইবন আয ফান রো) থেকে 
বণিত হাদীসের অর্থও এইরূপ | তিনি বলেনঃ ০৪৮০১ ১ ০৮৮৯ তার উল্লিখিত ৩:৯ 
‘অর্থ, আমি বাতিল কথা তৈরি করিনি এবং মিথ্যা ও অপবাদ সৃষ্টি করিনি। ইমাম তাবু জাফর 
তাবারী রর.) তাঁর এ মতামত ব্যক্ত করার পর বলেনঃ আমাদের উল্লিখিত বক্তব্য য়ে সঠিক এবং 
৬৮) )। সম্পর্কে বণিত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে এ ব্যাখ্যা যে জর্বোতম এর প্রমাণ মহান আল্লাহ 
তাআলার পরবর্তী বাণীঃ ০০-+--২ ১) (5 ০15 €তীরা ভধুমাত্র ধারণা করে।) 
আল্লাহ তাআলা আয়াতের এ অংশে তাদের. সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করে ইরশাদ করেন। তারা 
কল্পনা করে এসব মিথ্যা রচনা কন্ে। এতে তাদের কোন দৃঢ়তা এবং গ্রতায় নেই। ইমাম আবু 
জাফর তাবারী রে.) বলেনঃ যদি আয্নাতের অথ' হয়, “ভাতা তা ভিলাওয়াভ করত”, তবে এসব 
তিলাওয়াতকারীক্ষে ধারণা গোষণকারী হলা যেতে পারে না। তিনি আরও বলেনঃ যদি এর 
অর্থ হয়, “তারা কামনা করত”, তবুও তাদেরকে ধারণা পোষণকারী বলে আখ্যায়িত করা যায় 
না। কেননা, যে তিলাওয়াত করে, সে তাবে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে তা বুঝতে পারে। 
চেউ যদি কোন কিতাব পাঠ করে তাতে গভীরভাবে চিন্তা না করে, তবে তার সম্পর্কে এ কথা বলা 
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5২০ ভাফরসারে তাবারা 


যায় না যে, সে উক্ত কিতাবের ব্যাপারে কোন প্রকার ধারণা পোষণকারী । তবে সে যদি কিতাবের 
বিষয়বস্তু সম্পর্কে সন্দেহ করে যে, এটা হক মা বাতিল, সে অবস্থায় তাকে ধারণা পোষণকারী 
বলা যেতে পারে । আমাদের নবী হযরত মুহাণ্মদ (স.)-এর যুগে যে সবল য়াহাদী তাওরাত 
পাঠ করত আমাদের জানা মতে তারা তাওরাত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কি না 
এ নিয়ে কোন সন্দেহ করত না! অনুরূপভাবে ৬:-৯৫) শব্দকে ৪৪:-৫০1 (বাসনাকারী ) 
অর্থে ব্যবহার করা হলেও তাকে ধারণা পোষণকারী বলা যায় না। কেননা, বাসনাকারী 
হখন অন্তিত্বশীল বস্তুর আশা করে, তখন তাকে সন্দেহ পোষপবণরী বলা হায় না। কারণ, তার 
এ বস্তু সম্পর্কে জান রয়েছে। আর ডান (7501) এবং সন্দেহ (৬৪1) শব্দ দুটির 
পৃথক পৃথক অর্থ আছে। এ দুটিকে কোন একটি স্থানে একত্রিত করা জাগ্িয নয়। আশা পোষণ- 
কারীর আশা যখন অপূর্ণ থাকে, তখন এ কথা বলা ড্রায়িয নেই যে, সে ধারণা করে। এখানে 
বলা হয়েছে, “তারা আশা-আকাংখা ছাড়া কিতাবের কিছু জান রাখে না।” ৮১! (আশা- 
আকাংখা ) ০৮০০ । এর অন্তভূক্তি বা তার কোন প্রকার নয়। পবিত্র কুরআনের অপর আয়াত থেকেও 
তা বৃঝাযায় । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন ৪ 


sb} 1 € ৮1 ১ ৮ (৮ এন PS! এ 


(অর্থাৎ ধারণার অনুসরণ ছাড়া তাদের সে বিষয়ে কোন “ইলম বা ডান নেই। সূরানিসা আক্মাত-১৫) 
০ (ধারণা ) অপেক্ষা ১-/-৪ € সঠিক জ্ঞান) অনেক কম দঢ়তা-সূচক । যেমন আল্লাহ তাআলা 
ইরশাদ করেছেন £ 


0 (৫151 4c} 4-258 5501 খা { ৪ ১ 8৯০৯3 07 ১ MAI eke খু La 9 


(এবং তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়, কেবল তাঁর মহান প্রতিপালবের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় 
সূরা আল-লায়ল, আয়াত ১৯-২০) ! তাফসীরকারক নিচের পংক্তি থেকেও তার এ বক্তব্যের পক্ষে 
দলীল পেশ করেন। যেমন জনৈক কবি বলেছেন, 


[2] Ls ye) 1 19 গ%-11 Jab ১০2 + w le a8 ua 9 ৬"! ১৪ 


(আমার ও কায়েসের মধ্যে কোন ছম্ৰ নেই, তবে শুধু পরস্পর তিরস্কার ও মারামারি খা)! যেমন 
কবি নাবেগাহ ঘলেছেন £ 


এর 05-2০-৮৩৬৯ সি) wel, + এ 552৮ 082 3576 Laat Al 


(অর্থাৎ আমি কঠিন শপথ করে বলছি যার কোন ব্যতিক্রম হবে না। আর শুধুমাত্র অদৃশ্য সন্বন্ধে 
ভাল ধারণা ব্যতীত্ত।) এরপর তিনি বলেনঃ এরূদ আরও উদাহরণ বর্ণনা বরা হলে আলোচনা 
দীর্ঘায়িত হবে বলে, তিনি আর উদাহরণ দেননি । ১। শব্দ বাক্যের পরবতী ভংশের অর্থকে; 
পূর্ববর্তী অংশের অর্থ ও গুণাগুণ থেকে পৃথক করে দেয়, যদিও বাকের অংশদয় পরস্পর দুখক 
ও ভিন্নরাপ হয়। 
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সূরা বাকারা ১২১ 


কোন কোন ফিরাআত বিশেষে 5৪-১৮! কে ০৪-৫-ট এর সাথে পড়ে থাকেন। তাঁরা 
এ শব্দকে নিম্নলিখিত শব্দগুলোগ বছবচনের তানুরাপ ধরে প৪হ- এর সাথে পড়েল। যেমনশ 
[এর বহুবচন শক্তি এবং ১5; ১৭ এর বহুবচন ৯ 15৯০1 এতো শন বহবচন-এর »৮৮-কে 
দুর করে মূল+(-/-কে ৫.৪4১৮3 করে পড়া হয়। যেমন ৯৪7 মু-এর বহুবচন ৩৪৮71-এর 
»(--কে ৪০৪ করে গড়া হয়ে থাকে। যেমন কবি যুহায়র ইব্‌ন আবী সুলমা বলেন ঃ 

14৮45 শা ০৪ em} | ৮১5৮5 $85 t+ drt wot (ই Cade BUF 

এখানে 5-৬! শব্দকে এ.এ4-৯-১ করে পড়া হয়েছে! 

অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞ 5১৮! শব্দকে ১১৫-৪-এর সাথে পড়েনি। তাঁরা এর উপমা 
হিসেবে নিন্নবধিত শব্দসমূহকে উল্লেখ করেন £ 04০41 এর বহুবচন ০১৮২০ এবং 
১৯৭ ১) ১৯:4 ১|-এর বহবহন যখাকমে ১15 ও ০50) 771 5! ৮৮এর ওষনে এ কটি *০৪ এবং 
2৮15 3-তে আর একট ॥ (৯ থাকার কারণে দুটি *৮৪ একত্রিত হয়েছে! এরপর একটি *৮৪-কে 
অপর ॥2 এর মধ্যে 2৬১1 করে এ_34-; এর সাথে পড়া হয়েছে। ইমাম আবূ জাফর 
তাবারী রে.) বলেনঃ আমার মতে (৫৮৮) এর *৮২ এর উপর ০৭4১১ ছাড়া ১! 
পড়া কোন কিয়াআত বিশ্যেজের জন্য জায়িয নয়। কারণ, এ কিরাআতের উপর কিরাআত 
বিশেষজ্গণ একমত্য পোষণ করেছেন। পূর্বসূরী কিরাআত বিশেষজগণ এ শব্দটিকে: ১৪৮4৩ এর 
সাথে পাঠ করেছেন॥ এবং এ পাঠরীতিটিই তাদের মাঝো ব্যাপক | ০১৪-৯০১ (সহজ উচ্চারণ) 
এর সাথে পঠন পদ্ধতি অতি বিরন । এ পঠন পন্ধতি ভুল হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট খে, 
কিরাআত বিশেষজগণ এ বিষয়ে একমত্য পোষণ করেছেন। 


প 3৫ 2) AI ON 
০5482 15 ৩৬ ১-এর ব্যাখ্যা £ 


ইমাম_আর্- জাফর তাবারী (র.) বলেন, এখানে ৮৯91 ব্যবহাত হয়েছে ৯ ৮ "এর 
অর্থ প্রদানের জন্য! পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতেও এরূপ অর্থে ব্যবহাত হয়েছে যেমন আল্লাহ্‌ 


পাক ইরশাদ করেন £ 
lta ১) ৩৯০৭০) ৮8053 ৩79 ৬০115 


(রাসূলগণ তাদেরকে বলেন, আমরা তো তোমাদের মতই মানুষ। সুরা ইবরাহীম, আয়াত ১১) 
এ আয়াতে ০%- 01-০*-0+ অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। ০ ১-৪-১১। অথ তারা শুধু সন্দেহ 
করে, কিন্তু এর প্রকৃত ও বিশুদ্ধ অর্থ তারা জানে না। এখানে -ঘ._)। শব্দের অর্থ এ)। সেন্দেহ)। 
এ প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ হবে, তাদের মধ্যে এমন একটি দল আছে, যারা লিখতে জানে না, যাদের 
অক্রজ্ঞান নেই, এরা আল্লাহ পাকের কিতাব সম্পর্কে জানে না এবং তাতে কি আছে তাও .জানে না। 
এরা আল্লাহ্‌ তাআলার উপর বাতিল গন্থায় মিথ্যা কথা রচনা করে এবং অমূলক কথা তৈরি করে। 


তারা ধরণা করে যে, এসব বাতিল রচনায় তারা গা অথচ তারা বাতিলের অনুহার 
৯৬ | 
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১২২ তাফসীরে তাবারী 


মহান আল্লাহ তাদের সম্পকে এ বর্ণনা দিয়েছেন অর্থাৎ তিনি বরন, এরা আল্লাহ সম্পরকে বাতিল 
কথা র5না করেও নিদ্রেসেরকে সক বলে ধারণা করে! কারণ, তারা তাদের ধর্মযাজক এবং 
নেতাদের নিকউ থেকে এসব কথা শুনে এগুলোকে আল্লাহ পাকের কিতাবের কথা বলে ধারণা 
করে! অথচ এসব আল্লাহ তাআলার কিতাবের কথা নয়। তাদের এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ 
পাক ইরশাদ করেন, এরা এমন বস্তুকে সত্য বলে মেনে নেওয়াকে পরিত্যাগ করছে, যা আল্লাহর 
পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে তারা সুনিশ্টিত। তারা এ ব্যাপারেও দ্নিশ্চিত যে, হযরত 
মুহাম্মদ সে.) যা বলছেন, তা তিনি আর্াহ পাকের পক্ষ থেকেই বলছেন । এরপরও তারা এমন 
সব কথার অনুসরণ করে, যে সব কথার যথার্থতা সম্পকে তারা নিড্রে বলাই সন্দিহান এবং যেগুলোর 
তাৎপর্থ সম্পকেও রয়েছে তাদের সন্দেহ। তদের মহত বাজিরা, তাদের নেতারা এবং তাদের ধর্ম- 
যাজকরা আল্লাহ এবং তীর রাসূলের প্রতি ধহুতা পোষণ করে এবং তাদেরকে আল্লাহ পাকের হুকুম 
থেকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে তাদের নিকঈ এসব অমূলক কথা বলে থাকে । 

ইমাম আবূ সা'কফর তাবারী রে) বলেনঃ পূর্বস্রী বাখাক্ারগনও আয়াতের এরাপ ব্যাখ্যা 
বর্ণনা করেছেন। হযরত মুক্সাহিদ রে) থেকে বণিত্র আছে, তিনি ১১-২7-২31৯ ০1 এর 
ব্যাখ্যায় বলেন৪ ১১৯ ১ত- 3১। অর্থাৎ তারা গৃধূ মিথ্যা কথা বলে। হযরত মুজাহিদ রে.) থেকে 
অপর দুটি দৃহ্রেও অবূরাপ বর্ণনা এসেছে। হযরত ইবন আব্বাস রো.) থেকে বণিত ঃ তিনি এ আয়াতের 
ব্যাখ্যায় বলেনঃ তারা জানে না এবং বুঝে না যে, এর মধ্যে কি আছে। তারা ধারবার বশবর্তী 
হয়ে আপনার নবুওয়াতকে অস্বীকার করে! হযরত কাতাদাহ্‌ রে.) থেকে বণিতঃ তারা নাহক 
ভাবে ধারনা পোষণ করে থাকে৷ হযরত আবুল আলিয়াহ রে) থেকে বখিত ৪ তারা নাহক ভাবে 
ধারণা পোযণ করেখাকে। আর হযরত রবী" রে) থেকেও অনুরাপ ব্যাখ্যা বণিত্ত আছে। 


A Z 1 ০ AIRS ৪৬ AN Avr A A AIF A+ পানি মি SAS 
৩০ fino ৯) ০ ১৪৮০ ) ০০ )[ ১4%-5509% pl) 55 (৭) 
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(৭৯) স্ৃতর।ং হুর্ভোগ তাঁদের জন্য যার। দি হাতে কিতাব রস্স। করে এবং তুচ্ছ 
প্রাপ্তির জয় বলে. "এটি আল্লাহ্র নিকট খেকে ।” তাঁদের হাত য। রচন। করেছে, তার অন্য শান্তি 
তাদের এবং যা তার! উপার্জন করে, তাঁর জন্য শাস্তি তাদের । 

IA 
৪৪ 5-এর ব্যাখ্য। ৪ 


তাকসীরকারগণ এ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসংগে একাধিক মত পেশ করেছেন। কয়েক জন 
মুফাস্সিরের মতে এর অর্থ, তাদের অন্য শাস্তি রয়েছে। যেমন হযরত ইবন ‘আব্বাস রো) থেকে 
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বাধিত আছে,তিনি বলেন £ এর অর্থ তাদের জন্য শাতি নির্ধাহিত আছে! আর কয়েবন মুফাস্সির 
আযু ‘য়াদ রে.) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন $ 05 311 এমন এক প্রকার পু'জ, যাজাহামামের 
মূলে প্রবাহিত হয়। আবু “ইয়াদ রে) থেকে আর একটি সনদে বণিত আছে, তিনি বলেনঃ ওয়ায়ল 
একটি হাউযের (চৌবাচ্চার) নাম। তা জাহান্নামের মুলে অবস্থিত } 

ভাহাম্ানীদের দেহ থেকে প্রবাহিত পুঁজ এর মধ্যে গিয়ে পতিত হয়। আবু ‘ইয়াদ রে.) থেকে 
আর একটি সনদে বণিত £ “আল-ওয়ায়ল? জাহান্নামের মধ্যে এমন একটি জায়গা, যেখানে পু'জ রয়েছে। 
হযরত শাকীক (র.) থেকে বর্ণিত ঃ জাহান্নামের তলদেশে এবটি স্থান আছে, যেখান দিয়ে পৃ 
‘প্রবাহিত হয়। অপর কয়েবজন মুফাস্সির ‘আল-ওয়ায়ল'-এর ভিন্ন একটি ব্যাখ্যা দেন। যেমন হযরত 
উসমান ইব্‌ন আফ্ফান রো) হযরত রাসুজুল।হু (স.) থেৰে: বর্ণনা বছেল £ ‘আল-ওয়ায়ল’ জাহান্নামের 
একটি পাহাড়ের নাম। হযরত আবূ সাঈদ রে) নবী করীম সেট খেকে বর্ণনা করেনঃ ‘আল্-ওয়ায়ল' 
জাহান্নামের এবটি প্রান্তর! ওখানে বাধিয়ক্কা চলিশ হছর থানার পর জাহাম্সামের তলদেশে পতিত 
হবে। 

ইমাম আবু জাফর তাবারী রে) বলেনঃ উপরোছিহিভ তাফসীরকারুগণের বর্ণনা অনুসারে 
আসগ্নাতের অর্থ হলো, যে সব য়াহ্‌দী নিজেদের পক্ষ থেকে বাতিল ও অমূলক কথা লিপিবদ্ধ করে, 
অতঃপর বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, তাদেরবে: জাহান্াামের তলদেশে নিক্ষেপ করা 
হবে এবং জাহান্নামীদের শরীর থেকে নির্গত পুঁজ খেতে দেওয়! হবে। 
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£ রি 
৮৬১5 দে &2-এর বযাথ্য। £ 
শি |] পাশ 


হযরত মূসা (আ.)-এর উপর অবতীর্ঘ আল্লাহ পাবের ছি ভাবিকে বনী ইসর৷ঈলের কিছু য়াহ্দী 
পরিবর্তন করে। তারা এর পরিবর্তে নিড্রদর মনগড়া কথা লিপিবদ্ধ করে। এরপর তারা দুনিয়ার 
সামান্য স্বাথ লাভের উদ্দেশ্যে এ কিভাবকে এন সম্প্রদায়ের নিবট বিত্রি করে, যাদের কিতাব সম্পর্কে 
কোন জ্ঞান নেই এবং তাওরাত সম্পর্কেও তারা জানে না। বরং তারা আল্লাহ তাআলার কিতাব 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভ । আল্লহ পাক ইরশাদ করেন £ 

0০ এসসি দিক ৩80৮2330878 ৮-হ। e585 laa 8) ০-৪$ 

অথাৎ তাদের জন্য ‘ওয়ায়ল’, কারণ, তারা নিজের হাতে এমন কথা লেখে, যা আল্লাহ অবতীর্ণ 
করেননি। তাদের জন্য ওয়ায়ল, কারণ, তারা এর বিনিময়ে উপার্জন করে। | 

এ প্রসংগে হযরত সৃত্দী রে.) থেকে বণিত £ যাহুদী সম্প্রদায়ের কিছু লোক নিজেদের পক্ষ 
থেকে কিতাব রচনা করত। তারা এসব আরবদের নিকট সামান্য অর্থের বিনিময়ে বিছি করত 
এবং বলভ, এগুলো আল।হর নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে । হযরত ইব্‌ন “আব্বাস রো) থেকে বণিত £ 
উম্মমী এমন একটি সম্প্রদায়, যারা তাদের নিকট প্রেরিত আন্রাহ'র রাসূলকে রাসুল বলে গ্রহণ করেনি 
এবং তাদের নিকট অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাবকে কিতাব বলে মেনে নেয়নি। তারা নিজেদের হাতে 
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কিতাব রচনা করে। অতঃপর মূর্খ এবং নির্বোধ লোকদের নিকট গিয়ে বলে, এটা আল্লাহ্‌র নিকট 
হতে অবতীর্ণ হয়েছে। এসব তারা দুনিয়ার সামান্য স্বার্থ অর্জনের উদ্দেশ্যেই করে থাকে। হযরত 
মুজাহিদ রে) এ আঁয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এরা প্র সমস্ত লোক, যারা উপলব্ধি করে যে, এটা 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। তবুও তারা ভা পরিবর্তন করে। হযরত মুজাহিদ রে.)থেকে 
অনুরূপ আরো একটি বর্ণনা রয়েছে। তবে এ বর্ণনায় উল্লেখ আছে, অতঃপর তারা তাকে পরিবর্তন 
করে। হযরত কাতাদাহ রে) থেকে বণিত £ যারা নিজেদের হাতে বিতাব রচনা করে, ভারা য়াহুদী। 
হযরত কাতাদাহ রে.) থেকে এ আঁয়তের ব্যাখ্যায় আর এবটি সনদে বণিত আছে যে, বনী ইসরাঈলের 
কিছু লোক নিজেদের হাতে কিতাব রচনা করত! তাদের উদ্দেশ্য ছিল, লোকদের নিকট থেকে খাদ্য 
সামগ্রী সংগ্রহ করা। তারা বলত- এটা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীণ হয়েছে, অথচ তা আল্লাহ্‌র 


নিকট থেকে অবতীর্ণ নয়। 
হযরত আবুল ‘আলিয়াহ রে) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ব 
মুহাম্মদ সে-)-এর ষে সকল গুণাবলী অবতীর্ণ করেছেন, তারা সেগুলোকে 
করে দিত। এতে তাদের উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ার শিছু স্বার্থ অন্বেষণ করা! আল্লাহ পাক তাদের 
এ কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে ইরশাদ করেন-- 
OUP (৬3০83 টির তত) cS be (8578 
‘আফ্ফান রো.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ দোযখের একটি 
হদীদের প্রসংগে নাহিল হয়েছে । কারণ, ভারা তাওরাতবে 
পঞনন্দনীয় বিষয়কে যোগ করেছে এবং তাদের অপসন্দনীয় 
[ন্মদ সে.)এর নাম উঠিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ 
তাওরাতের কিছু অংশ তুলে নিয়েছেন। 


জেন £ তাদের কিতাবে আল্লাহ তাআলা হযরত 
ইচ্ছানুসারে পরিবর্তন 


হযরত উসমান ইব্‌ন 
পাহাড়ের নাম “আল-ওয়ায়ল'। এ আয়াত 
পরিবর্তন করেছে। তাঁরা এতে তাদের 


বিষয়কে বাদ দিয়েছে। তারা তাওরাত থেকে হযরত মূহান 
তাআলা এ জন্য তাদের উপর নারায হয়েছেন এবং 


এবং ইরশাদ করেন” 
০০ ১০ ডিএ | hiss (2 95152555155 -) ০.8 58 

অর্থাৎ তাদের হাতের লিখনের কারণে তাদের জন্য ধ্বংস এবং এর সাহায্যে তারা যা কিছু অর্জন 
করে, তাও তাদের ধ্বংসের উপকরুণ। 

হযরত ‘আতা ইব্‌ন ইয়াসার রে.) বলেনঃ জাহান্নামের একটি ময়দানের নাম ‘ওয়ায়ল’। এ 
ময়দানে যদি পাহাড়সমৃহকেও নিক্ষেপ করা হয়, তবে এর তীব্র গরমে সেগুলো গলে যাবে। 

ইমাম আবূ জাফর তাবারী রে) বলেনঃ কোন ব্যক্তি যদি প্রশ্ন করে যে, আল্লাহু ক্ষেন বলেছেন 
যে, তারা তাদের হাত দিয়ে লেখে? তা হলে হাত ছাড়া কি লেখা যায়? যদি হাত ছাড়া লেখা 
যেতো, তবে এ কথার যথার্থতা থাকতো । : এর জবাবে বলা যায়, বনী আদম যদিও তাদের হাত দ্বারা 
লেখে, কিন্তু কখনও কখনও এমন ব্যক্তির নির্দেশে লেখা হয়, যিনি স্বয়ং লিখেননি। তবে তার 
নির্দেশে লেখা হয়েছে। যেমন বলা হয়ঃ ০১$ এ) 0১3 শক অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির 
নিকট লিখেছে ।) ভাথচ তিনি নিজ হাতে লিখেননি, বরং তার হুকুমে লেখা হয়েছে। আল্লাহ এ আয়াত 
দ্বারা মৃগমিনগণের উদ্দেশে ইরশাদ করেন (8520 ০৮৮৪!) ০3৮3-0 ০২১) ৫১ ৬৪ য়াহ্দী 
সম্প্রদায়ের “আলিম ব্যক্তিরা আল্লাহর কিতাবকে পাঠ করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে তা পরিবর্তন করে। 
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অতঃপর বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ; তাবতীর্ণ হয়েছে এবং এটা আল্লাহর বিভাবের তত্ভু্। 
তারপর আলাহ তার বাণী ৫-২০-৮১ ৮ U8) 1055-:8-3 দ্বারা এ কথা প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, 
যাহ্দী সম্প্রদায়ের ‘আলিম এবং ধর্মজাযকদের নির্দেশে জাহিলরা এ লেখার দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। 
‘আরবদের বাক্যে এর উপমা এরূপ 8 1559145 এ৪-৪৮ UN ১৪৮৫ (অমূ ব্যক্তি স্বয়ং আমার 
কাছে এই এই বন্তববিক্রি করেছে।) 155 ৮৮৪7 ০১-$ ৪৪17 ; (অমুক ব্যক্তি নিজে এই বস্তু ক্রয় 
করেছে।) এখানে বক্তা ভার বাক্যে ০-৪৯)। বং ০৪--]। উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, 
তিনি তার শ্রোতাকে বৃঝাতে চান যে,কেনা এবং বেচা এই কাজ স্বয়ংদ্রেতা এবং বিত্রেতার। তারা 
ক্রয় এবং বিক্রয়ের জন্য অপর কোন ব্যক্তিকেসূতাওয়াল্লী করেননি । বরং হাজ্টি এ ব্যক্তির জন্যই 
অবধারিত, যার সম্পর্কে খবর দেওয়া হয়েছে। অনুরাপভাবে এ সব লোকের জন্যই ধ্বংস অবধারিত, 
যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে। 
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বনী ইসরাঈলের যে সকল গ্লাহ্দী আল্লাহর হিতাব ছরিহ্ভন করে, এরপর দুনিয়ার 
শ্যে ছাঃ হন . তু সহ থেক জব নটী ভক্ত তাছেক নাতি 





সামান্য স্বার্থ লাভের উঠ 
এই, তাদেরকে জাহানামের তনদেশে তবস্থিত এমন এব: প্রান্তরে নিক্ষেপ করা হবে, যহত 
| ব্যক্তিদের শরীর শেলে :মিৰ্স 5৩. ন ঠা দুবাজিত হবে। [২ = ত 1 রিড এপ 








[ ভারা থা উপাজন 
করে এর পরিণামে তাদের দন্য ধ্বংস রয়েছে। অথাৎ জারা যে সব ভুল-দ্রাণ্ডি কল, পাপ নং 
করে এবং হারাম উপাজন করে, এর জন) তারা ধ্বংস হবে। কারণ, তারা আল্লাহর লাথি 
আয়াতের বিপরীত আয়াত রচনা করে; এর্নসর লোবদের নিকট এগুলো বিক্রয় করে এর বিনিময়ে 
মূল্য গ্রহণ করে! এ প্রসংগে আবুল 'আলিয়াহ (র.) থেকে এ আয্াতাংশে বণিত $ য়াহুদীরা যে সকল 
ডুল-দ্রান্তি করে, তার জন্য তাদের ধ্বংস রয়েছে। হযরত আবদুল।হ ইবৃন ‘আব্বাস রো.) থেকে বণিত ঃ 

_ তিনি, রি ০২ এর ব্যাখ্যায় বলেন, যারা নিজ হাতে মিথ্যা রচনা করে, তাদের জন্য, ধ্বংস 
রয়েছে। তিনি ০৪০১ ৬৮৪) ২3 এএর ব্যাখ্যায় বলেন, য়াহুদীরা নির্বোধ, এবং নিল্ন- 
শ্রেণীর লোকদের নিকট থেকে মিথ্যার বিনিময়ে যা ভোগ করত, এর জন্য তাদের ধ্বংস অবধারিত | 


ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন £ ৮}! শব্দের মূল অর্থ কাজ । যেমন-- 
লবীদ ইব্‌ন রবীআহ তার এই পংক্তিতে ৮৮৮1 55 শব্দটি বাজ অর্থে ব্যবহার করেছেন। 
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১২৬ তাফসীরে তাবারী 


(৮০) তার! বলে, ‘দিন কতক ব)তীত তাগুন ভামাছের বহনে! স্পর্শ করবে না)? হল, 
‘তোমর! কি আল্লাহর নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছ, ততএব ভাভীহ তার তঈ'কার ভঙ্গ করবেন ন 
কিংবা আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ যা তোমরা জান না? 


রকি দা (০1? 76) পেপার চিতা 
৮৪১ এ০০ bo TYSON (৮৩) ৪ ICS ব্যাখ্যা ঃ 


অর্থাৎ য়াহুদীরা বলেঃ আগুন আমাদের শরীরবে'স্পশ করবে না এবং আমরা কখনও আগুনে 

প্রবেশ করব না, তবে হাতে গণা কয়েকটি দিন ব্যতীভ। এ আয়াতে য়াহ্দীদের আগুনে অবস্থান 
করার দিনগুলো বলে বৃঝা গেলেও এই দিনগুলোর নিদিষ্ট সংখ্যার উল্লেখ করা হয়নি। কারণ 
এই দিনগুলোর নিদিষ্ট সংখ্যা যাহ্দীদের জাত বলৈ আল্লাহ পাক উল্লেখ করেননি। তারা জানতষে, 
তারা কতদিন জাহান্নামে অবস্থান করবে। এ জন্যই আল্লাহ পাক দিনের সংখ্যা উল্লেখ না করে একে 
নিদিষ্ট বলে বর্ণনা করেছেন! এ দিনের সংখ্যা কত ছিল এ নিয়ে তাফসীরকারুগণ বিভিন্ন মত 
পোষণ করেছেন। কারো কারো মতে, এর পরিমাণ ৪০ দিন। 

ইব্‌ন আব্বাস রো.) 2১3০৯ এটিও উ9। jill চদ+5 0115) ৮৪১এরু ব্যাখ্যায় বলেন, 
আল্লাহ পাকের দুশমন য়াহ্‌দীরা বলত যে, শুধু তাঁর শপথকে বৈধ করার জন্য কয়েকটি দিন ব্যতীত 
আল্লাহ তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করাবেন না । আর এটা হচ্ছে সেই ৪০ দিন, যে দিনগুলোতে 
আমরা গো-বাছুর পূজা করেছি । যখন এই 8০ দিন সমাপ্ত হবে, তখন আমাদের উপর থেকে 
“আযাব বদ্ধ হয়ে যাবে এবং ভালীহ পাকের শপথেরও সমাগ্তি ঘটবে। কাতাদাহ রে.) বলেন, মাহদী 
দের মতে, এ দিনগুলো হচ্ছে এ কয়েকটি দিন, যে সময়ে তারা গো-বাছুরকে পূজা করেছে। সুদ্দী 
রে.) বলেন £ য্াহ্দীরা বলে, আল্লাহ পাক আমাদেরকে দোযখে প্রবেশ করাবেন! এতে আমরা 
চল্লিশ দিন থাকব। এরপর দোযখের অগ্নি আমাদের পাপাচারকেনিম'ল করবে এবং আমাদেরকে 
পরিচ্ছন্ন করবে। তখন একজন আহবানকারী বলবেঃ বনী ইসরাঈলের প্রত্যেক খাতনাকত 
ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের কর। আর ওজনাই আমাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমরা 
খাতনা করি। ম্নাহ্দীরা বলে, এ আহ্বানের পর তাদের একজনকেও জাহান্নামে রাখা হবে না, 
বরুং প্রত্যেককে বের করে আনা হবে। 

হযরত আবুল 'আলিয়াহ রে.) বলেন £ ফ্লাহ্দীরা বলে, আমাদের কাজের জন্য আল্লাহ্‌ পাক 
আমাদেরকে ভৎসনা করেছেন। এরপর ভিনি আমাদেরকে ৪০ দিন ‘আযাব দেবেন বলে শপথ 
করেছেন। আযাবের পর তিনি আমাদেরকে ডাহালাম থেকে বের করে আনবেন। বর্ণনাকারী বলেন, 
আল্লাহ্‌ পাক এ আয়াতে তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। 

হযরত কাতাদাহ রে.) বলেন, ঘ্াহ্দীর। বলে, আমরা জাহান্নামে প্রবেশ করব না, তবে 
আল্লাহর কসমকে বৈধ করার জন্য তত দিন জাহান্নামে অবস্থান করব, যত দিন আমরা বাছুরকে 
পুজা করেছি। হযরত ইব্‌ন “আব্বাস রো.) 7278১ ১5১৮৮ লৈ শত SL GH ss 
এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ য়াহ্দীরা ভাদের কিভাবে লিখিত পেয়েছে যে, জাহান্নামের দুই প্রান্ত থেছে 
“্যাুম* রুক্ষ পর্যন্ত দুরত্ব চল্লিশ বছরের রাস্তা! এ রৃক্ষটি জাহান্নামের কেন্দ্রে অক্কুরোদগম হবে। 
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সূরা বাকারা ১২৭ 


হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো.) খেকে আরো উল্লেখ আছে যে, জাহীম হচ্ছে দোযখ। সেখানে যান্ধুম 
নামক একটি রক্ষ আছে। আল্লাহ্‌র ব্রধমনবের ধারবাযে, তারা তাদের কিতাবে যে পরিমাণ নিদিষ্ট 
সময়ের কথা পেয়েছে, জহামামের তলদেশে পৌছতে সে পরিমাণ সময় লাগবে। এ সময় অতিক্রান্ত 
হওয়ার পর আর কোন ‘আযাব থাকবে নাঃ বরং তখন জাহগাম ধ্বংস ও নিশ্চিহা হয়ে যাবে। 
আযস্রাহ্র বাণী ৪১১ ১৭১ (41511 )10-5701 ৮০০০7১০ দ্বারা তারা এই নিনি সময়কেই বুঝিয়ে 
থাকে। হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) বলেনঃ এ সবলোক-ক জাহান্নামের দরজা দিয়ে আ্রাহামাম ঠেলে 
দেওয়া হবে, অতঃপর তারা মবাবগ্রস্ত থাক:ব। পর্নিশযে এ নিপিস্উট সময়ের সর্বশেষ দিনে যখন তারা 
যাকুম বৃক্ষের নিকউ নিয়ে পৌহবে, তখন জাহান্নামের প্রহরী ও রক্ষীরা তাদেরকে বলবে £ তোমরা 
বলতে থে, নিসিস্ট কঃয়কট সিন ব্যতীত তোমাদেরকে আগুন কখনও স্পর্শ করবে না, এ নিদিষ্ট 
সময়সীমা অতিকান্ত হয়েছে। এ্রযন তে মরা চিরকানের জন্য আ্হাম্ামে অবস্থান করবে। অতঃপর 
তাদেরকে জাহান্নামের উপরের দিকে উঠানো হবে এবং তারা ‘আযাবে পতিত হবে। আর একটি 
সূত্রে হযরত ইব্ন'আক্লাস রে) থেকে বধিত আছে যে 2১ ১১৭০ ৮৪1 31-এর ব্যাখ্যা হলো ৪০ দিন। 
হযরত ইকত্রামাহ রে.)এ মরাতাংণের কাখ্যার বলেনঃ একপায়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে 
বিতকেনিপ্ত হর। তারা বাস ঃ আমরা জহানামের আগুনে প্রবেশ করব না, তবে মাত্র ৪০ রাত! 
এরপর তথায় আমাদের স্থ সাভিযিক্ত হবে অপর একটি কাগুম। এ কাওম দ্বারা তারা হযরত 
মৃহান্মন সে.) এবং তার সাহাবা কিরামকে বঝিয়েছে। তখন হযরত রাসূনুরাহ সেট তাদেরকে 
বলেনঃ বরং তোমরাই চিরকালের জন্য জাহালামে অবস্থান করবে। সেখানে জন্য কেউ তোমাদের 
স্থুলাভিবিক্ত হবে না। এ প্রেক্ছিতে অয্নোহ্‌ পাক নামিল করেন £ | 
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আর একটি সূত্রে ‘ই করামাহ রে) থেকে বগিত আছে যে, একদিন ফ্লাহদীরা সমবেত হয়ে 

নবী করীম (স.)-এয় সাথে দ্বন্দ্ব লিস্ত হয়। তারা বলেঃ আমাদেরকে আগুন ল্পর্শ করবে না, 

তবে নিনিস্ট কিছু দিন ব্যতীত । এ নিদিষ্ট সময় হলো ৪০ দিন! এরপর অন্য লোকেরা আমাদের 

_স্থলাডিষ্ক্ত হবে, অথবা আমাদের সাথে ‘আযাবে মিলিত হবে। এ কথার দ্বারা তারা নবী করীম 
(স.) এবং তার সাহাবা কিরামের প্রতি ইংগিত করেছে। তখন হযরত নবী করীম সে") বলেনঃ 

তোমরা মিথ্যা বলছ; বরং তোমরাই তথায় চিরদিন এবং অনন্ত কালব্যাপী অবস্থান করবে। 

ইনশাআল্লাহ্‌ আমরা কখনও তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হুবনা এবং তোমাদের সাথে মিলিতও হব না। 

হযরত্ত যাহ্হাক রে.) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে যে, ম্মাহ্দীরা বলে, কিয়ামতের 

দিনে আমাদেরকে পোষখের আগুনে ‘আযাব দেওয়া হবে না, তবে মাত্র ৪০ দিন ব্যতীত, যে কদিন 


আমরা বাছুরের পূজা করেছি। 
হযরত ইবন যায়দ রে.) বলেন £ঃ আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, একদা নবী 
করীম সে) গ্নাহ্‌দীদের উদ্দেশে বলেন, আমি আল্লাহ্‌র নামে এবং সেই তাওরাতের নামে, য। তুর-এ- 


'সীনা দিবসে হযরত মূসা (আ.)-এর উপর নাযিল হয়েছে, তার শপথ করে বলছি, আল্লাহর 
'আবতীর্ন তাওরাত অনুসারে দোযখের অধিকারী কারা? তারা এর জবাবে বলেঃ আল্লাহ আমাদের 
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১২৮ তাফসীরে তাবারা 


উপর ভীষণভাবে রাগান্বিত হন, এ জন্য আমরা ৪০ রাত পর্যন্ত জাহান্নামে অবস্থান করব। এরপর 
আমাদেরকে বের করে আনা হবে এবং ভোমরা আমাদের স্থলাভিযিক্ত হবে। হযরত নবী করীম সে.) 
তখন বললেন, তোমরা মিথ্যা কথা বলছ! আল্লাহর শপথ ! আমাদেরকে দোযখে কখনও তোমাদের 
স্থলাভিধিভ্ত করা হবে না অতঃপর হযরত নবী করীম সে.)-এর বাণীর যথার্থতা প্রমাণ 
করে এবং তাদের কথাকে মিথ্যা প্রতিপল' করে আল্লাহ পাক নিল্নোত্র আয়াত দুটি নাযিল করেন-- 


AA ASA LEA NSF CLAeNIAD গত পল ডে 3S ABA At Mer 
AB] AP সেট এন্টি 0 ৮ 5১ 355০ 131 3৮01 boas odie (Ae) 
জি লী পি 
পল: 1.7 ৮8১1 re 2 1 Ar AAIAI ANC ০1১ 5) পা AY Aree BN 
০58 sh (১1) ০০১০ ৩ dl she ০) ১০] 9511 5১৩০ dl ০৫--৯হ- ০) 1555 
গল লগ 


AS | <A AY গজ 11০ 2০ 1৯ তে পাপী Ss Grud 
০০) 9১4] ged (৯৯7 3001 xe] SLE] শহর এ ০৮ লৈ Aton 
লগ Pad C2 নু _ শাল শা 


অর্থাৎ তারা বলে,দিন কতক ব্যতীত অগ্নি আমাদেরকেম্পর্শ করবে না। হে নবী আপনি বলুন, ‘তোমরা 
কি আল্লাহর নিকট থেক অংগী কার আনায় করেছ, তাই আল্লাহ তার অংগীকার ভংগ করবেন না? 
কিংবা আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না? হ্যা, যারা পপ কাজ করে এবং 
খাদের পাপরাশি তাদের ঘিরে রেখেছে, তারাই জাহানামী । সেখানে তারা স্থায়ী হবে। (বাকারা ৮০-৮১) 


এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আর এক দল তত্তুজ্ঞানী বলেন £ তাদেরকে জাহান্নামে সাত দিনের জন্য 
শান্তি দেওয়া হবে। 


হযরত আবদুল্লাহ ইবৃন ‘আব্বাস রো.) এ প্রসংগে বলেনঃ ফাহ্দীরা বলে, দুনিয়ার বয়স 
সাত হাযার বহর! আল্লাহ পাক মানুষকে পরকালে দুনিয়ার প্রতি হাঘাপ বছরের পরিবর্তে 
আখিরাতের দিনের হিসাবে এক দিন করে “আযাব দিবেন। সূতরাং এ হিসাবে আখিরাতের ৭ দিন 
পরিমাণ সময় আল্লাহ পাক শাস্তি দিবেন। অতঃপর আল্লাহু পাক য়াহ্দীদের এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে 
এরশাদ করেন, তারা বলে £ গশা কয়েকট দিন কতীত আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবেনা । আর 
একটি সূত্রে হযরত ইব্ন ‘আব্বাস রো.) থেকে বণিত আছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সে.) মদীনায় 
আগমন করেন। এ সময় য়াহ্দীরা বলত, দুনিয়ার বয়স ৭ হাযার বছর। আল্লাহ তাআলা মানুষকে 
আখিরাতে দুনিয়ার প্রতি হাযারের সরব আখিরাতের দিনের হিসাবে একদিন করে ‘আযাব দিবেন। 
এতে সাত দিন মাত্র ‘আযাব দেওয়া হবে। এরপর ‘আযাব বন্ধ হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ পাক এ প্রসংগে 
অবতীর্ণ করেন, 2 ৩5 এ-৯ (6751 31 0 উহ] be ০1 ঠ৮$১তারা বলেঃ আমাদের 
“আযাব স্পর্শ করবে না, তবে নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন মান্র। মুজাহিদ রে.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় 
বলেন £ য়াহ্দীরা বলত, দুনিয়ার বয়স সাত হাযার বছর। আর আমাদেরকে প্রত্যেক হাযারের 
স্থলে একদিন করে শাস্তি দেওয়া হবে। মূজাহিদ রে.) থেকে আরও একটি সৃল্লে অনুরূপ বর্ণনা 
রয়েছে। তবে এ বর্মনায় “তারা বলত”-এর স্থলে "য়াহ্দীরা বলত” বলে উল্লেখ আছে। মুজাহিদ 
রে) থেকে আর একটি সূত্রে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বণিত আছে যে, ফ্লাহ্দীরা বলে, দোযখের 
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সূরা বাকারা ১২৯ 


আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবে না, তবে যুগের একটি নিদিষ্ট পরিমাণ সমগয়। তারা যুগকে 
সাত হাযার বছর বলে উল্লেখ করে। প্রত্যেক বছরের বিনিময়ে একদিন করে! 
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ইমাম আবু জাফর তাবারী রে.) বলেন £ যখন য্াহ্দীরা তাদের কথা বল্ল যে, তাদেরকে নিদিষ্ট 
ঝায়েকপিন ছাড়া জ্াহারামের আগুন স্পর্শ করবে না, তখন আল্লাহ পাক তাঁর নবী হযরত মুহাম্মাদুর 
ব্রাসুলুজাহ (স.)-কে বলেন হে মুহাম্মদ! আপনি য়াহুনী সম্প্রদায়কে বলুন যে, তোমরা যে সকল কথা 
বলহ,এ ব্যাপারে কি তোমরা মান্নাহ্র নিক থেকে কোন অংশীকার গ্রহণ করেছ যে, আল্লাহ তার এ 
অংগীকার ভংগ করবেন না এবং তীর তিতির কোন পরিবর্তন করবেননা! অথবা তোমরা মূর্খতা 
এবংবেপরোয়া হয়ে আল্লাহ্র উপর বাতির এবং মিথ্যা চাপিয়ে দিচ্ছ। যেমন হযরত মুজাহিদ রে.) থেকে 
বণিত আছে, তিনি বলেনঃ আয়াতের অর্থ, তোমব্রা কি তোমাদের এ কথার পক্ষে আল্লাহ পাকের 
তরফ থেকে প্রতিশ্ুতি পেয়েছযে, বিষয়টি তদ্ূপ যেমন তোমরা বলছ। হযরত মৃজাহিদ রে.) থেকে 
অপর একটি সৃদ্রেও 'অন্রাপ বর্ণনা এসেছে। হযরত কাতাদাহ রে) থেকে বণিত আছে, তিনি বলেন $ 
মাহ্দীরা বলে যে, আমরা আগুনে কধনও প্রবেশ করব না, তবে আব্লাহ্র) কসমকে হালাল করার 
জন্য মাত্র সেই কয় সিনই স্বাহাযামের আগুনে ত্ববব,যে কয় দিন আমরা গো-বাছুর পুজা করেছি। 
আল্লাহ পাক তাদের এ কথার প্রেক্ষাপটে বলেন, তোমরা যাবনছ, এ ব্যাপারে কি তোমরা আল্লাহ্র 
নিকট থেকে কোনরূপ গ্রতিশ্ততি গ্রহণ করেহ£ তোমাদের এ দাবীর পক্ষে কি তোমাদের কোন দলীল” 
প্রমাণ আছে যে, আল্লাহ হাকীম তার এ ওয়াদাকে কখনও ভংগ করবেন না। তোমাদের নিকট 
যদি এ ধরনের কোন প্রমাণাদি থাকে, তবে তা পেশ কর! অথবা তোমরা আল্লাহ পাকের উপর 
এমন কথা চাপিয়েদিচ্ছ যা তোমরা জান না ।॥ হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস রো.) থেকে বণিত আছে, তিনি 
বলেন, যখন য়াহুনীরা তাদের কথা বর্ন, ত্রখন আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ জে.১-কে বললেন, 
আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা কি আন্নাহ্‌ তাআলার নিকট কোন প্রতিশ্তি জমা রেখেছ? তোমরা 
কি এ কথা বলেছ যে, আরাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই, আর তোমরা তাঁর সাথে কোন বস্তুকে 
শরীক করনি এবং কুফরি করনি। তোমরা যদি এরাপ কথা বলে থাক, তবে আমি তোমাদের 
এ প্রতিশ্তি আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট থেকে পাওয়ার আশা রাখি। আর যদি তোমরা এ সব কথা 
না বলে থাক, তবে কেন আল্লাহ্‌ তাআলার উপর এমন কথা চাপিয়ে দিচ্ছ, হা তোমরা জান না। 
কেন না, তোমরা যদি বলে থাক যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং তোমরা আল্লাহ তাআলার 
সাথে কোন বস্তুকে শরীক না কর আর এ অবস্থায় তোমাদের মৃত্য হয়, তবে আঙ্গাহ তাআলা বলবেন £ 
তোমাদের এসব কথা আমার নিকট সঞ্চিত আছে । আমি তোমাদের সাথে ঘে ওয়াদা করেছি তার 
আমি খেলাফ্‌ করব না এবং আমি তোমাদেরকে বিনিমন্স দান করব | হযরত সুদ্দী রে-) থৈলে 
বণিত আছে যে, য্াহ্দীরা যখন তাদের এসব কথা বলল, তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, হে নবী। 
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১৩০ তাকুসীরে তাবারী 


আপনি বনুন, তোমরা কি আন্লাহ্‌্র নিকট থেকে কোন প্রতিত্তি নিয্নেছ এবং আল্লাহ তার এ প্রতি- 
নি খেলাফ করবেন না? আল্লাহ অন্যত্র ইরশাদ করেন ৩ ১-7-4. 193 5. edt ০৪ 1৯১5৪ 
বেদ্তত তাদের মনগড়া ‘আকীদাহ্‌ তাদেরকে তাদের দীন সম্পকে বড়ই ভুল ধারণান্ন মধ্যে ফেলে 
পিয়েহ। ৩3২৪) গৰৰ গায়াতি আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পকে ইরশাদ করেন ১০.১ আপি ০৭ ৬ 
(বন্ততত যে বজিদই গাপ করবে এবং নিজের পাপজালে নিজেরাই বিজড়িত হবে, সে-ই জাহাম্ামী। 
বোকারা--৮১) 

ইমাম আবৃজা'কর তাবারী রে) বলেন £ আমরা আয়াতটির যে ব্যাখ্যা করেছি, তা হযরত ইব্‌ন 
‘আব্বাস কো), হবরত মুক্কাহিন রে) এবং হযরত কতাপাহ (র.)-এর ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 
কেননা, আন্লাহ জামানা তার বান্দাদেরকে এই প্রতিশ্ুতি দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের 
উপর ঈমান আনবে এবং তার হুকুমের অনুসরণ করবে, তিনি কিয়ামত দিবসে তাকে জাহাঙ্মামের 
আগুন থেকে মুক্তি দিবেন এবং তার প্রতি ঈমান রাখার অথ হলো এ কথার স্বীকৃতি দেওয়া যে, 
আগ্রা পাক ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। আবর্াহ পাকের তরফ থেকে বাল্টাদেরকে দেওয়া আরও 
প্রতিংচতি রয়েহে যে, বারা কিয়ামতের দিনে এমন প্রমাণ নিয়ে হাযির হবে, যা তাদের নাজাতের 
পক্ষে দনীন বহন করে, তাদেরকে তিনি দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দিবেন! উপরোরিখিত মূফাসসির- 
গণের বক্তব্যে শদ প্রয়োগে বিভিন্নতা থাকলেও অর্থগতদিক থেকে আমাদের বক্তব্যের সাথে তাদের 
মতামতের সাদৃশ্য বিন্যগান। আরাহ তাআলাই বিষয়টি ভাল জানেন। 
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(৮১) হাটা, যার! পাপ কাজ করে এবং যাদের পাঁপরাশি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে, 
তারাই দোষ ধবাসী--সেখাঁলে তারা স্থায়ী হবে। 


এই আয়াতে আরাহ পাক ওই সকল য্লাহ্দীর বক্তব্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছেন, যারা 

বলে, “আম'সেরককে দোষখের আগুন কখনই স্পর্শ করতে পারবে না, তবে মাত্র কয়েকটি নিদিষ্ট ' 

দিনের জন্য” আব্লাহ পাক এ সকল য়াহ্দীকে সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন যে, ভিনি এ 

"সব কে শাস্তি দিবেন, যারা তার সাথে শিরক করবে এবং তাঁকে ও তার রাসূলগণকে অস্বীকার 

কুরবে। মার এ সবব্যজি'র পাপ তাদেরকে পেয়ে বসবে। ফলে, তারা চিরদিনের জন্য জ্/হান্নামে 

ঘ্নবে, কেননা, জানাতে তো একমাত্র তারাই বাস করবে, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি 
ঈমান এনেছে, তার অনুগত হয়েছে এবং তার দেওয়া সীমারেখার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। 


ইব্‌ন ‘সাবাস রো) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ 
যারা লাহ্দীদের কাজের মত কাজ করবে এবং ভারা যে সব বস্তকে অস্বীকার করে, সে সব বস্তুকে 
অশ্বীজার করবে, তাদের এ অস্বীকার তাদের নেক কম ধ্বংস করে দেবে এবং এরা হবে জাহান্নামী 
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সূরা বাকারা ১৩১ 


এবং তথায় চিরদিনের জন্যে অবস্থান করবে। যে সকল বাক্যের প্রথমাংশে অস্বীকারসূচক বক্তব্য 
রয়েছে, সেখানে !- শব্দটি স্বীকৃতি প্রদানের অর্থ প্রকাশ করে। যেমন যেসব প্রশ্নবোধক বাকের 
মধ্যে অস্বীকারসূচক বক্তব্য নেই, সেখানে ২-১ শব্দ স্বীকৃতির অর্থ বহন করে । ০4 শব্দের মূল 
হচ্ছে 0, একে অস্বীকৃতি খেলে, স্বীকৃতির দিকে প্রত্যাবর্তনের অর্থে ব্যবহার করা হয়! যেমন 
বলা হয়, ১০৪3 43০৬৪ 7৮০ অথাৎ ‘আমর দীড়ায়নি বরং শায়দ দীড়িয়েছে। অতঃপর 
১2 শব্দের শেষে একটি *- যোগ করা হয়েছে, যাতে এর উপর ওয়াকফ (খাম) বিধিসম্মত 
হয়। কেননা, ৫২ শব্দের উপর ওয়াকফ করা বিধিস্মত লয়। কারণ, এটিকে ‘আতা 
এবং অশ্বীকুতি থেকে স্বীকুতির দিকে প্রত্যাবতনের জনো ব্যবহার বলা হয়েছে অর্থাৎ প্রথমে 
যে কাজ বা যে বস্তুকে অস্বীকার কর! হয়েছে, সেখানে চান ব্যবহার করে সে কাজ 


বা বস্তুর প্রতি স্বীক্বাত প্রদান করা হয়। সুতরাং বাড়ানো ৮-১ ভক্ষ জুজ্রজ্ট তাতে এ স্স্থাতির 
অর্থ বুধিয়ে থাকো আর ৮৫ শব্দটি শুধুমাত্র অস্বীকৃতি থেকে গ্রত্যাতন অথ বুঝায়। এ 


টাল 
আয়াতে বাবহাত ১৪৮1 অথ আল্লাহর সাথে শিরক বরা । ঘেঈনত তাবু ওয় উল খোল বহিছে, 


আছে, তিনি বলেন ৪ ৯১০৪০ ৬৮-১০৭ ৬৪ অর্থ আল্লাহ্র সাখেশিরক কত্রা। মুজাহিন ba এ) খেলে 
তিনি বলেন, এর কজা। মুজাহিদ রে) থেকে অপর এব টি সুডেও জপ বর্ণ 
কাতাদাহ রে.) থেকে হণিত আছে যে, তিনি ২7৮০ শব্দের অথ শির বলে উল্লেখ 
কাতাদাহ রে) থকে. অন্য সুন্রেও এরাপ ভার্থ বণিত আছে। সুদ্দী (র.) খেকে বগিত আছে, 
বলেন $ 2৮:৪৮ এমন পুনাহকে বলা হয়, যার সমাগত জাহান বলে ঘোহণা দেওয়া হয়েছে। 
ইব্ন জুরায়জ রে) বলেনঃ আমি আতকে হল শব্দের অর্থ ভিভেস করি! তিমি বলেন, 
এর অথ শিরক করা । ইবুন ভরায়জ (9 অন্য একসুন্রে বলেন 8৪ মুজাহিদ কেট ইন লি শব্দের 
অর্থ শিরক বলে উল্লেখ করেন। রবী (রণ) খেকে বণিত, তিনি ১:০: শব্দের অর্থ শিরক 
বলে ব্যক্ত করেছেন! ইমাম আবু দ্রা'ফর ভাবারী (র.-) বলেনঃ আমরা ইতিপুবে বলেছি ঘে, 


এ আয়াতে উল্লিখিত ১৮৮০৮ অর্থ পাপে যারা বিজড়িত হয়ে পড়ে, তারা চিরদিনের জন্য ডাহামানের 
আগুনে জুলবে। কারণ এখানে আল্লাহ ১১৪০ বলতে বিশেষ রকমের ডি বুঝিষেছেন। 


আয়াতের বাহ্যিক তিলাওয়াত হদিও সাধারণ অধ-জাপক, বিক্ত এখানে এ শব্দটি বিশেষ অর্থে 
ব্যবহাত। কেননা, এ পাপাচারীদের জনা আলাহ চিরস্থায়ী দ্যা হইত হয়েছেহ। 
আর চিরস্থায়ী জাহান্নাম একমাত্র এমন লোকদের জন্য অবধারিত, থালা আল্লাহনে অস্থীফার 
করে। আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী পাপীদের জন্য নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ সে) থেকে এ জঙ্দকে অনেক 
হাদীস বর্ণিত আছেযে, ঈইমাশদার পাপীরা ভি জন্য জাহাযাসে তনত বয়াৰ মা। ‘ৰ 
এমন সব ব্যক্তিই চিরদিনের জন্য জ্রাহালামে অবস্থান করবে, মালা আল্লাহর গতি নুম রী 
আল্লাহর উপর যাদের ঈমান আছে, তাদের এ শাস্তি দেওনা হবে না? কারণ, আল্লাহ তাও 
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শর সাথে পরবর্তী আয়াত 0 0551 ৯০৯ 1528 £ 15৯ im) lee! তন 2321 AES (21 12153 1525 1 Le 2) iy 


কে সংযুক্ত করেছেন) এ আয়াত দুটির পাশাপাশি উল্লেখ খেকে বৃধা হায় যে, ঘে সঘল পাপী 
জন্য টিরকালীন জাহানাম অবধারিত, তারা এ সকল ঈমানদার থেবকেভিল, ফান জন্য টি্দিনেহ 


শু 


জানাত রাখা হয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি এ ধারুথা পোহণন কুড়ে হে, যাদের জজ টিক হাছন 
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তাফসীরে তাবারী 
জান্নাত নির্ধারিত, তারা ভধুমান্ত এ সকল ঈমানদার হবে, 
করেছে_ কোন সময় পাপ কাজ করেনি, তবে এ ভ্রকারের ধারণা সঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ্‌ 
পাক এ কথা বলেছেন যে, তার বান্দারা নিষিদ্ধ কবীরা শুনাহ থেকে বিরত থাকলে তিনি তাদের 
অন্যান্য পাপ মিটিয়ে দেবেন এবং তিনি তাদের সঙ্মমানিভ স্থানে প্রবেশ বরাহেন 1 এ আলোচনা 
থেকে এ কথা পরিক্ষার হয়ে যায় যে, আমরা উপরে লাশ ৩৮5 ০-৭ ৮৮? এর যে ব্যাখ্যা 
পরেনি লা অতি ক । কারণ, এখানে 2৮5 বলতে বিশেষ ধরনের পাপ কাজ বুঝ,ন হয়েছে, 
সাধারণ পাপ কাজ নয়! (মুফাসজির আরও বছেন,) কোন ব্যক্তি যদি এ কথা বলে যে, কবীরা 


গুনাহ থেকে বিরত থাকলে আল্লাহ আমাদের অন্যান্য পাপ ছিটিয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রহন করেছেন, 
1-1-এর এ আয়াতাংশে যে তু, নয়, 


১৩২ 
এ 
হারা জীবনে কেবলমান্ মেক কাজ 


কিন্ত নিষিদ্ধ কবীরা শুনাহ £০ শাদিত ও ৬ 
এর কি প্রমাণ আছে £ এর জবাবে বলা যায় যে, যখন এ কথা প্রত্তিচ্চিত সত্য খে, সগীরা গুনাহ 
২০89) ৮5১ ০৮ ৮৮-এর অন্তভুভিদ নয় এবং তায়াতটি বিশেষ অর্থবহ_ জাধারণ অর্থ-জাপক 
নয়, তখন এ থেকে এটা সাব্যস্ত হয় যে, এ আয়াত সম্পকে কেবলমা্ এমন ব্যক্তিই ফয়সালা 


গ্রহণ করতে পারবেন, যানে আল্লাহ সুনিদিদ্ট করেছেন। আর উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই 
যে, আল্লাহ তাআলা এ আয়াত দারা মুশরিক এবং কাহি দেহ বুবিয়েছেন। জার সহীহ হাদীস দ্বারা 
প্রমানিত যে, কবীরা! ভুলাহ এ জাগ্নাতের অন্তভুভ্ত নয়। সুতরাংযে ব্যক্তি এ প্রতিজ্ঠিত সত) অস্বীকার 


অশহ্‌র হাদীজসমূহ এবং সুস্পষ্ট খবরসমুহের বিরোধিতা 


করো, জে এ দজের তভুভু ভ, যারা মশহু 
হরে। অতএব, তার একত্ত কতব্য, সে এ আফ্লাত এবং অনুপ আয়াত দারা এ সাক্ষ্য দেওয়া 
বর্জন করবে শে, কবীরা মাহে নিত ব্যক্তিরা চিরকাল জাহামাতদ ভ্বলবে। কারণ,কুরতান করীমের 
ব্যাখ্যা সকলের বোধগম্য নয়। তবে আল্লাহ পাক যানে ক্কুয়তান ব্যাখ্যার ক্ষমতা দান করেছেন, 
ব্রার বর্ণনা দ্বারা এর সঠিক ব্যাখ্যা অনুখাবন্‌ 


প্‌ 
হা যায়। ভাবার প্রশ্নে হাতত হক্কা হয়, ক্ষেত্র 
বিশেষে ভার অন্তর্নিহিত বিশেষ অথ বহন করে। 


SIAN শী Ar Fer 


SOE TEE (> { )-এর ব্যাথা £ 

এর অর্থ তার পাপসমূহ পূর্জীভূত হয়েছে এবং গুনাহ থেকে ফিরে আসা ও তওবাহ 
করার আগেই সে মৃত্যুবরণ করেছে। কোন বস্তুকে এবত্র করার মুল অর্থ তাখিরে নেওয়া। যেমন 
পাঁচিল ঘরকে ঘিরে রাখে । পবিত্র কুরআনের অপর আয়াতেও 1৮1 শব; এ অথে ব্যবহাত 
হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, (5 ১1৮ ৪-৫-১ ১৮1 1003 অর্থাৎ 
'আওঙুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে পরিবেক্টিত করে রেখেছে (সূরা কাহাফ ঃ ২৯)। সুতরাং 
আয়াতের ব্যাখ্যা £ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে শরীক করবে, বড় বড় পাপ কাজেলিগ্ত হবে 
এবং তওবাহ করার আগেই মৃত্যবরণ করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী এবং তারা 
জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। আমরা এ আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছি, অন্যান্য ব্যাখ্যা কারুগণও 
অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন হযরত যাহ্হান্যরে.)থেকে বণিত আছে ষে,তিনি 4254০ 2 ০৮ 
-এর ব্যাখ্যায় বলেন £ সে গুনাহ নিয়ে সবত্যুবর্ণ করেছে। হযরত রবী' ইব্‌ন খাহছাম রে) বলেন, 
এর অর্থ সে গুনাহ্র উপর থাকা অবস্থায় মারা গিয়েছে। ইব্‌ন “আব্বাস রো”) খেকে বদিভ আছে, 
তিনি বলেনঃ তার কুফরী তার নেক আমলকে ঘিরে ফেলেছে । হযরত মুজাহিদ রে) থেকে 
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সরা বাকারা ১৬৩ 
বণিত আছে যে, তাকে এমন গুনাহ ঘিরে ফেলেছে, যে গুনাহর জন্য আল্লাহ তাআলা জাহানাম ওয়াজিব 
করেছেন। হযরত কাতাদাহ রে.) থেকে বণিত, তিনি বলেনঃ ££ :-৮= এমন ববীরাহ্‌ গুনাহ, যা 
শান্তিকে ওয়াজিব করে । হযরত কাতাদাহ রে.) থেকে আর একটি সূত্রে বণিত, তিনি বলেনঃ 
24-০০ শব্দের অর্থ কবীরাহ্‌ গুনাহ । হযরত সাল্লাম ইবৃন মিসবীন রে.) থেকে বণিভ, তিনি 
বলেন £ এক বাক্তি হাসানকে 4:-£..১5 ৭-3; ০৮৮০! সম্পর্কে জিডেস করেন, তখন তিনি বলেন, 
খাতীয়াহ কি ধরনের গুনাহ তা আমরা আনি না। তবে হে বৎস! তুমি পাক কুরআন তিলাওয়াত 
করতে থাক, দেখবে,যে গুনাহর কারণে আল্লাহ দোযখের আগুনে শাস্তি দেবেন বলে ধমক্ক দিয়েছেন 
সেটাই খাতীয়াহ্‌। হযরত মুজাহিদ রে.) থেকে বণিত, তিনি বলেন £ এমন গুনাহ পরিবেষ্টন বারী, 
যা করলে জাহান্নামের আগুনে ফেলবেন বলে আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্থতি দিয়েছেন! হযরত আবু 
ব্রাধীন রে.) থেকে বণিত, তিনি এছ 4} ০১৮৮.1 এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ সে গুনাহ নিয়ে 
মারা গিয়েছে। আর হযরত রবী" ইব্‌ন খায়ছাম রে) থেকে বণিত, তিনি বলেনঃ 
4.£-:26=5 4! অর্থ এমন ব্যক্তি, যে তওবাহ করার আগেই শুনাহ্র মধ্যে লিগ্ত থাকা অবস্থায় 
মারা যায়। হযরত ওয়াকী' রে.) বলেন, আমি আণমাশকে বলৃতে শুন্ছি, আয়াতের এ অংশের 
ব্যাখ্যায় তিনি বলেনঃ এ এমন ব্যক্তি, যে গুনাহ নিয়ে মারা গিয়েছে। হযরত হুশী” কে) থেকে 
বলিত, তিনি বলেন, এটা এমন কবীরাহ্‌ গুনাহ, যার জন্য শান্তি অবধারিত । হযরত সুদ্দী 
(র.) থেকে বধিত, তিনি এর অর্থে বলেন, এ এমন ব্যক্তি, যে তওবাহ্‌ না ঘরে মারা গিয়েছে! হযরত 
ইব্‌ন জুরায়জ রে) থেকে বাধত,তিনি বলেন £ আমি আতাকে 2৮১. ০৮1 
সম্পকে জিজেস করেছি। তিনি বলেনঃ এপ অর্থ শিরক! অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন 
JU ৬$ পি এই 2 ডি এজ ৩৪ ৮৩4 এ অর্থাৎ আর যে খারাপ আমল নিয়ে আসবে এ 
ধরনের সব লোকই উল্টোভাবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে । (আন-নামল £ ৯০) 


টিকা 1 4৯০৮০ 
০0১১ ১৪ (5 নি ০১00০ ৪ 50-এর ব্যাখ্যা $ 


অর্থাৎ এ সব লোক বান্না পাপ কাজ করেছে এবং যাদের পাঁপসমুহ পুজীভুত হয়েছে, তারা 
দোযখের অধিবাসী এবং তারা ভাতে চিরদিনের জন্য থাকবে! ১৮১] ৮৮৮) অর্থ ১৪1০৯) 
অর্থাৎ দোযখের তধিবাসী । আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে দোহহের অধিবাসীদেরকে দোযখের 
‘সহচর’ বলে উন্ভেথ করেছেন? কারণ তারা ভাদের দুনিয়ার জীবনে জামাতে প্রবেশের উপযোগী 
কাজগুলোর পরিবর্তে এমন সব কাজকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, যে সব কাদে তাদের জাহানামে নিক্ষেপ 
করবে। এ ধরনের অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণেই আল্লাহ তাদেরকে জাহাহ্নামের সহচর বলে 
উল্লেখ করেছেন। যেমন কোন ব্যক্তি এক বিশেষ ব্যক্তির সুহবত (:৯৮) অন্যদের সুহরতের উপর প্রাধান্য 
দিলে তাকে এ বিশেষ ব্যজির সাথে চিহ্নিত করার জন্য তার সহচর বলে উল্লেখ করা হয়! 
9১৪151658৮৯ অথ ভারা দাহালামের মধ্যে চিরদিন অবস্থান করবে! হাদীস থেকেও ভনুরপ 
বর্ণনা পাওয়া যায় । যেমন হযরত ইব্‌ন আব্বার রো থেকেবণিত আছে যে,তিনি 9১35). ৬০$ re 
এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা চিরদিন সেখানে অবস্থান করবে। হযরত সুদ্দী রে.) থেকে বণিত আছে, 
তিনি বলেন £ তাদেরকে সেখান থেকে কখনও বের করা হবে না। 
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তাফসীরে তাবারী 


১৩৪ 
Groh চটির or El 7 ৩ ন পর্ণ MAT CN Gr 
৮৯২ ৪৩০ ০০৯৩1 LE) of emia [gor 5 15৯০1 wns, (Ar) 
“AS 1 oA 
0৬১৯১ lax 


(৮২) আর বার। ইমান আনে ও সৎকাজ করে, তারাই জাগ্নাতবাসী, ভারা সেখানে স্থারী হবে। 
| 5241 5২511১-এর দ্বারা তাদেরকে বুঝান হয়ছে, যারা হযরত মুহাম্মদ গে) যা নিয়ে এসেছেন, 
তা সত্য বলে গ্রহণ করেছে এবং ৩ !1! 1!!! 1২5 -এর ভথু- তারা আল্লাহ্র অনুগত হয়েছে, 
তার নির্দেশসমৃহ প্রতিষ্ঠিত করেছে, তার ফরযসমূহ আদায় করেছে এবং হারাম বন্তসমূহ খেলে: 
বিরত রয়েছে | ও 35105 ৮৪-০ কি ১০:০৫) ০৮৮! এ] 21এর অর্থতারা জানাতের 
অধিবাসী এবং তারা চিরাদনের জন্য জানাতে অবস্থান করবে। 
ইমাম আবু জা'ফর তাবারী রে.) বলেন, এ আয়াত এবং রি আয়াত আল্লাহ্‌ পাকের 
বান্দাদেরকে এ সংবাদ প্রদান করে যে, জাহাগ্লামে জাহালাহের অধিবাসীকা এবং জ'হাত 
জান্নাতের অধিবাসীরা চিরস্থায়ী হবে। এ দুটির প্রতোব টিতে তাদের জন্যে সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়েছে, 
তাও চিরকাল থাকবে। এ আয়াতে এবং পূর্ববর্তী জায়াতি আলাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে বনী ইসরাঈলের 
এ য়াহ্দীদের দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে, যারা বলে, জাহায়ামের আগুন নিদিষ্ট কয়েক দিন 
ছাড়া তাদের স্পর্শ করবে না এবং এ ক্কয়েক দিন পর তারা জামাতে ঘাবে। এখানে আল্লাহ পাক 


তাদের সংবাদ দিয়ে বলেন, তাদের মধ্যে কাফিররা চিরদিন জাহাম্গামে থাকবে এবং ম'মিনরা 


থাকবে জামাতে । 
এ প্রসঙ্গে হযরত ইব্‌ন “আব্বাস রো.) খেকে বণিত আছে যে, তিনি এ তাগ়্াতের ব্যাথ্যায় 


বলেন, আল্লাহ তাতালা এখানে স্সাহ্দীদের জানিয়ে দেন যে, তোমরা যে সব বিষয় অস্বীকার 
করলেও তারা এ সব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনে এবং তোমরা দীনের যে সব ধিষয়ের “আমল ত্যাগ 
করলেও তারা এগুলো আমল করে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। আর 
তাদের কাজের ভাল ও মন্দ অনুসারে তারা চিরদিন এর প্রতিফল পাবে। তা কোন দিন তাদের 


থেকে বন্ধ হবে না। 

হযরত ইবৃন যায়দ রে) থেকে বণিত আছে ৩ 2) =] glen 5 1 ৪৮1 ০১5/5-এ আয়াতাংশ 
দ্বারা হযরত মুহাম্মদ সে) এবং তার সাহাবা কিরাম (রা.)-কে বুঝান হয়েছে। এবং তারাই 
জান্নাতের অধিবাসী, তাঁরা সেখানে চিরস্থায়ী হবেন। 
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সূরা বাকারা ১৬৫ 


৮৩) স্মরণ করো যখন ইসরাঈল বংশীয়দের কাছ থেকে অন্গীকার নিয়েছিলাম যে, 
তোমরা আল্লাহু ব্যতীত মন ক্কারে। ইবাদত করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-জন, পিতৃহীন 


ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় বাবহার করবে এবং মানুষের স।থে সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে 
ও যাকাত দেবে কিস্তু স্বন্ন সংখ্যক লোক বতীত তো'মর। বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে 


নিয়েছিলে । 
ইমাম আবু জ্লা'ফর ভাবারী রে.) বলেন, আমরা এ কিতাবে উল্লেখ করেছি, 5৮১-০ শব্দ 
।».-এর অনুকরণে গঠিত। এর অর্থ শপথ ও এজ্ঞাতীয় শব্দ দ্বারা কোন বিষয়ে প্রতিশ্ণতি 
নেয়া । এ হিসেবে আয়াতের অর্থ 8 হে বনী ইসরাঈল জাতি ! তোমরা আরও মরণ কর, 
যখন আমরা তোমাদের প্রতিশ্ুতি নিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়। আর কারো ইবাদাত করবে না। 
এর সমর্থনে হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস রো.) থেকেও বর্ণনা রয়েছে। তিনি ১৮১০ 555! 50 
051১৭ 5২২ এ আয়া তাংশের ব্যাখ্যায় বলেন £ হে বনী ইসরাঈল! যখন তোমাদের থেকে অঙ্গীকার 
নিয়েহি যে,তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবেনা! ইমাম আবু জাণফর তাবারী রে 
বলেনঃ ০৩ ১-:-৯- স-এর পাঠ পদ্ধতি সম্পকে কিরাআত বিশেষক্গণ একাধিক মত প্রকাশ 
করেছেন । কোন কোন বিশেষজ্ঞ একেশ-ও দিয়ে পড়েছেন, আর কেউ কেউ + দিয়ে পড়েছেন । 
উতর অবস্থায়ই আয়াতের অর্থ এক ও অভিন্ন। অনুপস্থিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ৮5 এবং উপস্থিত 
ব্যক্রিদের বেলায় *৮ দিয়ে পড়া হয় অর্থাৎ 9 9 ১:৫স এ এবং 93১০৯ ১ উভয় পদ্ধতিতে 
তিলাওয়াত করা যার। কারন, ৮-৪* গ্রহণ করার অর্থ শপথ গ্রহণ করা । যেমন বজার নিকট 
অবৃপস্থিত থাকার কারণে বক্তা বলে, ৩৭ ১৪2 এ) এসএ (অর্থাৎ তোমার ভাইয়ের নিকট 
থেকে শপথ নিয়েছি যে, সে অবশ্য অবশাই প্রতিষ্ঠিত করবে।) এখানে অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পকে 
তকে অপস্থিত রেখেই খবর দেওয়া হয়েছে আবার কখনও অনুপস্থিত ব্যক্তিকে উপস্থিত ধরে বলা 
হয়, 0১ ৬21 5২৪১: জের্কাৎ আমি তার থেকে শপথ নিয়েছি যে, তুমি অবশ্যই এটা প্রতিষ্ঠিত 
করবে!) কারণ তার সাথে এভাবে কথা হয়েছে। সৃতরাং এ আয়াতে এ +$4-=-১ 9 এবং ০১৯২১ 
উঞ্যপগন পন্ধতিই টবধন- খারাপ দিয়ে পড়েছেন, তারা এটাকে সম্বোধন অখে গ্রহণ করেছেন। 
কেবনা, তাপের এভাবে সম্বাধন করে বলা হয়েছিল। আর যাঁরা *।-5 দিয়ে পড়েছেন, তাদের মতে 
এ খবর সেওয়ার সময় তারা উপস্থিত ছিল না। 93১2৯ ১ কে ৮৬০-এর স্থলে রাখা হয়েছে, 
করুন এখানে চল অচরট ভধিষাত কাল অর্থে ব্যবহৃত হয় । এ শব্দটির পূর্বে ০1 শবদ বসিয়ে 
যবর বিগিস্ট করা হয়নি, যদিও তাই ছিল নিয়ম। যেহেতু ০! গিয়যানুসারে ব্যবহাত হয়নি, 
তাই শব্দটি পেশবিশিজ্ট হবে। যেমন পাক কুরআনের অপর আয়াতেও এভাবে পেশ পড়া হয়েছে। 
আয়াতটি এই 51৯ 121 ১251 তে 555 45 এ ১ ও বেলচহে অজ্ঞ ব্যক্তিরা ! তোমরা 
কি আমাকে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে বলছ? সূরা মুমার, আয়াত ৬৪) এখানে ১:-৪। 
শব্দে ৮211 ভবিষ্যত অর্থ প্রকাশ করে। এ কারণে এ !-এর পূর্বে ০! প্রবেশ করানো হয়নি । 
‘আরব কাব্যেও এরাপ উপমা পাওয়া যায় 
(9১1৯4 10৯15451 একট 0138 4 El slots Most YI 
শ্লাকে  ১৮সকে এ পশ-এর সাথে পড়া হয়েছে, যদিও এখানে ০1 প্রবেশ করিয়ে খবর গড়া 
যেতে।। ==>! এর =| ভবিষ্যত কালের জন্য বাবহাত হয়েছে, এ অর্থে ০! উহ্য রাখা হয়েছে। 
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১৩৬ তাফসীরে আাবাত্রী 


আয়াতে ০ 54-:-৯-১3-এর পূর্বে 91 শব্দ ০৪১৭ করা হয়েছে, কারণ আয়াতের বাহ্যিক মম 


১।-এর অর্থ প্রকাশ করে থাকে। এ বাহ্যিক দিকের উপর নির্ভর করেই বাক্য থেকে ০! বাদ দেওয়া 
হয়েছে। বসব্রার কোন কোন টবয়াকরণের মতে, এ আয়াতে অতীত ঘটনার বিবরণ রয়েছে । 
অর্ধাৎ আমরা তাদের বলেছি, আল্লাহর শপথ তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ‘ইবাদত বার না! 
ইমাম তাবারী রে) বলেন, এ বক্তব্যের অর্থ আমাদের উল্লিখিত অর্থের কাছাকাছি । এ ছাড়া অন্যান] 
তাফনীর কারের বন্তবাও আমাদের বক্তব্যের অনুরাপ। যেমন 'আবুল আলিয়াহ (র.) থেকে বণিত আছে 
যে, আল্লাহ তাদের নিকট থেকে প্রতিশ্নতি নিয়েছেন যে, তারা একনিজ্খভাবে আল্লাহর ইবাদত 
করবে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না । আর রবী“রে.) থেকে বণিত আছে, তিনি 
বলেন আয়াতের অর্থ, আল্লাহ তাদের থেকে এই প্রতিশ্রতি নিয়েছেন যে, তারা আল্লাহর জন্য 
একনিজ্ঠ হবে এবং একমাত্র তার "ইবাদত করবে। ইব্‌ন জুরায়জ বে) বলেন £ এ আয়াতে যে প্রতিশ্তির 
কথা বলা হয়েছে, তা এ প্রতিশ্ুুতি, যার উল্লেখ সুরা আল-মায়িদায় রয়েছে। 


চকে A পাঠ রং 
৮-১ ৮৯18 5115)02এর ব্যাখা £ 
আয়াতের এঅংশএ » এ:-=-; 3-এর সংলগ্ন হযফরাত ও1-এর স্থানের উপর ০ হয়েছে। সূতরাং 
আয়াতের অর্থ হবে, আমরা যখন বনী ইসরাঈল থেকে অংগীকার নিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া 
আর করো ‘ইবাদত করবেনা এবং পিতা-মাতার প্রতি সদয় হবে। এখানে প্রথমে শাঁ-কে উহ্য রেখে 
০১ ১কেত$ ১-এর স্থান দেওয়া হয়েছেঅতঃপর ৩১1 5 ৬-কে তার স্থানের উপর ০৯০ করা 
হয়েছে। ১..>)। শব্দ একট উহ্য 0*-এর 0 ৯৭৯১ হিসেবে ০ ৩ এ ওই 51 5105 শব্দ এ $=}-এর 
অর্ধপ্রকশ কর বলে ৩%-কে উহ্য রাখা হয়েছে। উহ্য এ ১৭ (ক্রিয়াকে বাক্যের মধ্যে প্রকাশ করা 
হলে আয়াতের অথ হবে, আমরা যখন বনী ইসরাঈল থেকে অংগীকার গ্রহণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহ 
ছাড়া আর কারো ইবাদত করবেনা এবং তোমরা মাতা-পিতার প্রতি সদয় হওয়ার মত সদয় হবে। 
২৭15) 0 শব্দ 1১:০৯*০-এরর অথ প্রকাশ করে বলে তাকে হযফ করা হয়েছে। কোন কোন 
“আরবী ভাষাবিদের মতে | ,৮৯১-৭/*$-টি ১২) ৷ চএর পর উহ্য রয়েছে। এ মত অনুসারে 
০২১) এর তি পিস |-এর ৮ হিসেবে কাজ করবে, যা তার পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে । 
অপর এক দু ভাষাবিদ : 4-কে! ১২ !-এর ২০ হিসেবে উল্লেখ করেন। তাদের এ মত অনুসারে দুটি 
বাক্য হবে । অর্থাৎ একটি বাক্য 2131195:-53 01 এবং দ্বিতীয় বাক্য 0০৭৯1 ০24] 3] 1342 19 ৮7 
ইমাম আবু জাফর তাবারী রে)-এর মতে, এ অভিমত যুক্তিসংগত ময়। কারণ, যদি একটি 
বাক্যে ভাব ও উদ্দেশ্য সুসমজসরাপে ব্যস্ত করা সম্ভব হয়, তবে একটি বাক্যকে ভেংগে রা 
বাক্য করা ঠিক এবং যুজিযুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত, এ মত সঠিক হলে 31 ৬২৯41১419 
বলা হতো। কারণ, ‘আরবী ভাষা অনুসারে এ ধরনের স্থানে ॥; ব্যবহার না করে &11 আর 
করা হয়ে থাকে। যেমন বলাহয়£ ১৪০15 ডো) ০১৩ ৩০৯ (অমুক নিজের পিতা-মাতার প্রতি 
সদ্যবহারকরেছে।) কিন্তু ১১1 ১4 ০১> ! বলা হয় না। এ ধরনের বাকা ‘আরবী ভাষাতাষীদের নিকট 
অপসন্দনীয় | সুত্তরাং আমাদের উল্লিখিত ব্যাখ্যাই সঠিক। আর এ অবস্থায় 5 ০ |--) ০৯ 
হবে। ইমাম তাবারী রেট বলেন, কোন ব্যক্তি যদি এ প্রশ্ন. উত্থাপন করে যে, আল্লাহ তাদের থেকে মাতা 
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“সূরা বাবারা ১৩৭ 


পিতার প্রতি কি ধরনের ইহুসান করার প্রতিক্ুতি গ্রহণ করেছেন। এর, বাব এই- আলাম পাক 
অন্যত্র মাতা-পিতার প্রতি যে ধরনের কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়েছেন এ 'অংগীকারও. সেরূপ. 
যেমন- তদের সাথে সন্যবহার করা, বিনয়ের সাথে কথা বলা, তাঁদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, 
তাদেরকে ভানবাসা, তাসের খেদমত্ত করা, তাদের কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা 
এবং তাদের সাথে এ ধরনের অন্যান্য সদ্ব্যবহার করা, যেগুলোর নির্দেশ অল্লাহ পাক ভর 


বাদ্দাদের দিয়োছেন। 


[৮ নে 11:৮০ § ASA 


১৬০12 ১০) 15 5575) 1 ৩৩ এর ব্যাধ্যা ঃ 


৫৭174741 3১ অথ আত্মীয়তার সম্পর্ক ব্জায় রাখা। 5:০7 শব্দ ৬৪এর ধনে 
১১০7 ৬ই ১ এবং ৮২০৪ সমার্থবোধক। 5* 4:2 বহুবচন 1 এর একবচন (এ-:-8' যৈমন : 
১০০1 শব্দের বছবচন (৪) 41-1194 ৮৪ শব্দ য়াতীম ছেলেমেয়ে উভয়কেই বৃঝায় । আল্লাহ 
পাক এ আয়াতে ইবরণাদ করেছেন যে, যখন আমি বনী ইসরাঈল থেকে অংগীকার নিলাম» তোমরা 

ক আল্লাহ ছাড়াআর কারো ইবাদত করবে না । আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না। পিতা- 
মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে । আঙ্মীয়-স্বজনের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বন্রায় রাখবে। তাদের 
হক এবং অধিকার রক্ষা করবে। য়াতীমদের প্রতি দয়া এবং করুণার দৃষ্টি দেবে। তোমাদের 
মালে মিসকীনদের যে হক আছে তা আদায় করবে! ০০৩০৮ এমন ব্যক্তি, যে ভুখাফাকা এবং 
প্রয়োজনের তাড়নায় সর্বস্বান্ত ও নিঃস্ব। এ শব্দটি ১০-এর ওযনে গঠিত এবং 7-:০৮*1 থেকে 
উদ্তুত। এর অর্থ অনাহার এবং চাহিদায় জড়সড় হয়ে গড়া ! | 


85054 


Ls 51 নী 7’ এর ব্যাখ্যা £ 


ইমাম আবু জাফর তাবারী রে.) বলেন, যদি কারো পক্ষ থেকে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, 
এ আয়াতাংশে নির্দেশম্ূলক বাক্য ১41) কিরাপে বাবহাত হলো, অথচ এ আয়াতে নিরদেশমূলরু 
কোন বাক্য ব্বহাত হয়নি। বরং এ আয়াতের শুরুতে .বাক্যগুলো ছিল সংবাদ প্রদানমূলক 1. এ 
প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, যদিও বাক্য এ স্থানে খবরসূচক কিন্ত এ স্থলে বাক্যটি মুলত আদেশ 
এবং নিষেধের অর্থ বহন করে। অর্থাৎ 201১1 0৩০০৯) না বলে এ! 3। হি 
অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো ‘ইবাদত কর না।) বললেও একই. অর্থ হতো। 
এ প্রসংগে বণিভ আছে যে, হু়রত, উবাই ইব্‌ন, কার, রো) অনুরূপ, ভাবে পাঠ, করতেন ।' ত 2 


ইমাম আবু জাকর তাবারী (র) বলেন, হযরত উবাই (রা.)-এর. পাঠরীতি. অনুসারে; আয়াতটি পড়া 
হলেও বৈধ হতো! কেননাঃ প্রতিহত. গ্রহণ একটি বজ্ঞরা,-এটি-খবর.নয়।- হঘরত্র...উবাই রে )-এর 
পাওরীতি অনুসারে পড়া হলে আয়াতের. অর্থ হতো, যখন আমর | রনী. ইসরাঈলদেরু বলল্লাম, ভোয়রা 
আলাহ ব্যতীত আর কারো ‘ইবাদত. কর. না! যেমন. পৃবিত্র কুরআনের-অন্য আয়াতে বলা হুয়েছে 
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১৩৮ তাফসীরে তাবারী 


গমন কর, যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূরকে তোমাদের উধে" স্থাপন করেছিলাম, 
বলেছিলাম--ফা দিলাম দৃ়রাপে গ্রহণ কর! বোকারা-২/৯৩) 


ইমাম আবু ভা“ফর তাবারী রে.) বলেন, যখন 4:1 31 095৫৭ ১-এর স্থলে আদেশ এবং নিষেধের 
রাপ (১) এবং ৬%) ব্যবহার করা উত্তম, তখন এর উপর ৮০২ ৮৮017102155 কে ১55 
করা ঠিক হয়েছে। অর্থগত দিক থেকে এ দুটির মধ্যে পার্থ ক্য থাকলেও এখানে ০৪০ করা বৈধ হয়েছে। 
কারণ ০ 5১:৯১ “এর স্থলে ১৫1 এবং 9% দ্বারা সপ্ঘোধন করা বৈধ, যা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা 


করেছি । আয়াতটি যেন এরকম ঃ 
(০৬০৯ ১০4 191 59 এড1 ৯ 13 ১০৪০ ১ dad iol এ ০৪০৪ (9 5 1. এল ও নি ] 2 


এছাড়া আমরা উপরে এ কাথা সৃষ্পম্ট ভাবে বর্ণনা করেছি যে, আরবী ভাষাবিদগণ কোন 
কিহত বাবার ক্রেত্রে কখনও বাকোর শুরুতে ব্যক্তিকে অনুপস্থিত রাখে। অতঃপর বাক্যের মাঝে 
তাকে সম্বোধন করে কথা বলে থাকে। আবার কধনও বাক্যের শুরুতে ব্যক্তিকে সম্বোধন বারে 
কথা বলে অতঃপর তাকে অনুপস্থিত রাখে। যেমন কবি বলেছেন £ 


cad 3 oO! 27663 9 (5১০ + 4 LY ৬৮৯31 ae} --ণ! 


এস !|-এর পতন পদ্ধতি নিয়ে যেরাআত বিশেষজ্ঞগগণের মধ্যে বিভিন মত রয়েছে। হযরত 
কারী “আদিম (র.) ব্যতীত কুকার অন্যান্য কিরাআত বিশেষজগণ ৮০৮২"এর += এবং চলার 
উল, ববযবি:য় পড়েন। সাধারণত মদীনা তায়্যবার কিরাআত বিশেষজগণ :'=>-এর উপর পেশ এবং 
০-*এর উপর সাকিন দিয়ে পড়েন। আবার কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্গণ ৬।৯-৪-এর 


চলল HAS 
ওযনে এখানে = পড়েন। চিপস এবং চপ এ দুটি পঠন পদ্ধতির মধ্যে অর্থগত দিক থেকে 
কোন পার্থক্য আছে কিনা এ নিয়ে ‘আরবী ভাষাবিদগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। বসরার 


রাত IAS be 

এক দল কিরা'আাত বিশেষজগণের মতে এ দুটি সমার্থবোধক। যেমন 4৯৭ এবং }=-; সমার্থবোধক । 
EEA SAS 

অপর BON বিশেষজ্ের মতে ০» সাধারণ অর্থ-জাপক শব্দ! তা ,--এর সকল প্রকার অর্থ 


বুঝায় ॥ 5: দ্া্াসুন্দরের কিছু কিছু অর্থ বুবায়। সকল অর্থ বুঝায় না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা 
কুরআন করীমে মাতা-পিতার প্রতি সছাবহারের উপদেশ দিতে গিয়ে ৮ শব্দ ব্যবহার করেছেন। 
তিনি বলেন ই 0:৯4 ১ 1১১01৮331 bese অর্থাৎ আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা- 
মাতার প্রতি সদ্যবহার করতে । (আনকাবুত---২৯/৮) পক্ষান্তরে তিনি মাতা-পিতার প্রতি যে সকল 
বিষয়ে ভার ব্যবহার করার হুকুম দিয়েছেন, অন্যান্যের প্রতিও অনুরাপ ব্যবহার করার ছকুম 
দিয়ে বলেছেন $ (2.৮ ০০400155371 ৰ 

ইমাম আবুজ্াফর তাবারী রে) বলেন, এ মতটি মোটামুটি ভাবে যথার্থ । আর ০০» শব্দ যে 
অর্ধ বহন করে অন্য কোন শব্দ তা বহন করেনা। ০০০৯ শব্দ গুণবাচক। এটা সেই ব্যজির জন্য 
বাবহাত হয়, যার মধ্যে গুণ আছে এবং এটা ব্যক্তি বিশেষের জন্য বাবহার হয়, কোন শ্রেণীর 
জুন্যেনয়। এ আয়াতে ১. শব্দ দ্বারা উত্তম কথা বুঝান হয়েছে, অন্য কোন অর্থ বুঝান হয়নি । 
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সত্তা বাকারা ১৩৯ 


এ কারণে :!= ও ১০০এর উপর মবরষুজ্ (০) পঠন পদ্ধতিই এখানে সঠিক। *০*এর উপর 


পেশ এবং এর উপর 054 যুত্ত পঠন পদ্ধতি ই) এখানে সঠিক নয়। অনুরাপ 
ভাবে ৬৯ পঠন পদ্ধতিও ঠিক নয়। কারণ এটা সবল কিরাআত বিশেষজ্ঞের পঠন পদ্ধতির 
বিপরীত ৷ আর তাদের সকলের পঠন পদ্ধতির বিপরীভ হওয়াই এ কিরাআভ' ভুল বলে প্রমাণিত 
হওয়ার জন্য যথেষ্ঠ। এ ছাড়া এ পঠন পদ্ধতি আরবী ভাষার সৃপ্রসিদ্ধ শব্দ গঠন প্রণালীর পরিপন্থী! 
কারণ, আরবরা 1৮- এবং ০৯৪!-এর ওহনে গঠিত শব্দ 44) এবং ॥) ছাড়া অথবা ৪1৯1 
ব্যতীত উচ্চারণ করেনা! আরবরা ০. 1৬১১৩ না বলে ০৮৯) বলে খাকে। অনুরূপ ভাবে তারা 
J! না বলে ১৯২১! বলে থাকে । কেননা, ০০৪১1 এবং ০1:১) !-এর ওযনে গঠিত শব্দ কোন নিদিষ্ট 
বস্তুর +৮ ছাড়া পাওয়াই দুক্ষবর। যেমন আরবরা বলে থাকে এপস 1 এ) 5৭1 এবং ২! এজ) 
আরবী ভাষার রীতি অনুসারে ১:৮৯ 21১51 এবং ০৮1 ০2) ব্যবহার করা বৈধ নয়। 


এ আয়াতে বনী ইসরাঈলকে আল্প!হ যে উত্তম কথা বলার হুকুম দিয়েছেন, তা নিশ্নোত্র হাদীঙগুলো 
থেকে স্পস্ট হয়। যাহ্হাক ইব্‌ন “আব্বাস রো.) থেকে বণিত আছে যে, আল্লাহ পাক এ আয়াতে 
য়াহ্দীদের চরিত্র উল্লেখ করার পর তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন £ তোমরা নিজেরা যেমন কালেমা 
০1 1 541১-এর প্রতি স্বীক্কাতি দিয়েছ, অনুরাপ ভাবে যারা এখনও এর স্বীকৃতি দেয়নি অথবা 
স্বীকৃতি দেওয়া থেকে বিরত রয়েছে, তাদেরকে তোমরা এ কালেমার প্রতি আহবান জানাতে থাক । 
কেননা, এটাই আল্লাহর টন কট্য লাভের উপায়। আবুল আলিয়াহ (র.) থেকে বণিত, তিনি এ আয়াতের 
ব্যাখ্যায় বলেন--তোমব্রা লোকদের সাথে ভাল কথা বলো। 

ইবুন জুরায়জ রে.) বলেনঃ এর অর্থ তোমরা লোকদের নিকট হযরত মুহান্মদ সে) সম্পর্কে 
সত্য কথা বলো। 

্লাধীদ ইবৃম হারুন থেকে বণিত, তিনি এ আয়াতের অর্থ প্রসংগে বলেন, তোমরা লোকদের 
ভাল কাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ খেকে নিষেধ বরা 

আবদুল মালিক ইব্‌ন আবী সুলায়মান রে.) বলেন, আমি “আতা ইব্‌ন আরবী রাবাহ রে.)-কে 
এ আয়াত সম্পর্কে জিড্েস করি, তখন তিনি বলেন ঃ তোমার সাথে যে মানুষেরই সাক্ষাৎ হবে, তাকে 
সুন্দর কথা বলবে। 

আবু সুলায়মান রে.) বলেন, আমি আবু, জা'ফরকেও এ আয়াত সম্পর্কে জিক্তেস করেছি, তিনিও 
অনুরাপ জবাব দেন। আবদুল মালিক থেকে বণিত আছে যে, তিনি আঁব্‌ জাফর রে.) এবং ‘জাভা 
ইব্‌ন আবী রাবাহ রে) থেকে বর্ণনা করেন,ভীরা বলেন £ এ আয়াতে সকল মানুষের সাথে উত্তম কথা 
বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অপর একটি সূত্রে আবদুল মালিক “আত! রে থেকে অনুরাপ বর্ণনা 


করেন । 


টে SA ৫ 
8 ০) 15০৬ 1০-এর ব্যাখ্যা £ 


এর অর্থ সালাতের যে সব হক আদায় করা তোমাদের উপর ওয়াজিব, সে সব হক পুরা 
করে সালাত আদায় কর। যেমন ইবন মাসউদ বরো) খেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বধিত আছে 
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তাফসীরে তাবারী 


ভাবে আদায় ররা, তিক ভাবে কি রাজাত, প্রা 


১৪০ 
যে, সালাত, কায়েমের অর্থ রুরু" এবং সিজদা পুর্ণ 
করা এবং খুশু বাধিনয়ের সাথে লামাযে রত থাবা 1. 


₹ 1 20৫7: 
৮ ৪2১] jf 1)? 3-এর ব্যাথ)! 8 


. : ইমাম আবু জাফর তাবারী রে) বলেনঃ 8 আমরা ইতিপূর্বে যাকাতের অর্থ এবং তার মূল রাগ 
সম্পর্কে আলোচনা-করেছি। -এ এ আয়াতে বনী ইসরাঈলের তি আল্লাহ যাকাত আদায়ের যে. হকুম 
দিয়েছেন, শা নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ থেকে পরিস্কারবুঝা যায়! হযরত ইব্‌ন “আব্বাস রো.)থেকে বণিত 
আছে, তিনি বলেন $ এখানে যাকাত দেওয়ার অর্থ আল্লাহ পাক তাদের মালের উপর যে যাকাত 
ফরয করেছেন, সে যাকাত আদায় করা। তাদের যাকাত আদায়ের পদ্ধতি হযরত মুহাশ্মদ সে.)-এর 
শরীআতের পদ্ধতি থেকে ভিম্নরাপ ছিল। তারা যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে যাকাতের মাল একটি স্থানে 
রেখে দিত এবং গায়েবী আগুন তা ভালিয়ে ফেলত। এটা ছিল যাকাত কবুল হওয়ার প্রমাণ। আর 
যার যাকাতের মাল আগুন এসে জ্বালাত না, সেটা অগ্রহণীয় বলে প্রমাণিভ হতো 1 অবৈধ পন্থায় 

উপাভিভ সম্পদ যথা অত্যাচারের মাধামে অজিত মাল, অথবা প্রভারণার মাধ্যমে গনীমভের মাল, 
তাথব! আল্লাহ এবং রাসূলের পথ ব্যভীত অন্য পথে উপাজিত মাল কবুল হতো না। হখর্ত ইব্‌ন 


‘আব্বাস রো.) খেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ যাকাত আদায় কর আল্লাহ পাকের 


আনুগত্য ও আন্তরিকতার সাথে! 


পা 4৭80 Mer EI AEA প G 8৩155 rr ৮৮ 


ow TI - ১ ৰা te y 1 48১৩১ 3 ওর ব্যাঁথ্য। £ 


এখানে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে রনী ইসরাইলী য়াহ্দীদের সম্পর্কে একটি সংবাদ প্রদান 


রুরা হয়েছে ।. আল্লাহ তাদের থেকে: প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, তারা তার সাথে সম্পাদিত অংগীঘণর 


পুরা করবে, কিন্ত তারা তা ভংগ করে।  অংগীকারগ্লো.ছিল-- (১) ভারা আল্লাহ ব্যতীত আর 
কারো ইবাদাত করবে না। ২) পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে! (৩) আত্মীয়-সজনদের 
সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। (৪) য়ারভীমদের প্রতি দয়াশীল হবে। ৫) মিস্দীনদের হক আদাগ্ 
করবে । (৬) আল্লাহ তাদের যেসব কাজ করার হুকুম দিয়েছেন তারাও 'আর্জাহর বান্দাদের সেসব কাজ 
করার কু, করবে । ।ৰ) আল্লাহ পাকের আনুগত্যের প্রতি তাদের উদ্দদ্ধ করবে! (৮) ফরয ও 
আহকামসহ সালাত কায়েম করবে। এবং (৯) অর্থ-সম্পদের যাকাত আদায় করবে। কিন্ত তারা আল্লাহ্‌ 
পাকের এ সব নির্দেশ অমান্য করে এবং তার হুকুম পালন করা থেকে বিরত থাকৈ! তবে এদের 
. মধ্য থেকে আল্লাহ যাদের হিদায়াত করেন, তারা আল্লাহর সাথে প্রদত্ত প্রতিশ্তি পালন করে। যেমন 
হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো.) থেকে বণিত আছে, তিনি বলেন £ আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে যেসব 
বনী ইসরাঈলের বর্ণনা বরেছেন, তাদের উপর যখন, তিনি বিভিন্ন: দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং 
সেগুলো পালন করার জন্য তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন, তখন তারা এগুলো কঠিন মনে 
যব aE টির মনে করে? জাল হরুম সা “থেকে থাকে এবং তাদের নিজেদের 


পাপী তিল পয মদ ২৯৮, MEFS ন 
i, ডি টি শতক চত 


টানি 


“সূরা বাকারা ১৪১ 


জন্য যেটা হাল্কা এবং সহজ, সেটাই অন্বেষণ করে; তবে মুষ্টিমেয় লোক আল্লাহ পাকের দেওয়া 
হুকুম পালন করে। এ স্বর্প সংখ্যক লোককে আল্লাহ্‌. তা'আলা সাধারণ লোবংদর: হৈবে ভিন ক্ষার 
দিয়ে বলেন £ তোমরা আমার আনুগত্য থেনে বিমুখ হয়েছ, তবে মুষ্টিমেয়, সংখ্যক লোক ব্যতীত । 
আমার আনুগত্য করার জন্যে আমি তাদের গ্রহণ করেছি। মারা, আমার - আনুগত্য থেকে 9 
হয়েছে এবং মূখ ফিরিয়ে নিয়েছে, অতিসত্বর তাদের প্রতি আমার ‘আযাব আসবে। 8 


হয়রত ইব্‌ন “আব্বাস রো.) খেকে অন্য এটি সূত্রে বণিত আছে যে, আনল হ্‌ পাকের বাণী 
0১ ০৭ mad ও pita Nal 1:৮5 ০35৪ এর ব্যাখ্যায়, তিনি. বলেন, 5৮509 ১175 ০ 
(তোমরা এসব কিছুই ত্যাগ বরেছ)। ইমাম আবু. জাফর তাবারী রে.) বলেনঃ কোন কোন মুফাস্সিরের 
মতে ০১০১স 57515 দ্বারা হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর যুগের য়াহ্দীদের বুঝান হয়েছে। 
আর আয়াতের অবশিষ্ট অংশ দ্বারা পূর্ববর্তী যুগের য়াহ্দীদের বুঝান হয়েছে। এ মতানুসারে 
আয়াতের অর্থ হবে, হে ম্বাহ্দী সম্প্রদায়! তোমাদের পূৰ্বসূরীদের স্বল্প সংখ্যক ছাড়া সকলেই 
আল্লাহ্‌ পাকের হুকুম থেকে মূখ ফিরিয়ে নেয়। তবে এখানে পূর্ববর্তী য়াহ্দীদের অবশিষ্ট, বংশ- 
-ধরদের সম্বোধন করা হয়েছে। অতঃপর ৮:-)1 দ্বারা আল্লাহ পাক বলেনঃ হে অবশিষ্ট য়াহ্াদী 
বংশধরেরা ! তোমাদের থেকে যে প্রতিশ্টুতি গ্রহণ করা হয়েছে,তোমর। তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ 
এবং তোমাদের পূর্ববর্তাঁদের ন্যায় তোমরাও তা অগ্রাহ্য করছ। 

অপর কয়েকজন মূফাস্সিরের মতে 0 ০৯ ০৬৮ R১1 এ PRL 9৩9 সো ডি 
দ্বারা হযরত ব্লাসূলুল্লাহ সে-)-এর যুগের বনী ইসরাঈলের -য়াহ্দীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে । 
তাদের থেকে তাওরাত গ্রন্থে যে অংগীকার নেওয়া! হয়েছ, সে অংগীকার ভংগ করার জন্য, আল্লাহ 
পাকের হুকুম পরিবর্তন করার এবং তার নাফরমানী করার কারণে তাদের তিরস্কার করা হয়েছে । 
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(৮৪) যখন তোমাদের অঙীকার নিয়েছিলাম বে, তোমরা পরস্পরের - -- রক্তপাত 
করবে না এবং আপনজলকে' স্বদেশ হতে হৃহিষ্কার করবে লা, অতঃপর তোমরা স্বীকার 
করেছিলে আর এ বিযয়ে তোমরাই সান্মী। রি | 


নে ক AF Arr হি পা টির ছি তা 
ও এ ৮৪ (95 তন ১13এর ব্যাধ্যা ৪ 


ইমাম আবূ জাফর তাবারী রে.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতের: এ অংশ এবং পুর্বে উল্লিখিত 


11 0 ১৩০ 0০31১০) চল SLL II 31৯ আয়াতাংশের অর্থ ও ই*রাব 
(১51) অভিন্ন। ৮5১1 এ.০এর অর্থ হলো--রক্ত প্রবাহিত, করা । যদি :কেউ প্রশ্ন করে যে, 
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১৪২ তাফসীরে তাবারী 


Is 04 তিক] 0৬৯ এস্ন 9১ গতি ৩5 9 ১ ১-এর অর্থ কিঃ আর যদি এ প্রশ্নও 
করে যে, তারা কিনিজেদের মধ্যে আপন লোকেদের হত্যা করত এবং তাদের আপন লোকদের স্বদেশ 
থেকে বিতাড়িত করত এবং সে জন্যেই কি এ নিষেধাজ্ঞা 2 এর অবাবে বল। যায়, তুমি যা ধারণা 
করেছ আসলে ব্যাপারটি তা নয়। তাদের আদেশ করা হয়েছে তারা যেন পরস্পর পরস্পরকে 
হত্যা না করে। কেননা, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কতল করা নিজকে কতল করার সমতুল্য। 
কারণ, সমাজের সকল মানুষ একটি দেহের মতো! যেমন,হযরত নবী করীম সে.) ইরশাদ করেছেন £ 
বল মুমিন পরস্পরের প্রতি করুণা ও দয়াশীল হওয়ার ক্ষেত্রে একটি দেহের মতো । দেহের এবটি 
অংশ অসুস্থবোধ করলে সমস্ত শরীর জ্রাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সে ব্যক্তি বিনিদ্র রজনী যাপন করে । 

আয়াতের অথ এরাপও হতে পারে যে, ভোমরা একে অপরকে কভল কর না। কারণ, এতে 
হত্যাকারীকে কিসাস স্বরূপ কতল করা হবে, আর এ ভাবে সে নিজেই নিজের হত্যার কারণ ঘটাবে। 
এখানে হত্যাবণরীকে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস কতল করলেও যেহেতু সে নিজেই তার নিজের হত্যার 
কারণ ঘটিয়েছে এ জন্য এ হত্যাকে তার নিজের প্রতিই আরোপ করা হয়েছে। যেমন, কোন ব্যক্তি 
শাস্তির উপযোগী কোন কাজ করার ফলে তাকে শান্তি দিয়ে বলা হয়, তুমিই তোমার নিজের আত্মার 
উপর যুলুম করেছ! 

অপরাপর ভাফসীরকারগণণও আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন । যেমন হযরত কাতাদাহ রে.) 
বলেন $ 5:৮১ ০385.5) তর্থ তোমরা পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করনা । 


A2 নি As Ad মেপে «< AJ 8৩৩৩ 
5) (35 (১১৭০ ৮১০১1 ০৪7০১ ঠএ-এর ন্যাথ্য। 8 


হযরত আবুল 'আলিয়াহ্‌ রে.) আগ্ন।তাংশের ব্যাখ্যায় বলেনঃ তোমরা পরুম্পরকে হত্যা কর না 
এবং পরস্পরকে দেশান্তর কর না । হযরত কাতাদাহ্‌ রে) থেকে অন্য একটি সূত্রে বণিত আছে, 
তোমাদের পরস্পর পরস্পরকে যেন অন্যায় ভাবে হত্যা এবং নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত না করে! 
অর্থাৎ হে বনী আদম! তোমরা তোমাদের নিজ সম্প্রদায় এবং নিজ ধর্মাবলম্বীদের হত্যা কর না। 


KAZAA OY, 

J}! ৮১৩ ব্যাধ্য। £ 

এর ব্যাখ্যা এই যে, ভোমাদের থেকে আমর! প্রতিকৃতি গ্রহণ করেছি যে, তোমরা পরস্পরে 
বাতুদ্গাত করবে না, তোমাদের আপন লোকদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে বিতাড়িত করবে না। 

হযরত আবুল আলিয়াহ্‌ বরে) থেকে বণিত আছে, তিনি 5) 331 এর অর্থ প্রসংগে বলেনঃ 
তোমরা অংগীকার পালনের নিশ্চয়তা বিধান করেছ । হযরত রবী‘ রে) থেকেও অনুরাপ বর্ণনা এসেছে। 


4 AIAN AS Add 
০ ৬ ১১৪০১ (৮০১1 2-এর ব্যাধ্যা £ 


এখানে কাদের সম্বোধন করা হয়েছে এ সম্পকে ভাফসীরকারদের মধ্যে মত-্বিরোধ রয়েছে। 
একদল তাফসীরকারের মতে, এ আয়াতে হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হিজরতের সময় মদীনায় 
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সূরা বাকারা ১৪৬ 
যে সকল য়াহ্দী ছিল তাদের সন্বোধন করা. হয়েছে। কারখ, তারা -তাদের সময়রার তাওরাতকে 
স্বীকার করা সত্ত্বেও তাওরাতের হুকুম অমান্য করে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক তাদের বলেনঃ 
23১71 (771 এখানে ইকরার বা স্বীকৃতি দ্বারা তাদের পূর্বপূরুষদের স্বীক্তিকে বুঝান হয়েছে। 
অতঃপর আত্তাহ পাক বলেন £ তাদের থেকেযে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে তোমরী ভার সাচ্ষী। তারা 
প্রতিষ্তি দিয়েছিল যে, তারা পরস্পরে রক্তপাত করবে না, পরস্পরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করবে না। 
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস রো. খেকে অনুরূপ মত বণিত আছে !. সাঈদ ইব্‌ন 
জুবায়র বো.) অথবা 'ইকরামা ইব্‌ন আব্বাস রো.) বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতে উল্লিখিত বিষয়- 
গুলো পালন করার অন্য আল্লাহ য়াহ্‌দীদের খেকে অংগীকার নিয়েছেন! অতঃপর আল্লাহ পাক 
বলেন £ তোমরা সাক্ষী রয়েছ যে, তাদের নিকউ থেকে আমার গ্রহণ করা এ অংগীকার সত্য । 


অপর একদল তাঁফসীরকারের মতি ০৯১৪০ ৯:15 দ্বারা আল্লাহ্‌ তাদের পুর্বপৃরুষদের 
অবস্থা সম্পর্কে খবর দিয়েছেন। তবে মহান আল্লাহ তার এ খবরটিকে সপ্বোধনের আকারে বর্ণনা 
করেছেন। মূফাস্সিরগণ 03$১$25 পোনা) অর্থ করেন ১১৩৪ টসর15 অর্থাৎ তোমরা 
সাক্ষী আছ। যে সকল মুফাস্সির এ অর্থ করেন,তাদের মধ্যে হযরত আবুল “আলিয়াহ রে.) অন্যতম । 


ইমাম আবু জা“ফর তাবাব্রী রে) বলেন £ আমার মতে এ আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে, এখানে তাদের 
পূর্বপুরুষদের সম্পকে খবর দেওয়া হয়েছে এবং তাদের যে সকল বংশধর হযরত রাসুলুল্লাহ সে.)-এর 
যুগ পেয়েছে, তারাও এ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন} ০4:৪: উরি 515 দ্বারা বনী 
ইসরাঈনের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। তবে এর দ্বারা এ সব য়াহ্‌দীকে খিতাব 
বারা হয়েছে, যাত্রা হযরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর যূগকে পেয়েছে। কেননা, আল্লাহ পাক মুসা আ.) 
এর যুগের বনী ইসরাঈলদের থেকে তাওরাতের হুকুম পালনের অংগীকার নিয়েছেন। সুতরাং এদের 
অধঃস্তন সন্তানদের প্রতিও তাওরাতের হকুম পালন করা তেমন কর্তব্য, যেমন মুসা আ)-এর যুগের 
লোকদের উপর তাওরাতের হুকুম পালন করা কতব্য ছিল। অতঃপর তাদের এবং তাদের পূর্বপুরুষদের 


এ প্রতিশ্ততি ভংগ করার এবং নিজেদের কৃত ওয়াদা পালন না করার কারণে তাদের সম্বোধন করে 

বলা হয়ঃ ০ 5527 +3513 পট ১১৩1 পরি অর্থাৎ তোমরা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা 
সাক্ষী রয়েছ। এ আয়াত দ্বারা যদি নবী করীম সে-)-এর যুগের গ্লাহুদীদের সম্বোধন করা হয়, 
তবে মুসা আ.)-এর ঘুগে যে সকল লোক অংগীকার করেছে অথবা তাঁর পরবর্তী যুগে অংগীকারাবদ্ধ 
হয়েছে অথবা তাওরাত গ্রন্থের সত্যতার প্রতি সাক্ষ্য দিয়েছে, তারা সবাই এ সপ্গোধনের অন্তর্ভুক্ত হবে । 
কেননা, আল্লাহ 0 এ +$2-7 ৮-2-05 ছেল ১০1 শর এবং এ ধরনের অপরাপর আয়াত ছারা কিছু 
সংখ্যক লোককে বাদ দিয়ে অপর কিছু সংখ্যক ব্যক্তির জন্যনিদিষ্ট করেন নি। এ ছাড়া আয়াতটিও 
সকল লোককে অন্তভূভ করার সম্ভাবনা বহন করে। বিষয়টি এরাপ হলে কারো পক্ষে এ দাবী করা 
সঠিক নয় যে, এর দারা বিশেষ কিছু লোককে বুঝান হয়েছে_ সকলকে বুঝান হয়নি। পরবর্তী আয়াত 
অর্থাৎ ৮৮831 05-15-5০59 গে এর হকুমও অনুজূপ। ক্কারণ, আমাদের নিকট বণিত 
হয়েছে যে, তাদের পূর্ববর্জীরা এ সকল কাজ করত এবং তাদের পরবর্তী খে সক্ষল লোক হযরত 
রাসূলুল্লাহ সে.)-এর যুগ পেয়েছে, তারাও এসব কাজ করত । 
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১৪৪ তাফসীরে ভাবারী 


Aa চি9 ডিশ GAA তা পা চি চি তা চিঠি পাঠিত ০ TAI IAS - 31 AI Ao 55, 
তি সি, 5৯0১2 ৮০৮৫1 us সি rl ~~ (১) 


AJ AS) 5 805 ASF A PEA A Azz ডি কণা [৩ A 


(১৪১৪১ ৮97 | ৮5 7) এ ০1 ৩ A) 15 oe) ! UL 7881 55852 নি Us 
Az AA 232A তল cl A Ar ad AD bd ASIII OA 822 sss EE পা 


এ পতি লা: 8৯৩: IAS ডিপ ও পপ পলা 
8-৩88] 045 Di ও ১ ৪ ST She ©) 0 ১৬ ৮10৯ 3 
AAI ডিল Gr “ “AAG, এ 


০০০৪? (০০ ১১৬ 1 6 ৮০] $৭)1 ১১ silos" 


| (৮৫) তোমরাই ত! তার। যার! একে অন্যকে হত্যা করছ এবং তোমাদের একদলকে স্বদেশ 
থেকে বের ঝরে দিচ্ছ। তোমর| দিঃজব। তাদের বিক্ন্ধে অন)! ও নীম! লংঘন দারা পরস্পর 
পৃঠঠপোবকত। করছ এবং তার যান বন্দীঃস তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তখন তোমর। 
মুক্তি সণ দাও. অনয তানের বের করে নেওয়াই তোনাদের জয় অবৈধ ছিল। তবে কি তোমরা 
কিতাবের কিছ অংশে শিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে অবিশ্বাস কর! সুতরাং তোমাদের 
যার! একা ক্করে তানের একমাত্র প্রঠফল সাবি জীবনে হীন 5! এবং কির।মতের দিন তারা 
কঠিনতম শান্তির দিকে নিক্ষপ্ত হবে। তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্ক অনবহিত নন । 

A ৮৬ রা HA পা কাঠি ঠ 104 চি) পাঠ রে ০83১ ছি রা AJ Ads, 


iS ৩০ (₹৪-%০ bis ০১৯) retusa: ts ৮ PE 


ALAIN ত A AIA তা ০] রর 
সিডি? টি = হি, 2785২ ১.এর ব্যাখ্যা £ 


ইমাম আবু জাফর তাবারী রে) বলেন? *১ £৯ =~! এর দুটি বিশ্লেষণ হতে পারে! 
প্রথমত্ত, এখানে . ০১: LS ১০টি উহ্য আছে। বাক্যটি * (২ অর্থ বুঝার বলে +; 'আহবানসুচক 
ed Az A 8৫ 339 

অক্ষরে উহ্য রাখা হয়েছে। যেমন অপর একটি আয়াতে আল্লাহ প্রাক বলেনঃ 1১৯ oF ০০ ১৪1৭ ৯ 
(হে: খুসুফ !. তুমি এটা উপেক্ষা কর । সূরা মুসুফ, আয়াত ২৯)। এখানে ৩০ শব্দের: পুর্বে 
*--আহবানসূচক “অক্ষর 'উহ্য বয়েছে। এ বিশ্লেষণ অনুসারে আয়াতের অর্থ হবে? হে: বনী 
ইসরাঈলের যাহ্দী সব্প্রদায়! আমি তোমাদের থেকে অংগীকারনিয়েছি যে, তোমরা পরস্পরের 
রক্ত প্রবাহির্ত করবে না, পরস্পর পরস্পরকে থরবাড়ী থেকে বিতাড়িত করবে -না। . তোমরা 
এ কথাগুলো মেনে চলার স্বীকৃতি দিয়েছ এবং তোমরা নিজেরাই সাক্ষী : রয়েছ যে,-এ ওয়াদ! 
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পালন করা তোমাদের কউব্যা অথচ এর পর তোদরা পরশ্পরকে কিল করেছ এবং একদল তাপর 
দলকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছ। 

এ অন্যায় ও বাড়াবাড়ির কাজে ভোমরা পরুপরকে সাহায্য করছ ১৪1৮5 অথ 03 
বা পরস্পরকে সাহায্য করা। ০০0৪০ শব্দ ১-45 থেকে উদ্ভূত, এর অর্থ পিঠা! সাহায্য ছারা একজন 
অন্য জলের পৃষঠঠপোধ কতা! করে বলে এনে আরবীতে ১ ৪ বলা হয় । এটি 05 ৮৪০ ০ এর 
২০২-22 | অর্থাৎ এক জনের পিঠ অপর জনের পিঠের সাথে হেলান দেওল্সা। 


দ্বিভীয়ত, আয়াতের অর্থ, তোলরা এমন একটি সম্প্রদায়, যারা নিজেদের আজাীগ-স্বজনদের হত্যা 
করছ । এখথালে 1727০ ও ১৮২-এর মাঝে ৯৪৯ শব্দকে আনা হয়েছে । আরবী ভাষায় এ ধরনের বাক্য 
বিশুদ্ধ। যেমন আরবরা বলে থাকে ॥ 5৮৪81150৮71 এবং ডেড দিই (7177 যখন pi! ln Ls! 
বাকাবিশুদ্ধ, তল ১৮৭৩ ৫13 ০.1 বাকাগড বিশুদ্ধ হবে| 

কোন কোন বসরাবাসী বিশেষক্ের মতে, এখানে ১ ৪৯ শব্দকে ০:.-5 "এর অর্থকে জোরদার 


Br 


এবং সত-ি-করাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। ভীরা বলেনঃ ০2751 সর্বনামূটি যদিও সাস্বাধিত 
| দ্বারা তানে জোরনার করা বৈধ। 
[6 


) পি টির কর্ন তারিক উনাঝিশকী শহীদ 2 
. একটি দলের প্রতি ইংসিত বহন হা, বু ৮১৩ এবং তেও 


হক IS ১৮: SEES ৰত? শা দ্যা ye 
“আরবী কবিতার এর উপমা! গাওয়। ঘায়। যেখন কখি 
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পবিত্র কুরআনের আগ্লাতেও এর দৃশ্টান্ত দেখা ঘায়। যেমন আল্লাহ্‌ জালা শালুছ ই 
তা! 


করেন চিজ ০২ ০ট ও AAT কে এ LEN এ 

এ আগাতে কাদের সঙ্গোধন করা হয়েছে এ লিরে তাফসীর কারগণ বিভিগ্ন মত প্রকাশ করেছেন। 
যেমন এর পূর্ববতী আয়াতে ও 3 4৪2 (531 5 এ কাদের সম্বোধন করা হয়েছে তা নিয়ে ব্যাখ্যা 
কারগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ কুরেছেন। হযরত ইব্‌ন “আব্বাস রো.) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় 
বলেন যে, য়াহপীরা মুশরিকদের সাথে মিলে তাদের ভাই-স্বজনদের হত্যা করত, ঘর-বাড়ী থেকে 
তাপের নির্বাসিত করত অথচ তাওরাত গ্রন্থে আল্লাহ্‌ পাক এভাবে রক্তপাত করা হারাম করেছেন 
এবং মিজেদের বন্দীদের মুভিণণ দিয়ে মুক্ত করা তাদের উপর ফরয করেছেন। ফ্লাহ্দীরা মদীনায় 
দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে । বান্‌ কায়নূকা গোত্র খাযরাজ গোত্রের সাথে আতা করে । অপর 
পক্ষে বানু নাযীর ও কুরায়জাহ আউস গোল্লের সাথে বন্ধুত্ব করে। আউস এবং খাযরাজ গোলের মাঝে 
যুদ্ধ সংঘটিত হলে বান্‌ কায়নূকা খাঘরাজ গোঘ্রের পক্ষ অবনরস্থন করে এবং নাখীর ও কুরায়দাহ 
আউস গোত্রের পক্ষ অবলপন করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো ৷ এ যুদ্ধে তারা নিজেদের বন্ধু গোত্রের 
সাথে মিলিত হয়ে নিজেদের ভাইদের রক্তপাত করভ ! আউস এবং খাযরাজ গোল ছিল মুশরিক! 
তারা মৃতিপৃজ্জা করত । তারা ডারাত, জাহালাম, পুনরুখান, কিয়ামত, কিতাব, হারাম এবং হালাল 
সম্পর্কে জানত না। যুদ্ধ অবসানের পর তাওরাতের নির্দেশ ভানুসারে ভারা নিজেদের গোভীয় 
লোকদের বিপক্ষ দল থেকে মুক্তিপণ দিয়ে ঘৃক্ত করে আানত। বানু কায়নুকা তাদের যে সব ছোক আউল 
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১৪৬ তাফসীরে তাবারী 


গোত্রের হাতে বন্দী হতো, তাদের মুক্তিপণ দিত আর নাষীর এবং কুরায়জাহ গোবর তাদের যে সব 
লোক খাযরাজ গোত্রের হাতে বন্দী হতো,তাদের ফিদিয়া দিত। মহান আল্লাহ্‌ পাক তাদের এ কর্মের 
প্রতি সতর্ক করে বলেনঃ ১১০ 9 ও এড ও 03801 0555 05542 1 (তোমরা কি কিতাবের কিছু 
অংশের প্রতি ঈমান আনছ এবং অপর কিছু অংশকে অস্বীকার করছ £)। অর্থাৎ তাওরাতের নিদেশ 
অনুসারে একবার ফিদিয়া দিচ্ছ, আবার তাওরাতের নির্দেশ অমান্য করে নিজেদের লোকদের হত্যা 
করছ। তাওরাত হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা হত্যা কর না, কাউকে ঘর-বাড়ীথেকে নির্বাসিত 
কর মা! আর এ সব কাজে আল্লাহ্‌কে ছেড়ে দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য হাসিলের মতলবে মুশরিক 
এবং মৃতিপুজকদের সাহায্য কর না। 
ইমাম আবূ জা“ফর তাবারী রে.) বলেনঃ আমার পাওয়া তথ্য অনুসারে আউস এবং খাযরাজের 
সাথে য়াহুবীদের উপরোগ্লিখিত সম্পর্কের প্রেক্ষিতে এ আয়াত্ত অবতীর্ণ হয়েছে। 
হযরত সুদ্দী রে.) ও 5 4৬25৮-০0 384.33 পি ৮০৮7 9ল1 151 5এর ব্যাখ্যায় বলেন £ 
আল্লাহ্‌ পাক তাওরাত গ্রন্থে বনী ইসরাঈলদে'র থেকে প্রতিঞ্তি নেন যে, তারা পরুন্স রকে হত্যা করবে না 
এবংবনী ইসরাঈলের কোন ব্যক্তিকে গোলাম অথবা দাসী অবস্থায় পাওয়া গেলে তাকে ক্রয় করে আযাদ 
করেদেবে। ক্ুরার়জাহগোত্র ছিল আউস গোত্রের বন্দু এবং বনী নাযীর ছিল খাযরাজ গোত্রের বন্ধু! 
অতঃপর তারা সানীর (১--৯+) যুদ্ধে পরপর লড়াই করে। বান্‌ কুরারজাহ তাদের বন্ধু গোত্রের 
সমন্বয়ে বান্‌ নাযীর এবং তাদের বন্ধু গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। আর নাধীর গোল 
বুরায়জাহ এবং তাদের বন্ধু গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়লাভ করে তাদের ঘর-বাড়ী ধ্বংস করে এবং 
তাদেরমিরাসিত করে। অতঃপর তারা বোন্‌ ক্ুরায়জাহ ও বান্‌ নাবীর) সম্মিলিত হয়ে উভয় গোত্রের 
বন্দীনের বুজিপণপিয়ে রেহাই করে। তাদের এ কার্যকলাপে আরবরা তাদের তিরক্কার করে বলেঃ 
তোমরা কি ভাবে পরম্পরের বিরুদ্ধে লড়াই কর, অতঃপর মুজিপণ দিয়ে রেহাই কর?” এতে 
তারা জবাব দেয়, আমাদেরকে মুক্তিপণ দেওয়ার নির্দেশদেওয়া হয়েছে এবং লড়াইকেও হারাম করা 
হয়েছে। তাদের তখন আবার জিজেস করা হয়, তাহলে তোমরা কেন লাই করহ? তারা বলেঃ 
“আমাদের বন্ধুরা লাগত হোক, এতে আমরা লজ্জা বোধ করি।? তাদের এ ধরনের আচরণের প্রতি 
তিরকার করে মহান আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেন ৮৫ 
পানি ঠা পাতা A পা ৮) GAA পাচ উঠিল AIIM AIIM প্লান | AIA ডে 5 
0 5১১ 07 পে 3 ৮২১ ৩ কত ১৪ 5২ Bel ANGI LEIS ৮3 উল লিঃ 
AAJA AN ANd 
01 ১১৯)1 9 পো 5 eg 


_ পি শপ শা পা 


(অতঃপর তোমরাই নিজেদের আহ্ীয়-স্বর্নদের হত্যা করছ, নিজেদের গোত্রের কিছু লোককে 
তাদের ঘর-বাড়ী খেকে নির্বাসিত করছ, যুলুম ও অত্যধিক বাড়াবাড়ি সহকারে দল পাক্কাচ্ছ |) 

হযরত ইব্‌ন যায়দ রে) বলেন, কুরায়জাহ এবং নাষীর প্রাত্তপ্রতিম দু'টি গোত্র ছিল। তারা ছিল 
কিশ্রাবধারী। আউস এবং খাহরাজও ছিল দু'টি ভ্রাতৃপ্রতিম গোশ্র। অতঃপর তাদের এঁক্য বিনম্ট 
হয়। এতে কুৱায়'্গাহ এবং নাধীর গোক্সদ্বয় এ ভাবে বিভক্ত শুয়) বানু লাধীর খাযরাঁজ গোত্রের পক্ষ 
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পুরা বাকারা ১৪৭ 


_ অবব্ন করে এবং কুরায়জাহ আউস গোত্রের সাথে আতাত করে। এরপর তারা লড়াইয়ে অবতীর্ণ 
রর এব? একে অপরকে হত্যা করে। এ প্রেক্ষিতেহ মহান আল্লাহ পাক এ আয়াত নাধিল করেন। 


চা 


অপর কয়েকজন তত্তজ্ঞানী আয়াতের ভিন্ন ব্যাথা প্রদান করেন। যেমন, হযরত আবুল 
‘আলিয়াহ রে) থেকে বণ্িত আছে, ভিনি বলেনঃ বনী ইসরাঈলের বেন গোল দুর্বল হলে অন্যরা 
তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে: নির্বাসিত করত। অথচ, তাদের থেকে ভংগীঙ্গার নেওয়া 
হয়েছে যে, তারা পরস্পরের ব্রভপাত করবে না এবং নিজেদের আতীয়-স্বভ্নদের তদের ঘর-বাড়ী 
থেকে নির্বাসিত করবে না। ৩13১৮ শব্দ ০ ১০৪এর ওঘনে গঠিত । এটি এন থেকে উদ্ভূত 
কোন ব্যক্তি যুনুম-নির্যাতন এবং বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে সীমা অভিত্রম্ম করলে বলা হয় ০১৯ 1521 
13 ৬1--০০১-এর পঠন পদ্ধতি নিয়ে কিরাআত বিশেষজগরণের মত-পার্ধ ব্য বুয়েছে। 
কয়েকজন কিরাআত বিশেষ এ 51 1-এর ওযন অনুসারে ১১ ০৯1১- পাঠ করেন। এ গঠন পদ্ধতি 
অনুসারে দ্বিতীয় = কে বিলোপ করা হয়েছে। অন্যান্য ক্ষিরাআত বিশেষজগণ ৮৬-এয় উপর ১১ ০4৩ 
সহকারে 03 ০৯ পাঠ করেন | বারণ, এটা মূলে 09১৯৪৪5০ ছিল। »০ এবং »৮এর 0১৯ 
কাছাকাছি হওয়ায় দ্বিতীয় £৩১ কেউ দ্বারা পরিবর্তন করে” কে *৬এর মধ্যে (1551 (যুক্ত) 
করা হয়। এ দুটি পঠন পদ্ধতিতে শব্দের মধ্যে কিছু তারতম্য থাকলেও অর্থের দিক থেকে এক এবং 
এ দুটি পঠন পদ্ধতি ইসলামী জগতে অভি প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাভ। অর্থের দিক থেকে অভিন্ন হওয়ায় 
একটি পাঠ পদ্ধতির উপর আর এবটির কোন প্রাধান্য নেঠু। তবে শবে পূর্ন কাপ দানের উদ্দেশে 
'কেউ ইচ্ছা করলে ১২০৭ যুক্ত পাভপদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন। 
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“তোমাদের নিকট ভারা যুদ্ধবন্দী হয়ে.আসলে তোমরা তাদের মুক্তিপণ প্রদান করন এ কথা 
দ্বারা আল্লাহ তাআলা স্লাহ্দী জাতিকে সম্বোধন করেছেন। তিনি এ কথা বলে তাদের ধমক দিয়ে- 
ছেন এবং তাদের কার্যকলাপ যে নিন্দনীয় তা তাদের নিকট পরিদ্ধার করে তুলে ধরেছেন। তিনি 
তাদের বলেন £ তোমাদের খেকে আমরা যে অংগীকার নিয়েছি তোমরা তোমাদের নিজেদের লোকদের 
রক্তপাত করবে না, তাদের ঘর-বাড়ী থেকে তাদেরকে নির্বাসিত করবে না, এরপরও ভোমরা একে 
অপরকে কতল করছ, আবার যাদের কতল করছ, তাদের কেউ তোমাদের শুক্র হাতে বন্দী হলে 
বিনিময় দিয়ে তাদের তোমরা মুক্ত করছ । তোমরা নিজেদের আভ্রীয়-স্থজনদের তাদের ঘর-বাড়ী 
থেকে বের করে দিচ্ছ। অথচ এ তিনটি কাজই অর্থাৎ কতল করা, ঘর-বাড়ী থেকে নির্বাসিত করা 
এবং নিজেদের লোকদের শত্রুদের হাতে যুদ্ধবন্দী অবস্থায় ছেড়ে রাখা তোমাদের জন্য হারাম । 
স্তরাং তোমরা কিভাবে তাদের হত্যা করা ট্বধ মনে করছ, অথচ মুক্তিপণ না দিয়ে শলুর হাতে 
ছেড়ে রাখা জায়িয মুনে করছ না। প্রকৃতপক্ষে এ সব হুকুম সমভাবে পালন করা তোমাদের 
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৯৪৮ তাফসীরে তাবারী 
ভাইদের শন্নুর হাতে যুদ্ধবন্ধী অবস্থায় ছেড়ে রাখা হারামি, 


কর্তব্য । কারণ, যেমন তোমাদের 
£ নির্বাসিত করাও হারাম । তোমবাকি কিতাবের এক অংশের 


অনুরাপভাবে তাদের কতল করা এব 
উপর ঈমান গ্রহণ কর? যেকিভাবে আমি তোমাদের উপর বিভিন্ন বস্তু ফরয করেছি, আমার বিধান- 


সমূহ বর্ণনা করেছি এবং ভাতে যে সব বিষয় রয়েছে সেগুলো পালন করার এবং সত্য বলে মেনে 
নেওয়ার জন্য তোমাদের থেকে প্রতিশ্তি নিয়েছি । পরিণামে, শত্রুর হাতে তোমাদের যে সব লোব- বন্দী 
হয়, তাদের তোমরা বিনিময় দিয়ে মূক্ত করছ । আবার তোমরা এ ক্কিতাবের অপর অংশকে অবিশ্বাস 
করছ । ঘেষন ভোমরা ভোমাদের স্বগোত্রীর এবং স্বধর্মাবলম্বী লোকদের দতল করছ, তাপের বাস- 
স্থান থেকে তাদেরক্টে বের করে দিচ্ছ, অথচ এসব তোমাদের জন্য হারাম। ভোমরা এটাও ভান 
যে, কিভাবের কিছু অংশ অবিশ্বাস করার অর্থ আমার সাথে কৃত প্রতিশ্ঃভি ও ভংগীকার ভংগ ন-রা। 


এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত কাতাদাহ রে.) বলেনঃ তোমরা কি কিতাবের এক অংশের 
উপর ঈমান আনছ এবং অপর অংশকে অস্বীকার করছ যেমন যুদ্ধবন্দীদের হি দিগ়্া দিচ্ছ। আর 
তাদের ফিদিয়া দেওয়া অবশ্যই ঈমান! অপরদিকে তাদের বের বারে দেওয়া কুফরী । এরা ভাদর 


ভাইদের তাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দিত এবং যখন ভাদের শত দের হাভে বন্দা ভাবস্থায় পেভ 


তথন ফিদিয়া দিয়ে তাদেরকে মুভ করষ্ছ। হযরত 
আন্থাহ্‌ পাক য়াহ্দীদের বলেন যে, ভোমাদের কেউ রি হলে তোশকা তায বিদিলয় গ্রদান 
ক্র, ভার ভোমরা জানলো যে, ধর্মীয় দিল থেকে এটা. তোমাদের ব্ভব্য কাজ। অনুরূপভাবে তাদের 
নির্বাসিত করাও তোমাদের জনা হারাম ছিল। তোমরা কি বিভা [বের একাংশের উপর ঈমান জানো 
এবং অপর অংশকে অবিশ্বাস কর? অর্থাৎ তোমরা কি বিত্তাবের উপর 
মুক্তিপণ আদায় করছ এবং কিতাব অস্বীন্ায় কুরে তাদের নিবাদিত করছ 


ভ ইবন আব্বাজ (করা) থেকে বধিত, ভিনি বলেনঃ 


হে 
এ 
5 
Bl 
নি 
খু এ 
এপ 
ঠা 
. 
মি 
2 
শন 
স্ব 
A 


হযরত মুজাহিদ রে.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেনঃ ভুঙি 
অপরের হাতে বলতী অবস্থায় পেলে ফিদিয়া দিয়ে তালে মুক্ত হলুছ ভাল নিজ হাতে তাকে হত্যা 
করছ । ইমান আবু জাফর ভাবারী রে) বলেনঃ হযরত ক্কাতাদাহ নে.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন £ 

পোল্ীয় লোকদের তাদের বাসস্থান থেকে বের করে দেওয়া আল্লাহ্‌ ভাজালার কিতাবের প্রতি তাদের 


কুফরী এবং ফিলদিয়া দিয়ে তাদের মুক্ত করা তায় প্রতি ভাদের ঈমানের পরিচায়ব। 


Uso 5১০ সেও ৮ -এর ব্যাখ্যায় 
দরকে তাদের ঘরবা বাড়ী থেকে বের করে 
তাদের রক্তপাত ক্বরবে না, 


হযরত আবুল “আলিয়াহ রে.) 5-৯-5! 
বলেনঃ বনী ইসরাঈলের কোন গোন্ন দুর্বল হলে সবলরা তাদে 
দিত, অথচ আল্লাহ পাক তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, ভার 
তাদেরকে তাদের বাসস্থান থেকে নিবাসিত করবে না। আল্লাহ পাল তাদের থেকে আরও হি 
গ্রহণ করেন যে, তাদের কোন লোক বন্দী হলে্‌ তীর বিনিময় প্রদান করবে | বিত্ত প্রকৃত ক্ষেত্র 
দেখা যায়, তারা নিজেদের গোন্রীয় লোকদের তাদের" "বাড়ী থেকে বের করে দেয়, অতঃপর রা হলে 
তাদের বিনিময় প্রদান করে । এতে প্রমাণিত হয় যে, তারা নিতাবের এক্ষাংশের উপর ইমান আনে এবং 
অপরাংশকে অস্বীকার করে । ভারা ফিদিয়ার জুম, মেনে নেয় এবং ফিদিয়া দান বরে। ঘল্র-বাড়ী 
থেকে নিজেদের লোকদের বের না করার হুকুম তুষ্িঃদ্বীকার করে এবং তাদের বের করে। হযরত 
আবুল 'আলিয়াহ রে.) থেনে আরও বর্ণিত আছে তিনি বলেনঃ একদা হযরত আবদু্ধ।হ ইবুন সালাম 










তি 
দিঠক 
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সরা বাকারা ১৪৯ 


ক্লে) ঝুফায় জালুতের নিকট গমন করেন। তিনি তখন এমন সব ভ্রীলোকের বিনিময় মূল্য 
প্রদান করছিলেন, যাদের নিকট ‘আববরা গমন করেনি এবং এমন সব জ্ীলোবের বিনিময় প্রদান 
টিনা খাদের নিকট ‘আরবরা গন করেছে হযরত “আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম রো) তখন তবে: 
বলেনঃ আপনার ধর্মীয় গ্রন্থে কি একথা লিপিবদ্ধ নে যে, জহুজ বন্দিনী জরীজোনের বিনিময় মূল্যই 
প্রদান করতে হবেঃ হযরভ ইব্‌ন ডুরায়ত রে.) থেকে বঘিভ আছে, ভিনি বলেনঃ এর অর্থ, যখন 
তারা তোমাদের নিকট থাবে ভখন ভোমরা ভাদেয় হত্যা স্বর এবং তদের বাসস্থান খেলে: বের বয়ে 
দাও, আর যখন তারা মুদ্ধবন্টী হয়ে আসে, তঙ্ন ভোজ রন বিনিময় মূল্য প্রদান করে থান) 
হযরত “উমর ইবুনুল খাত্তাব (রা) থেকে বনা নি ঘটনা বণিভ আছে, ভিনি বলেন £ বনী 


ইসরাঈল জাতি অতিত্রস্ত হয়েছে, এখন এ কথা দ্বারা তোমাদেরমেই বুঝান হয়েছে। 


~~ 
= 
লে 
৮. 24 
এ 


! 


Ft 


কিরাআত বিশেষজগণ ০ ১১৬ 5 1৪31 1553-7 ৮২৩৬ ১-এর পঠন পদ্ধতি নিয়ে বিডি 


মত পোষণ করেন। তাঁদের নয়জন গড়ুন 8 ৮১483 5১-1 আর কেউ ফেউ পড়েনঃ 


190৮1 অপর নয়জন পড়েন 8 ৯ ৩৭৪১ ৮৪১০1 অন্যান্য কয়েক জন পড়েন ঃ 


ss U-3 

7৯ ১ ৬- es ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন £ হিনি এ ১৮1 পড়েন, ভিনি ১০০1-এর হে 
হিসেবেই এরাপ পড়ে থাযেন। বেননা, যে সব শন্দের এববচন (:=-১-এর ওযনে আসে, সেগুলোর 
বহুবচন এরাপ হয়। টিসি রর বহুধচল ১০০ 354 এর বহবটল ও ১০৩ এবং 
৮ ১৯-এর বহুবচন ৬৯ ১ আসে । আর খারা ৪০৮ পড়েন জয়া ৮১০ ওর হহব্চজক 
রাপ অনুসারেই এরূপ পড়েন। কেননা, যে ৩9৯৭ বহুবচন ৯; আসে ভার বহুবচন 
কখনও 4-এর বহবচলের অনুরূপ হয়ে থাকে । হেল 01০৪৮ এর বহু বচন ও ১৪০ 

a 


= 
এবং এ ০৫৮ এবং ৬১১.5 এর বহুবচন ০} ৮০5 এবং (= ব্যবহার করা হয়। এ ক্কারণে 
2:4! কে ৩১৬০৪ এর অনুরাপ বিবেচনা করে এর বহুত ন ) 

৬১০) করা হয়। কায়ো কারো মতে ৩ ০১! এর ভর্খ ও )5৯। এর অর্থের বিগ্টভ। 
তাঁদের মতে এ ,- 3! অর্থ কোন সবপ্রদায়ের স্বেচ্ছায় অনেক নিকট জাভসমগ্গণ করা, আর ত) 
"অর্থ কোন সম্প্রদায় অন্যের হাতে বন্দী হওয়া, যারা তাদের বন্দী করেছে তারা জোরগুর্বব ই 


তাদের বন্দী করেছে। 


ইমাম আবূ জাফর তাবারী রে) বলেনঃ আরবদের কারো কারো ভাষার রীতি অনুসারে উপরোভ্ত' 
পার্থক্য বোধগম্য নয়। তবে এটা একমান্র সে ব্যাখ্যা অনুসারেহ সম্ভব, যা আমি উপরে বর্ণনা করেছি 
অর্থাৎ ০-1-এর বহুবচন কখনও ০৮ এবং কখনও এ! 1০.+-এর ওযন অনুসারে এসে থাকে । 
নেননা, ভাষাবিদরা ০) ১5 এবং ০5 -এর বহুবচনের সাথে ৯:০৮ এর বহুবচনের 
সামর্জস্যের বিধান করে থাকেন। অতএব, ৪ -৮1 পড়াই অধিক বিশুদ্ধ কারণ, ‘আরবদের 
বাক্যে )০০-এর বহুবচন এ] ৮৯ প্রসিদ্ধ নয়। তাদের বরং ,১*-.৪-এর বহুবচন ৪০ এর ওখনে 
হওয়াই, প্রসিদ্ধ ও প্রচলিভ। ০৯ 324.5 পড়া হলে এর অর্থ হবে, তোমাদের।যে সব লোক তাদের 
নিকট বন্দী হয়, তোমরা তাদের বিনিময় মূল্য গ্রদূনি কর।, আর তাদের যে সব লোক তোমাদের 
নিকট বন্দী হয়ে আসে, তারা তোমাদেরকে তাদের ' বিনিময় মূল্য প্রদান’ কুরে 1 £ 5০575 পড়া 
হলে এর অর্থ হবে, হে য়াহুদী সপপ্রদায়, তোমরা তোমাদের যে সব লোককে ঘি ঘর-ব'ড়ী 
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১৫০ তাফসীরে তাবারী 

থেকে বের করে দিয়েছ, তারা যদি যুদ্ধবন্দী হয়ে তোমাদের নিকট আসে, তখন তোমরা তাদের 
বিনিময় মূল্য দিয়ে তাদের মুক্ত কর। অতএব, প্রথমটির তুলনায় এ পাঠ পদ্ধতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ । 
অর্থাৎ ৮১344 ও ১! পা করা। কেননা, য়াহুদীদের শরীআত অনুসারে তাদের ঘুদ্ধব্দীদের 


মূক্ত বরা ভাদের উপর ফরয ছিল। ভাদের শগ্রুক্া ভাদ্র নিট খেক ওদের যুদ্ধবন্দীদের মূক্ত 
করুক বা না করুক উভয় অবস্থায় যাহুদীছেয নিয় যুদ্ধবন্দী মুক্ত করতে হতো। 

২২১1১ ১৩৭ 1 ও ১1 রি রে ৯ 5 আন্নাতাংশের ১৯ শব্দের দুটি ব্যাখ্য! হতে পারে। এক 55 দারা 
এর পূর্বে উল্লিখিত _ এর দিকে ইংদিভ করা হয়েছে যেন বলা হয়েছে, ভোমরা তোমাদের 
একটি দলকে তাদের রী থেকে নির্যাস করে থাক, অথচ তাদের নিব রি বরা তোমাদের 
জন্য হারাম । অত্ঃপন্র 12০৯ * ১ ১৯ ১এর পর পুনরায় ঢ | =! শব্দকে =-এর তাকঝীদের 
উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে । দ্বিভীয় ব্যাখ্যা 8 += - (1 কে তার নিকটস্থ 51১-এর বাহন হিসেবে আনা 
হয়েছে । বেনলা, $1; তার নিকট একটি (1 চায়। এ (এর পূর্বে 0৬-কে জানার কারণেই 
“১৯, কে এথানে আনা হয়েছে। কারণ, এ একটি £517যেমন ব্যবহার হয়ে থাকে ঃ ৩2.51 
কেননা, 23 একটি ০! চায় ॥ ০75টি ১০) 


এ] ১1 UL "এর অর্থ দঃ ৮$ এ 13 
-এর পূর্বে অবস্থিভ হওয়ায় $15 তার বাহন হিসেবে একটি ০51 চায়, তাহলে বাক্য ভদ্ধ হবে। 


খেশন কোন আরবী কবি বলেন, 


৫ ৪১৪ উল (531 st হস si + And a 1১) এ LL; || ২০ Ls 
un ৬১৫ ৬৫৯ ৮ -3 5 1 ৩৩ || + নও ৭ তি ০) ! উদ চবি |! ডি ২ 


১০1) [ক ১৯ Lb; Een ১3 9৯ 33 + 2১১১৪ ১0০) jks ys ৭ 5৫1 


| AA PhS ASA FRE ৮1১5 Ard পাপা পাপা 
Eo) 3 {55253 ১ 57৯ রা টন SY) 9৯৪ css 11 ৮২-১-এর ব্যাখ্য!ঃ 


লি পা 


ভোমাদের নধ্যে যারা এরাপ আচরণ করবে, তাদের এতদ্যতীত আর কি শান্তি হতে পারে? 
এর অর্থ কেউ কোন বাক্তিকে কতল করলে সে আল্লাহর সাথে সুভ ওয়াদা ভংগ এবং তাওরাতের 
হকুম অমান্য করার কারণে কুফরী করল। আর যে ব্যক্তি জন্যায় ও বাড়াবাড়ি সহকারে এবং 
হযরত মূসা আ.)-এর উপর অবতীর্ণ গ্রন্থ তাওরা,তয় হুম অমান্য করে মুশরিক: শত দের সাথে 
সহযোগিতা করে নিজেদের লোকদের ভাদের ঘর-বাড়ী থেকে নির্বািভ করে, সেও কুফরী করল। 
51১ শব্দের অর্থ ছাওয়াব। ছাওয়াব অর্থ নিজস্ব কর্মের বিনিময় এবং প্রতিদান! ১৯1) অর্থ 
লাঞ্ছনা এবং অপমান। 15735১15৬৯1 5 অর্থ, ইহজগভে এবং আখিরাতের পুবে। 

যাহ্দীদের নাফরমানির কারণে তাদের কি লাঞ্ছনা দেওয়া হয়েছে, এ সম্পকে ভাফসীরকার- 
গণের একাধিক মত রয়েছে । কারো কারো মতে এটি হচ্ছে ক্কিসাসের নিদেশ যা আল্লাহ পাব 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর নাখিল করেছেন। অর্থাৎ হত্যাকারীকে হত্যার বিনিময়ে কতল 
করা হবে এবং যাল্লিম থেকে যুলুষের প্রতিশোধ নেওয়া হবে | 
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সুরা বাকারা ১৫১ 


-35;. অপর কয়েকজন বিশেষের মতে ফ্লাহ্দী জাতি যতদিন তাদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত 

কবে এবং হযরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর ঈমান আনবে না,তত্তদিন তাদের জিয্ইয়াহ্‌, (4২১১) 
.কর দিতে হবে। এটা তাদের জন্য একটি লাঞ্ছনা । অপর কয়েকজন বিশেষক্তের মতে, তাদের 
, ইহজ্গতের লাগচনা হচ্ছে, হযরত রাসৃমূল্লাহ সে) কতিকি বানু নাধীর গোলেকে প্রথম বারের মত অদীমা 
থেকে নির্বাসিত করা এবং কুরায়জাহ গোত্রের হুদ্ধক্ষম ব্যক্তিদের হত্যা করাও তাদের সন্তানদের বন্দা 


-ক্রা। 'আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাড়ি । 


ডি জজ ৮০ পা টিটি লতি পা A পাপা 
১1৬০ ১১1 ০91 2১8 ৯০৫৪) f £58 5-এর ব্যাখা। ৪ 
০:১০ কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক নাফরমানদেরকে কঠিন শান্তির দিকে নিক্ষেপ করবেন, যা 
তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। কোন বোন তাফসীরকার এ আয়াতের অথ প্রসংগে বলেনঃ 
ক্রিন্ামতের দিন তাদেরকে দুনিয়ার “আযাবের তৃলনায় অধিক কঠন ‘আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। 


ইমাম আবু জা'ফর তাবারী রে.) বলেনঃ এ মত সঠিক হতে পারে না। কেননা, এটা হতে 
পারে না ঘে, আল্লাহু পাক তাদের এ খবর দিবেন যে, তাদের দুণিয়াম় প্রদত্ত আযাবের অনুরূপ কঠিন 


‘+আযাব দেওয়া হবে। এ কারণেই ০1511 এর মধ্যে ৮01 ও (3 আনা হয়েছে। এ এ! 
ও ১-০ (জাতি) অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ ‘আযাবের একটি নিদিষ্ট প্রকার নয়, বরং সকল 


প্রকার আযাবই বুবিয়ে থাকে। 


₹ ৪৩৫৯ পপ 
০1 plo Le Bs %। od ব্যাখয। $ ৪ 


€িপা 


এ আয়াতের পঠন পদ্ধতি সম্পকে কিরাআত বিশেষজগণের মধ্যে নানা মত রয়েছে। কোন 
ক্কোন কিরাআত- বিশেষজ্ঞ 51 সহকারে ০ ১।৭-২ ৬৪ পড়েন। এ কিরাআত অনুসারে এটি সংবাদ 
প্রদানকারী একটি বাক্য। অর্থাৎ এ খারাব কাজের বিনিময়ে তারা দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ব্যতীত 
আর কিছুই পাবে না। অতঃপর আখিরাতে তাদের কঠিন শান্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। কোন 
কোন বিশেষজ্ত »৮- সহকারে 0 5৯প ০৮ পড়েন। এ অবস্থায় এটি সম্ভ্রোধনকারী বাক্য 
হবে। এ পঠন পদ্ধতি অনুসারে আয়াতের অর্থ হবে, তোমরা কি কিতাবের এক অংশের উপর ঈমান 
আঁন এবং অপর অংশকে অস্বীকার কর £ হে মাহুদী জাতি! তোমরা যা কর আল্লাহ্‌ সে সম্পর্কে 
গাফিল নন। উক্ত দুটি পাঠ পদ্ধতির মধ্যে আমার নিকট ০১০৯ পাঠ করা অধিক পসন্দনীয়। 
কারণ, এতে এর পূর্ববর্তী অংশের সাথে অধিক সামঞ্জস্য বজায় থাকে । পূর্ববর্তী অংশ হচ্ছেঃ 
৮০ এ113 ০৭75 ৮৫ ১1১১ ০ এবং ০১১০ 1 055571 এ অবস্থায় সকল ৭৭) -ই 
5 এর বাপ হবে। আর ০০৬৮৯ 03 ১ 5 RI ০০৮৫৯ 9 5৩ $5৪ 17 0 তস্য Le 
থেকে দূরে অবস্থিত হওয়ার কারণে তার সাথে সামঞ্জস্য থাকার চেয়ে নিকটবর্তী অংশের সাথে 

সামঞ্জস্য থাকাই উত্তম। দ্বিতীয় পাঠ পদ্ধতিটিকে বিশুদ্ধ বলা যেতে পারে। 
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১০০১ 51 ১-এর অর্থ আল্লাহ কাদের সকল অপকর্মের সংরক্ষণ ও হিফায়ত করেন এবং 
সে তানুধায়ী তিনি তাদের আখিরাতে শাস্তি দেবেন এবং দুনিয়াতেও অপমানিত ও লাঞ্তি করবেন। 


ee 


5.8 ঠেলা ও পাপা, পা তে শা লা উপল AA ঢে t 


৯৪০ ৮ 929 05 7০২৪ (১০) ২ ২45) 51 তে “I ৪21 (4৭) 


LAA SIAAI AI পর্ণ 3 A A 


ows yo ১ 45 ৩১14) 


(৮৬) তারাই পরকালের নিনিমগ্সে পার্ডিব জীবন রর করে, সুতরাং তানের শাস্তি লাঘব 

করা হবে ন। এশং তার। কোন সাহাবাও পাবে লা) 
এখানে 2027) 51 দ্বারা এমন সোকদের কথা বলা হয়েছে, যারা কিতাবের একাংশের উপর 
ঈমান আনে এবং সে আনুষায়ী ভারা তাদের যাহ্পী যুদ্ধবন্ষীদের বিনিময় নূল্য দিয়ে মুক্ত করে। 
রা কিতাবের অপর অংশ অন্বী:কফার করে! ফলে, ভাদের ধর্থাবলঙী এমন লোকদের ভারা হত্যা 
রগ যালেরক্ষে হত্যা করা তাদের জন্য হাতা এবং তালা এমন লোকদের তাদের ঘর থেকে বের 
করে দেয়, যাদের বের করা আল্লাহ পাক তাদের উপর হারাম করেছেন | তাওরাত গ্রন্থে আল্লাহ 
হাকীম তাদের থেকে যে অংগীতগর ও প্রতিত্ণতি নিয়েছেন, তা ভংগ করেই ভারা এসব কাজ করে। 
অতঃপর আল্লাহ তাআলা এদের সম্পকে বলেন বে, এরা তাদের স্বধর্মীয় দুর্বল মূর্খ এবং বোকা 
লোকদের উপর ইহকালীন নেতৃত্বকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য গিয়েছে। তারা তুচ্ছ এবং নিকুজ্ট 
প্রান্যবব্য ঈমানের বদলে ক্রয় করেছে | আরা এ কুক্ষরীর স্থলে বদি ইমান আনত, তবে স্থায়ীভাবে 
জান্নাত লাভ করত। আরাহ জানাপানূহ ভ'নের ইবশিস্ত্য বর্ণনায় বলেছেন ৫ “ভারা পরকাল বিক্রি করে 
দুনিনার জীবন খরীপ বলে নিয়েছে” আধ, ভাতা দুনিয়ায় আল্লাহীপাকের সাথে কুকরী করে আখিরাতের 
এমন নিয়ামতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন গ্রহণ করেছে যা তিনি ঈমানদারদের জন্য ট্রি করে 
রেখেছেন। এভাবে তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে কুফরী করে তাদের পরকালীন নিয্ামভের অংশের 
বিনিময়ে দুনিয়ার তুচ্ছ জীবন খরীন করেছে। এ প্রসংগে হবরভ কাভাদাহ রে) থেকে বণিভ আছে*তিনি 
বলেনঃ ভারা অখিরাভের অনেক বস্তুর বিনিময়ে দুনিয়ার তুচ্ছ বস্তুক্ষে পসন্দ করেছে। ইমাম আবু 
জ্লা'কর তাবারী রে.) বলেনঃ অতঃপর আল্লাহু জাল্লাশানৃহ তাদের সম্পর্কে আরো লেন, যেহেতু তারা 
আল্লাহ্‌ পাক্ষের আনুগত্য ত্যাগ করে আল্লাহ্‌ পানের সাথে কুফরী করাকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং 
দুনিয়ার সামান্য বস্তুর পরিবর্তে পরকালীন নিয়ামতের অংশ বিক্রয় করেছে, সুতরাং আখিরাতের নিগ্নামতে 
তাদের কোন অংশই নেই এবং তাদের আখিরাতের শান্তি কিছু মাত্র হ্রাস করা হবে না। কারণ, 


আখেরাতে এমন ব্যক্তির শাস্তিই শ্রাস করা হবে, যার ভাখিরাতের লিয়ামতে অংশ রয়েছে। 


আখিরাতের নির্জামতে এ সব ব্যক্তির কৌন প্রকার অংশ নেই। কারণ, ভারা দুনিয়ার সামগ্রীকে 


আখিরাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছে। 
3 ০১২১ অর্থ আরাহ্‌ পাকের আযাব থেকে তাদের রক্ষা করার-জন্য কেউ নিজের 


১৮৫২ 
শহি্সামর্ধ সুপারিণ বা নারি দিয়ে সাহায্য করবে না। 
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সুরা বাকারা ১7 


5 LAI পার্টি পা 1 Azz 


5 পা (৬০ 5৩ 057 1 ১৪7১5 (১০) 





El পেনিণ তে AB A 4A 5 
ভরা 5595)5 রা টনি কটি 


SASAKI LER FIA AF 3 iA, 15 তর Az AA টিন 


পা চিঠিটি ON AIAG LA er ১ KAZAA AA 5399৮ 1 


058) lay এ =A সর 3 py nl patil ৪7 319 


শি 


(৮৭) এবং নিশ্চয়ই মুসাকে কিতাব নিয়েছি এবং তারপর পর্যারকরুমে রাপুলগণ কে 
5 প্রেরণ করেছি, মারয়'ম-তদ্ উনাকে স্পট প্রমাণ দিখেছি এবং ‘পবিত্র আত্ম!” দ্বার! তাকে 
শ্তিশালী করেছি । তবে কি যখনই কোন রামূল এমন কিছু এনেছে য। তোমাদের মনঃপুত 
নয়, তখনই তোমর! অহংকার করেছ আর কতক্ষকে অধীকার করেছ এবং কতককে হত্যা 


করেছ ? 


AZ A AAA Sf OA 1 AS পা ২৫1 Ards 
১০১) (33০2 (৯ ১ এ 1 (৬০5০ (55১1 5৯) 2-এর ব্যাথা £ 


পা { পা 


০৮01434 চক । অৰ্থ, আমরা মূলা (আ.)-এর নিকট কিতাব নাহিল করেছি। ইমাম আবু 
জাফর তাবারী রে) বলেনঃ আমরা উপরে বর্ণনা করেছি যে, 5091 শব্দের অর্থ ৮৬5১1 অর্থাৎ 
দান করা। মূসা (ভো.)-কে আল্লাহ যে কিতাব দিয়েছেন, তার নাম ‘তাওরাঁত'। 

৮১43 শব্দের অর্থ, আমরা একজনকে আর একজনের পিছনে পাঠিয়েছি! যেমন একজন 
আর একক্রনর পিছনে তার পদাংকাবুসরণ করে চললে বলা হয়ঃ ৯ | 0৯ 91 54-3. 154.5. 

শব্দ 238 থেকে উত্তৃত। এর অর্থ প্রীবা। এ কারণেই কারো ঘাড়ের পশ্চাতে দাঁড়ালে বলা হয় 
5 ৩3৪৯ 71 যেমন কারো পিছনে পিছনে গেলে বলা হয় এ ১৯ --। 


ই 
তি 
৪ 


১১৭৩৭ অর্থ” মূসা (আ.)-এর পর | ০১০ অর্থ আন্বিয়া | এ শব্দ দ্বারা রাসূলদের 
একটি জামাতকে বুঝায়। যেমন এক হলে বলা হয়ঃ ৭১০) ৬৯ এবং অনেকজন হলে বলা হয়ঃ 
০4) ১77! অনুরাপভাবে একজন ধৈর্য ধারণকারী হলে বলা হয়, ১ +৮ ১৯751 একটি দল হলে 

বলা হয় ০৮ 138৯১-1 এভাবে একজন শুক্রতুযারের ক্ষেত্রে বলা হয় ১১৪০ 4২১৪৯ এবং 
একটি দলের ক্ষেত্রে বলা হয়, 254 ০9-3 (৯-। 

০০১৮ ০৯ ১-4 ৮ 5 অর্থ, একই শরীঅত, একই ধর্মীয় বিধান ও পদ্ধতির 
উপর আমি ক্রমাগত রাসূল পাঠিয়েছি । কেননা, হযরত মুসা আ.)-এর পর থেকে হযরত 
‘ঈসা আ.) পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তাআলা যত রাসুল পাঠিয়েছেন, তাদের সকলের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, 

২০- 
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১৫৪ তাফসীরে তাবার্রী 


তারা যেন বনী ইসব্রাঈলকে তাওরাত কায়েম করার, তাওরাতের উপর ‘আমল করার হুকুম দেয় 
এবং তাওরাতের যাবতীয় আহকাম মেনে চলার অন্য আহবান করে! আর এ জন্যই বলা হয়েছে, 
আমি মূসার পর ক্রমাগত রাসূলগণকে তাদের স্ব স্ব পদ্ধতির উপর পাঠিয়েছি। 


adh Aree HAA AA শরণ পা 


০২৮১1 ৮2) onl দি ৪১ [১-এর ব্যাখ্যা £ 


এখানে ৩০:১1} বলতে এমন সব দলীল-প্রমাণকে বুঝান হয়েছে, যা মহান আল্লাহ 
‘ঈসা আ.)-কে তার নবুওয়াতের প্রমাণ স্বরূপ দান করেছেন। যেমন--মৃত ব্যক্তিকে জীবিত বরা, 
কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করা এবং এ ধরনের আরও অন্যান্য নিদর্শন, যা আল্লাহ পাকের নিকট 
তার oe কথা প্রকাশ করে এবং তীর সত্যবাদিতা ও নবুওয়াতের যথার্থতা প্রমাণ করে। 
গসংগে হযরত ইবন "বাস রা.) থেকে বণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা ‘ঈসা ইবৃন 
মাররাম ; (মা) টা ০৫৬ ন দিয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে £ মৃতকে জীবিত করা, কাদা 
দিয়ে পাখি তৈরি কারি তি কা নেওয়া এবং অলাহ পাকের হুকুমে সে পাখির উড়ে যাওয়া, রোগ 
মৃঙ্ত করা, তার উঠা তাদের ঘরে যে সব বস্তু গোপনভাবে জুমা করে রাখত, এমন অনেক 
অজানা ও গেসে বন্তর খবর নেওয়া এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ গেকেতার নিকট প্রেরিত ইনজীল 
গ্রন্থের মাধ্যমে শতত্রাতের ঘ সব বিষয় রদ করেছেন, তা প্রকাশ করা। 


JIA AS SAGAS 


A ৮302 জাজ [১-এর ব্যাথ্যা £ 


৪41 অৰ্থ, আমি তাকে শক্তিশালী করেছি, অতঃপর সাহাযা করেছি হয়রত দাহ্হাক 
(র.) থেকে বাণিত আছে, তিনি বলেনঃ ৪54৪! অর্থ, আমি তাকে সাহায্য করেছি । এ থেকে 
বলা হয় এ! এ১০০৪। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করুন ও শক্তিশালী করুন । শক্তিখর 
ব্যক্তিকেবলা হয়ঃ ১13১১৭৪13১১ ০১) ৬৯-। এর দ্বারা শক্তিশালী বুঝানো হয়েছে। কবি 
আজ্জাজ লিখেছেন 81১1 5১৮ ০5৩০1 ১৭ অর্ধাৎ আলোচ্য পংজিতে 551 শক্তি অর্থে ব্যবহার 
করাহয়েছে। অন্য এক কবিও লিখেছেন £ 


প-হ1 ৮25 এট 95৬ এপি তি + তিক ১৪ সপ) 131 ARI 01 
: পি 


ৰ 


এখানেও ১৫1 শক্তি অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। 


rl ০১১-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তাঁফদীরকারগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কয়েকজন 
তাফসীরকারের মতে এখানে তেন) ০৪১ শব্দছয় দ্বারা জিবরাঈল আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। 
অপরাপর তাফসীর কারগণের বক্তব্য হলো ? 
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ঈন্রা-বাকারা ১৫৫ 


হযরত কাতাদাহ (র ) বলেন ৪ আল্লাহ তাআলা ‘ঈসা (আ.)-কে যে পবিত্র আত্মা দ্বারা সাহায্য 
করেন, তিনি জিবরাঈল (আ.)। হযরত সূদ্দী রে.) বলেছেন, তিনি হলেন জিবরাঈল (আ.)। হযরত 
দাহহাক রে.) বলেছেনঃ রাহুল কুদুস দ্বারা জিবরাঈল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। হযরত রবী রে.) 
বলেছেন, ‘ঈসা (আ.)-কে জিবরাঈল (আ.) দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে এবং তিনিই রুহুল কুদুস। 
হখরত শাহার ইবন হাওশাব আল-আ্শ‘আরী (রা.) বলেছেন, একদা এক দল য়াহ্দী রাসুলুল্লাহ (স.)- 
কে রাহুল কুদুস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে এবং বলে £ “আপনি আমাদেরকে রূহ সম্পকে খবর দিন।” 
হযরত নবী করীম সে.) তখন তাদের বলেনঃ আমি আল্লাহ্র নামে এবং বনী ইসরাঈলের উপর 
আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের নামে তোমাদের শপথ করিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি জান যে, 
এ পবিল আত্মা হচ্ছেন জিবরাঈল (আ.) ? এবং তিনিই আমার নিকট এসে থাকেন? এর উত্তরে 
তারা বলে, হ্যা। | 

অন্য কয়েকজন তাফসীরকারের মতে আল্লাহ তাআলা হযরত “ঈসা (আ.)-কে যে দ্মহ দারা 
সাহায্য করেন, তা হলো ইনজীল কিতাব । যেমন হযরত ইব্‌ন যায়দ (র.) ৮ এ%। C22 bil, 
এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেনঃ আল্লাহ তাআলা হযরত “ঈসা (আ.)-কে প্লাহ অর্থাৎ ইনজীল ছারা সাহায্য 
করেছেন।তিনি বলেন £ আল্লাহ তাআলা অনুরূপভাবে আল-বুরআনবে-ও রূহ বলে আহঙ্যাহিভ বরেছেন । 
কুরআন এবং ইনজীল উভগ়্টাই আল্লাহ তাআলার রূহ। আল্লাহ তাজালা পৰিত কুরআনে ইরশাদ 
করেছেন, ১3১১) ০৯ 3) এ ৯3140 545 আমি এ ভাবে তোমার নিকট প্রত্যাদেশ 
করেছি রাহ তখা আমার নিরদেশ। সূরা শুরা, আয়াত ৫২)। 


অন্য কয়েকজন তাফসীরকারের মতে রাহ এমন একটি নাম,যে নামের বরবতে হযরত ‘ঈসা জো.) 
মৃতকে জীবিত করতেন। যেমন হযরত ইবুন “আব্বাস রো.) থেকে বণিত আছে, তিনি বলেন £ রূছল 
ঝুদুস এমন একটি নাম, যে নামের মাধ্যমে হযরত'ঈসা (আ.) মৃতকে জীবিত করভেন।. এ সব ব্যাখ্যার 
মধ্যে এ মতটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য, যাতে বলা হয়েছে যে, এখানে রাহ অথ জিবরাঈল (আ.)! 
কারণ, মহান আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি হযরত “ঈসা আট-কে রূছল কুদুস দ্বারা সাহায্য করেছেন । 
যেমন, তিনি পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন £ 
এ] ৭৪) 51 EBay 505৪ tlle ৯3351 হওক ৩21 ডোন্ট BL JUS! 
23)92013 ২৪৯০1 wh} dale 31, ১৫59 ১৫৫] ও ull ০৮7 rl ০১২ 
০1৪3 915 


(আল্লাহ বলবেন, ঈসাইব্ন মারয়াম! তোমার প্রতি এবং তোমার মায়ের প্রতি আমার নিয়ামতের কথা! 
জমরণ কর, যখন আমি তোমাকে বহুল কুদুস দ্বারা সাহায্য করেছি । আমি তোমাকে দোলনায় ' 
থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সে কথা বলার সামর্থ দিয়েছি। আর স্মরণ কর এ মুহ্রতকে, যখন 
আমি তোমাকে কিতাব, হিকমাত, তাওরাত এবং ইনজীল শিক্ষা দিয়েছি। সুরা মায়িদা, আয়াত 
১১০) । আল্লাহ তাআলা ‘ঈসা (আ.)-কে যে রাহ দিয়ে সাহায্য করেছেন, তা যদি ইনজীল কিতাব হয়, 
তবে আল্লাহ তাআলার কালাম ০ 4-৪০। C41 esl ১) এবং এসসি old) dle), 
4} 1১5১9215 অৰ্থহীন ছ্বিরুভিসুচক বাক্যে পরিণত হবে! কেননা, তখন এর অর্থ হবে, 
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১৫৬ তাফসীরে তাবারী 
যখন আমি তোমাকে ইনজীল দ্বারা সাহায্য করেছি এবং যখন আমি তোমাকে ইনজীল কিভাব শিক্ষা 
দিয়েছি । ইনজীল কিতাব শিক্ষা দেওয়া না হলে তা সাহায্যের বস্তু হতে পারে না! এমতাবস্থায় 
অতিরিক্ত কোন অর্থ প্রদান ছাড়াই একটি বাক্যের পুনরুক্তি ঘটুছে। আল্লাহ পাকের কালামে এরূপ 
অর্থহীন বাকা থাকতে পারে না! কেননা, তিনি তার বান্দাকে অথহীনভাবে কোন সন্বেহন হরেন 
না। সুতরাং একথা সৃস্পন্ট যে, এখানে রূহ ছারা ইনজীমকিতাবকে বুঝান হয়নি, যদিও বাস্ুলগণের 
নিকট পাঠান আলাহ তাআলার সকল কিতাবই ভার পক্ষ থেকে রূহ স্বরূপ! আল্লাহ ভাআলার 

প্রেরিত কিতাবকে রাহ এজন্যই বলা হয় যে, এগুলো মুত অন্তরসমূহ জজীবিভ করে, পথ 
সত্যের পথ দেখায়। আলাহ তাআলা জিবর'টল (আ)-হে তার 
দ্ণ্টি ফরেন নি। 


ই 


ও 


দিকভ্রান্ত আলা ও জ্ঞানসমূহকে 
পক্ষ থেকে সরাসরি রাহ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন । তাঝেএকোন পিতার মাধ্যমে 
এ জন্য তাকে আল্লাহ প্রাক রাহ নামে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন, হযরত ‘ঈসা ইবৃন মারয়াশ 
(আ.)-কে বিনা পিতায় সরাসরি বাহ দ্বারা স্ৃজ্টি করার কারণে তাঁকে 
“কুদস? শব্দের অথ পবিভ্র। tl 
হযরত জিবরাঈল (আ.)-ক্লে কি অর্থে পবিত্র বা কুদৃস্ বলা হয় এ 
মত পোষণ করেছেন। হযরত সৃদ্দী রে) থেকে বণিত ae যে, অ 
বণিতি আছে যে, আল্-কুদ্স্‌ অর্থ, মহান প্রা 
দ্বারা এখানে আল্লাহ পাককে বুঝান হয়েছে। 


কূহলীাহ বলা হয়েছে। 


চি অথ বরধত। হব্ন 


2১2 
| AT নে 


আবু জাফর রে) থেকে ব 
(র.) বলেন 8 ‘আল-কুদ্স্‌ 





হযরত ‘ঈসা লো.)-কে সাহায্য করেছেন। তিনি আরও বলেন £ আল্-কুদ্স্‌ ভালাহ ভভাজায় 
গথবাচক নাম। এর প্রমাণ স্বরাপ তিনি আল্লাহ পাকের রা উল্লেখ করন, ১ ৩০! 7 ৬৯ 
1৮৯ 3। 1! অর্থাৎ তিনি আল্লাহ্‌, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, ভিনি মালিক, 


9 AZ| it ৮ 
(টোপ এ 
ত ৮-84 এবং ৪৭৪] সনবোখক্ 


অতীব মহান নবিন 1 হযরত ইব্ন যায়দ (র.)-এর মতে 
শব্দ! হযরত কাণআব (র.) খেকে বণিত আছে যে, ‘আল-কুদৃস্’ আল্লাহ ভাভণলার ভুণবাচম: নাম। 


AEA 


oN পাপা 2১8 Sr £ ৮০ জিও উলাছি তা ডি 30521 লা | ঠাপা পা IBAI ইতি 


37955 2 XS Hn pig [৪৮১৪ f (5531 y 5") £ = (৩৪ 


পা 5 
© 548)-এর ব্যাখ)। ৪ 

হযরত মুজাহিদ রে.) থেকে বণিত আছে যে, আল্লাহ এ আয়াতে বনী ইসক্লাইজের শ্াহ্দীদের 
সম্বোধন করেছেন। এ প্রসংগে ইমাম আবু জাফর তাকরী (র.) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ জালা 
শানূহ বনী ইসরাঈলের য়াহ্দীদের বলেন, হে য়াহুদী সম্প্রদায়! আমি মুসাকে ভাঙরাত দিয়েছি! 
তার পরে আমি পর্ষীয়গ্রমে তোমাদের নিকট রাসূল পাঠিয়েছি । ‘ঈসা ইবন মারয়ামঝে আমি যখন 


নবী করে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি, তখন আমি তাকেতীর নবুওয়াতের দলীল-প্রমানজহ পাঠিছেছি। 
ঠা এই, হহুনই আমার 


আমরা তাকে রাহুল কুদুস দ্বারাও শক্তিশালী বরেছি। কিল্ততোমাদের অবস্থাতে 
কোন রাসূল তোমাদের মনের লালসার বিপরীত কোন কিছু নিয়ে এসেছেন, তখনই ভোমরা নিজেদের 
বড় মনে করে তাদের বিব্বোধিতা করেছ । তোমরা তাদের কাউকে অস্বীকার করেছ এবং কাউকে 
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সূরা বাকারা ১৫৭ 


কতল করেছ। আমার রাসূলগণের সাথে তোমাদের সকল সময়ের আচরণ এ রকমই ছিল। ২১! 
শব্দটি যদিও সম্বোধিত বাক্যে ১:১৪ সুদৃঢ় করণ, সাব্যস্তকরণ) অর্থে ব্যবহৃত হয়, ক্রিভ এখানে 
তা খবর অধে ব্যবহাত হয়েছে। 


প 735 GOAT A AS IN OOIITTS Ar 5AS 9৯72 FIL 
০০ এত তে Ils ২5755 41 (৪৯) ০১ 1 -স5 (3 [5১৩ দেল) 


(৮৮) তারা বলেছিল, আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত বরং তাদের লাফরমানীর কারণে 
আল্লাহু পাক তাঁদের লা'নত করেছেন। সুতরাং তাদের অল্প ₹ংখ)ক লোকই ঈমান জানে। 


ঠে ১৫৯5 5 8১5৩ 

Ue 0৪৮5 1555 -এর ব্যাখ্যা ঃ 

»১৪-এর গহন পদ্ধতিতে কিরালাত বিশেষজগণের মধ্যে এখতিলাফ আছে। কোন কোন বিশেষজ 
‘লাম’-এর উপর “যগ? দিয়ে পাঠ করেন। এটাই সকল এলাকার সাধারণ লোকদের পণন-রীভি। 
কোন কোন বিশেষজ ‘লাম’-এর উপর ণগেশ দিয়ে পাঠ করে থান্ষেল । ‘জ্যম'-এর অবস্থায় এর অর্থ 
হবে আমাদের অন্তরের উপর আবরণ রয়েছে। এ পাত পদ্ধভি অনুসারে 5 হবে ৮721 এব বহুবঢন। 
কোন বস্তু আর্ত পাকলে তান: ০৪! বলা হয়। এমনিভাবে গিলাফের অভ্যন্তরে রাখা তরবারিবে: 
বলা হয় ৪1 ৮৪৮ এবং আবরণের মধ্যে রাখা ধনুক বলা হয় ইহ 9৬৪71 

হাদীছে এ ব্যাখ্যার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, হযলত হযায়ফা রো.) থেকে বণিত আছে, 
মানুষের অন্তর চার প্রকার। এর মধ্যে তিনি এক প্রকার অন্তরের কথা উল্লেখ বরে বলেন 
১501 শা ওঠ ত$ ass 3 পি] ডিও অর্থাৎ আর এক প্রকার অন্তর এমন হা জার্ত 
আর এটা কাঁফিরের আন্তর! | 

কিছু সংখ্যক তাফসীরকারের মতে ৮2:51572 55 অথ 5251 55 $51 অর্থাৎ, তাদের জন্তর- 
সমুহ পর্দার মধ্যে ভাছে। যেমন হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো.) থেকে বণিত আছে যে, ০৪৪ ৮১5৮ 
অর্থ 8508 অর্থাৎ; জামাদের অন্তরসমূহ পর্দার অভরালে রয়েছে। হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস রো) 
কখনো কখনো 551 ৮৪ শব্দের পরিবর্তে ৪105 চ$ (আর্ত) এবং ৫:৮ € 5৯1 (মোহরাংকিত) 
শব্দ ব্যবহার করেছেন। 

হযরত মুজাহিদ রে.) থেকে বণিত আছে যে, 5512 == অর্থাৎ তাদের অন্তরসমূহের 
উপর পর্দা রয়েছে। হযরত মুজাহিদ রে.) থেকে অন্য একটি সুত্রে অনুরাপ বর্ণনা আছে। 

হযরত আণমাশ রো) থেকে বণিভ আছে যে, ৮125 95) অর্থ ৮০5 ১} 55 অর্থাৎ তাদের 
অন্তরসমূহ পর্দার অন্তরালে রয়েছে। . 

হযরত কাতাদাহ রে.) থেকে বণিত আছে যে, 5 85 অর্থ এক ১ অর্থাৎ তারা নির্বোধ, 
তাদের অন্তরসমূহ অনৃথাবন করতে পারে না। তার থেকে আর একটি সূত্রে বণিত আছে যে, এর অর্থ 
পবিল্র কুরআনের এই আয়াভটির অনুরূপ 2557 ০৪ ৬৪১ .অর্থাৎ কাফিররা বলেঃ আমাদের 
অন্তরসমূহ পর্দার তান্তরালে রয়েছে। ভিনি আরও বলেনঃ এর অর্থ এবং 2550 ৬৪ ৪৪ 
সমাথবোধক। | 
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তাফসীরে তাবারী 


হযরত আবুল “আলিয়াহ রে.) থেকে বণিত আছে যে,এ আয়াতাংশের অর্থ, তাদের অন্তরসমূহ 
বুঝতে পারে না। হ্যরত্ত সুদ্দী রে) থেকে বণিত আছে, তিনি ‘আরবদের ব্যবহার উল্লেখ বরে বলেন 
যে, তারা বলে ৭1 5১১ ০১৬ ২৮ অর্থাৎ, কোন বন্তরু উপর ঢাক্না থাকার অর্থ হলো-এর 
উপর গিলাফ রয়েছে? 

হযরত ইব্‌ন যায়দ রো.) বলেন যে, কোন ব্যক্তির অন্তরে আহবানকারীর আহবান প্রবেশ না 
করলে সে বলে থাকো 2 0১85 চিক 43 ০০৬ 9895 ৬ অর্থাৎ আমার অন্তর গিলাফে 
তাকা। তাই তোমার কথা সে পর্যন্ত পৌছে না। অতঃপর হযরত ইব্‌ন যায়দ রো.) তাঁর ব্যাখ্যার 
পক্ষে দলীল স্বরাপ তিলাওয়াত করেন £ ৭511 0১০০৩ 154 8551 ০৪ এ 1989 (তারা বলে, 
আমাদের অন্তরসমূহ গিলাফে ঢাকা, সে বস্তু থেকে যেদিকে তোমরা আমাদের আহবান করছ। সূরা 
হানমীম আস্-সাজদা, আয়াত ৫) 

ইমাম আবু জাফর তাবারী রে.) বলেনঃ যে সকল কিরাআত বিশেষজ্ত -৫০-এর 'লাম*এ 
পেশ দিয়ে পাঠ করেন, তাঁরা এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেনঃ তারা বলে আমাদের অন্তরসম্হ জানের 
আধার স্বরাপ। তিনি আরও বলেন £ এদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী 4/4 হচ্ছে ১; ১৫-এর বহুবচন। 
যেমন ০-৮5 -এর বহুবচন ৪৮ 2 ৮-এর বহুবচন ৯৮ এবং এ ৈ4-এর বহুবচন ০২+ 
হয়ে থাকে। এই পঠন পদ্ধতি অনুসারে আয়াতের অথথ হবে, “আমাদের অস্তরসমূহ জানের জন্য 


সুরক্ষিত এবং জানের আধার স্বরাপ 1” | 
অন্যান্য যে সকল মুফাস্সির আয়াতের এ অর্থ করেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুফাসসির- 


১৫৮ 


গণের মতামত নিষ্নরাপ £ 
হযরত আতিয়্যাহ রে.) থেকে বণিত আছে যে, তিনি -:০ 15 +1 ৪-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেনঃ 
১5১০ 1৬৮31 ০9 অর্থাৎ তাদের অন্তরসমূহ ঘিকরএর জন্য আধার স্বরাপ । অন্য বর্ণনা 


মতে তিনি ১53) শব্দের পরিবর্তে (44) শব্দ ব্যবহার করেছেন। 


হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস রো) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বণিত আছে যে, Y ৮৮ 2৪৫৯১ 
১০৫০১ ১155 ade 21 ৬৮ Mama ৬)। টস অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের লোকেরা বলে যে, 
তাদের অন্তরসমূহ জান দ্বারা পরিপুর্ণ। তাদের আন্তর মুহাম্মদ সে) অথবা অন্য কোন ব্যক্তির 
জ্ঞানের মুখাপেক্ষী নয়! 

ইমাম আবূ জাফর তাবারী প্লে) বলেনঃ ৮/ -এর ‘লাম’ -এ 'জয়ম’ ছাড়া অন্য কোন 
পান পদ্ধতি জায়িয হবে না। এর অর্থ হবে, তাদের অন্তরসমুহ পর্দা বা আবরুণের অন্তরালে রয়েছে। 
অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞ এবং ব্যাখ্যাকার এ পাঠ পদ্ধতি বিশুদ্ধ হওয়ার পক্ষেই মত পোষণ 
করেছেন। এ পাঠ পদ্ধতির বিপক্ষে অর্থাৎ ‘লাম’ -এর উপর “পেশ” দিয়ে পাঠকারীদের সংখ্যা 
অতি সামান্য ।ইমাম আবু জাফর তাবারী রে.) আরও বলেন 8 আমরা অন্য স্থানে উল্লেখ করেছি 
যে, কুরআন ও হাদীছের দলীল এবং অভিজ্ঞ তাফসীরুকারগণের মতামতের প্রেক্ষিতে যে বিষয়ে 
তাফসীরকারগণের এ্রকমত্য স্থাপিত হয়েছে, সে বিষয়ে কোন একক ব্যক্তির ভিন্নমত গ্রহণযোগ্য 
নয় ! সুতরাং এ বিষয়টি এখানে আর বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই । 
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জ্রা বাকারা ১৫৯ 


A 2 24 সততা hy 


ys ys 4918৯) 93-এর ব্যাথয! 8 


এ সকল লোকের কুফরী করার কারণে আল্লাহ তাআলার আয়াত ও নিদর্শনাবলীকে 
অস্বীকার করা এবং রাসুলদের আনীত বিষয়সমূহের অস্বীকার ও নবীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে 
আল্লাহ তাদের বিদৃরিত, বিতাড়িত, অসব্মানিত এবং ধ্বংস করেছেন। সুতরাং আল্লাহ জালা শানুহ, 
তাদের সংবাদ দিয়ে ইরশাদ করেন, তোমাদের কৃতকর্মের দরুনই তোমাদেরকে রহমত খেকে 
বিদুরিত করা হয়েছে। ০] শব্দের মূল অর্থ ধমক দিয়ে দুরে সরিয়ে দেওয়া, তাড়িয়ে দেওয়া, 
অনেক দূরে নিক্ষেপ করা। বলা হয়ে থাকেঃ ০১৭০ 5৯ a} 42৯৪0১5৯1০৭ অর্থাৎ 
আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে অভিশপ্ত করেছেন, তিনি তাকে লা'নত দেন৷. সুতরাং সে অভিশপ্ত ব্যক্তি। 
এ শব্দকে এ ১.-এর রাপেও বলা হয়। যেমন ০৪শ ৪৯ অর্থাৎ সে অভিশপ্ত । “আরবী কবি শিমাখ 
ইবন দরার-এর কবিতায় এ শব্দটি ০ 544 এর রাপে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি বলেন 

শ ৩0১৭] 09) ৮6 জর এ] 9 4542 এক yg উগ্র! «০০৪৩ 

ইমাম আবূ আ'ফর তাবারী রে) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেনঃ যে সকল য়়াহুদী 
বলে যে, আমাদের অন্তরসমূহ সুরক্ষিত, আল্লাহ জাল্লা শানুহ (৮০ ১৪০1 ৪০১ দ্বারা তাদের 
বক্তব্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন 1 কারণ, এ: শব্দ তাদের দাবীকে অস্বীকার করার অথ প্রদান 
করে! কেননা, ০ শব্দ বাক্যে একমাত্র অস্বীকারসূচক অর্থে এবং প্রত্যাথ্যান করার উদ্দেশ্যেই 
ব্যবহাত হয়ে থাকে। ০১ -এর এ অর্থ প্রদানের প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ দাড়াবে য়াহ্দীরা বলে, “হে 
মুহাম্মদ সে)! তুমি আমাদের যে বিষয়ের দিকে আহবান করছ, তা গ্রহণ করা থেকে আমাদের অন্তর 
সুরক্ষিত।” আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাদের এ বক্তব্যের প্রতিবাদে ইরশাদ করেন যে, বিষয়টি তাদের 
বক্তব্য অনুযায়ী নয়, বরং আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের অস্বীকার ও অবমাননার কারণেই তিনি 
তাদেরকে তার রহমত থেকে বিতাড়িত করেছেন এবং তাদেরকে অসন্মানিত ও লাঞ্ছিত করেছেন। 


আর তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকো। 


AJ AJ SG HAA তা 


০ ১১১০ $2০ Uli 5 এর ব্যাখ্যা £ 


তাফসীরকারগণ এ আয়াতাংশের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। কারো কারো মতে, এর অথ 
তাদের মধ্য থেকে খুব কম সংখ্যক লোকই ঈমান এনে থাকে। যেমন হযরত কাতাদাহ রে.) 
থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বধিত আছে, তিনি বলেনঃ 
+ 04 ut (৯১1 ot} ০৭1 Uo ৮১১ Ur 251 এ] 4 J 1 0৭ টে) ০৯] Seals 
2১ br | 


অর্থাৎ আমার জীবনের শপথ, কিতাবীদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে, তাদের তুলনায় এমন 
লোকদের সংখ্যা অনেকবেশী,যারা শিরকের দিক থেকে ঈমানের দিকেফিরে এসেছে। আর একটি 
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১৬০ তাফসীরে তাবারী 


বই 


সূত্রে হযরত কাতাদাহ রে)থেকে বধিত আছে, তিনি বলেন, তাদের মধ্য থেকে অতি নগণ্য সংখ্যৰ 
লোকই ঈমান এনেছে। 

অপর একদল তত্তুজানী এ আয়াত।ংশের ব্যাথ্যাগ্ বলেন £ (৬521 (৮5108 VT Ora 53 5$ 
অর্থাৎ তাদের নিকট যে গ্রন্থ রয়েছে এ গ্রন্থের অতি অল বিধানের প্রতিই তারা ঈমান এনে খাকে। 
যেমন একটি সূত্রের মাধ্যমে হযরত, কাতাদাহ্‌ রে.) থেকে বণিত আছে যে, তাদের মধ্য খেকে নগণ্য 
সংখ্যক লোকই ঈমান এনে খাকে। হযরত কাতাদাহ রে.) এমত ব্য করার পর বলেনঃ এ 
আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন যে, তাদের নিক যে সকল বিধান রয়েছে, এর সামান্য 
অংশের প্রতিই তারা ঈমান এনে থাকে । 

ইমাম আবু জাণ্ফর তাবারী রে) বলেন ৪ তার মতে 3৩:০৬ ৮ ১আ্৪-এর সঠিক 

ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে কিছু সংখ্যক লোকের চারিত্রিক বৈশিচ্টোর কাথা উল্লেখ 
করে তাদের অভিশপ্ত করেছেন। অত্রঃপর তিনি তাপের সম্পকে বলেন যে, নবী মুহানমদ স)-এর 
প্রতি যা নাধিল করা হয়েছে, তার প্রতি তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে । এ কারণেই ১৩৪ 
শব্দকে ৩০৩ বা ঘবর দেওয়া হয়েছে! কেননা, তা উহ্য )+৯০,-এর ০০৯ হয়েছে। মূল বাক্যটি এরাপ 
হবেঃ 0১৬ 05 ১৬৩ ৮৮৩ ০৯১২৩ এ) ০৯) এ অর্কীৎ তাদের কুফরীর কারণেই আল্লাহ 
জাল্লাশানুহু তাদেরকে তার রহমত থেকে বিদূরিত ক্করেছেন। তারা অতি কম সংখ্যক লোকই 
ঈমান এনে থাক্রে। তিনি বলেন, আমাদের এ বক্তব্য থেকে এখন এ কথা সৃস্পস্ট হয়ে উঠেছে যে, 
হযরত কাত'দাহ রে.) থেকে যে ব্যাখ্যা বণিত হয়েছে, তা সঠিক নয়ন । কেননা, তার বক্তব্য অনুসারে 
আয়াতাংশের অর্থ হলো-তাদের মধ্য থেকে অতি অল্প সংখ্যক ছাড়া ঈমান আনে না অথবা ভাদের 
অন্ন সংখ্যক লোকই ঈমান গ্রহণ করে । এ অর্থ অনুসারে ০০ শব্দ ৩১ বা পেশবুজ হবে-- 
৮১১ বাষবর যুক্ত হবে না। কেননা, এ অর্থ অনুযায়ী ০০৪ শব্দ ৩3-এর স্থানে অবস্থান করবে। 
আর যদি ১ শব্দকে ৮৮০ দেওয়া হয় এবং এর অর্থ ০০ অথবা ৪১৫: হয়, তখন 0 
কে ৮) দেওয়ার মত কোন অবস্থা অবশিষ্ট থাকবে না। আর ‘আরবী ভাষার ব্যাকরণ-ীভি 
অনুসারে এটা জায়িয নেই। | 


পি লি নে 


“আরবী ভাষাবিপরা ০5:4. ০ ১৮ ১-এর এর অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন ম্য 
বযরছেন ! ভাদের কারো কারো মতে, এখানে ৮ অব্যয়ের কোন অর্থ নেই, 
তা অভিরিন্ত ব্যবহাত হয়েছে। বাক্যের অর্থ হবে, অতি অল্প বিষয়ের উপর তারা উম 
পবিত্র কুরঘানের অন্যান্য আয়াতেও অনুরাপভাবে 0, কে অতিয্নিজ অব্য হিসেবে ব্যবহার 
করা হয়েছে, ঘার কোন অর্থ নেই। যেমন আল্লাহ জ্রান্রা শানূহ ইরশাদ করেন, ৩৭ ০2) ৪ 
পেকে এন) 1 (আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলো সূরা ভালে ইমরান, 
আয়াত ১৫৯)। এ আয়াতে ।* অবায়টি অতিরিক্ত । আরবী কবিদের কবিতায়ও ৮. অব্যগ্নের 
এরূপ ব্যবহার দেখা যায় । যেমন কবি “মুহালহান্” বলেনঃ 


নি আনে। 


(5: wt 2831 তে ad Tle লি La ১58 bl sl 
এ পংক্তিতে শেষ অংশের ॥. অব্যয়টি অতিরিক্ত । অপর কয়েক জন তন্তজ্ঞানী আগ্নাভে 
এবং এ কবিতায় ৮ অব্যয়ের অতিরিক্ত ব্যবহারকে অস্বীকার করেন।. তাদের মতে, বজ্ধার 


রি 
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সরা বাকারা ১৬১ 
বক্তব্যের শুরুতে সকল বস্তুকে সাধারণভাবে বুঝাবার উদ্দেশোই এ ৬৮ অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে। 
কেননা, « এমন একটি কালিমাহ বা শব্দ যা সবল বস্তুকে শামিল করে। এবং এর পরে উল্লিখিত 
শব্দ দ্বারা বিষয়বস্তকে নিদিষ্ট অথবা অনিদিষ্ট করা হয়। এ মতটি অধিকতর গ্রহণযোগা। 
কেননা, মহান আল্লাহ তাআলার কালামে এমন কোন শব্দ নেই, যা অর্থবোধক নয়। সুতরাং অথবহ 


নয় এমন শব্দ আল্লাহ তাআলার কালামে থাকা বৈধ নয়। 


এখানে কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেনঃ আল্লাহ তাআলাযে সকল 
দিয়ে বলেছেন ফে,তারা খুব কমই ঈমান আনে,তাদের কি অল্প বা অধিক ঈমান আছে? এর অবাবে 
তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,তারা খুব কমই ঈমান আনে । কারো কারো মতে, ঈমান শব্দের অর্থ 
১১৮2] অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন করা । এ সকল য়াহুদ, যাদের সম্পর্কে মহান আল্মাহ উপরো- 
প্লিখিত তথ্য পেশ করেছেন, তারা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ, পুনরুখ্বান,শ্তালো কাজের জন্য আখিরাতে 
প্রতিদান এবং অসৎ কাজের জন্য শাস্তি ভোগকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, কিন্ত হযরত মুহাষ্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সালাম এবং তার নলুওয়াতকে তারা অস্বীকার করে। 
অথচ হথরত রাসুনুল্লাহ সে.)-এর নবুওয়াতসহ সব কিছুর উপর ঈমান গ্রহণ করা তাদের উপর ফরয 
ছিল।॥ কারণ, তা তাদের গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে এবং হযরত মূসা আন) আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে 
যা নিয়ে এসেছিলেন তার মধ্যেও এ কথার উঁল্লেখ রয়েছে? আর তাই হলো তাদের ঈমান কম 
আনার বর্ণনা । তারা এর কিছু অংশকে অস্বীকার করেছে। এগুলো ছিল অধিক। আল্লাহ 
তাআলা এ সম্পর্কেই বলেছেন যে, তারা এর প্রতি কুফরী করে! কোন কোন্‌ তাফসীরকারের 
মতে, সামান্যতম নির্দেশের প্রতিও তাদের ঈমান ছিল না। এ কারণেই তাদের সম্পর্ষে বলা হয়েছে 
55০ 8 0১৬৪ অর্থাৎ তারা ভলই ঈমান আনে। তাদের সম্পর্কে যদিও এ মন্তব্য করা হয়েছে, 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিল সমগ্র নির্দেশের প্রতিই অস্বীকারকারী। ‘আরবের প্রচলিত রীতি অনুসারেই 
তাদের সন্দর্কে এ ধরনের মভবা কর! হরেছে। যেদন অতি বিরল বস্তু সম্পকে তারা বলে থাকে ঃ 
lia ০84 5০513 (নক অর্থাৎ আমি খুব কমই এরাপ দেখেছি। আরবে আর একটি জনমত 
প্রবাদ বাক্য হলো $ লী ও ০1541 টি দে এ ৩১ 5005 অৰ্থাৎ আমি এমন শহরে গমন 
করেছি যেখানে পেয়াজ এবং রসুনের ন্যায় গ্রন্থযুক্ত এক প্রকার সবজি ছাড়া অব্য কিছু খুব কমই 
উৎপন্ন হয়। অনুরূপভাবে যে সকল বাক্য এক স্বেদভা) দ্বারা কোনি বস্তুর গুণুছ্েশ বর্ণনা করা হয় 
সাধারণত তার লর্থ হয় এর অন্তর্ভুক্ত সকল বন্পকেনিষেধ করা ! 


ল লোক সম্পর্ষে খবর 
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১৬২ তাফসীরে তাবারী 


(৮৯) আর তাদের নিকট যা আছে, আহ নিকট হতে তার সমর্থক কিভাব আস্ল 
যদিও পুর্বে কাফিরদের বিরুদ্ধে তার! এ সাহাযো বিজন কামন! করত, তবুও তাঁর! য! জান্ত ত! 
যখন তাদের লিকট আসল, তখন তারা প্রত্যাখ্যান করস । ম্বতন্নাং কাফিরদের প্রতি 


আল্লাহর লা'নত । 


An Gi Af তে ঢলে তা 


bleed cu Sars 4 ক. fs 
31৮8০ Lo ০) 3১০০০ f ১৫০ ৩০ ভিড ৯৪ ৮৯ কর ব্যাধ্য। £ 


মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণী--g 4] উন ক] ০৩৪05 আসি স্কট ০৪ 
দ্বারা উদ্দেশ করেছেন খে, যখন বনী ইসরাঈলের য়াহুদীদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে কিতাব 
নাযিল হয়েছে, যে য়াহুদীদের পরিচয় মহান আল্লাহ্‌ তাআলা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছেণ। আর 
কিতাব দ্বারা কুরআন শরীফ উদ্দেশা করা হয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা তার বান্দা হযরত মুহাম্মদ 
সান্বাল্লাহ আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন। আর তাদের নিকট যা 
ব্রয়েছে, তার সত্যতা প্রতিপন্নকারী। অর্থাৎ তাদের নিকট যে কিতাব রয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা 
কুরআনের পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন, সে কিতাবের সতাতা প্রতিপন্ন কারী। যেমন- 

হযরত কাতাদাহ রে) হতে বণিত, তিনি এই আঁয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আর যখন 
তাদের নিকট আরাহ তাআলার পক্ষ হতে কিতাব আগমন করেছে, তাদের নিকট যা আছে তার সত্যতা 
প্রতিপন্ন কারী। আর সেকিতাব হলো কুরআন মজীদ, যা হযরত মুহান্মদ সাল্লালাহু আলায়হি ওয়া 
সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। তা তাদের তাওরাত ও ইন্জীল ঘা তার সত্যতা প্রতিপ্ন কারী । 


হযরত রবী রে) হতে বণিত, তিনি আল্লাহ তাআলার বাণী 8) ১১৪ 07 oh আও 
$+ ৮ 3৭০ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আর সে কিতাব হলো কুরআন মজীদ, যা হযরত 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। তা তাদের নিকট তাওরাত ও. 


ইন্জীলে যা রয়েছে তার সত্যতা প্রতিপন্ন কারী। 


সপ 
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MLSE Ladd 


5 1515-4র ব্যাথা। £ 


আল্লাহ তাআলার বাণী “আর তারা ইতিপূর্বে কাফিরদের বিরুদ্ধে এরই মাধ্যমে বিজ্রয় 
কামনা করত” --এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, য্লাহ্দীরা যখন তাদের নিকট আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে 
কিতাব নাযিল হয়েছে, যা পবিত্র কুরআনের পুর্বে আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন, তার সত্যতা 
প্রতিপন্ন কারী, তারা সে পবিত্র কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অথচ তারা হযরত মুহাম্মদ সাম্ালাহ 
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সূরা বাকারা ১৬৩ 


আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহায্যে বিজয় কামনা করত । আর বিজয় কামনার অর্থ হলো, সাহায্য 
প্রার্থনা করা! ভারা হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবের 
মুশরিকদের বিরুদ্ধে এরই সাহায্যে আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁরই ওয়াসীলায় সাহায্য প্রার্থনা করত । 
তার্থাৎ তাকে নবী বাপে প্রেরণ করার পূর্বে । যেমন, আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদাহ আনসারী রে 
শায়খগণ হতে বর্ণনা উধৃর্ত করেছেন যে, তাঁরা বলেছেন, আল্লাহর শপথ! আমাদের ও তাদের মধ্যে অর্থাৎ 
আনসার ও য়াহ্দীগণ প্রসঙ্গে যারা তাঁদের প্রতিবেশী ছিল, এঘটনাটি নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ “আর যখন 
ত্রাদের নিকট আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে কিতাব নাযিল হয়েছে, যা তাদেল দিবট যা রয়েছে তার 
সত্যতা প্রত্তিপন্ন কারী, আর তারা ইতিপূর্বে কাফিরদের বিরুদ্ধে এরই সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করত?” 
এ আয়াভখানি অবতীর্ণ হয়েছে। আরতীরা বলেছেন, আমরা বর্বরতার যুগে তাদের উপর বিজয়ী 
ছিলাম। আমরা ছিলাম পৌভলিক এবং তারা ছিল আহলে ফিতাব। ভখন তারা বলে বেড়াত, অদূর 
ভবিষ্যতে একজন নবীর আবির্ভাব হবে, তাঁর আগমনের সময় নিনটবতী হয়েছে। ভিনি তোমাদেরকে 
আগদও ইরাম জাতির লোকদের ন্যায় হত্যা করবেন। অতঃপর যখন মহান আল্লাহ তাআলা শুরায়শ্‌ 
বংশে তার রাসূল সাল্মলাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করলেন আর আমরা তার অনুসরণ 
করলাম, তখন তারা তার অবাধ্য হলো। এ প্রসংগে আল্লাহ ভাআলা ইরশাদ করেন 1৩; lb LL; 
a 12245 3155 ০ (অনন্তর যখন তাদের নিকট যে কিতাব কিন্বা যে রাসূল সাল্সানাহু আলায়হি 
ওয়া সাল্লাম আগমন করল” যা তারা জ্ঞাত ছিল, তখন তারা তৎসঙ্গে অবাধ্যাচরণ করে)। 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বণিত্,তিনি বলেছেন য়াহ্দীরা হযরত রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে তার মাধ্যমে আউস ও খাজরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে 
বিদ্রগ় প্রার্থনা করত । তারপর যখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে আরবদের মধ্যে গাবিভূতি করেন, তখন 
তাঁর সাথে নাক্ষরুমানী করে এবং তার সম্পকে তারা ঘা বলেছিল, তাঅস্বীকার করে! তখন তাদেরকে 
হযরত্ত নাআধঘ ইব্‌ন জাবাল বাধিয়াল্লাহ আনহু ও বনী সালমার ভাই বাশার বিন বারা রাযিয়াল্লাহু 
আনহু বলেন,হে স্নাহ্‌ দী সম্প্রদায় ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং ইসলাম ধন গ্রহণ কর। তোমরাই তো 
আমাদের বিরুদ্ধে হযরত মৃহান্মদ সাক্সালাহ আলায়হি ওয়া সালামের মাধামে বিজন প্রার্থনা করতে। 
আর আস্রা ছিলাম মুশরিক । আর তোমরা আমাদেরকে সংবাদ দান করতে যে, তিনি অচিরেই 
-আঁবিতুত্তি-হবেন এবং তোমরা আর্মাদের নিকট তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করতে! তদুর্তরে বান্‌ নযীরের ভাই 
সালাম বিন মেশকাম বলে, আমাদের নিকট এমন কিছু আগমন করেনি, ঘা আমরা ভাত আছি। 
জার আমরা তোমাদের নিকট যার আলোচনা করতাম, ইনি তিনি নন। তখন আল্লাহ তাআলা 
এ প্রগঙ্জে তাদের উক্তির জধাবে নাযিল ক্ষরেন £ 
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হযরত ইব্‌ন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহমা হতে বণিত, তিনি ০584২ এত 5s L938 5 
158504411 ঠ1৮-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হযরত মূহাষ্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্ধামের 
আবির্ভাবের মাধ্যমে আরবের মুশরিকদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করত । আর এর দলা মাহদদী- 
দেরকে উদ্দেশ করা হয়েছে । অনন্তর যখন আল্লাহু তাআলা হযরত মুহাম্মদ যুস্ভাফা সাল্লাম্রাহু 


Wwww.almodina.com 


১৬৪ তাফসীরে তাবারী 
আলায়হি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন, তখন তারা তাকে নিজেদের মধ্য থেকে না গেয়ে তাকে 
অস্বীকার করে ও হিংসা করে। 

হযরত আলী আল-আখদী (র.) হতে বাধিত আছে যে, তিনি আল্লাহ তাআলার বাণী 
19 ১4-5 9১5)1 gle Omir হাক ০৮ 15 55এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, ক্সাহুদীবা 
আল্লাহ তাআলার নিকট মোনাজাত করে বলত, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এ প্রতিশ্ত নবীকে 
প্রেরণ করুন ॥ যাতে তিনি আমাদের ও মানুষের মধ্যে ফায়সালা দান করেন। তারা তার সাহায্যে 
মানুষের বিরুদ্ধে আল্লাহ পাকের নিকট বিজয় কামনা করত। 


ইব্‌ন আবু নাজীহ রে কর্তক আলী আল-আযদী রে.) হতে আলোচ্য আয়াত সম্পকে অনুরাপ 
ব্যাখ্যা বণিত রয়েছে! হযরত কাতাদাহ রে.) থেকে বলিত, 15১5 023] 1 0৬ 0 উস 0 ce ISS 
(আর তারা ইতিপূর্বে এরই মাধ্যমে কাফিরদের বিরুদ্ধে বিভ্বয় কামনা করত)-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি 
বলেন, ম্াহুদীরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাধামে আরবের কাফিরদেরবিরুদ্ধে 
ইত্তিপূর্বে বিজয় কামনা করত । আর তারা বলত,হো আল্লাহ! এই প্রতিশ্রুত নবীকে প্রেরণ করুন। ধার 
আলোচনা আমরা তাওরাতে দেখতে পাই, যেন তিনি তাদেরকে শান্তি দান করেন এবং হত্যা করেন। 
তারপর যখন আল্লাহ তিভালা হযরত মৃহাম্মদ সালালাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন, তখন 
তারা দেখতে পেল যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য হতে প্রেরিত হননি! তখন তারা আরবদের প্রতি 
বিদ্বেষ বশে তাঁর অবাধ্যাচরণ করে। অথচ তারা রানে যে,তিনি আল্লাহ তাআলার প্রেরিত রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়া সালাম, তারা তাকে তাদের নিকট বিদ্যমান তাওরাতে লিপিবদ্ধ দেখতে পায্স। তাই 
আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেনঃ 4-159 245135৬ ০৯:৮১ ৬৪ (যখন তিনি তাদের নিকট 
আগমন করলেন, তখন তারা তার পরিচয় পেলো, কিন্তু তাকে অবিশ্বাস করল)। 


আবুল আলিয়াহ রে”) হতে বণিত আছে যে, তিনি বলেন, য়াহুদীরা হযরত মুহান্মদ সাল্নাল্লাহ 
আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আরবের মুশরিকদের বিরুদ্ধে সাহায্য কামনা করত ॥ ভারা বলত, 
হে আল্লাহ! প্র নবীকে প্রেরণ করুন, যাকে আমরা আমাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত লিপিবদ্ধ পাই, 
যাতে তিনি মুশরিকদের শাস্তি দান করেন এবং হত্যা ফরেন। অতঃপর যখন আল্লাহ তাআলা হযরত 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালামকে প্রেরণ করেন, আর তারা দেখল যে, তিনি তাদের অপর 
গোত্রের মধ্য হতে এসেছেন, তখন তারা আরবদের প্রতি বিদ্বেষ বশে তার সঙ্গে অবাধ্যাচরণ বরে। 
অথচ তারা যথার্থই জানে যে, তিনি আল্লাহ তাআলা রপ্রেরিত ব্রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওযা সাল্লাম। 


তাই আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াত নাযিল করেন। 
হযরত সুদ্দী রে.) হতে বণিত আছে যে, তিনি আয়াত 
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এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আরবগণ ফ্লাহ্দীদের নিকট আসা-যাওয়া করত, তখন তারা এদেরকে 
কষ্ট দিত। য্নাহুদীরা হযরত মৃহাশ্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে তাদের কিতাব 
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সুরা বাঁকারাঠু ১৬৫ 
তাঁওরাতের মধ্যে দেখতে পেতো । আর তারা আল্লাহ তাআলার নিকট তাকে প্রেরণ করার জন্য প্রার্থনা 
করত | যেন তারা ভার সঙ্গে আরবদের সহিত যুদ্ধ করতে পারে? তারপর যখন তাদের নিকট 


হযরত মুহাম্মদ সাল্লান্রাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম আগমন করলেন, তখন তারা তার সাথে 
অবাধ্যাচরণ করল, যখন তারা দেখল যে, তিনি বনী ইসরাঈলীদের মধ্য হতে নন। 


ইব্‌ন জুরাইজ রে.) হতে বণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আতা (র.)-কে আল্লাহ্‌ 
তাআলার বাণী! 3 ১85 0১ )। 32 0 উম্মত এডি ০০1 55155 প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম । তিনি 
বলেন, যাহ্দীরা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের মাধ্যমে 
আরবদের বিরুদ্ধে বিজয় কামনা করত এবং তারা এ আশা পোষণ করত যে, তিনি তাদের মধ্য 
হতে প্রেরিত হবেন। অনন্তর যখন তার আবিভাব হলো, আর তারা দেখল যে, ভিনি তাদের 
মধ্য হতে নন, তখন তারা তার বিরুদ্ধাচরণ ক্রল। অথচ তারা জানত ঘে, তিনি সত্য এবং 
তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত ন্বী । আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন 
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হযরত মুজাহিদ রে) হতে বণিত, তিনি বলেন, তারা হযরত মূহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে বিজয় কামনা করত। তারা বলে বেড়াত, অচিরেই তার তআবির্ভীব হবে। 
তারপর যখন তাদের মিক্ট তিনি আগমন করলেন, যা তারা জাত ছিল, আঁর তিনি তাদের অপর 
দলের মধ্য হতে ছিলেন, তখন তারা তাকে অবিশ্বাস করে। 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতেও অনুরূপ বণলা রয়েছে 

হযরত 'নাঈদ ইবৃনে ভুবায়র রাযিয়াললাহ আদহ হতে বণ্তি, {তি আলাচ্য আয়াত সল্দকে 
বলেছেন, তারা ছিলো য়াহুদী। তারা হযরত মূহাক্মদ সান্রালাহ আলায়হি ওয়া সালাম সম্পকে জাত 
ছিল যে, তিনি সত্য নবী এবং তারা তাঁকে অবিশ্বাস করে। 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বথ্ত,ভিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বহতেল, 
তারা তার আবির্ভাব কামনা করত এবং বলভ আমরা আরবদের বিরুদ্ধে ভ্হরভ মুভ্ভান্মদ সাল্গাল্লাহ 


আলায়হি ওয়া সাল্লাযকে সাহায্য করব! হ্রিন্ তারা তা হরেলি। ছারা তার শ্যাপ্যরে হিথ্যা জান 
করেছে। 
ইৰ্ন ওয়াহ্‌হাব (র.) বলেন, আমি ইবুন ঘায়দ (র.)-কে আসাহ তাআলার বগি 


58199857197 0515 po by 91155850852 5 5৮৮ i 04 (HES 


একর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, ম্াহ্দীরা আরবের কাফিরদের বিকুদ্ধে কিজর কাযন। 
করত এবং তাদেরকে বলত যৈ, আল্লাহর শপথ, যদি সেই নবী আগমন করতেন, খর নাম আহমদ, ধার 
সম্পর্কে হযরত মুসা ও হযরত্ত ঈসা আলাগহিমাস, সালাম সুসংবাদ দান করেছেন, ভবে ভিলি অবশ্যই 
তোমাদের বিরুদ্ধে আর্মাদের সাহায্যকারী হতেন। আর ভারা ধারণা করত থে,ভিনি তাদের ধা থেকো 
আগমন করবেন। আর আরবগণ তাদের পার্শ্বে” অবস্থান করত। আর তারা তার মাধ্যমে তাদের 
উপর বিজয় কামনা করত এবং তার মাধ্যমে সাহায্য কামনা করত । তারপর যখন ভাদের নিকট 
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১৬৬ তাফসীরে তাবারী 


তিনি আগমন করলেন, যা তারা আগে থেকেই জান্ত, তারা তাকে অবিশ্বাস করল এবং হিংসা 
করল। অতঃপর তিনি অর্থাৎ ইব্ন যায়দ (র.) আল্লাহ তাআলার বাণী 
=)! চা 02 3 6 তল ৩৩ টিপাহও A285 ৩৩ 1০৬৯0 US 

দির্যামূলক গনোভাববশত আবার তোমাদেরকে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী রূপে ফিরে পাওয়ার আশাগ। 
সূরা বাকারা, আয়াত ১০৯) পাঠ কুরেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তাদের নিকট একথা 
স্পষ্ট হয়ে গেল, আওস ও খাজরাভ গোত্রদ্বয় নবী সে.)-এর আগমন সম্পর্কে যা শুনে আসছিল, 
সে বিষয়ে আল্লাহ পাক তাদেরকে এক্ষেত্রে তার অনুসরণের সুযোগ করে দিয়েছেন। এ ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে যদি কেউ আমাদের প্রশ্ন করে যে, তাহলে আল্লাহ তাআলার বাণী ১4 ০৮১ ৮ ৮ 
৮৪০, ৬} ১১০-5১! এ এর জবাব কোথায়? 
| এর উত্তরে আরবী ভাষাবিদগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। কারো কারো মতে, এর 
জবাব নিজ্প্রয়োজনীয়। কেননা,যাদেরকে এর দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের নিকট এর তাথ সুস্পষ্ট 
আর কুরআন মজীদে এর দৃষ্টান্ত বহ রয়েছে। আরবগণ যখন তাদের কথা সুদীর্ঘ হয়, তখন তারা 
এমন ধিযয়ের অবতারণা করেন, যার অনেক জবাব খাকে। কিন্তু শ্রোতাদের প্রয়োজন নাথাকার 
কারণে তার উল্লেখ করা হয় না। সে কারণে এর জবাব উল্লেখ করা হয়না । যেমন পবিত্র কুরআনে 
রয়েছে এর দৃষ্টান্ত | 
(২৫৯১ ৯ 12002 0১ sel as (05 31 ০৯) Vila ৬ম sl 0) চিট 1 5০3 0১৪৭ Gi 01515 
(যদি কোন কুরআন এমন হতো, মদ্দারা পর্বতকে গতিশীল নরা যেত, কিংবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ 
করা যেত, অথবা তদ্দ্বারা মৃতের সাথে কথা বলা যেত, তবুও তারা তাতে বিশ্বাস করত না, বরং 
সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ তাআলার অধিকারে রয়েছে ! সুরা আর-রাআদ, আয়াত---৩১) 

লক্ষণীয় যে, এখানে (১-)) শর্তের জবাব উল্লেখ করা হয়নি। আয়াতের অথ হলো_যদি 
এ কুরআন দ্বারা পর্বতে গতিশীল করা হতো। আর এভাবে জবাব উল্লেখ না করার কারণ হলো, 
শ্রোতাগণ তার অর্থ জাত । আর এ আলোচ্য আয়াতখানিও এ ধরনের। আর অন্য ব্যাখ্যাকারগণ 
বলেছেন, আল্লাহ তাআলার বাণী 1 ০-০/-৪ ৩০ als ৮7৩১ ১1৮ /এর জবাব, পরবতী 
43139757198 7৮ 6 ০ ১ প৮এর মধ্যস্থিত ফা (1-5 )-এর মধ্যে নিহিত। আর উভয় কথার জবাব 
*21১১5এর মধ্যে নিহিত । এর উদাহরণ যেমন, তোমার কথা ৩২২. চিল lh co ভি 
(আমি যখন দীড়িয়েছি, তুমি আমার নিকট এসেছ, ভালোই করেছ।) এর অর্থ তাই যা. 1 
ত! ৩০ 5 (তুমি যখন আমার নিকট এসেছ যে সময় আমি দাড়িয়ে ছিলাম তা তুনি 


ভালোই করেছ।) 


লতা িপা্কিচতে লি 


A k, IA ৬, 2 ক 
ইতিপূর্বে আমরা লানত ও কুফর-এর অর্থ বর্ণনা করেছি, ঘা বুঝার জন্য যথেম্ট। সুতরাং 


আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, যেহেতু হযরত মুহাশ্মদ (স.)-এর নবুওয়াতের সত্যতা তাদের নিন 
প্রমাণিত হয়েছে এবং তিনি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তার, সত্যতাও বুঝতে 
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সূরা বাবারা ১৬৭ 


পেরেছে, এতদগত্তেও তারা তাঁর সত্যতা অস্বীকার করেছে । তাই আল্লাহু পাক তাঁদেরকে লাঞিত 


করেছেন এবং তার রহমত থেকে দুরে সরিয়ে দিয়েছেম। 

বস্তুত আল্লাহ তাআালা তাঁর বাণী_ 5 19১85 1 58515 080 ৮4-এর মাধ্যমে রাহ্দীলের 
প্রসঙ্গে যে সংবাদ দান বারেছেন, তাতে স্পস্ট বিবরণ রয়েছে যে, হযরত মুহাশ্মদ সাল্লাগ্াহু 
আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের সপক্ষে সৃজ্পজ্ট দলীল-প্রমাণ থাবা সত্ত্বেও তারা ইচ্ছাকৃতভাবে 
তীর অবাধ্যাচরধ করেছে। আল্লাহ তাআলা তাদের যাবতীয় ওযর-আপতহ্ি খণ্ডন করার পরও তারা 
তাঁর নবুওয়াতে অবিশ্বাস করে। 


এসপি 


৬ তি পা পালা লি AIIAD টিকা চিক ছি তা পরা & 
টা ji i EE Wf 431 ০ 15158 wi paw f সঃ 15) (৩৯, GS 

fl শে TT" 
AA “A A OAS A ডে লড়ে Avr ০ A A 
urd ps Lb ৮৮৮52 রী 2, 5 slat cue Es slaty wg ste ও (১১৭০ 


IASI 
0 ১3০ ০১155 


Ed 


(৯০) তা কত নিকুষ্ট যার বিনিময়ে ভার! নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে । ত! এই যে, 
আল্লাহু তাআলা য! অবতীর্ণ করেছেন, হিংসার কারণে তার! তার প্রতি অনাধ্যাচারণ করেছে । 
একারণে যে, আল্লাহু তাআল। ভর বান্দাগণের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছ। অনুগ্রহ করেন। সুতরাং 
তার! গঘবের উপর গধবের পাত্র হলে। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে অখমানজালক শাস্তি । 


পি 5৬ তা রি ৩ A BINS Az ASAI টিলা Ar A 


(55১ ৮5১10 7১1 ০ 15788 91 ৮৪9১ অঃ13/21 ৮০০৪-%-এর ব্যাথ্য! £ 


আশ্লাহ তাআলার বা ণী- Rak | তারি Loria tL "এর অর্থ, তারা মার বিনিময়ে, 
AA 


৫ 


নিজেদেরকেবিক্রয় করেছে, তা অত্যন্ত মন্দ | চে শঙ্দটি ॥ 1. অর্থে বাবজন্র ভায়ছে। ৮৪-১ 


পট 


পি 
মূলত ০০7 ছিল-যা ০২ হতে নিষ্পগ । আরবী ভাথাবিপগন তেহাঙহর সধ্যক্ণার ৮৭ অব্যয়টির 


০০১ 
লেল, তা সবল হজম 


অর্থ প্রসঙ্গে যতভেদ করেছেন । কোন কোন বসরী আরবী ব্যানারণবিদ বলেছে 

আর পরবর্তী 15)82 51 তার ক্যাথ্যা। ঘেমন, চন জর ১ ১৬১ be উত্ভম্ম ব্যক্রি। 
1 00 92-8 01 বক্তব্যটি 5&1) 57; '-এর পরিবর্তে বমিভ হায়েছে। আর কোনো হক্যানো কুকাবাসী 
আরবী ব্যাকরণবিদ বলেছেন, এর অর্থ, 1১১০8 0! pa 4319 7:5 1 ০০1 ০৮৫৭ খোর বিনিময়ে 
তাঁরা তাদের নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে, তা খুবই লিকুষ্ট বন্তু। জার তা হলো, ভায়া সফর অবলম্বন 
করেছে।) সুতরাং ৮ হলো ৮৪ এর ইসমত 1১ 4-০০-১০! তার দ্বিতীয় ইস্ম। আর তারা ধারণা করেছে 
যে, ৯৮৯৪ ৩০ 1 0 ১-8 ৩1-এর মধ্যস্থিত ১! কে ইচ্ছা করলে পেশ'বিশিষ্ট গণ্য করা যেতে পারে । 
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১৬৮ তাফসীরে তাবাতী 


অথবা যবর-এর স্থলে গণ্য করা যায়। ‘পেশ’ বিশিষ্ট হলে অর্থ হবে ১315৮৮5015৯ 96212 
তোরা যা করেছে, তা খুবই মন্দ।) আর ‘যবর’ বিশিষ্ট হলে অর্থ হবে, ভারা তাদের নিজেদেরকে 
বিক্রয় করেছে, তা হলো, তারা হিংসার কারণে আল্লাহ পাকের প্রেরিতকে অস্বীকার করেছে। 
ইমাম আবু জাফর তাবারী রে.) বলেন” আল্লাহ তাআলার বাণী (৪8-1৫-৩০1৩ ০ 
০৬-৩-৮৮ 511 চুদ 0! তোদের আত্বাসমূহ তাদের জন্য যা অধ্রে প্রেরণ করেছে, তা অতিশয় 
নিক্ষ্ট। একারণে যে, আল্লাহর অসন্তষ্টি তাদের জন্য অবধারিত । সূরা মায়িদাহ--৫/৮০) এরই 
অনুরূপ উত্তি। আরবগণ এরাপ ক্ষেত্রে ৮ অব্যয়কে একাকী ইসমে তাম-এর স্থলাভিষিক্ত গণ্য করেন । 
যেমন-৩৯ ৮৮৪ ও ৮৭১] উঃ আর তিনি তার এ বক্তব্যের সমর্থনে জনৈক কবির এ কটি 
পংভ্তি দ্বারা দলীল পেশ করেছেন £ | 
le ০ ১-; Yo sky (দিতি ক জে 97151 3 2! ঃ ১৩৭ এ 
“ভ্রমণে তাড়াছড়া কর না, আর তাকে ধীরস্থির কর। অবশ্যই মন্থরতা অতিশয় মন্দ, আমরা তা 
অনুসরণ করি না।” ৃ 
ইমাম আবূ জা“ফর তাবারী রে.) বলেন, আরবগণ বলে থাকে, ১৩১) ১ ছেঃ 953-3 ৮১ অর্থঃ 
মোহরবিহীনবিবাহ অতিশয় নিকুষ্ট। সুতরাং ৮ অব্যয়টি ,-/ সেলা (সন্বন্ধবাচক) ব্যতীত নিজেই 
ইস্ম রাপে গণ্য হয়। এমত পোথণকারী বৈধ মনে করেন না যে, ০০৪ শব্দটির সাথে মুক্ত 
অবায়টি বিশেষ ভাবে নিদিষ্ট (42785 ==») হবে এবং ভার খবর €বিধেয়) ও বিশেষভাবে 
দিদিম্ট হবে। আবার কেউ কেউ এ ধারণা করছেন যে, আয়াতে উল্লিখিত ৮-4-১; শব্দটি 
6451 আহ 19 ১221 ভইর)1 ০১ যেন্দারা তারা তাদের নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে, তা অতিশয় 
নিরুঃষ্ট বস্ত)-এর স্থলে ব্যবহাত হয়েছে। সে হিসাবে ৮ অব্যয়টি তার »/৮-এর সাথে ইসমে মুয়ান্ধাত 
(৪,০০1) বিশেষ নামবাচক হয়েছে। অর্থাৎ 3-2-5 ৪০০ হয়েছে। কেননা, 19 ১-41 
পদটি 5% 14 এ (অভীতকালজাপক ক্রিয়া), যা এ মত পোষণকারীর বর্ণনা মতে 14 অব্যয়টির ০1৮ 
রাপে ব্যবহাত হয়েছে। তথন তা সুবিদিত অস্থায়ী নিদিল্ট ব্যক্তি বা বন্তজাপক পদ ১ $=) 
(০5৮০ ২5৪ হয়েছে। সূতরাং এ কথার ব্যাখ্যা হবে ১৯০৪ 5152 ৮৪ তোরা যে কুফরী 
ক্রয় করেছে, তা কতই না মন্দ)! আর তা তার মতে অবৈধ। কাজেই তার এই বক্তব্যের অশুদ্ধতা 
স্স্পস্ট হয়ে গেছে। আর তাদের মধ্যে অপর কেউ কেউ এ ধারণা করেছেন যে, এ] 0১28 ০! 
সধ্যস্থিত ১! অব্যয়টিকে যের দিয়ে অথবা পেশ দিয়ে পড়া যায়। 
আর আল্লাহ তাআলার বাণী ০৪৮$-১1 «215 ১5৫1-এর দারা এ অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে 
যে, ০$+8-31 150 তোরা তাদের নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে।) অর্থাৎ এখানে *1১:৫। পদটি 
=! অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। যেমন, এ অর্থ পরিগ্রহণ করার সমর্থনে সুদ্দী রে.) হতে বণিত, তিনি 
(০৪ -8-1 «81 52:4 -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, =; 1 0931 9 13 4S 01 পারি) 1 3৪৬ 
অর্থাৎ তারা তাদের নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে, এ হিসাবে যে, তারা কুফরী করেছে, যা আল্লাহ 
তাআলা অবতীর্ণ করেছেন তার সাথে, আর তা তাদের হিংসার কারণে। আর হযরত মুজাহিদ রে.) 
হতে বণিত, তিনি ০৫৮8০] 4-431 57:41 ল৪-এর ব্যাখ্যা এ রূপে করেছেন এর 1954 ৯৩৬ 
০১:৩১ Ul plas ale 1 এপি naa ebb (55 ১৮৮১১ (য়াহুদীরা হককে 
বাতিলের বিনিময়ে এবং রাসুলুল্লাহ সে.) যা আনয়ন করেছেন, তা বির্বত করার পরিবর্তে গোপন করার 
বিনিময়ে বিক্রয় করেছে)। আর আরবগণের মধ্যে এরূপ দত্তর রয়েছে যে, তারা «:_=- (আমি তা 
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সুরা বাকারা ১৬৯ 
বিকয় বারেছি) অর্থে ২১ ১ শব্দ ব্যবহার করে থাকে। আর এখানে 15:4! শব্দটি ১৪ ১4 এর বাবে 
0)05-$1 হতে রাপান্তরিত। আর আমাদের নিকট আরবদের এরূপ বলার উপমা অনেক আছে 
যে, তারা ০ ( আমি বিক্রয় করেছি) অর্থে ৩২,41 এবং ০-। (ক্রয় করেছি) অর্থে 
০৪ ১221 বলে খাকো। 

বলা হয়ে থাকে যে, এ) এ (সাধক)-কে এজন্য ৪১) নামে অভিহিত করা হয়, যেহেতু 
সে তার নিজের জীবন ও জগতকে আখিরাতের বিনিময়ে বিক্রয় করেছে! য়াধীদ বিন মাফরাগ 
আল হুমাইরী তার কবিতায় এ শব্দটি এমনভাবে ব্যবহার করেছেন 
হত lS 5০55 ১১0৪ ০০ T+ (৪-১-১) 1১ ১১ এই 52 ও 
আলোচ্য কবিতায় কবি ০৫ ১এ-কে ৬৯ অর্থে ব্যবহার করেছেন । 


আর মুসাইয়াব ইব্‌ন আলাস তাঁর কবিতা ও ১৪2) 311082৮1৮0১ at sted Lad lg sha! 
এখানেও ১৪৫৩ শব্দটিকে শন অর্থে ব্যবহার করেছেন। অনেক সময় ২3251 শব্দটি এ 
অর্থে এবং ৬১ ১4 শব্দটি ০৯৪1 অর্থে ব্যবহাত হ্য়। আর তাদের অর্থাৎ আরবদের মধ্যে বহুল 
প্রচলিত বাক্য হলো তাই, যা আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। 

আর আয়াতে উল্লিখিত 1-5-5-১ শব্টির অর্থ হলো ১.০২ ; তহ এজ সীমালজ্ঘন ও হিংসার 
কারণে! যেমন, সাঈদ কর্তৃক হযরত কতার্দাহ রে) হতে বণিতভিনি (২৮ "এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
14০»-হিংসার কারণে। তার! হলো য়াহ্দী। আর আসবাত কর্তৃক হযরত সুদ্দী রে.) হতে বাণত, 
তিনি 5-5--এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন 
৬২১ ০4 a AL SSN LST 53সপপসি 505 5 অগ এ 1৪৮৮ Jams 1৪ 13 

a lie J bd Lill 


৩০ sie ali 04 জু do OF % 3 Jad fat lawl ৬২০ ৩ 


এ ৪১12 ০ 515২ 


তোরা হযরত আুহান্মদ সে-)-এর প্রতি বিদ্রোহী হয়েছে এবং তাঁকে হিংসা করেছে । তারা এরাপ মন্তব্য 
করেছে, রাসুলগণ তো ব্নী ইসরাঈল থেকে আগমন করেছেন । এর কি হলো ঘে ইনি বনী ইসমাঈল 
খেকে? তাই তারা তাঁর প্রতি বিদ্বেষ গোসণ করেছে? এ কারণে যে, আল্লাহ তাআলা তার বান্দা- 
গণের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা নবুওয়াত দান করেছেন। হযরত রবী রে) কতৃক আবুল আলিয়াহ্‌ 
হতে বধিত্ত হয়েছে থে, তিনি শির ব্যাখ্যায় বলেছেন 


৪১০৮ 0১ Ply তিক ডি কারক 0৯ ABE Yas Of শিক gin 


অর্থাৎ হিংসার কারণে থে, আন্লহি তাজালা ভার বান্দাগণের মধ্য হতে ধার প্রতি ইচ্ছা ভার অনুগ্রহ 
তথা নবুওয়াত দান করেছেন আর তারা হচ্ছে স্বাহ্দী, যারা হযরত মূহাধ্মদ সে১-এব উপর অবতীর্ণ 
দীনের সাথে কুফরী করেছে হযরত রবী রে) হতেও তান্রীপ অর্থ বণিত রঙ্গেছে। ইমাম আবু 
জা'ফর তাবারী বে) বলেন, সৃতয়াং আঘাতের অর্থ হলো-- 

তারা যার বিনিময়ে নিজেদেরুবে বিক্রয় করেছে, তা অতি নিরুষ্ট বস্তু ।' আর তা ভুলো, আল্লাহ্‌ 
তাঁআলা হযরত মূসা আ.)-এর উপর নাধিলরুত কিতাব তাওরাত হ্ঘরত মুহাম্মদ স)-এর নবুওয়াত, 


২২ 
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১৭০ তাফসীরে তাবারা 


তাঁকে সত্যরূপে স্থীরুতি দান ও তাঁর অনুসরণের আদেশ ইত্যাদি যা কিছু নাযিল করেছেন, সে সবের 
প্রতি তাদের অবাধ্যাচারিতা। আর তা এজন্য যে, আল্লাহ তাআলা ভার অনুগ্রহ অবতীর্ণ করেছেন। 
আঁর তীর অমুগ্রহ হলো তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞান, নিদর্শনাবলী ও নবুওয়াত তার বান্দাদের মধ্য হতে 
যার প্রতি তিনি ইচ্ছা করেছেন। আর এর দ্বারা হযরত মূহাশ্মদ (স.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 
আর তাদের কর্মনীতির কারণ হলো হযরত মৃহাশ্মদ সে.)-এর প্রতি তাদের সীর্মালংঘন ও বিদ্বেষ, 
এ জন্য যে, তিনি হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর ছিলেন, বনী ইসরজিলের মধ্য হতে ছিলেন না। 
এক্ষেত্রে কেউ যদি এ প্রশ্ন করে যে, কিরাপে ম্লাহুদীরা ক্ুফরের বিনিময়ে তাদের নিজেদেরকে বিক্রয় 
করেছে? সে কারণেই তাদেরকে লক্ষ্য করে ইরশাদ হয়েছে ঃ 


al} J $51! (৬ 1 9১455 ul ৫৪1 চে 1 5১৪21 এ (ইহ 


তবে কি কুফরের বিনিময়ে কোন বস্তু খরিদ করা যেতে পারে? তরুত্তরে বলা হবে যে, আরবদের 
পরিভাষায় *। ১ ক্রেয়) ও + (বিক্রয়) হলো মালিক কর্তৃক তার মালিকানাকে অন্যের কাছে প্রদান 
করা,তার প্রতিপক্ষ থেকে যোগ্য বিনিময়ের মাধামে। অতঃপর আরবগণ শব্দ দুটিকে প্রত্যেক বিনি ময়” 
যোগ্য ক্ষেত্র চাই তা মন্দ কিংবা মঙলজনক হোক, সে অর্থে ব্যবহার করতে শুরু করেন । যেমন 
বলা হয়ে থাকে, »৮৪ ০১৬ 55 Et (১) (অমুক যে বস্তুর বিনিময়ে নিজেকে বিক্রয় করেছে, তা 
অতি উত্তম বন্ত।) আর 4১৩১৬4০; € ৬ ৬ ৮% (যে বস্তুর বিনিময়ে অমুক ভার নিজেকে বিক্রয় 
করেছে, তা অতি নিকৃষ্ট বন্ত।) আর এর অর্থ হলো ৫5! লেশশ্ং-!! +=} কেতই না উত্তম যাসে উপার্জন 
করেছে) এবং 5 | ৮১}! ০5 (কতো নিকৃষ্ট যা সে উপার্জন করেছে!) যখন সে তা তার 
চেঞ্টার মাধ্যমে অর্জন করেছে। তা মন্দ হোক বা ভালো হোক। তদ্রপ আল্লাহ তাআলার বাণী 
০৬70 3 15 ১৪21 ৮ ০ দ্বারা এরাপ অর্থই উদ্দেশ্য। যেহেতু তারা হযরত মুহাম্মদ সে)-কে 
অস্বীকার করে নিজেদেরকে ধ্বংস- করেছে, আল্লাহ পান্ক ভাদেরকে সম্বোধন করেছেন এবং তিনি 
তাসেরকে তাদের পরিচিত ভাষায় সম্বোধন করেছেন। তাই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন 
৮৫-3-1 *-8 19 ০52110 ৮৫8-যার অর্থ হলো, তারা তাদের চেম্টা-সাধনা দ্বারা তাদের আত্মার 
জন্য যা উপার্জন করেছে, তা অতি নির্ষ্ট উপার্জন! আর হযরত মুহাশ্মদ সে.)-এর প্রতি 
মিথ্যা আরোপ করার ক্ষারণে তারা আল্লাহ তাআলার সাথে কুফরী আচরণ করে যে বিনিময় গ্রহণ 
করেছে, তা অতি নিক্লুঞ্তট ও মন্দ বিনিময় ॥ যেহেতু তারা আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে 
নবীগণের উপর অবতীর্ণ দীনের প্রতি ঈমান আনয়নের যে সাওয়াব লাভ করত, তার বিনিময়ে 
তারা জাহান্নামের শান্তিতে সন্তুষ্ট হয়েছে, যা তাদের জন্য কুফরীর কারণে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে । 

উধৃত এ.আরাতে মুহাশ্মদ সে-) ও তীর সমগোত্রীয় আরবগণের প্রতি মাহ্দীদের বিদ্বেষ পোষণ 
করার বিযয়ে আল্লাহ পাক সংবাদ প্রদান করেছেন । মার মুল কারণ হলো এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
নবুওয়াত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তাঁদের মধ্যে দান করেছেন, গ্াহুদীগণের মধ্যে দান করেননি। একারণে 
তারা তার অবাধ্য হয়েছে। অথচ তাঁরা ভাল ভাবেই জানত যে, তিনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ 
হতে প্রেরিত সত্য নবী ও শরীঅত প্রবর্তক বাপে আবিভুতি একজন রাসুল। সূরা নিসায় এ আয়াতের 
ম্যায় অপর একট আয়াত রয়েছে আর তা হচ্ছে ৪ 
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(আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল, 
তারা মৃত্তি ও দেবতার প্রতি বিশ্বাস রাখে, ভার তারা কাফিরদের সম্পকে বৱো মে, এরা পথপ্রাগিততে 
মু'মিনদের অপেক্ষা অধিক হিদায়াতপ্রাভ। এরাই সে সকল লোক, যাদের প্রতি আল্লাহু তাআলা 
লানত করেছেন। আর আল্লাহ যাকে লা'নভ করেন, আপনি তার জন্য মোন সাহায্যকারী পাবেছ না। 
তবে কি রাজশক্তিত্ে তাদের কোন অংশজাছেঃ সেক্ষেব্রেড তো তারা কোন মানুষকে একা কূদদ ব-ও 
দিবে না। দ্িংবা আল্লাহ তাআলা আপন অনুগ্রহে মানুষকে যাদান করেছেন, তজ্ঞন্য তারা বিঃ তাদের 
প্রতি হিংসা পোষণ করে? বস্তুত আমি তো ইবরাহীমের বংশধরপণফে হিভাব ও ভিব হত নেবুও) 
দান করেছি এবং তাদেরকে বিশাল রাজ্য দান করেছি । নিলা £ ৫১-৫৪) 
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ইতিপূৰ্বে আমি আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করেছি এবং তার অর্থ বর্ণনা কারছি। এখল ভাশার 
বরজব্যের- সমর্থনে রিওয়ায়াতরসম্হ খর্ণনা করব! হযরত আসিস হব্ন উদ্ধর ইবুন হাভালাহ ভাল 
আনসারী বধিত, আয়াতাংশের অর্থ হলো, আল্লাহু ভাজালা তার -বান্দাদের মশ্য হতে হা হচ্ছ 
তাকে নবুওয়াত দান করেন, এজন্য তারা দঈর্যাদ্বিত হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ পাবা ভাদর আ্যডীত 
অন্যদের মধ্য থেকে নবী করেছেন 1 অনুরূপভাবে হযরত কাভাদাহ রেও হতে বিতর, ভায়া হলো 
যাহ্দী। আর যখন আল্লাহ তাআলা তার নবী খুহাধ্মদ দে)-কে নবীরূপে প্রেরণ করেছ, তল 
তারা দেখল যে, তিনি তাদের ভীত ভন্য সম্প্রদায় থেক্ষে এসেছেন, তখন তারা তাবে তবিশ্বাস 
করে আরবদের প্রতি হিংসার কারণে । অথভ তারা যথার্থই দানে যে, তিনি আহি তাআলার 
প্রেরিত রাসূল। এবং তারা তা তাওরাত কিতাবে লিখিত দেখেছে। আবুল আলিয়াহ যে.) হতে 
এবং রবী রে থেকেও অনুরাপ বর্ণনা রয়েছে। 


আর হযরত সুদ্দী রে.) হতে বর্মিত আছে, ভিনি বলেন, গ্লাহ্দী বলত, রাসূলগণ তো বনী 
ইসরাঈল থেকে আগমন ক্রেন ॥ এখন কি হলো যে, এ নবী বনী ইসমাঈলের মধ্য হতে} আর ইবুন 
আৰু নাজীহ্‌ আলী আল-আ1যদী হতে বর্ণনা করেন যে, আয়াতখানি য়াহদীদের প্রসঙ্গে নাহিল হয়েছেঃ 
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১৭২ তাফসীরে তাবারী 


পপ 1” পাশা পিঠে পারা 

2 ০42 se এ 2০৮১-এর ব্যাখ্যা 
আল্লাহ তাআলার বাণী ৮৮৪৪ ৮১২4 ৪৪৮ (সুতরাং তারা গযবের পর গযবের পান্ন 
হয়েছে)-এর ছারা উদ্দেশ্য হলো, বনী ইসরাউনের মধ্য হতে ফ্াহুদী জপগ্রদায় যারা ইতিপুবে হযরত 
মুহাম্মদ সে.)-এর আবির্ভাবের পূর্থে তার ওয়াসীল্াহ দিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করত এবং তার মধ্যে বিজয় 
প্রত্যাশা করত । আর তিনি যে আল্লাহ তাআলার নবী হিসেবে আগমন করবেন, সে সংবাদ মানুষকে 
জানিয়ে দিত ৷ এরপর আল্লাহ যখন তীক্ষে নবী-রাসূল বূগে প্রেরণ করলেন, তখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। 
তাই তারা আল্লাহ তাআলার গযবের পাত্র হলো। হযরত নবী করীম সে-)-এর প্রতি অবিশ্বাস এবং তার 
নবুওয়াতকে অস্বীকার করা, তাদের খি-তাবে তার যে গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে এ কথা গোপন করা 
এবং তার প্রতি হিংসা পোষণ করার কারণে তাদের এ শোচনীয় পরিণাম | আর য়াহৃদীদের প্রতি 
ইত্তিপূর্বেও আল্লাহ পাকের গ্যব নাযিল হয়েছিল। আল্লাহ তাআলার এই ক্রোধ সে ক্রোধের পর 
পুনরায় তাদের প্রতি নাধিত হলো। পূর্বের গযহটি বিভিন্ন কারণে ছিল, যথা হযরত ঈসা ইব্‌ন মারয়াম 
(আ.)-কে অস্বীকার করার কারণে অথবা গরুর বাছুর পুজার কারণে অথবা অন্য কোনো পাপাচারের 
কারণে, যা তারা ইত্তিপূর্বে করেছে এবং যে জন্য তারা আল্লাহ তাআলার গ্যবে পতিত হয়েছে। 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস কো.) হতে বণিত, তিনি 5৮5 ৮? ৮৮৮৯৮ 5৮৮77-এর ব্যাখ্যায় 
বলেছেন, গযবের উপর গযব পতিত হওয়ার কারণ হলো তারা তাওরাতকে বিনজ্ট করেছে, ঘা তাদের 
নিকট ছিল। তদুপরি তাদের প্রতি প্রেরিত নবী (স.)-কে তারা অস্বীকার করেছে, সে কারণেও তারা 
আল্লাহ পাকের গযবে পতিত হয়েছে। 

হযরত ইকরামাহ রো.) হতে বগিত,“তারা গধবের উপর গযবের পানর হয়েছে” এ কথার তাৎপর্য 
হলো, তারা হযরত ঈসা আ.) এবং হযরত মুহাষ্মদ (স.)-কে অস্বীকার করেছে। 

শা‘বী রে.) হতে বণিত যে, মানুষ কিয়ামতের কঠিন দিনে চার স্তরে বিভক্ত হবেঃ (১) যে 
ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং হযরত মৃহক্মদ সে--এর প্রতি ইমান 
এনেছে, তার জন্য দুটি প্রতিদান রয়েছে। (২) যে ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ.)-বে অবিশ্বাস করেছে 
কিন্তু মুহাশ্মদ (স.)-এর প্রতি ঈমান এনেছে তার জন্য একটি প্রতিদান রয়েছে! (৩) যে ব্যক্তি 
হযরত ঈসা আ.)-এর প্রতি কুফরী করেছে এবং হযরত মৃহাম্মদ আ.)-এর প্রতিও অবিশ্বাস করেছে। 
সে গযবের উপর গযবের পাত্র হয়েছে। (8) আরব ুশব্রিকগণের মধ্য হতে যে ব্যক্তি হযরত ঈসা 
(আ.)-এর প্রতি কুফরী করেছে এবং হযরত মুহাম্মদ সে১-এর আবির্ভাবের পূর্বে সেই কুফরীর উপর 
মৃত্যুবরণ করেছে, সে একটি গযবের পাত হয়েছে! 

কাতাদাহ রে.) হতে বণিত যে, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলার বাণী ১48 le ৮৮৪7৫ 5৪ ৪7৪ 
আর্থ হলো ইনজীল কিতাব ও হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি য্লাহ্দীদের অবিশ্বাসের কারণে ভাদের প্রতি 
আল্লাহর গযব এবং কুরআন মজীদ ও হযরত মুহাম্মদ (সে )-এর প্রতি তাদের অবিশ্বাসের কারণেও 


তাদের প্রতি আল্লহ তাআলার গ্যব। 
আর হযরত মুজাহিদ রে.) হতে বণিত, তিনি এ আয়াভাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, স্লহুদীগণ 


হযরত প্াসূলুপ্লাহ স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে তাওরাভে যে বিকৃতি সাধন করেছে, তজ্জন্য তারা 
আল্লাহ তাআলার গযবের পাত্র হয়েছে, তদুপরি তারা হযরত রাসূলুল্লাহ সে.)-কে অস্বীকার করা ও 
তার আনীত শরীঅতের 'অবাধ্যাচন্ ব্রণ করায় তারা গষবের পান্ব হয়েছে। 
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স্র। বাকারা ১৭৩ 

হ্যরত্ত আবুল আলিয়াহ্‌ রে.) হতে বণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা ইনজীল 
কিতাব ও হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি কুফরী করার কারণে তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার গযব 
নিপতিত হয়েছে। অতঃপর হযরত মুহাশ্মদ (সন) ও পবিত্র কুরআনের প্রতি তাদের কুফরীর পরিণতিতে 


পুনরায় তারা তার কোপগ্রস্ত হয়েছে। 

হযরত সূদ্দী রে.) হতে বণিত খে, তিনি আগ্নাভাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদের প্রতি আল্লাহ 
তাআলার প্রথম গযব হলো, যথন তাঁরা গোবৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছে। আর তাদের প্রতি দ্বিতীয় 
বার আলাহ তাআলার গযব নাযিল হয়েছে, যখন তারা হযরত মুহাষ্মদ (স.)-এর সাথে কুফরী 
করেছে। আর ইব্‌ন জুরায়জ, আতা ও উবায়দ ইব্‌ন উমায়র হতে বণিত, তারা এ আয়াতাংশের ব্যাধ্যায় 
বলেছেন, প্রথমত, তাদের উপর আল্লাহ তাআলার গযব হলো, হযরত রাসূলুল্লাহ সে.)-এর আবির্ভাবের 
পূর্বে তারা দীনের ধিকুতি সাধন ও কুফরী আচরণ ইত্যাদি যে কম্মনীতির উপর ছিল তঙ্জনিত 
কারণে। দ্বিভীয়ত, তাদের উপর আল্লাহ তাআলার গযব নাযিল হয়েছে হযরত মুহান্মদ সে.)-এর 
কারণে । যখন তিনি আবির্ভূত হয়েছেন, তখন তারা তার সাথে কুফরী করেছে। 

আবু জাফর তাবারী রে.) বলেন, ইতিপূর্বে আমি অত্র কিতাবে আল্লাহ তাআলার গক্ষ হতে 
গযব অর্থ বর্ণনা করেছি, তার সৃষ্টির মধ্য হতে যাদের প্রতি তিনি গযব অবতীর্ণ করেছেন এবং 
তাঁর প্রকৃতি সম্পর্কে বিরোধকারীদের মতপার্ধব্যও বর্ণনা করেছি, যা এখানে পুনরুলেখ করা 
নিষ্প্রয়োজন। আর আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


IASI রত A 
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আল্লাহ তাআলার বাণী ০5৪ ৪১155 ০-37-4৮, এর অর্থ হলো হযরত মুহাম্মদ 
(স)-এর নবুওয়াত অস্থীকারক্জারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অল্লাহ তাজালার শাস্তি অবধারিত। 
চাই তা আখিরাতে হোক অথবা দুমিয়া ও আখিরাতে! আর ৬-৪৫* 'অপমানকর" শব্দের অর্থ হলো, 
যার প্রতি এ শান্তি পতিত হয়, সে লজ্বিত হুয়। এ প্রসঙ্গে যদি কেউ বলে, কোন্‌ শান্তি এমন 
আছে যা অপমানকর নয়? অপমানকর শান্তি তা, হা শাততিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অপমানিত ও লজ্জিত 
করে এবং স্থায়ীভাবে শান্তিতে রাখে। কখনো তারা অপমান থেকে মূক্ত হয়ে সম্মানের অধিকারী 
হয় না! যে অপর্মানের মধ্যে সে ডুবে আছে, তা থেকে সে এপ্রিযনে কখনো মর্যাদা ও সম্মানের 
পথে যেতে পারবে না। আর তা হলো সে শাস্তি, ঘা আল্লাহ তাআলা তার ও তাঁর রাসুলগণের 
প্রতি অবিশ্বাসীদের জন্য নিদিষ্ট করে রেখেছেন। আর যে শাস্তি স্থায়ীভাবে অপমানজনক নয়, তা 
হলো সেই শাস্তি, যা সংশোধনের জন্য দেওয়া হয়ে খাকে। যেমন, কোনো মুসলমান দুরি করলে 
শরীঅতের বিধান মতে তার হাত কেটে দেওয়া হয়। আর তাদের মধ্যে যেমন কেউ যিনা করলে 
শরীঅতের বিধান মতে দণ্ড প্রয়োগ করা হয় এ ধরনের শাস্তি যা আল্লাহ তাআলা অপরাধীদের 
গুনাহের কাফ্ফাব্রাহ স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন। আর যেমন মুসলমানদের মধ্য হতে কবীরা গুনাহে 
লিপ্ত ব্যক্তিকে আখিরাতে তার অপরাধ অনুযায়ী যে শান্তি দেওয়া হবে তা হবে তাদেরকে গুনাহের 
কালিমামুত্ত করার উদ্দেশ্যে। এরপর তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে। যদিও উল্লিখিত 
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১৭৪ তাফসীরে তাবারী 


প্রক্রিয়াও একটা শাস্তি বিশেষ। কিন্তু তা সাজাপ্রা্ড ব্যক্তির জনে; অপমানজনক নয়! কেননা, 
আল্লাহ গাক তাকে ওনাহ থেকে পবিত্র করার জন্যে এ শাস্তি দিয়েছেন । তারপর তাবে: উচ্চ সম্মান 
এবং মর্যাদায় আসীন করা হবে এবং সে বেহেশতের নিক্কামতরাজির মধ্যে চির্রস্থায়ীভাবে অবস্থান 
করবে। 


3 “A পপি 


পাটির তি চি রা এ NS চিনির শর ৫ পি 
(415 ০0-১ 1 lo ur 25505 41 071 15০1 9 1315 (31) 


শপ 


পাতি প ৯০০৯ প পা রা চিনি Adz পা Luss ভে পি ৩০ পা Cdr eA AIA 
Fe Ls { ০১১৬১ p bad 05 [655 ৩) (5 ০১০০০ ৩৯) |] 5৯৪ ও ৮) 5 6০১ 278585 
AA 13 5০ ASI A JA A 


০ wii iw ro FAS wl (078 ১১০ 481 

(৯১) এবং যখন তাদেরকে বল। হয়, তোমরা ঈমান আনে। তার প্রতি যা আল্লাহ্‌ পাক 

নাধিল করেছেন। তার! বলে, আমরা বিশ্বাস করি তার উপর যা আমাদের প্রতি লাধিল হয়েছে। 

অথচ তার! অবিশ্বাস করে তা ব্যতীত্ত অন্য সব কিছুকে । অথচ তা সত্য এবং তাদের নিকট য! 

আছে তার সত্যতা বর্ণনাকারী । হে রাসুল, আপনি বলুন, তবে তোমরা কেলো ইতিপুর্বে 
লবীগণকে হত্যা করতে যদি তোমর। প্রকৃত মু'মিন হতে । 


CAT পা AY 551 2 aA ন 
Ugle 43-১1-13৩1 7: 455 [51 12-এর ব্যাথা £ 
আল্লাহ তাআলার বাণী- [৬ ২৮৪ 0515 (যখন তাদেরকে বলা হয়) এর অর্থ, 
হলো, যখন বনী ইসরাঈল গোত্রীয় য়াহুদীদের উদ্দেশ করে বলা হয়, হযরত রাসূলুল্লাহ সে-)-এর 
হিজরতের সময় বর্তমান ছিল, সে ফ্লাহ্দীদেরকে যখন বলা হলো ভোমরা ঈমান আনো অর্থাৎ 
আল্লাহ তাআলা হযরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছেন ভার প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন কর, তখন তারা বলল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি সে কিতাবের প্রতি, যা আমাদের 
প্রতি নাযিল হয়েছে । অর্থাৎ তাওরাতের প্রতি, যা হযরত মুসা (আ)-এর প্রতি নাযিল হয়েছে । 


টিক কাল তি পানি নী তা 


ও ৩৪1) 0০১ 3379815-৩র ব্যাখ্যা £ 


আল্লাহ তাআলার বাণী-.০*1) 51০2 0৪ ৮৪-%১এর অথ হচ্ছে ১০103 ৬03 4-৯২ 9 
এতস্তিন অন্য সব কিছুকে তারা অস্বীকার করে। অর্থাৎ তাওরাত ব্যতীত অন্য সব আসমানী কিভাবকে। 
ইমাম আবু জাণ্ফর তাবারী রে.) বলেন, এখানে ০*1১5গর অর্থ হলো, ১৭ ব্যতীত)! যেন 
উত্তম বভগ্ব্য দানকারী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলা হয় ৬৫ (১৩115৯51335 ৮(এ কথা ব্যতীত আর 
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সূরা বাকারা ১৭৫ 
কোন কিছু নেই)। যদ্দারা এ উদ্দেশ্য করা হয় ষে, বক্তার নিনন্ট এ কথা ছাড়া আর কিছুই নেই। 
আল্লাহ তাআলার বাণী 51) ১ ৬-১ ১ 5১+$- 5এর অর্থও অনুরূপ অর্থাৎ তাওরাত ব্যতীত অন্য 
কিতাবের সহিত তারা কুফরী করে এবং তৎপরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা কতক তাঁর রাসূলগণের প্রতি 
অবভীণ কিণ্ডাবসমূহকেও তারা অস্বীকার করে যেমন, কাতাদাহ রে) হতে বণিত, তিনি ৪) ০১ 9১89" 
এর ব্যাখ্যায় বলেন, তৎপরবর্তী বিতাবসমূহের সহিত ভারা কুফরী করে। আর আবুল আলিয়াহ রে.) 
হতে বণিত যে, তিনি বলেন, ২1751505১৮5 এর অধ, তৎপরবর্তী কিতাবের সহিত তারা 
কুফরী করে। অর্থাৎ ত্রাওরাতের পরবর্তী কিতাবের সহিত। 

আর রবী (র.) হতে বণিত, তিনি এ আয়াতাংনের ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ তৎপরবর্তী' কিতাবের 


সহিত তারা কুফরী করে । 


AJ rez cu Gadd ও পক পঠন 
টি (৫৯5 (5) (5১৮০০ এস)! ৯ এরর ব্যাঁধ্য। 8 
আল্লাহ তাআলার বাণী 1৮৫৯৭ তে 33/৯ 3-=!1 +৯3 (অথচ তা সত্য এবং তাদের 
নিকট যা রয়েছে তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী)-এর অর্থ হচ্ছে, তাদের উপর যে কিতাব অবতীর্ণ 
হয়েছে, তা ব্যতীত অন্য যে সকল কিতাব আল্লাহ তাআলা তার নবীগণের উপর অবতীর্ণ করেছেন, 
তা সত্য। আর এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা তীর উপদেশবাণী কুরআন মজীদকে উদ্দেশ্য করেছেন, 
যা মহা*্মদ (স.)-এর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে । 


যেমন সুদ্দী রে) হতে বণিত যে, তিনি আয়াত 0 ১-3110578195-51 পো) 0258 131, 
521) CASEY) soy hb এ 0 2781 000০ 5 15710 এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাহলো 
পবিত্র কুরআন । আল্লাহ তাজালা ইরশাদ করেন, “আর ভা সত্য এবং তাদের নিকট যে কিতাব 
রয়েছে ভার সত্যতা প্রতিপাদনকারী।” এখানে আল্লাহ তাআলা ৮৫৯১৮8154৮৮ তোদের নিকট 
বিদ্যমান কিতাবের সত্যতা প্রতিপাদনকারী) এজন্য বলেছেন, যেহেতু আল্লাহ ভাআলার এক কিতাব 
অন্যকিতাবের সত্যতা প্রতিপাদন করে । তাই ইনজীল ও কুরআন মজীদে হযরত মুছাশ্মদ (স-)-এর 
অনুসরণ করা, তার প্রতি ঈমান আনা আর ঘিনিষে শরীঅত নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন তৎপ্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করার জাদেশ রগ্নেছে। একই ভাবে এ সকল বিষয় সংক্রান্ত আদেশ হযরত মুসা 
(আ.)-এর প্রতি নাযিল ভাওরাতের মধ্যেও উল্লিখিত হয়েছে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা য়াহ্দীদেরকে 
লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন, যখন ভিনি তাদেরকে তাওরাত কিভাব যা মূসা (আ.)-এর উপর 
নাযিল হয়েছিল এবং অন্য নবীগণের প্রতি নাখিলকত কিতাব সম্পকে এ সংবাদ দিয়েছেন মে, 
তা সত্য ও তাওরাতের সত্যতা প্রতিগাদনকারী অর্থাৎ গে কিতাব এ বিভাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, 
যে ব্যাপারে যাহ্‌দীগণ খিগ্যারোগ ঘরে খাকে। (ভিনি বলেন), আর এ হলো আল্লাহ ভাআলার পক্ষ 
হতে এ সংবাদ দান করা যে, ইনজীগ্ কিতাব ও কুরআন শজীদের প্রতি মিখ্যারোপ করার প্রশ্নে তারা যে 
অবস্থানে আছে তাওরাতের প্রতি যিথ্যারোপ করার প্রশ্নেও ভারা ঠিক একই অবস্থানে রয়েছে ॥ আর 
তা আল্লাহর প্রতি অবাধাতা, তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ ও প্রেরিত রাসূলগণের প্রতি শু তারই 


সাক্ষ্য বহন করে। 
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4A ASB ৮ চিঠি A FA “Ae CA ১১ ‘AA 2 
01555 Fe (5 ol গু ৩৭ 1 51055) | ৩১548) [ ld চি মূ “এর স্যাঁপ 5 518 


শা লা 


আগ্নাহ তাআলার বাণী 3 0) নি sd -এর অর্থ হলো, হে মৃহাম্মদ সে)! বনী 
ইসরাঈল গোত্রীয় রাহ্দীদেরকে বলুন, যখন আপনি তাদেরকে বলেন, ভোমরা আল্লাহ তাআলা ঘা নাথিল 
করেছেন, তার উপর ঈমান আনো, ভখন তাঁরা বলে, ‘আমাদের গ্রতি যা নাধিল করা হয়েছে, তার প্রতি ঈমান 
আনি!’ হে য়াহুদীরা ! ! যদি তোমরা আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি যা নাহিল করেছেন, তার প্রতি 
ঈমানদার হও, তবে কেন তোমরা তাঁর নবীগণকে হত্যা করলে? অথচ আল্লাহ তাআলা তোমাদের 
উপর যে কিতাব নাযিল করেছেন ভাতে তাদেরকে হত্যা করা হারাম করে দিয়েছেন। বরং ভাতে 
তোমাদেরকে তাঁদের অনুসরণ করা, অনুগত হওয়া ও তাদের প্রতি আস্থা স্থাপনের আদেশ করা হয়েছে। 
আর আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে “আমরা ঈমান আনব’ তাঁদের এ দাবীতে মিথ্যাবাদী রাপে চিহি'তি 
করা এবং তাদেরকে লজ্জা দেওয়া হয়েছে ! যেমন, সুদ্দীয়ে) হতে বণিত, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় 
বলেন, আল্লাহ তাআলা তাদের অর্থাৎ ফ্াহ্দীদেরকে লঙ্জা দিয়ে ইরশাদ করেন, যদি তোমরা মুর্খমন 
হও, তবে তোমরা কেন ইতিপূর্বে আল্লাহ তাআলার নবীগণ্কে হত্যা করলে £ কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, 
তাদেরকে সম্বোধন কারে কিরাপে এর্যপ বলা হয়েছে 3 ০০ ৯1-731 053-59 4 কেননা, 
এ আগ্কাত্তাংশে খবরের সূচনা করা হয়েছে (08৮০৭) ভবিষাত ক্রিয়া বাচক শব্দ দারা অথচ 
অতঃপর সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তদুভরে বলা যায় যে, আরবী ভাষাবিদগণ এর ব্যাখ্যায় একাধিক 
মত্ত প্রকাশ করেছেন ॥ বসরার অধিবাসী কিছু সংখ্যক বাাকরণধিদ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
bond 05. 401 216-2761 038 ০ (তবে কেন তোমরা ইতিপূর্বে আল্লাহ তাআলার নবীগণকে 
হত্যা করেছিলে?) যেমন, আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন ৩৮ Lb La 19 15-এরক্র 
অর্থ হয়েছে ০৪৮ না! এ ৩1১০ 15 শেয়তানেরা যা আদুত্তি করেছে, তারা তা অনুসরণ করেছে ।) 


আর যেমন কবি বলেছেন 


হাতি 93 হয ated OF ভহারল দোহা ও palates 


“আমি সে নিকুচ্ট লোকটির সম্মুখ দিয়ে পথ অতিক্রম করি, যে আমাকে গালি দেয়। a তাকে 
অতিক্রম করে গিয়েছি এবং বলেছি, আমাকে উদ্দেশ্য করা হয়নি।” এখানে শা ও দ্বারা 
৩১১৯ ১5) 5 অথ পরিগ্রহণ করা হয়েছে। আর পরবতী! উল্লিখিত ০৭৫৪ মার দ্বারা তা 
ইঙ্গিত দান করা হয়েছে। কেননা, সে 4:৪ ৫৮! বলে নাই। 
আর কেউ কেউ এরূপ ধারণা করেছেন যে, এু্ঠ ও 0৯5 কখনো কখনো বর্তমান 
ও ভবিষ্যতকাল একই অর্থে ব্যবহাত হয়ে থাকে। তারা তাদের এ মতের সমর্থনে কবির কবিতা 
দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। কবি বলেন 
০৪ 0 005 4 শত তিল 5-591 + (লিও SIR পিজি উ ৪5 
উল্লেখ্য যে, এখানে ৮2 ৬ 915 বাক্যাংশটি ১_০ ৫৪ ০১৩৬ অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। 
অনুরাগ তাঁরা কবি হুতাইয়্যাঃ-এর নিম্নোক্ত কবিতা দারা দলীল পেশ করেছেন £ 
dad md See) OF + ভাই) ০82 7 58 হক । Jog 
এখানে ১৫৪ শব্দটি ১$১ অর্থে ব্যবহাত হয়েছে৷ তদ্রপ তানা এক কবি বলেছেনঃ 
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ডঃ 
OBS ও sl! + Nl ০০৪০৮] VY or thd 


নকনীর যে, কবি এখানে প্রথমে ১২2! তিধা ভবিষ্যত কারক্ঞাপক ক্রিয়া বাবহার করেছেন, 
অথচ এরপর ৩4! বলে অতীত কালজাপক শব্দ ব্যবহার করেছেন । 


আর কিছু সংখ্যক কুফাবাসী আরবী ব্যাকরণবিদ বলেছেন যে, এ আয়াতে 09-1335 5 
08০০৯ ১ !:-51 তাদেরকে ভবিষ্যত কাল (1-৮85৮5) জাপক ক্রিয়া ছারা গন্দোধন করা হয়েছে, 
কিন্ত ভার অথ অভীত্তকাল (৬৮,) বুঝান হয়েছে। যেমন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে তার অতীত 
কোন কর্মের জন্য কঠোর সমালোচনা করে বলে 8 ৮ ৮ ০11 এস এক pls ক তি pl এসএ 5 
(তোমার প্রতি পরিতাপ, তুমি কেন মিথ্যা বলেছ এবং মানুষের নিকট নিজেকে হিংসার পান্রে পরিণত 
করেছ )। লক্ষণীয় খে, এখানে ৮45 ও ১৯১-০১ শব্দ দুটি যথাক্রমে ০:55 ও ==>; অর্থাৎ 
অত্রীত কালজ্ঞাপক ক্রিয়াপদ রূপে ব্যবহাত হয়েছে। আর যেমন কোন কবি বলেছেন £ 


14০8 ৮৪5০8 201৮ একট 8৯ ই তে এন এলি 151 


এখানের ৫১4-৮ তে শব্দটি যদিও ভবিষ্যত কালজ্ঞাপক, কিন্তু তার অতীত কালের অর্থই 
ধরা হয়েছে। আর জন়্নাভ কারা সম্পূর্নরাপে অতীতকালীন ক্রিয়া! তা এজন্য যে, এর অধ সুবিদিত 


তাই এরাপ ব্যবহার বৈধ হয়েছে। এবাপ ব্যবহার তুমি উমর (রা )-এর জীবনীতে লক্ষ্য রে থাকবে 
৬:০২ ৪৭) গে বাকো। যার অর্থ হলো তত 2১৯০ পার যেহেতু উমর রো.)-এর বি 
অতীতকালীন হওয়ার প্রশ্নে কোন সন্দেহের উদেক হয় না এবং দ্বারা ধারগায় তা ভবিখাত কালীন 
বিষয় হিসাবে বুঝায় না, সেহেতু ৪ তক 1 তি OAT চাকএর মধো ০৪ *শাগর 
সাথে ১৯-দ% ১-এর ব্যবহার সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে। 


৭১ 


যাদেরকে হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তারা হত্যাকারী নয়। তাদের পূর্বপুরুষরাই 
নবীগণকে হত্যা করেছে, যারা অতীত হয়ে গেছে। এরা সে হত্যাকাণ্ডে সন্তুষ্ট রয়েছে। তাই তাদের 
প্রতি হত্যাকে সম্পকিভ করা হয়েছে । 

আর আমাদের মতে, এক্ষেত্রে সঠিক বক্তব্য হলো আল্লাহু তাআলা বনী ইজরাউলী এসব 
রাহ্বীকে সম্বোধন করেছেন, যারা হযরত রাসূলুল্লাহ সে)-এর যুগ পেয়েছে এ কারণে তিনি তাদেরকে 
সূরা বাকারা ও অন্যান্য স্রাসমূহে সম্বোধন করেছেন। এই অন্বোধন ছিল তাদের পূর্বপুরুষদের 
প্রতি তার অনুগ্রহরাজি প্রসঙ্গে এবং তাদের পূর্বপুরুষ কতৃক তাঁর অনুগ্রহরাজির অব্ুতঙ্ঞতা, 
তার অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়া ও তাদের দ্বারা আল্লাহ ও রাসুলের অবাধাতায় দুঃসাহস দেখান গ্রে । 
আর সে সগ্ধোধনকে বর্তমানে এ সব ব্যক্তির প্রতিও সম্পকিত করেছেনা এর উদাহরণ যেমন আরবদের 
একদল অন্য দলকে সম্বোধন করে বলে থাকে, 145 5155৮ 148 pate! হস (আমরা অমুক সময় 
তোমাদের সাথে এই এই করেছি)। আর 1455115" 145093৬১ ০7৮55 (তোমরা অমুক্ক সময় আমাদের 
সাথে এই এই করেছ।)। যেমন আল্লামা তাবারী রে.) বলেন, আমি আমার এ কিতাবে এ প্রসঙ্গে একাধিক 
স্থানে আলোচনা করেছি। এর দ্বারা তারা এখন মনে করে থাকে যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা তোমাদের 


২৩-- 
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পূর্বপুরুষের সাথে এসব করেছেন, আমাপের পূর্ববর্তীরা তোমাদের পূর্ববরতীদের সাথে এরাপ করেছেন । 
তদ্রুপ এখানেও আল্লাহ তাআলার বাণী 275০4 31 ৪51 091:3 ৮০-এর অর্থ হলো, “তবে 
তোমাদের পৃবপুরুষরা কেন আল্লাহ পাকের নবীগপকে হত্যা করেছিল” যদিও বক্তব্যটি সম্বোধন - 
বগরিগণকে অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদগানমূলক শব্দ যোগে প্রদত্ত হয়েছে, কিন্তু এর দ্বারা আল্লাহ 
তাআলার পক্ষ হতে তাদের পূর্বপুরুষদের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ দানই উদ্দেশা। যেমন, ইতিপূর্বে 
উল্লেখ করা হয়েছে সুতরাং তৎসঙ্গে 458০4 শব্দের প্রয়াগ শুদ্ধ হয়েছে। যেহেতু এর অথ হচ্ছে 
027 ow Bl টা oS Nal এস ডি 45 -বলুন, তাহলে তোমাদের পূর্বপুরুষগণ আল্লাহর 
নবীগণকে ইতিপূর্বে কেন হত্যা করেছিল? যেহেতু এটা সুবিদিত যে, এক ৩১ 2০) 2৩1 O30 লেঃ 
দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ওদের পূর্বপুরুষদের কার্যকলাপ সম্পকে সংবাদ দান করা। আর ৩ ০০ 
ইতিপূর্বে শব্দের ব্যাখ্যা হলো (শা 17৯ এ 04 (আজকের পূর্বে)। অর্থাৎ অতীত কালে। আর 
আল্লাহ তাআলার বাণী 5:১4 $* নত 01-এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের ধারণা মত্ত তোমরা যদি 
সত্যই তোমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা খা অবতীর্ণ করেছেন, তার উপর ঈমান রাখ। আর এর 
দ্বারা য়াহ্দীদের মধ্য হতে যারা হযরত রাসুলুত্রাহ (স)-এর যুগ পেয়েছে, তারা এবং তাদের 
পূর্বপুরুষগণ উদ্দেশ্য অর্থাৎ হেয়াহ্দী।ষদি ত্রোনানের পূর্বপুরুষগণ মু'মিন হয়ে থাকে এবং তোমরা 
নিজেরা মু'মিন হও. যেমন তোমাদের ধারণা, (তবে কেন তোমাদের পুর্বপ্রুষগণণ আল্লাহর নবীগণকে 
হত্যা করেছে? ) তাদেরকে যখন বলা হয়েছিল এ] } ১০-31১৯ 1৯:51 (আল্লাহ তাআলা ঘা 
অবতীর্ণ করেছেন,তার উপর ঈমান আনয়ন কর্ন ।) তখন তারা যেই বলেছে 5০৮ ০571 0৮2 ০ 5 
(আমরা আমাদের উপর অবতীর্ণ শরীঅত বা কিতাবের উপর ঈমান আনয়ন করেছি), ডিক সে 
মৃহ্তে আল্লাহ তাআলা তাদের পূর্বপুরুষগণণ কুক তার নবীসণকে হত্যা করার ঘটনা উল্লেখের 
মাধামে তাদেরকে লঙ্ঞা দান করেছেন ॥ কেননা, তারা তাদের পূর্বপূরুষগ্রণের অনুসারী ছিল, যারা 
নবীগণের হতায্স জড়িত ছিল। তারা বলেছে যে ১০৮4১7114০7 (জামাদের প্রতি যা অবতীর্ণ 
হয়েছে, আমরা তৎপ্রতি ঈমান আনয়ন করেছি ।) আর ত্রারা তাদের কার্যকলাপের প্রতি সন্ত্রষ্ট ছিল। 
তাই আৱাহ তাআলা তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, যদি তোমরা তোমাদের যেমন ধারণা সত্যই 
মূ’মিন হও, তবে কেন তোমরা আল্লাহর নবীগণকে হত্যা করাকে পসন্দ কর? অর্থাৎ তোমাদের 


পূর্বপুরুষদের হত্যাকাষে সন্তজ্ট থাক? 


(লে চিত A AANA 52 ছিলে ud 1 ৩৮7 TAB 19 পাল Aes 


rls তি ur 05) 16) ১১1 ঘট ০১১৫) ls I (5 ৪৮১ 55)১ (52) 
লা 8৯5 1 
০ welt 


(৯২) এবং নিশ্চয় মুস! তোমাদের নিকট স্পট প্রমাণাদি আগমন করেছেন। ভার 
অধর্তমানে তোমরা গো-বওসকে উপাপ্যরূপে গ্রহণ করেছ। €তামরা ছিলে যালিম। 
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toch LAE AI এপ উপ 
০০45%)0 5 piel এ৯১০এর ব্যাখ্যা ঃ 


আল্লাহ তাআলার বাণীঃ ০192৮ 0৭ এক 5:৮ 5৪ এ অর্থ, হযরত মূসা ভ্রোটতোমাদের 
নিকট স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আগমন করেছেন, যা তার সত্যতা ও তাঁর নবুওয়াতের যথার্থতা 
প্রমাণ করে । যেমন তার লাঠি যা মন্ত অজগর সপে পরিণত হয়েছে, তাঁর হাত যাকে তিনি 
প্্যক্ষকারীদের জন্য শ্বেতশুভ্র রাপে বের করেছেন, সমুদ্রকে বিভক্ত করা এবং তার যমীনকে 
শুষ্বঃ জুনপথে পরিণত করা, ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ ইত্যাদি নিদর্শনাধলী যা তার সত্যতা ও তার 
নবুওয়াভের যথার্থতা প্রমাণ করেছে । আর এ সকল মুগজিঘা বা জলৌফিক ঘটনাকে ৩ ৮.৪২ 
(স্পষ্ট নিদর্শনাবলী) ব্লার কারণ, এগুলি তৎগ্রতি দৃষ্টিদানকারীর জন্য এ কথা স্পষ্ট বিশ্বত 
করে দিগ্সেছে যে, এগুলো! মু'জিখা। আল্লাহ তাআলা ক্ষনতা দান না করলে কারো পক্ষে এসব ঘটনা 
ঘটানো সম্ভব নয়! আর ৩ ৮5]! শব্দটি 25:-এর বহুবচন যেমন, 25৮-এধ বহুবচন 1৮ _। 
ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র.)-এর মতে আঁয়াভাংশের অর্থ £ নিশ্চয় তোমাদের নিকট হে বনী 
ইসরাঈল গোত্রীয় যাহ্দীগণ! স্পষ্ট নিদর্শনাবলীজহ হযরত মুসা (আ.) তোমাদের নিকট আগমন 
করেছেন। যা তার বিষয়সমূহ, তার সত্যতা ও তার নবুওয়াতের যথার্থতা গ্রমাণকারী। 
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আর আল্লাহ তাভালার বাঁণী-- ৭5 2 0৭ ৮11 (১ ১৯] ঢেশ এখানে আল্লাহ তাআলা 
তাদেরকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন, ভোমরা মুসার পরে গোবৎসকে উপাস্য রাপে গ্রহণ করেছ। 
এ অর্থ তখন হবে, যখন 5 4৯: ওপার মধ্যকার 5 সর্বনাম দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-কে 
বুঝান হয়। আর হযরত মূসা (আ.)-এর পরে এজন্য বলা হয়েছে, যেহেতু হযরত মূসা (আ.) 
যখন তাদের থেকে আলাদা হয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে স্বৃত.অল্ীকার পূরণে অগ্রসর হয়েছেন, তখনই 
তাঁরা গোবৎসকে উপাস্যরাপে গ্রহণ করেছিল। যেমন, ইতিপূর্বে আমিও এ কিতাবে তার আলোচনা 
করেছি আর-এও বৈধ হতে পারে যে০১৯ই ৩*এর মধ্যকার ০ অর্বনামটি ছারা তার আগমনকে 
বুঝান হবে। তখন অর্থ দীড়াবে, নিশ্চয় তোমাদের নিকট হযরত মূসা আআ.) ম্পম্ট নিদর্শনাবলী 
সহ আগমন করার পরেও তোমরা বাছুরের পুর্জা করেছ! যেমন বলা হয়ে থাকে 8 £2 5 ত 
যার অথ হচ্ছে এ: ৬৯ ১ (আমি তোমার আগমনকে অপসন্দ করেছি। ) 


পণ ঠিডি চিঠি উপ ্তঁ 
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তোমরা যে গোবৎস পুজা করেছ, তা ছিল অন্যায় কাছ, যা তোমাদের জন্য অনুচিত ছিল। 
কারণ আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করা সমীচীন নয়। আর এতে আল্লাহ তাআলার 
পক্ষ হতে য়াহুদীদের প্রতি ভৎ'সনাও তাদেরকে লজ্জা দান করা হয়েছে । আর এতে তাদেরকে জানিয়ে 
দেওয়া হয়েছে খে, তারা গোবৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে যাকরেছে, তা তাঁদের ক্ষতি বা উপকারের ক্ষ মত! 
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রাখে না। তারা এ কাজ করেছে এমন অবস্থায়, যখন তারা জানতে পেরেছে যে, তাদের প্রতিপালন 
তিনিই, যিনি বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটন ও দুঃসাধ্য কাজ সম্পাদন করেল, যা মূসা আ১-এর হত্তদ্বয়ের 
মাধ্যমে প্রকাশিত করেছেন। সেগুলি এমন কাজ, যা আল্লাহ তাআলার সুজ্টির মধ্যে কেউই করতে 
সক্ষম নয়! আর যা ফিরআউন ও তার £সন্যদল তাদের প্রভাপ-প্রভিপত্তি সত্বেও এবং তার 
অনুসারীদের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও করতে সক্ষম হয়নি। আর আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাদেরকে 
এ সংবাদ দান করা যে, তাদের যুগ তার নিকটতম থুগ যখন তারা আল্লাহ তাআলার বিস্ময়কর 
হুকুমের মধ্য হতে অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করেছে। আর তারা হযরত মৃহান্মদ (স.)-কে: মিথ্যারোপ 
করেছে এবং তাদের কিভাবে তার গুণাবলী ও প্রশংসুয় যা উল্লেখ রয়েছে, তা অন্বীবার ন:রা ভাদের 
জন্য পরবর্তী ব্যাপার ছিল হযরত মূসা জো.) এও তীৰ প্ৰতি নাষিলকৃত বিভাবের শিক্ষাকে অস্বীকার 
করার তুলনায়। | 
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৯৩) আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের নিকট থেকে ভঙ্ীকার নিয়েছিলাম 

এবং ত:ব (পাহাড় )-কে তোমাদের উপরে তুলে ধরেছিপাঘ। বলেছিলাম, আমি তোম।দেরকে 

য। দিলাম তা দৃঁঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং শ্রবণ কর। তার! বলল আমর! শুনলাম ও অমান্য করলাম । 
আর তংদের কুফরীর কারণে তাদের অন্তরসমূহে গরুর বাছুরের প্রীতি সিঞ্চিত হয়েছিল। 

আপনি বলুন, যদি তোমরা মুমিন হও, তবে তোম।দের ঈমান ঘ। দিদেশি করে, তা কতই না 


নিকৃষ্ট 
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লী 


আল্লাহ তাআলার বাণী (০ 5551 515 এর অর্থ, ৷ 5১-5315 (আর সমরণ কর), 
যখন আনি ভোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি এ মর্মে যে, চিএ 1৮1 5০৯ আগ 
আমার নাযিলকৃত তাওরাতের মাধ্যমে যা নাযিল করেছি, ভা গ্রহণ ব্রার ব্যাপারে আমি তোমাদের 
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নিকট থেকে যে প্রতিশ্চতি নিয়েছি তা স্মরণ কর। এ জন্য যে, তাতে আমার যে আদেশ রয়েছে 
তোমরা সেমত আমল করবে এবং আমি যে জম্পকে তোমাদেরকে নিষেধ করেছি, তা হতে বিরত 
থাঁকবে। তোমরা দৃঢ়তা ও আগ্রহ সহকারে আমল করার ব্যাপারে অঙ্গীকার বারেছ। আর ভা হলো 
আমি তোমাদের মাথার উপর পাহাড়কে তুলে ধরেছিলাম। 


এবং আল্লাহ তাআলার বাণী 15০15 এর অর্থঃ আর ভোমরা শোন, যা আমি 
তোমাদেরকে আদেশ করেছি, আর ভা আনুগত্যের সাথে গ্রহণ কর! যেমন এক ব্যক্তি অপর 
ব্যক্তিকে আদেশ হিসেবে কিছু বললে তার উত্তরে বলে 5৯৮15 ৮৯০০ - এর অর্থ আম তোমার 
নির্দেশ শুনলাম এবং পালন করলাম। যেমন কবি রাজি বলেছেন = 
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“শুনা, পালন করা ও স্বীকার ক্ষরে লওয়া বনী তামীমের জন্য উত্তম ও নিরাপদ” এখানে 
; (শ্রবণ করা) দ্বারা শত বস্তু গ্রহণ বরা এবং যা আদেশ করা হয়েছে তা পালন করা উদ্দেশ্য। 


CE 
তদ্রপ আল্লাহ্‌ তাআমার বাণী 1৮০০1 এর অথ যা তোমরা শুনেছ, তা গ্রহণ কর এবং 


তদুপরি আমল কর। 

(আল্লামা তাবু জাফর ভাবারী বলেন,) সুতরাং ভাফাভের অর্থ হচ্ছে, স্মরণ কর,যখন আমি 
তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম ষে, আমি ভোমাদেরকে হা প্রদান করেছি, তাবে দুঢরপে গ্রহণ 
করবে। আর তোমরা যা শ্রবণ করেছ, অপনুযায়ী আমল করবে এবং আল্লাহ ভাআলার আনুগত্য 
করবে। আর একারণেই আমি তোমাদের মাথার উপর তুর পর্বভকেউদ্িত করেছি। 





আল্লাহ তাআলার বাণী ৮৯৮৮ 151 ৮৪ এখানে বক্তব্যটি ৮; বা নাম পুরুষের পক্ষ হা 
সংবাদদান রাপে উক্ত হয়েছে, অথচ বক্তব্যের সুচনা ১0৬৯ বা মধ্যম পুরুষের মাধ্যমে সে 
এটা তারই আওতাভুক্ত যে সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ নাহি যে, বক্তব্যের সুচনা যদি ঘটনা বর্ণনা 
হিসাবে হয়, আরবগণ ভাতে ৮০০ বা মধ্যসপুরুষ যোগে বক্তব্য দান করে অতঃপর ভা হতে _.04 তথা 
নাম পুরুষ সম্পকে সংবাদদানমূলক বক্তব্যে ফিরে আসে, অতঃপর = = বা মধ্যম পুরুষের প্রতি 
সম্বোধনরাপে বক্তব্য পেশ করে, যেমন ইতিপূর্বে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। উল্লেখ্য যে, 
আরবী অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় তাকে ইলতিফাত 61451) বা বক্তব্যের গতি পরিবর্তন বলা 
হয়। তত্রপ এ আয়াতেও তাই করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তাআলার বাণী ~~ Va পল] 51 ৪ 
এর অথ (7/১-৯৩ পেশি ৮৬ (আমি তোমাদেরকে বলেছি, অতঃপর তোমরা উত্তর দিয়েছ)। আর 
‘আল্লাহ তাআলার বাণী ৮৯44 1১7) (তারা বলেছে, আমরা শ্রবণ করেছি) অর্থ আল্লাহ তাআলার 
তাওরাতে খা আছে তদনুযায়ী আমল বরা ও তার আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য য়াহুদীদের থেকে 
যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে খবর দেওয়া। আর খবরটি হলো, যখন তাদেরকে এ আদেশ 
করা হয়েছে, তখন তারা বলেছে যে, আমরা আপনার থা শুনেছি এবং আপনার আদেশ অমান্য 
করেছি । 
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আল্লাহ তাআলার বাণী (৯ ০৪৩ 9৯1 তেই 275 581200415 (আর তাদের কুফরীর 
কারণে তাদের অন্তরসমূহে গোবৎসপ্রীতি সিঞ্চিত হয়েছে) এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক 
মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কেউ বলেছেন, এর অর্থ, Jl লেল পি 515 ৪1১3 ১।৪ 
তোদের অন্তরসমূঘে গোবৎসের প্রীতি সিঞ্চিত হয়েছে )। অর্থাৎ =! ! (গোবৎস) শব্দ দ্বারা 
1০> (গোদৎসপ্ৰীতির) অর্থ পরিগ্রহণ করা হয়েছে। যাঁরা এ বক্তব্য দিয়েছেন, তাঁদের বক্তব্যের 
সমর্থনে দলীলঃ হযরত কাতাদাহ প্লে) হতে বর্ণিত, তিনি 1121 rt ILS lols 
এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ॥_:1 57581) 47115 a এই গা 1578 5217তার আক্সণ তাদের 
অন্তরের অন্তত্তলে পৌছেছে। হযরত আবুল আলিয়াহ রে.) হতে বণিত, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
[৮৯ ১:৪৩ =} == 15 3০51 তাদের কুফরীর কারণে তারা গরুর বাছুরের প্রীভিতে মত হয়ে 
গেছে। হযরত রবী রে.) হতে বণিত,তিমি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 1€ ২ ০৪ mal! আপা 021 
_-তাদের অন্তরসমূহে তারা গোবৎসপ্রীতি সিঞ্চিত করেছে। আর অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, 
এর অর্থ, তারা সেই পানি পান করেছে, যাতে বাছুরের ছাই নিক্ষিপ্ত হয়েছে। যারা এমত পোষণ 
করেন তাদের কথা ঃ হযরত সুদ্দী বরে.) হতে বণিত, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যখন হযরত মুসা 
(আ.) তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসেন, তখন ভিনি সে বাছুরটিকে ধরলেন, যার নিকট তারা 
উর্পাসনারত ছিল এবং তিনি সেটাকে যবাহ করে পুড়িয়ে ফেললেন। অতঃপর ছাইগুলোকে সমুদ্রে 
ফেলে দিলেন। ফলে সমুদ্রের কোন অংশ বাকী রইল না যাতে ছাই পৌছায়নি। তারপর হযরত 
মুসা (আট) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, সমুদ্রের পানি হতে পান কর। তখন তারা পান 
করল। যে উক্ত বাছুরকে ভালবাসত, তার বেলায় সে পানি স্বর্ণের পাপ ধারণ করল। এমমেই 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন ॥-৪ ০২ এইস | ৮৭ তর এজ 55137415 --ভাদের অন্তর- 
সমূহে তাদের কুফরীর কারণে গোবৎসপ্রীতি সিঞ্চিত হয়েছে। হযরত ইব্‌ন ভুরায়ছ হতে বণিত, 
তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যখন বাছুর ভস্ম করে ফেলা হয়েছে, তখন সেগুলোকে সাগরে নিক্ষেপ 
করা হয়েছে। আর তারা পানির প্রবাহের দিকে অগ্রসর হয়ে পেট ভরে পানি পান করেছে। 
এতে তার প্রতিক্রিয়াক্স তাদের মধ্যে কাপুরুষতা স্থল্টি হয়েছে। 
ইমাম আবূ জাংফর তাবারী রে) বলেন, এ উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে উত্তম হলো যারা এর ব্যাখ্যায় 
এ পি ০৪5 55191549 তোদের অন্তরসমূহে গোবৎসন্্রীতি সিঞ্চিত করেছে।) এই বক্তব্য দান 
করেছেন, তাদের ব্যাখ্যা ॥ কেননা, পানি সম্পর্কে এরাপ বলা হয় না যে 4.45 sf UNS ood! 
(অমুক তার অন্তরে পানি সিঞ্চিত করেছে।) বরং প্রীতি বা ভালবাসা সম্পর্কেই এরাপ বলা হয় যে, 
1১5৮০ ১১৬ ৮ ৬১৫1 ভেমুকেব্র অন্তর অমুকের ভালবাসা সিঞ্চিত করেছে।) এ অর্থে যে, সে তার 
দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়েছে এমন কি তা তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং তার অন্তরের সাথে মিশে 


গেছে। যেমন কবি ষূহায়র বলেছেন -- 
*1১এ)১] ১5 4.3 0458 cls শা 07০1১ m= dx} ie এ০১সস$ 
(আমি প্রগাঢ় ভালবাসার পর তা হতে সুস্থ হয়েছি । আর ভালবাসা এমন নিরাময়ী ওষুধ, যাতোমার 


অজ্ঞ পান করে 
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স্রা বাকারা ১৮৩ 


ইমাম আবূ জাফর তাবারী রে) বলেন, কিন্ত আয়াতে ৮=!! (ভালবাসা) শব্দটি এজন্য 
উল্লেখ করা হয়নি যে, শ্রোতার বোধশক্তিই বক্তব্যের অথ বুঝবো নেওয়ার জন্য ঘথেস্ট। যেহেতু 
একথা সুবিদিত যে, অন্তর গরুর বাছুর পান করে না। আর অন্তর তা থেকে যা পান করে 
পরিতিপ্তি লাভ করে তা হলো, তার প্রীতি ও ভালবাসা, যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেনঃ 

ml 8০৮০৬ BUNA ৮৯০51 cep ls 
“আর তাদেরকে সেই জনপদবাসীদের সম্পকে জিক্তাসা কর, যারা সমুদ্রের তীরে বসবাস ক্ররত।” 
(সূরা আব্রাফ ৭/১৬৩) 
অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেছেনঃ 

gas 05131 Alas ls BT lll) bess 

“যে অনপদে আমরা ছিলাম, তার অধিবাসিগণকে জিডাসা করুন এবং যে যাত্রীদের সাথে আমরা 


এসেছি তাদেরকেও।” সুরা মুসুফ ২২/৮২) 
অর্থাৎ আয়াত দুটিতে ১ ১:১1 এর স্থলে শুধু 2১ উল্লেখ করা হয়েছে এবং শ্রোতার 


বোধশক্তি' এতটুকু বুবো নেওয়ার জন্য যথেষ্ট বলেই ১1 শব্দটির উল্লেখ করা হয়নি । তদ্র'প 
আলোচ্য আয়াতেও 0%৯:1 ০” এর স্থলে শুধু ওজসা। উল্লেখ করে শ্রোতার বোধশক্তির উপর ছেড়ে 
দেওয়া হয়েছে। 
আর যেমন কোন কবি বলেছেন_ 
Jmol o- 31 + Wl ১১51 ৪০ gS) 


৪ 


লক্ষণীয় যে, এখানে ১5০) দ্বারা ১১০) == উদ্দেশ্য। আর ১১০1০ এর স্থলে শুধু ১১০1 উল্লেখ 
করেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, ঘেহেত্‌ শ্রোতা এটুকু উপলব্ধি করতে সক্ষম যে, কবি ১১০) ৩ 
বলে কি উদ্দেশ্য করেছেন। আর কবিতাটকে কোন কোন, সংস্করণে ৮/১ ১4) ০৯ ও) 


রাপেও উধৃত করা হয়েছে। এ 
আর আরবদের মধ্যে এরাপ বলার প্রচলন রয়েছে যে, তারা বলে থাকে রত 01 এ) ০০1১1 


less ras dR ocd 1 
“তুমি যদি দানশীলতা দেখতে চাও, তবে হারম নামক ব্যক্তি অথবা হাতিম তাঈর প্রতি লক্ষ্য কর।” 
এভাবে তারা }= (ক্রিয়ার) উল্লেখ না করে =! এর (বিশেম্যের) উল্লেখ যথেষ্ট মনে করেছেন। 
যখন সে বিশেষ্যটি বীরত্ব বা দানশীলতায় কিম্বা এতদৃসদৃশ গুণের সাথে প্রসিদ্ধি লাভ করে! আর 
এ প্রসঙ্গে যেমন কোন কবি বলেছেন -- 

৮3) [এ] 9 ৮০৮ ! -১ ১০15 + 533 ০1০০৯ ঃ ১৩ এ ১ EE 
লক্ষণীয় যে, এখানে ৯০৮ 5 ১ ১2-এর স্থলে শুধু ॥ «৮-এর উল্লেখই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। 

পাজি চির 57) A 2৩ নি A 55 এর 7A A) 

0 ube fx pS 1 525 ৮৪21 ৪42 ৮5)০ ও: ৫5-্র ব্যাখ্যা! £ 


রশ পি শা 


আল্লাহ তাআলার এ বাণীর অর্থ হলো, হে মুহান্মদ সে)! আপনি বনী ইসরাঈল গোত্রীয় 
য়াহ্‌নীদেরকে বলুন, তোমাদের ঈমান তোমাদেরকে যে সম্পর্কে আদেশ করে, তা কতই না খারাপ! 
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১৮৪ তাফসীরে তাবারী 


আর তা হলো, ঘদি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলার নবী-রাসূলগপ্রণকে হত্যা করতে, তান কিতাবের প্রতি 
মিখ্যারোপ করতে, তার পক্ষ হতে নবী-রাসূলগণ যে সবল বিধান আনয়ন করেছেন, a 
করতে আদেশ করে। আর এখানে তাদের ঈমান দারা তাদের বিসান উদ্দেশ্য, কেননা, ভারা ধারণা 
করে খে, তারা আল্লাহ্‌র কিতাবে বিহ্বাসী। যেহেতু যখন তাদের বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ 
তাআলা যা অবভীর্শ করেছেন, তার উপর ঈমান আনো, ভখন তারা বলে যে, আমরা আমাদের 
উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার উপর ঈমান এনেছি 

আর আল্লাহু তাআলার বাণী ০০47 ৮-551 যেদি ভোমরা ঈমানদার হও)-এর অথ 
হলো, তোমাদের ধারনানুঘায়ী আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর যা অবতীর্ণ করেছেন, তার প্রতি 
বিশ্বাসী হও । আর এ বাণী দ্বারা মূলত আল্লাহ তাআলা তাদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন । 
কেননা, তাওরাত এ সকন কাজ হতে শিষ্েধ করে এবং তার বিপরীত আদেশ করে । আর আল্লাহ 
ভাআরা তাসেরকে সংবাদ দিসেন যে, যদি তাওরাতের প্রতি তাসের বিশ্বাস তাদেরকে এসকল কাজের 
আদেশ করে, তবে তা হবে নিক্কতই বন্ত। প্রস্কতপক্ষে আলাহ তাআলা তাওরাতে অপসন্দ্নীয় কোন 
কের আদেশ করেছেন, এমন ব্যাপার নয়। আল্লাহ তাআলার অপসন্দীয় বিষয়ের আদেশ তাওরাতে 
আছে বনে বিধাস করা, তাঁর আদেশের বিপরীত কাজ বুঝায় ! আর তা তার পক্ষ হতে তাদেরকে 
একথা জানিয়ে দেওয়া যে, যা তাদেরকে এসকল কাজের আদেশ করে, তা হলো তাদের কুপ্রবৃত্তি। 
আর ঘা তাদেরকে এসকল কাজে উদ্বুদ্ধ করে, তা হলো তাদের অবাধ্যতা ও সীমালংঘন । 


AJA Ld nl গা IAF ও শট 5৫0 পারনি AY 
rllusss re + EL 8)-৯81)14- ESET (GG) 


Pad লা 


A 7 7210 A 4 A’A JE 
ক কক ® ate 
0০৯8 ১০ ৮5০1 ৩১৪০) 555 


(৯৪) আপনি বলুন, যদি আল্লাহু তাআলার নিকট পরকালের নিবাস অন্য লোক ব্যতীত 
বিশেষভ!বে শুধু তোমাদের পানেই অবধারিত হয়, তবে তোমর! মৃতূযু কামন! কর। যদি 
তোদর! সত্যবাদী হও । 


৪৭ Lb :+5-$ ডি i ০9১০ el DADE sie 5০০০ 1) 5৭ ডি হি] 57111 


০ ৩৪১১ St 


ইমাম আবু জাফর তাবারী রে.) বলেন, এ আয়াতখালা দ্বারা আল্লাহ তাআলা তার নবী 
হযরত মুহাত্মদ (সে)-কে ম্লাহ্দীদের মুকাবিলায় প্রমাণ দান করেছেন, যে ফ্লাহ্দীরা তার মুহাজির 
সাহাবীগণের সাথে অবস্থান করছিল। এর দ্বারা তাদের ধর্মযাজক তাদের ভিত করেছেন। 
আর তা হলো আল্লাহ তাআলা তার নবী হযরত মুহাম্মদ সে)-কে তাঁর ও তাদের, মধো সুবিচার 
প্রতিঠাকারী একউ বিষয়ের প্রতি আহবান করার আদেশ করেন । তাঁর ও তাদের মধ্যে যে বিষয়ে 
বিরোধ চলছিল গে বাপারে। যেমন তিনি তাঁকে অন্ন খৃষ্টানদেরকে ভনুূপ ভাব তার ও তাদের 
মধ্যে ফরপানাকারী “মুবাহালা*-এর প্রতি আহবান করার আদেশ করেছিলেন। যখন তারা তার 
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সাথে হযরত ঈসা (আ.) সম্পকে বিরোধ ও বাগড়া-বিবাদ করেছিল । আর তিনি ফ্লাহুদী পক্ষকে বলেন যে, 
তোমরা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হও, তবে ভোমরা ম্বৃত্যু কামনা কর! আর তা তোমাদের জন্য 
ক্ষতিকর হবে না, যদি তোমরা ঈমান ও আল্লাহর যে নৈকট্যের দাবী কর, ভাতে সত্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিও হও । ভদুপরি যদি তোমাদের মৃত্যুর আব্াংখা পুরণ করে দেওয়া হয়, ভবে পাঁহিব দঞ্চাট, 
দ্ুঃথ-কস্ট এবং ভাতে জীবন যাপনের গ্রানি হতে শান্তি লাভ, বেহেশতুদমুহের মধ্যে আল্লাহ পারের 
সান্নিধ্য লাভের সাফল্য অজিত হবে। যদি ব্যাপারটি তোমাদের ধারণার অনুরূপ হয় যে, পরকালে 
নিবাস আমরা ব্যতীত বিশেষ ভাবে তোমাদেরই জন্য। আর ঘদি ভোমরা ভা না কর, তবে মানুষেরা 
তাতে একথাই জানবে যে, তোমব্রা অপতোর উপর প্রতিষ্তিত। আর আমাদের দাবীইু অভিক। আর 
এর দ্বারা আমাদের ও তোমাদের বিষয়টি তাদের নিকট স্পঙ্ট হয়ে যাবে! ক্লাহ্দীগণ রাসূলুল্লাহ (স.)- 
এর এ আহবানে সাড়াদান হতে বিরত থাকে । যেহেতু তারা জানত যে, যদি তারা মৃত্য কামনা বরে, 
তবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। ফলে তারা দুনিয়াও হারাবে এবং আথির'তের চির গ্রানিতে প্রবেশ 
করবে । যেমন খৃষ্টান পক্ষ যারা হযরত ঈসা ভো.-এর সম্পকে হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে 
বাণড়াবিবাদ করেছিল, ভারাও মুবাহালা করা হতে বিত্ত ছিল, যখন তাদেরকে তৎগপ্রতি আহবান 
করা হয়েছিল। তারপর আমার মিক্ুট বর্ণনা পৌছেছে যে, রাসূলুলাহ (স.) ইরশাদ করেছেন, ঘদি শ্লাহ্‌দী- 


গণ মৃত্যু কানা করত, তবে ভাবা সুতামুখে গভিভ হতো এবং দেখতে পেতো ঘে, তাদের ঠিকানা 
হার উদ্দেশ্যে বের হতো, 


জাহান্নামে। আর যদি রাসূনুল্লাহ (স)-এর সাধে খুস্টানগণ মুবাহালা কর 
তবে তারা ক্ষিরে এসে দেখতে পেতো যে, তারা তাদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সদ্দদ বিছুই খুদ্জ 
পাচ্ছে না। 
একথার সমর্থনে ইকরামাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) ব্রাসুলুন্তাহ গ্রে) হতে একটি বর্ণনা উধৃত 
করেছেন। আর আ'মাশ ইব্‌ন আব্বাস হতে বর্ণনা উধৃত করেছেন যে, তিনি ৩ 54! } 95 
৩০১ ৯:38:5৩ '-এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি তারা মৃত্যু কামনা করত, তবে তাদের প্রত্যেকে শ্বাসরুদ্ধ 
হয়ে মৃত্যুবরণ করত । 

আর আবদুল করীম আলনজাবরী ইকরামাহ হতে বর্ণনা উধৃত করেছেন যে, ভিনি ৩০! 152475 
৩০ ১৮ ০25৭ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ইবৃন আব্বাস রো.) বলেছেন, যদি ম্মাহদীরা মৃত্যু 
কামনা করত, তবে তারা অবশ্যই মৃত্যুমূথে পতিত হতো। আর সুদ্দী রে.) ইবন আব্বাস রো.) হতে 
অনুরাপ বর্ণনা করেছেন যে, যে দিন তাদেরকে একথা বলা হয়েছিল, সে দিন যদি তারা মৃত্যু কামনা 
করত, তবে ধর্াপুজ্ঠে কোন য়াহ্‌দী পাওয়া যেত না। 

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, অতএব রাসূলুল্লাহ সে.)-এব প্রতি য়াহ.দীদের মিথ্যা 
দাবী, অপবাদ ও শব্রুতার বিষয়টি যা অস্পষ্ট ছিল, তা এখন সুস্পষ্ট হয়ে গেল । আর আল্লাহর 
মেহ্রেবানীতে এই সত্যতা সর্বদাই তাদের নিকট ও পৃথিবীর সমস্ত জাতির নিকট দেদীপ্যমান। আর 
রাসূলুল্লাহ সে.)-কে এই আদেশ দিয়েছেন যেন তাদেরকে বলা হয় তোমরা ঘদি তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী 
হও, তবে তোমরা নিজেদের মৃত্য কামনা কর । কেননা তারা বলেছিল, (পবিল্র কুরআনের ভাষায়) 
আমরা আল্লাহর পুর্ন ও তাঁর বন্ধু নাউখু বিল্লাহ)! আর তারা আরও বলেছিল যে, বেহেশতে স্নাহদী 
এবং নাসারা ব্যতীত আর কেউ প্রবেশ করবে না। তাই আল্লাহ্‌ পাক ভার প্রিষ্ নবী শ্রাসুনুলাহ 
(স.)-কে বলেছেন, হে ব্লাসূল! আপনি তাদেরকে বলুন, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও, 


Wwww.almodina.com 


১৮৬ 


তবে নিজেপের মৃত্যু কামনা কর। এরপর আল্লাহ 


মৃত্যু থেকে 
পিয়েছেব। 


প্রিয় নবী সে)-কে এই আদেশ দিয়েছেন যেন তিনি যাহ, দীদেরক্ষে তাদের মৃত্য কামনার 
জ্ৰানান। আর কি ভাবে ভারা এই আদেশের প্রেক্ষিতে মৃত্য কামনা বরবে। কেউ কেউ 
দলের মধ মিথ্যাবাদীকে মৃত্যুর দুআ তার জন্য আদেশ কারা হয়েছে 
তাদের মতের সমর্বনে দলীল 
তাআলা তার রসূল দে.) 


তাফসীরে তাবারাঁ 


পাক তাদের মিথ্যাচারকে প্রকাশ বরে দিয়েছেন 
সুস্পষ্ট করে 
আল্লাহ্‌ পান 
জন্য আহবান 
বলেন, উভয় 
গাজণ যেন, 


থাকার মাধ্যমে এবং রাসূলুলাহ (স.)-এর সত্যতার দলীলকে সু 
মত পোষণ হরেছেন যে, কি কারণে 


তাদের বিরত 
তাফসীর কারগণ এ বিষয়ে একাধিক 


ন টি তি I 
রে 
Lc: 


যা 
এই ফে, হযরত ইবন আহ্লাদ (নলা) থেকে বণিত আছে যে, আল্লহ 


ক মন্দোধন করে হয়শাদ বরোছন-- 


Ee 


ENE) ১৮) 1১৯ ml 0৩ ১ ০৭ all doa ANIL ISN NS আঃ ৪91 টে 
0৮১88 ৪ i 
অর্থঃ বল, যদি আন্ধাহর নিকট পরকালের বাসস্থান জন্য লোক ব্যভীত বিশেষভাবে শুধু হভামাদের 
ভানহ হর, তবে তোশিরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা টি হও! (বান্দায়া ২৯৪) অথাৎ 
উত্তয় গক্ষের মধ্য চক অধিকতর মিথ্যাবাদ 
আর আন্যরা বলেছেন, ভাদেরকে 


তীরা তা 
আয়াতের বা 


এ দাবীতে 


ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, 


না। আর 
এর জবাবে 
জনাই হয়, 
দাবীতে 


2:৭৩ এ 


য়াহ্‌দী বা 


আমরা আল্লাহর সন্তান ও তার বন্ধু । 


আগ 


যে, তা! 


শুধু তোমালদেয ভ্ন্য হয়। 


চক পলাব 


সত 
আবু জাকির রবী রে.) 





মভের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলীল গে 


॥ যেহেতৃ ভারা বঙ্গে 
নু 









ধা ভিসি বক্গেছন 








হরনাদ দিতি যদি আগিরাভ এখন 

তোমরা মৃত্য কামনা ঝর। এতদ্যতীত কাজটা 

বলা হয়, অনি ভে৷চরা ভোম'দেহে 

সত্যবাদী হও, ভবে তোমরা নিজেছের কামনা কর। আবুন আলিয়া বিএ ভাফ়াভের 
হ্াহুদীরা দাবী করেছিল, ফাহদীশনাসারা ছাড়া জাঙ্িভে কেউ প্রশেশ বে. 

ভারা এ মিথ্যা 'আম্কামিনও করেছিল যে, আময়া জানিহর জন্তান ও বন্ধু (নাউযু বিল্লাহ)! 


আন্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন” (হে রাসূল!) আপনি বলুন, যদি আখিরাভ শুধু ভোমাদের 
ভবে তোময়া তোমাদের মৃত্য কামনা কর, ঘদি ভোমরা তোমাদের 
কিন্তু ভারা ভা রান 


নশল 


কারোর নয়, 


হও। 


অন্য 
[বাদী ব্‌ 
র্‌ 


হতে বরেছেন যে, তিমি আশাত ESSN LS 
খু 


ails 1 ১৪ ১৭০ 1১11 এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল ভা এদন্য থে, ভারা বলেছে, 


ভারা আরও বলেছে 


কখনো প্রবেশ করবে না। 
বি ভাদে 4 মৈ এ আদেশ করা হ 


খুদ্টাম ব্যতীত অন্য 


আল্লাহ তাজালার বাঁশী Vell eo এ EXE ১ ) 1০01 xs ডে 5০ রয় ব্যাখ্যা 


লাহ ভাআলা ইরনান করেন, হে মূহামনদ সে) আপনি বলুন, রি জ।খিকুভেয় মিয়া তসমূহ 
এ আয়াতে শুধু আখিরাতের উল্লেখ যথেণ্ট মনে করা হয়েছেন নিয়ামিভের 
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উব্লেখ করা হয়নাই? কেননা, যাদেরকে এই আয়াতের দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে, ভাদের নিকট 
বিষয়টি সুল্পুউ। আর ইত্রিপূর্বে আমরা দারুল আখিরাভ-এ ব্যাথা করেছি, যার পুনরাগ্তি এখানে 
শিঙ্গুয়োজন। | 

আর 1৮৮৮৮ (একান্ত ও নির্ভেজালভাবে)-এর ব্যাখ্যা এই যে, এটি ২ 5 ৮ নিক্ষলুষ)এ্অর্থে 
ব্যবহাত হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে, ০১৩ ০৭5 অর্ধাৎ সে একান্ত ভাবে আমারই হয়েছে। 
এ অর্থেই বজা হয় (155 ডো ৬৬ এ বস্তুটি একাপ্তভাবে আমার হয়ে গিয়েছে) । আর 
তা (০.৯) ১০ (১) ০3০২ ১৬৭৯.১ হিপাবেহ রূপান্তরিত হয়ে থাকো । আর 7৮০ ৮5 শব্দটি 
isi -এর ন্যায় একট মাসপার শেপমূল)। আর কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য বারে বলা হয় 8 ০৫ ০1৩৯ 
অর্থাৎ ৪০৯৮) ১৪০5৯ এল! ৯ (এটি আমার জন্য একান্তভাবে -আমার সঙ্গীদের জনা লয়) | 


হযরত ইব্‌ন আস্লাস রো.) হতে ওরাপ একটি বর্ণনাও উধৃত ' হয়েছে যে, ভিনি :=: ৮-এর 
ব্যাখ্যা ১০৮১ দ্বারা করেছেন। আরতভার এ ব্যাথ্যাটি এ ক্ষেত্রে আমরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছি তার খুবই 
কাছাকাছি। ইবৃন আব্বাস রো.) হতে বগিত, 5১4 ১1) 1৯168] এ ত০। এ৪-এর ব্যাখ্যায় তিনি 
বলেছেন, আল্লাহ ভাআলা ইরশাদ করেন, হে মুহান্মদ! তাদেরকে অর্থাৎ যাহ দীদেরনে বলে দিন যে,ঘদি 
পরকালীন নিবাগ তোমাদের জনা আহ্রাহ পাকের কাছে নিরঞ্কুশ ভাবে কল্যাণবহ হয় । 


আর আল্লাহ ভাতালার বাণী ভি? ৩০৯ ১-=অর ব্যাখ্যায় যা কুরআনের বাহ্যিক 
শব্দাবলী মিদেশ করে তা হচ্ছে এই যে, ভারা বলেছে অন্য সকল মানুষ বাভীত একান্তভাব জামাচেুই 
জনা অখিরাতের নিবাস আল্লাহ পাকের নিকট সূনির্ধানিত । ভাদের কথা স্পত্ট ভাৰে বুকিহেছে 
যে, বনী আদমের মধ্য হাতে কেবলমাত্র তাদের জন্যই পরকালের আবাস নিদিম্ট। ভাল্াহ পাক তাদের 


সম্পর্কে খবর দিয়েছেন যে, তারা ধারণা করে যে, ৪) 8115 5৩ 013 চল SL আটা Jac! 
(য়াহ্‌দী অথবা নাদারা ব্যতীত অন্য কেউ জানাতে প্রবেশ করবে মা? বাকারা ২/১১১) হস্ত হযরত 
ইবন আব্বাস (রা.) হে এর বিপরীত একটি বর্ণনা রয়েছে" 

পপ 
___ ইব্‌ন আব্বাপ (রা.) থেকে বণিত যে, ভিনি ৮৮}! ৩৪৯ ০-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে 
হযরত মূহাশ্মদ সে.) ও তীর সাহাবাঁগণকে বৃঝান হয়েছে । যাদের সাথে তোমরা ঠাট্া-বিদ্রপ করে 
চলেছ। আর তোম'দের ধারণা যে, তোমরাই সত্যের উপর প্রত্ভিষ্ডিত । পরকালের সুখের জীবন তাদের 
বাতীত তোমাদের জন্যই। ৩3$-4!! 17:83 (ভবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর) এ আগ্াতাংশের 
ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস রো.) বলেন ৪ তোমরা মৃত্যুর আগ্রহ ও ইচ্ছে প্রকাশ কর। তিনি বলেন, এখানে 
৩১০০। 158৮3 এর অর্থ হলো ০৪৯1 1১৮ অর্থাৎ তোমরা মৃত্যু প্রার্থনা কর। আরবদের ব্যবহারে 
৬১৯: শব্দ প্রার্থনা অর্থে প্রসিদ্ধ নয়। ইমাম ভাবারী রে.) বলেন, 7০৭1 বলতে অন্তরের ভালবাস! 
ও কামনাকেবুঝায়। এক্ষারণেই আমার মনে হয় ইব্‌ন আব্বাস রো) এর অর্থ “আগ্রহ ও চাওয়।” 
বলে বর্ণনা করেছেন । কেননা, প্রার্থনা করাই হচ্ছে প্রার্থনাকারী কর্ত.ক আল্লাহ তাআলার সমীপে 
প্রার্থিত বস্তু সম্পকে আগ্রহ প্রকাশ করা । ইব্ন আব্বাস রো.) ০১৬ 153--:*:-5-এর ব্যাখ্যায় 
বলেছেন, (৪১১০ যত ০ ১18৮৯ (তবে তোমরা মৃত্যুর প্রার্থনা কর, যদি তোমরা 


সত্যবাদী হও) । 
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১৪৮ তাকসীরে তাবারী 


৬:11 পা AA এল Nourse de IANS চিলতে 


‘A SA J 
০8০55)6 pals এ [950৪2 4৭1 ০5০ 5৪ ls HT Syke sds বে৬) 


(১৫) কিন্ত তাঁদের কুতজমের অনয তার! কখনও তা কামনা! করবে লা এবং আল্লাহু 
সীমালংঘনকারীদের সম্পর্কে অবহিত । 


ভরত J জাত পে Nae 


1541 5৯০2 5595-এর ব্যাখ্যা ॥ 


আর তা হলো য়াহুদীদের স্থক্ধে আল্লাহঞ্পাকের দেওয়া সংবাদ যে, তারা মৃত্যুকে অপসন্দ 
করে । যেহেতু তারা জানত যে, যদি তারা তা করে, তবে তাদের প্রতি খোদায়ী গযব অবতীর্ণ 
হবে, তাদের উপর মৃত্য নেমে আসবে। আর যেহেতু তারা মুহাম্মদ সে.) সম্পর্কে যথার্থই জানত 
যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের প্রতি প্রেরিত রাসূল, অথচ তারা তানে মিথ্যা জান করছে। 
আর তারা এও আনত থে, তিনি তাদেরকে এমন সংবাদই প্রদান করেছেন, যা সম্পূর্ণরূপে সত্য ৷ 
তাই তারা মৃত্য কামনা করা হতে সভয়ে বিরত রয্নেছে। তাদের পাপকর্মের কারণে আল্লাহ তাআলার 
শাস্তি তানের প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার আশংকায় তারা সত্য কামনা থেকে বিরত রয়েছে। এই ব্যাখ্যার 
সমর্থনে দলীল এই যে, হযরত ইবন আব্বাস রো.) হতে বণিত আছে যে, তিনি আয়াত ৮:০1 0 
42) 2/০31)151 ডিএ ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা উভয় পক্ষের মধ্য হতে থে পক্ষ মিথ্যার 
উপর তার জন্য মৃত্য প্রার্থনা কর । যারা সেই মিথ্যাকে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিক্উ ব্যক্ত করেছে 
আল্লাহ তাআলা তার নবী মুহাম্মদ সে)-কে সংবাদ দিয়ে বলেন, তারা তা কখনো বানা 
করবেনা । কারণ, ভারা পূর্বে পাপকর্ম করেছে । অর্থাৎ তাদের নিকউ আপনি সত্য নবী হওয়া 
সম্পকিত্র যে ইলম রয়েছে, আর তারা তা অস্বীকার করেছে, সে কারণেই তারা কখনও মৃত্যু 
কাননা করবে না। 

আর অপর একসূত্রে ইবন আব্বাস রো.) হতে বণিত আছে যে, তিনি আন্মাতাংশ 55:০৮ 015 
[1 এর ব্যাখ্যায় বলেন, ছে সুহান্মদ সে.)! তারা কখনো স্বৃত্য কামনা করবে না! কেননা, তারা 
জনে যে, তারা মিথ্যাবাদী । আর তারা যদি সত্যবাদী হতো, তবে ভারা অবশ্যই স্বত্য কামনা 
করত । আর আমার পক্ষ হতে নর্ধাদা লাভে দততায় আগ্রহী হতো । বস্তুত তাদের কৃতলমের 
কারণে তারা কখনো তা কামনা করবে না। 

আর ইব্‌ন ভুরায়জ হতে বণিত যে, ভিনি উক্ত আগ্নাতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আর য়াহ্দীরাই 
ছিল মৃত্য হতে সর্বাপেক্ষা অধিক পলায়নকারী । আর তারা তা কামনা করতে কখনো প্রস্তুত 


ছিল না। 


AA AA AOA ্া 


[১৭1 2০55৪ (০১-এর ব্যাখ্যা £ 


পরই 281 ০০৯ ৮৪ এর অর্থ হচ্ছে, যা তাদের হত্তযুগল অগ্রে প্রেরণ করেছে সে কারনে । 
এটি একটি প্রবাদ, খা আরবগণ তাদের কথাবার্তায় ব্যবহার হরে থাকে । যেমন তারা কোন ব্যক্তিকে 
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সূরা বাকান্রা ১৮৯ 


লক্ষ্য বরে বরে থাকে, যাকে তার রূত পাপের অথবা তার হ্বুত অপরাধের জন্য পাকড়াও করা হয়েছে, 


এবং সে জন্য তাকে শান্তি প্রদভ হয়েছে, এ) 15৮2 একই ৮১1১৯ এ ৪ তোমার এ শান্তি তোমার হস্ত 


যে অপরাধ করেছে তার কারনে), 44758 55৮১১ তোমার হস্তযুগল যা উপাজন করেছে, তার কারনে ), 
51৮8 ০০১ এট (১ (তোমার হস্তযুগল যা অগ্রে প্রেরণ করেছে, তার কারণে) । তারা একর্মকে 


হাতের দিকে সম্বন্ধ করো অথচ এমনও হতে পারে যে, যেই অপরাধটি তার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে 
এবং যে জন্য সে শান্তির যোগ্য হয়েছে, তা মুখ কিম্বা যৌনাঙ্গ অথবা হাত ব্যতীত তার দেহের 
অপর কোন অঙ্গের দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে । ব্যাখ্যাকার বলেন, এভাবে অপরাধকে হাতের দিকে 
সম্বন্ধ করে বলার কারণ হলো, যেহেতু মানুষের অধিকাংশ অপরাধ তার হাত দ্বারাই সংঘটিত 
হয়, এজন্যই মানুষ যে সকল অপরাধ করে থাকে, তাকে হাতের দিকে সম্বন্ধ করে কথা বলার 
প্রচলন রয়েছে! এমনকি মান্য তার দেহের সমুদয় অঙ্গের সাহায্যে যে সকল অপরাধ করে 
এবং তজ্জন্য তাকে যে শাস্তি প্রদত্ত হয়, তাকেও তার হাতের দিকে সম্বন্ধ করে বলা হয় যে, এটা 
এজন্যই আল্লাহ তাআলা আরবদের উদ্দেশে ইরশাদ করেন £ 


[৮৩9 431 ০০০ ৮310 21531 2১৪০২ 012-এর অর্থ হচ্ছে এই যে, গ্লাহুদীগণ তাদের জীবনে যা কিছু 
অগ্রে প্রেরণ করেছে, সে জন্য তারা মৃত্য কামনা করবে না। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তাআলার আদেশ- 
নিষেধের বিরুদ্ধাচরপ করে যে কুক্ষরী করেছে এলং রাসূল্লাহ ছে অনুসরণ ও তিনি যা কিছু আল্লাহ্‌ 
তাআলার পক্ষ হতেন এসেছেন তা পালন করার ব্যাপারে আলাফ্র আনুগত্যবিরোপা খে ভুমিকা পালন 
করেছে, সে কারপে তারা সত্য কামনা করবে লা। অথচ তারা তাদের নিকট বিদ্যমাল জ।ওরাত শরহে 
তা লিপিবদ্ধ দেখতে গাচ্ছে। আর তারা জানে থে, তিনি হ্ষেরত মূহাম্মদ সে.) ) প্রো 


তার হস্তকৃত অপয়াধের শাস্তি ! 





বস্তুত আল্লাহ তা'আলা! তাদের অত্তরসমূহ যা ক্রিচু গোপন করেছে, তাঁদের আফা ঘা 


চরখেছে আর তাদের মুগ গা প্রকাশ করেছে অর্থাৎ মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি ঈষা, ভার বিরাধিতা, তাঁকে 


মিথ্যা জান করা, ভার রিপালাতকে অস্বীকার করা ইত্যাদি অপরাধকে তাদের হ 
করেছেন । আর একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, এগুলিই তাদের হস্তযুগল অগ্রে প্রেরণ করেছে। 
যেহেতু আরবগণ তাদের কথোপকথন ও তাদের কথাবার্তায় এর অর্থ অবগত আছে। কারণ আল্লাহ 
. তাআলা কুরআনকে তাদের ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন । এ প্রসঙ্গে হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো.) 
হতে বণিত আছে যে, তিনি (8931 ০১৪৬ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ৪ ০1 ০৪০1 এ 

(যা তাদের হত্তযুগল অগ্রে প্রেরণ করেছে সে কারণে)? 
ইব্‌ন জুরায়জ রে.) চিক ০৩1 ৮ ৭-% (৪ এর ব্যাখ্যায় বলেন, গ্লাহ্দীরা জানত যে, 


হযরত মৃহাম্মদ সে-) নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার প্রেরিত নবী । কিন্তু তারা এই সত্যটি গোপন করে 
রেখেছিল। 
“A LY ঠা পা9ি৬ ৩ 
05০05) pyle এ915এর ব্যাখ্যা £ 

আল্লাহ পাক বনী আদম হতে ফ্লাহ্দী, নাসারা এবং অন্যান্য ধর্ষাবলম্বীদের যুলুম সম্পকে 
অবহিত। বিশেষত ফ্লাহ্দীদের যুলুম হলো, আল্লাহ পানের নাফরমানী করা এবং আল্লাহ পাক 
তাদেরকে হযরত মূহান্মদ (স)-এর অনুসরণের যে আদেশ দিয়েছিলেন, তা অর্মান্য করা। ইতিপূর্বে 
তারা হযরত রাসূনুলাহ (স.)-এর ভাবিভাবের মাধ্যমে নিজেদের বিজয় কামনা করত। পরবতাঁকালে 
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১৯০ তাফসীরে তাবারী 


তারাই তাঁর নব্ওয়াতকে ভাহীব্াার করে। অথচ ভারা জানে যে, তিনি আল্লাহ পানের সতা নবী 

এবং তাদের নিকট প্রেরিত। আর আমরা ইত্তিপূর্কে যুলুম’ শব্দটির অর্থ বর্ণনা করেছি। এই পর্যায়ে 

এ পুনরাবৃত্তি নিগ্প্রয়োভন। 

পপ ASA পানি G ee {- ন / “AS AID তি লন 

১৪৭1 55121] odd ডক 5 ওই yA ৪০০০1 ০০৯৫ ১৩০5 (45) 
শি ZL জি 


পা 


পা Lor A+ পা পাঠ পে A-3 পড়ি লতি পাপা ear IG তল AIG 


2a Ll bd 
4015 1 0০) of ০14০0 ১৯ 8> }> ১০! 055 rc ৬৬ ৯) 10০88 57) po ১৫৯1 
|] পাতা - 2 


AAJA পা IA পা 
0 ১5০ (052 


(৯৬) ভুমি নিশ্চয়ই তাদেরকে জীবলের প্রতি সকল মানুষ, এমন কি মুশরিকদের 
অপেক্ষা অধিকতর লোভী দেখতে পাবে। তারা প্রভোকে আকাংখা করে যদি তাঁদেরকে হাজার 
বছর বয়স দেওয়া হয়! কিন্তু দীর্ঘায়, তাদেরকে শান্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না। আল্লাহ 
পাক তাদের কার্যাবলী প্রত্যক্গ করেন। 

1০৮1৩ LANs ala তত 

8 5৯ ss ০০০) | ০০৯, ১ হরি এর ব্যাখ্যা 

রে 

এ আয়াতাংশে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, হে মুহাম্মদ সে) ! আপনি ঘ্নলাহ্দীদেরকে 
পৃথিবীতে বেঁচে থাকার ব্যাপারে অত্যন্ত লোভী পাবেন । ভাদের নিকট মৃত্যু অতীব অপ্রিয়! যেমন 
এ প্রসঙ্গে হযরত ইব্‌ন জাব্বাস (রা) হতে বশ্রিত আছে যে, আলোচ্য জাগাতে স্াহ্দীদেরকে উদ্দেশ 
করা হয়েছে আর একথা আবুল “আলিয়া রে) খেকে বণিত আছে। রবী রে.) খেকেও অনুরাপ বর্ণনা 
রয়েছে । মুজাহিদ (র.)-ও আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ভন্রাপ মন্তব্য করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, 
যাহুদীদের মৃত্যুক্ষে অপসন্দ কারার কারণ হচ্ছে তারা জানে যে, জাখ্রাতে তাদের জনয রয়েছে 
তাপমানজনক্ষ কঠোর শাস্তি! 

আর আবৃজা ফর আবুল আলিয়াহ (র.) হতে বর্ণনা উধৃত করেছেন যে, তিনি উক্ত আয়াত।ংশের 
ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ শ্রাহুদীগ্ণ। আ।র আবু জাফর তাঁর পিতা হতে, তিনি রবী (র) হতে অন্রাপ 
বর্ণনা উধৃত ক্ষরেছেন। আর আবু নাজীহ রে) মুজাহিদ রে) হতে এন্ষইঁরূপ বর্ণনা উধৃত করেছেন। 
আর তাদের ম্বৃত্ুকে অপসন্দ করার কারণ এই যে, তারা জানত. তাদের জন্য আখিরাতে অপমান ও 
দীর্ঘ ভোগান্তি রয়েছে। 


AIA পা? 


155 তিনি 3১1 ০০০০ -এর ব্যাখ্যা! ই 


আল্লাহ ভাআলার বাণী 155 410141 053 “এর অর্থ হচ্ছে ৮ চি ০০০৯3 


215৯1551551 ওই ৩১ অর্থাহ আর তারা জীবনের প্রতি মুশরিকদের তুলনায় ভাধিক 
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নোভী। যেমন বলা হয়, ১০০৪ ০৯৪ ৮ ৮1 তেহা১১সে সর্বাধিক বীর পুরুষ ও বীর যোদ্ধা 
অপেক্ষা অধিক বীরত্বের অধিকারী- এর ভার্থ হচ্ছে, সে সবল মানুষ অপেক্ষা এবং বীর যোদ্ধা 
অপেক্ষা: অধিক উর নর গানে রি ক) ৩১ 5:1 ৬৭৮এর অর্থও অনুরূপ ! যেহেতু 
বন্ত'বঃটির অর্থ হচ্ছে এই যে, হে ষুহান্মদ! নিশ্চয় আপনি বনী ইসরাঈলের য়াহুদীদেরকে মানুষের 
মধ্যে জীবনের প্রতি সর্বাধিক এবং মুশরিকদের নি সর্বাধিক লোভী হিসাবে দেখতে পাবেন | 
আর এতে সংযোগকারী অক্ষরের পর আমি খে, ০০ অব্যয় প্রকাশ করেছি তায় ব্যাখ্যা নিহিত রহেছে। 
আর তা গর ব্যাখ্যার প্রতিবাদে যা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। 

আল্লাহ তা'আলা যাহুদীদেরন্ে মানুষের মধ্যে জীবনের প্রতি সর্বাধিন্ধ লোভী বিশেষণ ছারা 
গঙ্জন্য বিশেধিত করেছেন, যেহেতু ভাদের জন্য জাখিরাভে তাদের কুফরীর 
রাথা হয়েছে, সে সম্পর্কে তারা অবহিত জাছে। আর ভা এমন বে মহা 
করে না। সুতরাং এই গ্বাহ্‌দীরা মৃত্যুকে সেই মুশরিকগন তাগেল্সা ই 
কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করে না। কেননা, ভারা য়োহ্দীরটি 
তাদের জন্য কি শান্তি রয়েছে, তাও ভারা অবগত আছে 
করে না এবং রি ডি, বিশাস কলে না। ক্াঞ্জেই 
লোভী এবং মৃত্যুকে অধিক তাপস ও: 
সে সক রি আন্লক সংবাদ. 
লোভী, আর ত 

যারা ভাকেরকে আগুন পূজারী বলে চিহ্নিত করেছেন, তাদের আঙ্গোচনা & 


সনর 












ও 





বণিত,তিনি 2১৮০1 ১০৯৫ 5) ঢিট হল 1৯ 5২155921০১1 ৩১ একর ব্যাথার 
মুশরিক হলো অগ্নিপূজক। হবরত ইবন উয্লাহহাব রে) হতে El ভিনি খলেছেল, হত 
(র) 13-5041 ০২১7) ৩১-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যাহুদীরা তাদের সবার তুলনায় জীবনের প্রতি 
অধিক লোভী। 

কিয়ামত্যে অবিশ্বাসী মুশরিক বলে যাদেরকে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তাদের আলোচনা ঃ হযরত 
সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (রা ) অথবা ইন সরামাহ রো ) কড় বহুষরত ইব্‌ন আব্বাস (লা) হুড বণিভ থে, তিনি 
15421 oo 2৯০ উপ 725৮1 ৮৩১ *257এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, জার তা এজন্য যে, 
মুশরিকরা মৃত্যুর পরে কিয়ামত আশাবাদী নয়, কাজেই তারা দীর্ঘ জীবন পসন্দ করে। আর স্নাহদীরা 
তাদের নিকট যে ইলম গচ্ছিত ছিল, তা ধ্বংস করার কারণে তাদের জন্য আখিরাতে যে অপমান" 
লাল্ছনা রয়েছে, তা অবহিত। ভাই ভারা মৃত্যুকে অপজন্র করে এবং মুশরিকদের অগেক্ষা জীবনের 


প্রতি অধিক লোভী । 


পা ELSE IRR BEANE MEE HAE Td 
১১০০ ৮:9) 11০88 ৭) aD ৪০৮] এশা ও 
২১০০৯) 1085) ৪১১০1 ১৭-4র ব্যাখ্যা 8 


এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে 155 ০৩) ৩২১. ০-এর মাধ্যমে দেওয়া খবর। যাদের সম্পর্কে 
খবর দেওয়া হয়েছে, য়াহুদীরা তাদের অপেক্ষা জীবনের প্রতি তাধিবা লোভী । আল্লাহ তালা ইরশাদ 
করেন, এ সবল মুশরিকের প্রত্যেকে ভালবাসে যে, ভায়া দুনিয়া ধ্বংস হয়ে গেলে ও তাদের আয়ু 


Wwww.almodina.com 


১৯৭ তাফসীরে তাবারী 


নিঃশেহিত হয়ে যাওয়ার পরও যেন তাদের জন্য অতঃপর পুনরুগান অথবা জীবন কিংবা আনন্দ 
ও খুশী লাভ হয়। যদিও তাকে হাজার বছর জীবন দান বরা হয়। এমনকি তাদের কেউ 
কেউ অন্যকে দশ সহস্র বৎসর জীবন লাভের দুআ করেছে। বিষয়টি জীবনের প্রতি তাদের লোভেরই 
পরিচায়ক। যেমন, হযরত ইবন আব্বাস রো) হতে বণিত, তিনি ৮2০ ০১ ১৯৯৪ এ] [৯ ২৯1 ১55 
এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ সব আজমী ভনারবদের) কথা! ১৯০ তি ১৫৭ 35১58 ০) 0 0 - বছরের 
প্রতিটি দিন তোমার জন্য আনন্দদায়ক হোক হযরত সাঈদ ইবৃন যুবায়র রো.) হতে বণিত, তিনি 


তার ব্যাখ্যায় বলেছেন, তা হলো মুশরিকদের বক্তব্য, যা তারা একে অপরকে হাঁচি দেওয়ার প্রত্যত্তরে 


বলে থাকে, 0৮০1০ *)-ছাজার বছর বেঁচে খাক। 
হযরত কাতাদাহ রে.) হতে বধিত, তিনি ১১০ ০! ০০৯৯ ১৭ ক» ০৮1 ১5৪"এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
তাদের পাপাচার-- তাদের নিকট দীর্ঘ জীবনকে প্রিয় করে দিয়েছে। হযরত ইবন আবু নাজীহ (3) হতে 
বণিত, তিনিও অনুরাপ ব্যাখ্যা করেছেন । হযরত ইবন যায়দ রো) 215 ০ wb 1০১৯10) bly 
আয়াতখানি 2৮ | ১৮২ এ) পর্যন্ত পাঠ করে তার ব্যাখ্যায় বলেছেন, ম্লাহ্দীরা তাদের সকলের 
অপেক্ষা জীবনের প্রতি অধিক লোভী। আর তারা প্রত্যেকে হাজার বছুর্র আজীবন লাভ করা কামনা 
করত! 
হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো.) হতে বধিড, তিনি ২:০ পা ১০৯৯ 71 ০৯৮০৭ ১৪৪-এল ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
তাহলো তাদের উত্তি । যখন তাদের কেউ হাচি দেয়, তখন অাপত্র ব্যক্তি বলে ৪ হাজার বৎসর 


বেচে থাক (০ ৮০২২)। তিনি বলেন, এর অর্থ দশ সহস্র বৎসর বেঁচে থাক । 


শেপ এ তা AAA পা Ar} পাঠ লালা 


b jox2 21431 এ ws ৬) টিটি ০১-এর ধ্যাধ। $ 


জীবন দান করা অর্থ দীর্ঘ দিন স্থিতিশীল থাকা আল্লাহ ভাআলার শাস্তি হতে অব্যাহতি 
লাভের মাধ্যমে । আর 3-২ সর্বনাষটি এ জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, 1১5 অব্যগ্াটি = এর 


তুলনায় ৮* | কেই অধিক পরিমাণে কামনা করে থাকে। যেমন, একজন আরব কবি বলেছেন, 


০৮ ) ks kas £2০! 3১ ০১১ (এখানে L অব্যয়টিয পরে iss শব্দাটি ব্যবছাত হয়েছে। ) 

অবাায্নাটি 4=২১= ১; কে পেশ দান করেছে, ফিংবা ৮ অব্য্নটির 
$ (ক্রিয়া)-এর উপত্ব ভিত্তি বয়ে ব্যবহাত 
থাকে] 


আর ১০1 এর যপ্যযে তা 
সহিত যে ৯-১ সর্বনামটি পুনরায় ব্যবহাত হয়েছে, তা! 
হয়েছে। কেননা, আরবগণ নিদিষ্ট করার পূর্বে অনিদিষ্ট শব্দ ব্যবহার করাকে অপসন্দ বরে থ 
আয় কেউ কেউ বলেছেন, ৮ অব্যয়টর পর থে 5-৯ দর্বনাষটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা ,+*-এর 
উল্লেখের ইঙ্গিতস্বরাপ! আয়াতটিতে যেন এরাপ বলা হয়েছে, 8:০৮ 1১০০২ চোটি এসি 1১ 5৮ 
৯১২ 9৮14৮ ১৮5 (তাদের প্রত্যেকে সহস্র বৎসর জীবন লাভ করার প্রত্যাশা 


1৯1 0০ ৯৯১ 
করে কিন্তু এই রঘু তাকে শাস্তি হতে অব্যাহতি দেবে না)। 

আর ১০০ ১! বাক্যাংশটি ১৯ সর্বনাম-এর ব্যাখ্যায় ব্যবহাভি হয়েছে। 

» »*স্য বা দীর্ঘায়ু লাভ করা, তাকে শান্তি হতে অব্যাহতি দান করা নয়। আর ফেউ কেট বলেছেন, 

আল্লাহ তাআলার বাণী > */২ ০1 ৮4শ ০০ *৯ ১৯০৯ ১৯৮5 ঠিক তপ্রুপ, যেমন কেউ বলল, 

১০ 01 এস ১৯ ১০৪ ০৪3 ৮ (দীর্ঘ জীবন লাভ করা সত্তেও যায়দ তা হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত নয়)! 


এর দারা উদ্দেশ্য, 
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উল্লিখিত মতামতসমূহের মধ্যে নিভূলি ও সঠিক মত হলো যা আমি উল্লেখ করেছি । আর 
তা হলো ১ সর্বনামটি নিভরস্থল রাপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে, 5০৭৪ (6০৮৮) 
হযরত রবী রে.) হতেও অনুরূপ বণিত হয়েছে। হযরত ইব্‌ন যায়দ রো) ০৫০২ 0 -এর ব্যাখ্যা 
১০৪5! দ্বারা করেছেন! 

আর +» ১+= }*এর ব্যাখ্যা, একক 3 এক (ভাক্ষে দূরত্ব দানকারী ও পৃথঝকারী) তাহেও 
ব্যবহাত হয়েছে । যেমন --কবি হাতির্যাহ নিশ্নোক্ত কবিতায় শব্দটিকে এ অর্থেই ব্যবহার করেছেদ। 
কবিতাটি এই 


৯? 
সপ 


wil < 128 ১ law চি 3 wl + i> > Et ১92 Lb 


(০1713 ১৮১৯3 বলায় প্রচলন রয়েছে এবং এ অর্থেই বলা হয়, ১2৯৩ পলা এসি ও 
অর্থাৎ এ ৯ দূরত্বদানকারী। জুতরাং আয়াতের ব্যাথ্যা হলো ০ ৪ তন ৮০ লট পু! bes 
AA ৫৯৭১ bl 35 €কজামো দীর্ঘ জীবন তাকে অ ল্লাহ পাকে আঁঘাব থেকে রক্ষা হতে পারবে AD 
কেননা,জীবন ঘতো সুদীর্ঘই হোক, ভা ভবনে লিলির | ভার তাকে তবশ্ই আল্লাহ পাবের 
নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবেই! হযরত রন আব্বাস রো.) হতে বর্দিত, ভিনি ০৯ 05,১৯৯ ০৯০ 
১৯৪ 0)1] ২১1০৯ ৮০ -এ্রর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ভি তক ) 5০ ৬৯৩৭১ 4২৯০৮৩5! অর্চহ সে 
শান্তি হতে নিচ্ছৃতি বে না। হযরত আধুল আলিয়াহ রে.) এ আয়াতাংশের ব্যাথ্যাদা বলেছেছ, 

1৮01 03. পাছত এ] 05 Ld ০৯৮ 01 3-যদিও তাকে দীর্ঘ জীবন দান কযা হয়, ভথালি 


Agta 5 এ ১) ৮ ARs ৬৯ 


এখানে কবি ১৯৪৪ শব্দটি ১০৮৪ অর্থে ব্যবহার করেছেন । এ ভর্খেইন ০০১% উই ০ ১3 


সু 
বৰ 


তা তাবে শান্তি হতে রক্ষাকারী হ বে লা এবং শাভি থেকে পৃথবহারী হবে না! হহন্মত 
অনুরূপ বণিত হয়েছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো.) আয়াত ১2০ ০১1 ১৯৯৫ ৩ ০৯ ৯1১ ২০৪ 
lil ৩০৯৯ ১৯১২ ৫১ ৮৪-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ভারা সে সকল লোক, যারা হযরত জিবরাঈল 
(আ.)-এর সাথে শতভা পোষণ মরে! 

হযরত ইব্‌ন ঘারদ রো এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদের প্রত্যেকে সহস্র বৎসয় জীবন 
লাভের প্রত্যানা করেছ বিল্ত ভা তাদেরকে শান্তি হতে অব্যাহতি দানকারী নয়। যদিও সে দীর্ঘ জীবন 
লাভ করে। য়াহদীরা তাদের অপেক্ষা জীবনের প্রতি অধিক লোভী । আর তারা প্রত্যেকে সহসম দর 
জীবন লাভের প্রত্যাশা করে। যদিও তাদেরকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয়, তথাপি তা তাদেরকে শাস্তি 
হতে অব্যাহতি দিতে গারবে না । (যেমন ইবলীসকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয়েছে, কিন্তু তা তার কোনো 
উপকারে আগেনি। সে কাফির ছিল বিধায় দীর্ঘ জীবন তাকে শাস্তি হতে অব্যাহতি দিতে পারবে না। 


বাঁ (র. হভেও 


PABA তি ঠন 56 পি 


ow hong lot 1824 1১-এর ব্যখিয। 8 


আলাহ তা'আলা তার বাণী শক ৮ এগ 515 দ্বারা এ উদ্দেশ্য করেছেন যে, ভারা যা 
করে আল্লাহ তাআলা সবই দেখেন । কিছুই তার নিকট গোপন থাকে না। বরং সব ঝি ছুই তাঁর 
রিভার এবং সব বিন্ছুই তিনি সংগ্ষক্ষণ করেন। কিছুই তার হিসাবের বাইরে নয়। আর ভিনি 


২৫ - 
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তাদেরকে এ সবের পরিণামে শাস্তি আস্বাদন করাবেন । ১৮০০ শব্দটির মূল =: যেমন, কোন 
বক্তা বলে থাকে যে, ১৮:৯ ৮ ৮ ৩১৮২ !--আমি দেখেছি, সুতরাং আমি দ্রষ্টা। কিন্তু তাকে ০৯" 


এর ওযনে রাপান্তরিত করা হয়েছে । যেমন ৫-০ কৈ (= রাপে রাপাত্তরিত করা হয়। 
৮০০ কে 


আর (৮157 ৮০155 তে দে ০1৭৪ রাপে পরিবতিত করা হয় এবং 15৮16 
০19৬৮11 »৪ 5-? রীপে ক্মপান্তরিত করা হয়, ইত্যাদি। 


% ৬৮৩৫ পা নিলা 14 ৮ পল ডি তা পাস Ede লাশ az ad 
U5 00 Wr ৩3০ নিও se ০ Jy 15 ০০০৮ ০০ 05 02) 
পান ASA 1৭99 LI Ne CAT পাজি 


© Eke ol) ০978235 SID তি এ৭ ০৬৪ lol 


(৯৭) বলুন, থে কেউ জিবরাঈল (জা.)-এর শত্রু এজন্য যে,সে আল্লাহর আদেশে আপনার 
হৃদয়ে কুরআনকে পেঁছিয়ে দিয়েছে, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং য! মুমিনদের 


জন) পথ-প্রদর্শক ও শুভ সংবদ। 


AT LLC ও BG eA A © LI পাপা ars 


48153 HE টি se 8) 55 ৬১ ৰ 0209 Ib ১০ ৩% ০৭ 05-এর ব্যাখ্যা ৪ 


পি শা লালা Be ন 


কুরলান মতীদের ভাফসীর বিশেষজগণ সকলে এমমে একমত খে, এ আফ্লাভখানি ফাহাদ 
কথার জবাবে অবতীর্ণ হয়েছে। যেহেতু তারা ধারণা করত যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) তাদের শত, 
এবং হযরত মীকাদিল (আ.) তাদের বন্ধু । অতঃপর তারা য়াহদীদের এর'প বলার কারণ হম্পকে 
একাধিক মত পোষণ মরেছেন । তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ এ অভিমত গ্রবাশ করেছেন 
যে, তাদের এরাপ বলার কারণ ছিল, হযরত রাসুলুল্লাহ সে-)-এর নবুওয়াত প্রসঙ্গ তার ও কাফিরদের 
মধ্যে সংঘটিত বিতর্ক । যাঁরা এমত পোষণ করেছেন, তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা £ হযরত ইবন 
আব্বাস রো.) বলেছেন, যাহদীদের এক প্রতিনিধি দল রাসুনুলাহ সে.)-এর দরবারে উপস্থিত 
হয়ে বলে, হে আবুল কাসিম ! আমাদের কিছু প্রশ্নের জবাব দিন, যা নবী ব্যতীত অন্যরাজানে না। 
তখন হযরত রাসূনুললাহ সে.) ইরশাদ করলেন, ভোমরা যা ইচ্ছা প্রশ্ন কর। তবে তোমরা আমার জন্য আল্লাহ 
পাকের খিশ্মায় খাবে যেমন হযরত য়াকুব তো.) তার সন্তানদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন) 
আমি যদি. তোমাদের নিকট কোন কথা বলি, যার সত্যতা ভোমরা উপলব্ধি কর, ভবে তোমরা 
ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আমার অনুসরণ করবে। ভখন তারা বলল, আপনার ছ্রন্য এবথা রইল। 
তখন রাসূলুলাহ সে.) ইরশাদ করলেন, ভোমরা আমাকে যা ইচ্ছ। প্রশ্ন কর। তখন তারা বলল, আমরা 
আপনাকে চারটি প্রর করব, ভার উত্তর দান ষরুন। (১) আমাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত বরুন 
যে, তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে য়াহ্‌দীরা নিজেদের জন্য কোন্‌ খাদ্য হারাম বারে নিয়েছিল ? 
(২) আমাদেরকে বলুন, নারীর শুক ও পুরুষের শুক কিরূপ? আর তা থেকে ফিরূপে ছেলে সন্তান 
এবং মেয়ে সন্তান ডমলাভ করে £ (৩) আমাদেরকে এ উম্মী নবীর নিদ্রারত অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ 
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দিন। (8) আর ফেরেশতাদের মধ্যে ভার বন্ধু কে? তখন হযরত রাসুলুল্লাহ সে.) ইরশাদ করলেন, 
তোমাদের উপর রয়েছে আল্লাহ পাকের নামে কৃত অন্গীকার। যদি আমি তোমাদের এ সকল প্রশ্নের 
জবাব দিই, তবে তোমরা অবশ্যই আমার অনুসরণ করবে! তখন তারা তার সাথে অঙীকারে আবদ্ধ 
হলো। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে সেই মহাসত্তার নামে গ্রতিজ্ঞাবদ্ধ করছি, যিনি হযরত মূসা 
(আ)-এর প্রতি তাওরাত নাযিল করেছেন। তোমরা ফি জান যে, হযরত য়াক্ব (আ.) একবার 
কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন? সে রোগে তিনি দীর্ঘ দিন ভ্গেছিজেন। তখন তিনি ঘানভ 
করেছিলেন যে, যদি আল্লাহ তাআলা তাকে সে রোগ হতে আরোগ্য দান করেন, তবে তিনি 
তার প্রিয়তম খাদ্য ও পানীয়কে নিজের জন্য হারাম করে নিবেন, আর তাঁর প্রিয়তম খাদ্য ছিল 
উটের গোশত্ব। ইমাম আবু জাফর তাবারী রর.) বলেন, আর তার প্রিয়তম পানীয় ছিল উদ্ট্রের 
দুধ) এতদশ্রবর্ণে তারা বলল, হ্যা এটা সত্য। তখন রাসুলুল্লাহ জে.) বলেন, আমি আল্লাহ 
পাককে সাক্ষ্য রাখছি। আর তোমাদেরকে সেই আল্লাহ তাআলার নামে শপথ দান করছি, যিনি 
ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং যিনি মূসা আ.)-এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলেন। তোমরা 
কি জান যে, পুরুষের শুক্র গাঢ় সাদা বর্ণের হয়ে থাকে এবং স্ত্রীলোকের শুক্র পাতলা হরিছ্া বর্ণের 
হয়ে থাকে, অনন্তর এতদুভয় শুকরের মধ্য হতে যেটি প্রাধান্য বিস্তার করবে, ভার জন্য তৎসদূশ 
সন্তান আল্লাহর ইচ্ছায় জনমলাভ করবে। সুতরাং যদি পুরুষের শুক্র ভ্রীলোকের শুক্রের উপর 
প্রাধানা বিস্তার করে, তবে তার গর্ভে আল্লাহর ইচ্ছায় পুন্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে! আর যদি 
স্রীলোকের শুক্র পূরুষের শুক্রের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তবে আল্লাহর ইচ্ছায় তার গর্ভে বন্যা 
সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তখন তারা বলল, আয় আল্লাহু! হ্যা, এটা সভা । নবী সে.) বললেন, 
আয় আল্লাহ আপনি সাক্ষ্য থাকুন। তিনি আরও বলেন, আমি তোমাদেরকে সেই মহাসভার 
শপথ দান করছি, যিনি মূসা (আ.)-এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ হরেছেন। তোমরা ফি জান যে, 
এই উন্নী নবীর চক্ষু যুগল নিদ্রা যায়, কিন্তু তার অন্তর নিদ্রা যায় নাঃ ভারা বলল, আয় আল্লাহ্‌ 
এটা সত্য! নবী সে) বললেন, হে আল্লাহ পাক! আপনি সাক্ষী খাকুন। ভারা বলল, এক্ষণে আপনি 
আমাদেরকে বলুন যে, ফেরেশভাগণের মধ্যে কে আপনার বন্ধু? এর উপরই আমরা হয়ত আপনার 
অনুসরণ, করব কিন্বা আপনার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, আমার বন্ধু 
হচ্ছেন ভিবরাঈল (আ.)! আল্লাহ তাআলা এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি জিবরাঈল (আ.)ঘীর বন্ধ্‌ 
নন! তখন তারা বলল, ভবে এ কথার উপর আমরা আপনার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি! যদি 
জিবরাঈল ব্যতীত অন্য কোন ফেরেশতা আপনার বন্ধু হতো, তবে আমরা আপনার অনুসরণ করতাম 
এবং আপনাকে সভ্য রূপে গ্রহণ করতাম । তখন রাসূলুল্লাহ সে.) বললেন, আচ্ছা কোন্‌ বস্তু জিবরাঈল 
(আ)-কে বন্ধু রাগে গ্রহণ করতে তোমাদেরকে বাধা দিচ্ছে? ভারা বলল, তিনি অবশ্যই আমাদের 
শত্রু । তখন মহান আল্লাহ 41 93৮ একাই ও ক আত এ একি 19 ০৪ SAL 

5 অবতীর্ণ করেন 1 এ ভাবে তারা ক্রোধের উপর কোধের পালন হলো! 


0) ৯৭128 র্‌ চা FE. AMOS LRT TES SEE IY 

হযরত শাহর ইব্‌ন হাওশাব আল-আশআরী হতে বণিত যে, একদল শ্নাহ্‌দী রাসুলুল্লাহ লে.) 
"এর নিকট এসে বলল, হে মুহান্মদ সে)! আমরা আপনাক্ষে চারটি প্রশ্ন করব, আপনি আমাদেরকে 
তার উত্তর প্রনান করুন) যদি আপনি তা করেন, তবে আমরা আপনার অনুসরণ করব, আপনাকে 
সত্যরাপে গ্রহণ করব এবং আপনার প্রতি ঈমান. আনয়ন করব । তখন রাসূলুল্লাহ সে.) বললেন, এ বিষয়ে 
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১৯৬ তাফসীরে তাবারী 


তোমাদের উপর আল্লাহর অসী কার ও তার প্রতিভ্ঞা। আমি যদি তোমাদেরকে এ সব বিষয়ে সংবাদ দান 
করি, ত:ঃব ঠোগরা আমাকে সত্যারাপে গ্রহণ করবে? তারা বলল, হ্যা আমরা ভা কফরব। রাসুলুল্লাহ সে.) 
বননেন, তোমাদের অন্তরে উদিত প্রথসমূহ আমার নিকট জিজ্ঞাসা কর। তারা বলল, আমাদেরকে 
এ বিষয়টি অবহিত করুন যে, কিলাপে সন্তান মায়ের সদৃশ হয়। ভাথচ শুক্র তো পুরুষ হতেই অজিত 
হয়। তখন রাসুলুল্লাহ সে.) বল্লেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা ও বনী ইসরাইলের প্রতি 
তার শগথখসমূহ দ্বারা শপথ দান করছি। তোমরা কি জান যে, পুরুষের শুক্র গাঢ় সাদা হয়ে থাকে, 
আর স্রীলোকের শুক পাতলা হরিদ্রা বর্ণের হয়ে থাকে? তবে এর মধ্যে যেটি তার প্রতিপক্ষের উপর 
প্রাধান্য লা করে, সন্তান তার সদৃশ হয়ে থাকে। তারা বলল, হ্যা এটা সত্য। তারা বলল, আমাদেরকে 
আপনার নিদ্লার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, আঁমি তোমাদেরকে আল্লাহু তাআলা 
ও বনী ইপরাঈলের নিকট তাঁর শপথসমূহের মাধ্যমে শপথ দান করছি? তোমরা কি জান যে, এই 
উৎত্মী নবীর চক্ষু যুগ ঘুমায়, কিন্তু তার অন্তর ঘুমায় না? তারা বলল, আয় আল্লাহ! হ্যা তা 
অত্য। রাস্নুললাহ সে.) বললেন, আয় আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। তারা বলল, আমাদেরকে এ 
বিষয় অবহিত করুন যে, য়াকুব (আ.) তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে নিজের জন্য কোন্‌ খাদ্যটিকে 
হারাম করে নিয়েছিলেন? রাস্লুলাহ (স.) বললেন, তোমরা কি জান যে, তার নিকট প্রিয়তম খাদ্য 
ও পানীক হিয় উন্টের গোশত ও তার দুগ্ধ £ আর তিনি একটি রোগে আক্রান্ত হয়েছিজেন। তারপর 
আল্লাহ তাঁজনা তাঁকে তা থেকে আরোগ্য দান করেছিলেন! ভাই ভিনি আলাহর ভকুর আদাহা কল্পে 
তাঁর নিজের উপর প্রি খাদ্য ও পানীয় হারাম করেনেন! তাই তিনি তার নিজের উদর উন্টরের গোশত 
ও দুগ্ধ হারাম করলেন। তারা বলল, হায় আল্লাহ! ভা অত্য। তারা তখন বলল, আমাদেরকে রাহ 
সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূলুলাহ সে) বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ভাজালার নামে এবং 
বনী ইসরাঈলের নিল্ট তার শপথসমূহের মাধ্যমে শপথ দান করছি। তোমরা কি জান যে, তিনি 
হচ্ছেন জিবরাঈল (আ.)। আর তিনিই আমার নিকট এসে থাকেন । তারা বলল, হ্যা, তবে তিনি 
আমাদের শর 1 ভার তিনি হচ্ছেন এমন এক ফেরেশতা, যিনি কঠোরতা ও রক্তপাত নিয়ে আসেন! 
যদি এরাপ না হতো, তবে আমরা আপনার অনুসরণ করতাম । তখন আল্লাহ তাআলা তাদের 


সম্পকে ০5০1০ ১ (০ [5..,.এ123 use এ] 235) 03 ১19 5৪ 0 IS 9+ ৯ আয়াত ক’টি অবতীর্ণ 


করেন । 
হযরত কাসিম ইব্‌ন আবী বাযযাহ (র.) হতে বণিত মে, য়াহুদীরা রাসুলুল্লাহ সে)-কে তার 


সঙ্গী সম্পকে প্রশ্ন করে, যিনি তাঁর নিকট ওয়াহী নিয়ে আগেন। হযরত রাসূলুলাহ (স.) ইরশাদ করেন, 
তিনি জিবরাঈল (আ.)। তারা বলল, তিনি তো আমাদের শত, । তিনি যুদ্ধ, কঠোরতা ও হত্যা ব্যতীত 
অন্য কিছু নিয়ে অবতীর্ণ হন না! তখন আয়াত 2২১) 03 ৭13 5৪ 915" অবতীর্ণ হয়। 
হযরত ইব্‌ন ভুরায়জ রে.) বলেন, হযরত মৃজ্জাহিদ রে) বলেছেন, য্াহুদীরা হযরত রাসূলুল্লাহ 
(স.)-কে সম্বোধন করে বলে, হে মৃহান্মদ সে)!জিবরাঈল কঠোরতা ও যুদ্ধ ব্যতীত অবতীর্ণ হন না। 
তারা আরো বলে,তিনি আমাদের শু) তখন আয়াত £১ ১1 43 ০19 = 0 ৬ ০. অবতীর্ণ হয়। 


অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, বরং তাদের এরূপ বলার কারণ তাদের ও হযরত 
উমর (রা.)-এর মধ্যে হযরত রাসূলুল্লাহ সে.) সম্পকে যে বিতক' হয়েছিল তার কারণে । যারা এরূপ 
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সূরা বারারা ১৯৭ 


অভিয্রত পোষণ করেছেন, তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা ৪. শা'বী হতে বণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত 
উমর রো.) রাওহা নাষক্ স্থানে অবতরণ করে দেখভে:পেলেন যে, তথায় একদল লোক কতগুলো 
প্রপ্তরের দিকে প্রতিমোগিতামূলকভভাবে দত গমন: করে সেখানে নামায আদায় ভররছে। তখন উমর 
(রা.) বললেন, এগডলো কি? ভখন ভারা বলল খে, তাদের ধারণায় হযরত রাসূলুল্লাহ সে.) এখানে নামায 
আদায় করেছেন। হযরত উমর পো.) তাদের একাজকে অপসন্দ করেন এবং বললেন, হযরত রাসুলু- 
ল্লাহ সে.)-এর এই অবস্থা ছিল যে, যখন কোন্‌ উপত্যকায় নামাযের সময় হতো, তখন তিনি সেখানে 
নামায আদায় করতেন । তারপর তার সকর অব্যাহত থাকত । তিনি সেখান খেলেন প্রস্থান করতেন 
অতঃপর উমর রো.) তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জানি 
মাহুলীদের তাওরাত পাঠের দিন তাদের নিকট উপস্থিত ছিলাম! তখন আমি তাওরাতের একটি বিয়ে 
লক্ষ্য করে বিস্মিত হই নে, তা কিভাবে পবিত্র কুরআনের সত্যতা বর্ণনা করছে । আর পবিত্র কুরান 
সম্পর্কেও আশ্চর্যান্বিত হই যে, ক্রি ভাবে পবিত্র কুরান ভ্‌ওরাতের জত্যতা প্রমাণ করে। একদিন ভামি 
তাদের নিকট ছিলাখ। এসময় তারা আমাক্ছে বলল, হে ইবনুল থাভাব! তোগার সাধীদের মধ্যে 
কেউ আমাদের নিকট তোমার চেয়ে প্রির নেই । আমি রললাষ, তা কেন? তারা বলল, যেহেতু 
তূমি আমানেক্স নিকট আসা-যাওয়া কর। হযরত উমর রো) বললেন, আমি তোমাদের নিকট আসা- 
যাওয়া করি । তখন জানি কুরল্ান পাক সন্দকে বিজয় বোধ করি, কি ভাবে তা ভাওর়াজের 
সত্যতা বর্ণনা করে । আর ভাঙরাঁত সম্পকে বিষয় বোধ করি, কিভাবে তা পবিত্র কুরআনের 
সত্যতা প্রান করে। হস্বরত উমর রো) বলেন, আর তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সে) সেখান দিয়ে গনন 
তখন ভারা বত্স, হে ইবনুল খাত্তাব! ইনি তোমার সাথী । ভার সাথে মিজিভ হও। 
হযরত উমর রো.) বসেন, আমি এ হয় তাদেরকে বললাম, আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহ তা'আলার 
নামে শপথ দান করছি, যিনি ভিন্ন কোন মাবুদ নেই কোন্‌ বস্তু তোমাদেরকে তার ব্যাপারে বিমুখ 
তার হি ডি হতে বিরত রেখেছে £ ভোনরা কি জান মে, তিনি আল্লাহ তাআলার 
উমর রো) বলেন, তখন তারা, নীরব হয়ে মাগ্ছ। এরপর তাদের মধ্যে যিনি 
ভার জখাল 


করলেন। 


রেখেছে এবং ত 
প্রেরিত রাসুল? হযরত উ 
ডানী ও বিজ তিমি বললেন, ইবনুল খাত্তাব তে [লাদেরকে একটি জটিল প্রশ্ন ব করেছেন, তোর 


দাও! তাঁরা বলল, টি আলানের্র নেতা! আপনিই এর জবাব দিল। তখন তিনি বললেন, যেত হতে 
আপনি (উগ্র রো)) নাদের শপথ দিয়েছেন ভাঁহ বলছি। আমরা নিশ্চিত রপেই জানি যে, 
তিনি আল্লাহ তাআলার সত্য প্রাসূল । হযরত উ্নর রো.) বললেন, ভোনাদের জন্য আক্ষেপ অর্থাৎ 
তোমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত ভারা বলদ আমা হবংস হুল লা হযরত উমর রো.) বললেন---ত ও হলে 
হতে পারে? েনলা,ভোগরা জাল গো, ভিনি আজি সাজের রাসূল হন তীর অনুদরুৎ 


কর না, তাকে সত্য বলে ন বিষ্যান লা নাং ভারা বলল, ফেরেশতা, ণের মধ্যে আমাদের ৭: উজ 
i হতে শিনি আমাদের শত, তিনি যুক্ত হয়ে ছেল। 

লক্ষে? তারা বলল, আমাদের শন জিবল!ঈদ 

বয় রো) যনলেন, আমি বসলাম, কি ব্যাপালেে 














ন্‌ 
হযরত রা যা রঃ বলল, তোমাদের 


(আ.) জার আমাদের শিত্র খীল্সঈল নি 





তোমরাক্িবরাঈল আো)-কেশন্র খলে সনে কর আন্ধং fn জকারথে শী্াঈল আো.)-হে ছিদ্র রূপে ধরণ 
ভৰক: le ) ভুলেন ক্ুক্কুভা, কঠোরতা ও শান্তি ইত্যাদির ফেরেশতা । 


কর? শারাবলনর, হথর 
আর হযরত শীক্ষাঈল ভো.) হছেল, দয়া অনূগ্ধহ ও মগ্াভা ইত্যাদির ফেরেশ 
কট উভয়ের অর্ভবা হিঃ ভারা বলল, তাদের একজন আল্লাহ 


1 
[তা। হযরত উমল রো) 


বললেন, তালের দু'জনের প্রতিপাননের নি 
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১১৮ ভাষদমক তাবারী 


ভাঁআযার ডানদিকে ও অপরজন বামদিকে 1 হযরত উমর রো.) বললেন, সেই আল্লাহর শপথ, যিনি 
ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তাঁরা দু'জন এবং যিনি জালের মধ্যবর্তী রয়েছেন তারা সকলেই সেই ব্যক্তির শত, 
যে বাস্তি তাদের দুগ্ুনকে শত, রাপে গণ্য ক্রি এবং সেই ব্যক্তির মিত্র যে তাদেরকে মিত্র রূপে 
বরণ করে। হযরত জিবরাঈল (আ)-এর স্রন্য সবীচীন নগ্ন যে, তিনি মীকাঈলের দুশমনকে বন্ধু 
হিসেবে গ্রহণ কওবেন। আর মীকাঈল (আ.)-এন জ্রন্য উচিত লয় যে, হযরত জিবরাঈল আ.)-এর শতকে 
বন্ধ হিসেবে গ্রহণ করবেন । হযরত উমর কো) বললেন, অতঃপর আমি তাদের নিকট হতে উঠে 
দাড়ালাম এবং হযরত রাসুলুল্লাহ সে.)-কে অনুসরণ করে তার সঙ্গে মিলিত হলাম! আর তখন তিনি 
কোন একগোন্রের বাগানের বাইরে অবস্থান করছিলেন! তখন হযরত রাসুলুল্লাহ সে.) আমাকে সম্বোধন 
করে বসলেন, হে ইবনুল খাত্তাব! আমি কি তোমার নিকট সেই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করব নান্যা 
এক্ষণি অবতীর্ণ হয়েছে! তখন তিনি আমাকে পাঠ করে শুনালেন-- 


Vlad ৬1 দত ৪৬৬০ এ) 0১৮ 5150907125৯) ১5 aijb Hh 2৭415 5৪ (6০১05 
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এভাবে এ আয়াতসমূহ তিনি পাঠ করলেন। হযরত উমর রো) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার 
পিতামাতা আপনার প্রত্তি কুরবান হোক! আমি যসই আল্লাহ পাকের শপথ করে বলছি, হিনি আপনাকে 
সত্য নবী হিলেবে প্রেরণ করেছেন। আমি আপনার দরবারে হাযির হয়েছি এবং ইচ্ছে করছি আপনাকে 
একটি বিষয়ে খবর দিব, অথভ আমি লক্ষ্য করছি, যিনি সর্বশ্রোতা, সর্ব কর্তা, দেই মহান আল্লাহ আমার 
পূর্বেই আপনাকে সে সম্পর্কে খবর দিয়েছেন। 

শাঁবী থেকে অন্য সুত্রেও অনুরূপ বর্ণনা বয়েছে। 
বলেন, আমাদের নিকট আলোচনা করা হয়েছে বে, উমর রো) একবার ফ্লাহ্‌দীদের নিকট যান, 
তারা তাঁকে দেখতে পেয়ে স্বাগত জানায়! তখন উর রো.) তাদের উদ্দেশে বলেন, আল্লাহর শপথ, 
আমি তোমাদের নিকই তোমাদের ভালবাসার জন) আসিনি, কিংবা ভোমাদের প্রতি আকর্ষণের 
কারণেও আসিনি! বরং আমি তোমাদের নিকট হতে শুনার জন্য এসেছি। তারপর হযরত 
উমর রো.) ও ম়াহ,দীদের মধ্যে প্রশ্ন বিনিময় হলো । তারা বলল, আপনার পথ-গ্রদর্শকের 
সাথী কে? তখন হযরত উমর রো.) তাদের বলবেন, হযরত জিবরাঈল আ ) আমার পথ-প্রদর্শকের 
সাথী। তারা বলল, তিনি তো আসমানবাসীদের মধ্যে আমাদের শন্ত,। ভিনি হযরত মুহাল্মদ সে.)-কে 
আমাদের গোপন বিষয় জানিয়ে দেন এবং তিনি যখন আগমন করেন, তখন শ্ুদ্ছধিগ্রহও ছুভিক্ষ নিয়ে 
আগমন করেন। কিন্তু আমাদের সাথীর সাথী হলেন মীকাঈল (আ)। তিনি যখন আসতেন, তখন 
উর্বরতা ও টমত্রীনিয়ে আগমন করতেন। হযরত উর রো তাদের উদ্দেশে বললেন, তোমরা হি হযরত 
জিবরাঈল (আ.)-কেচেনা সত্বেও হযরত মুহাষ্মদ সেকি অস্বীকার কর। এ বলে তিনি চলে আসলেন 
এবং এ বিৰয়টি জানানোর জন্য তিনি রাসূনুষ্পাহ (স.)-এর খেদমতে হাযির হলেন। আর তিনি 
তাকে এরূপ অবস্থায় পেলেন যে, তার উপর < ৩০ * 0১7 এড 08 ১৭1 985 OOS NH 
21১3১ এ আর্াপ্তখানি অবতীর্ণ হয়েছে। 

হঘরত্ত কাতাপাহ রে) হতে অনুরূপ আরেনথানি হাদীস বণিত হয়েছে। হযরত কাতাদাহ রে.) 


ANA জি িতীত পা rH air AY 


হতে বণিত, তিনি 5১3 । 05 ১2 134০ 0৬০৭ ১5 প্ৰসঙ্গে বলেন, য়াহ দীরা বলেছিল যে, জিবরাঈল 
টনি ; ৃ 


লা 


কাতাপাহ রে.) থেকে বগ্রিত যে, তিনি 
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সূরা বাব্ণ্তা ১৯৯ 


আমাদের শত্রু, | ফেছেত্‌ তিনি যৃদ্ধ-বিগ্রহ, কতো্রতা ও দুতিক্ষ নিয়ে অবতরণ করেন। আর মীন্াঈল 
কোমলতা, শান্তি ও উর্বরতা নিয়ে অবতরণ করেন। সুতরাং ভিবরাঈল আমাদের শু, | তখন 
পপ ক As ডিএ তা পাঠা 


2 ocrfd 13৮৮ SU 0০ 


আল্লাহ তাআলা তাদের কথার প্রতিবাদে ইরশাদ বহনে ও) 478 ০ 


B37 ৩৩ ৯৩55 


€ ০ ডের ঠা ও পারনি A ] 
হযরত স্‌দ্দী (র) হ্‌ হতে 2 বণিত, তিনি A ৩১ dl Bd চটি দু 19 A SLES EE (16 
শত পা শার্শা 
₹. পপ পা পান co furs & is এ সপা 14 


52 det Gt চি ও আনল 21 0 ১0৩০২ ৪ প্ৰসঙ্গে বলেন, হযরত উম্ণর ইবনুল খাতভাব 
(রা.)-এর মালিকানায় মদীনা মুনাওয়ারা 
করতেন! আর সেখানে যাতায়াতের পথ 
তিনি যখনই ভাদের নিট গমন বংরতেন 
একদিন তিনি তাদের মি গমন হরুলেন। 
(স.)-এর সঙ্গীগণ্র মধ্যে ভোমাজ চেয়ে প্রিয় জমালে 

নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম হন্নে যায় এবং আমাদেজছেদ ঘশ্টে দেয় আর ভুমি আমাদের নিউ দিয়ে 
পথ অভিক্রম করে যাও এবং আমাদেরকে কস্ট রাও না। আমরা ভোমার ব্যাপারে আশাবাদী । 
তাদেরকে বললেন, ভোমাদের নিকট সর্বজেষ্ঠ শপথ বি? তখন তারা 


বউ এলাযায় এবছনু যমীন ছিল। ভিনি তথায় যাতায়াভ 


মাটির শিক্ষা গতিচ্ঠানের পথই ছিল। আর 
2 


তখন সাহ্দীরা তাক্ষে বদল, হে উমর! মুহাম্ষদ 





ভখন হযরত উমর টিটি 


বনল, রহমানের শপথ, যিনি মৃ হ 

তখন হযরত উমর প্রো.) তাদেরকে বললেন, আহি ভোখাদেরকে সেহ হহমানের নাসে শগথ ছিলাম, 

যিনি তুর পাহাড়ে হযরভ মূসা (আ.)-এর ত তাওক্রুত নাযিল করেছেন। ভোগা হি হযরত 

মূহাম্নদ (স.)-এয় আলোচনা ভোমাদের বিাবে পাও £ তথন ভারা নীরব হয়ে জা | 2 
বর ? শপথ 


হযরত উনর রো) বললেন, কথা বল, তোমালে 
সন্পসকে বোন প্রত সন্দেহের কারণে প্রশ্ন করিনি! তখন তারা একে অন্যের প্রতি দেখতে লা লি! 


দের সধ্য হতে এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বলল, তোমরা ক্রি ভার জবাব দিবে, না আমি ভাবে জবাব দিব? 


হ্‌ 
হখরত মুসা আ.)-এর প্রতি তুর পর্বতে তাওয়া নাহিল করেছন! 


| 2 





০88 

তারা বরন হ্যা আনমনা তানে জামাদের- গ্রন্থে তার লাম লিপিবদ্ধ গেযোছি। বিস্ত যেরেশভাগণর মধ্যে 
যিনি তার নিকট ওয়াহী নিয়ে আছেন, ভিনি হলেন ডিললরাটহ (আ.)! আর জিবরাঈল (আ.) ভামাদের শন্্ু। 
কেননা তিনি সকল প্রকার শাস্তি বা হুদ্ধ-বিগ্রহ অথনলা অপমান-লাল্ছনার আদেশবাহকা হদি তার হলে 
মীকাঈল জো.) হতেন, ভবে আমর অবশ নি টা কেন না, EU 1) হংলন সত 

দয়া, আন্গ্রহ ও বৃষ্টির বাব, রি SH 

নামে শপথ দান ক্ষরতি, শি Oa ড়ে ভী 

আল্লাহ তাভালার মহান দরবারে দি উঠি EO * খায় ? নি রা 


স্থান আল্লাহ তাতালার ডান পাবো আর মীকাঈল আও হান আলাহ তাজালার যাম সাহে 
উমর (রা.) বলেল, আমি তোমাদেরকে সাক্ষ্য দিচ্ছি মে, যিনি আল্লাহ তাতালার ডান লাহে ভব he 
শহা, তিনি তাঁর বামগাথে অবস্থানবারীরও শঙ্ত। তার থে তার বাম গাঙে তবস্থালযায়ীয এজ, সে 
তাঁর ডান পার্সে অবস্থালকারীরও মত! আর থে বাজি তাদের উভয়ের শত, সে আল্লাহ তাজালার়ও 
শত এরপর হযরত উয্য্ রা.) রাসুনুললাহ সে, থে এ সংবাদ দেওয়ার গন্যে সেখান থেকে 
প্রত্যাবতন করেন। তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, ডিবর্লাঈল আট) প্রবাহ্রেহঁ ওয়াহী নিয়ে এসেছেন। 
রাসূলুল্লাহ সে.) তাকে তাক দিলেন এবং এ আগ্নাত পাঠ করে শুনালেন। তখন উমর পো) বললেন, 
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২০০ তাফসীরে তাবারী 


সেই মহান আঙ্গাহন শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আমি আপনার নিকট শুধু 
এখবরট দেওয়ার জন্যই হাযির হয়েছি। 

হযরত শাবী রেট হতে বণিত যে, হযরত উমর রো) য়াহুদীদের নিক্ট গমন করেন। অতঃপর 
তিনি তাদেরকে সেই মহান আগ্লাহর শপথ দিয়ে বললেন, ধিনি হযরত মূসা আ.)-এর উপর তাওরাত 
নাথিল কিনেছেন, তোমরা কি তোমাদের কিতাব তাওরাতের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ সে.) সম্পর্কে 
আলোচনা পেরেছে £ তারা বলল, হ্যা পেয়েছি। তিনি বললেন, তাঁর অনুসরণ করতে ভোমাদের বাধা 
কোথায়? তারা বলল, আল্লাহ্‌ তাআলা কোন রাসুলকেই ফেরেশতাগণের মধ হতে একজন সহযোগী 
ব্যতীত প্রেরণ করেন নাই। আর হযরত জিবরাঈল (আ.) হঘরত মুহাম্মদ সে.)-এর সহযোগী। অথচ 
কেরেশতাগণের মধ্য হতে তিনি আমাদের শত, আর হযরত মীকাঈল জো.) আমাদের মিন্র। যদি শীবাঈল 
আআ.) তার নিকট আগমন করতেন, তবে আমরা তার অনুসরণ করতাম। হযরত উমর রো ) বললেন, আছি 
তোমাদেক্সকে সেই মহান আল্লাহর নামে শপথ বরে বলছি, যিনি হযরত মুসা (আ.)-এর প্রতি তাওরাত 
লাধিল করেছেন। বল তো, আল্লাহ রাবণ আলামীনের নিকট উভয়ের মর্যাদা ফি? তারা বলল, জিবরাঈল 
(আ.) আন্মাহ তাআলার ভান পাশে আর মীক্ষাঈল জো.) তার অপর পাশ্বে। ভখন হযরত উমর 
(রো) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিই যে, তারা উভয়ে আল্লাহ তাআলার Bl ব্যতীভ যিছু বলেন না। 
আর হঘরতভ মীকাঈল (আ.)-এর জন্য সমীচীন, হতে পারে না যে, তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর 
মিন্রসের সাথে শত্তু তা করবেন। আর হযরত জিবরাঈল লন ভো.-এর জন্য টব হতে গারে নাষে, 
তিনি হযনত মী্নঈল (আ.)-এর শজুদের সাথে, মিশ্রতা করবেন। el এ সময় রাসূলুল্লাহ জে.) 
সে পথ অভিক্রম ক্করহিলেন। তখন তারা বুলল, ইনি ভোমার পথ-প্রদর্শবু হে ইবনুল খাত্তাব! তখন 
হযরত উনর রো.) হযরত রাসুলে হরীম সে.)- এর নিকটে যেয়ে দাড়ালেন। আর তখনি নাহিল 
Blo EAE ৪ 49:43 ক ! 9৮০ ৮০ ১০ আয়াত খানি : 58 3 9:০৪ এ CGE পর্যস্ত। 

হযরত ইব্‌ন আবী লায়লা রে.) হতে বণিত য়ে, তিনি 0২ ৮1195 ০৩ ০০ প্রসঙ্গে বলেন, ঘাহ্দীরা 
মুসলমানদের উদ্দেশে বলেছিল, যদি atta) ভোমাদের নিকট ওয়াহীনিয়ে আাসতেন,ভবে আমরা 
তোমাদের অনুসরণ করতাম। কেননা, তিনি. রহমত ও বৃষ্টিপাতের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। 
আর জিবরাঈল (আ.) শান্তি এবং দুঃখ-বন্ট্. নিয়ে. অবভরণ করেন । ভিনি আমাদের শত্রু ইব্‌ন, 
আবী লায়লা রে) বলেন, তখন এ আয়াভ. ৫২ ৮৭312 0৬ ৩০ নাযিল হয়। হযরত আবদুল মালিক 
রে)-এর সুপ্লে হযরত আতা রে.) হতেও অনুর্যপ বর্ণনা রয়েছে 

ইর্মাম আবু আা‘ফর তাবারী রে). আলোচ্য - আয়াত Se DSU 02 ০2৭19 85 SOS 
5103 ৬ এএ্-এর ব্যাখ্যায় বলেন যেদআলাহ তাআলা? তাঁর নবীকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেনঃ 
হে সৃহাক্্ষদ সে)! আপনি স্াহুদীদের বলুন”ষারা খারণা করে যে, জিবরাঈল তাঁদের শত, এজন্য যে, 
তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ. আখাব ও শান্তির দায়িত্বে নিয়োজিত, ভিনি ওয়াহী ও রহমত বহনকারী নন, 
আর সে ত্রন্য তারা আপনার অনুসরণ্ক্কে: অস্বীকার করেছে, আপনার নবুওয়াঙকে অমান্য করেছে, 
আপনি আমার আগ্লাত ও প্রকাশ্য যে সরুল 'হুরুমসহ তাদের নিকট প্রেরিত হয়েছেন, সে সবে 
তাত্বীকার করেছে একারণে যে, জিবরাঈল আহ্থনার, বন্ধ ও আপনার গ্রভি ওয়াহী বহনকারী, আর 
তারা ধারনা লরেছে যে, ভিনি ভাদের শঙ্,,' মানুষের মধ্যে যে জিবরাঈলের শত্রু হবে, আর জিবর ঈল 
আগ্রাহ্‌র আমবিরা কিরামের নিকট আল্লাহর ওয়াহীর বাহক ও রহমতের ধারক, একথা যারা 
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অস্বীকার করে, তাদের জানা উচিত যে, আমি মুহাম্মদ (স.) )জিবরাঈলদের বন্ধু এবং আমি একথা 
ঘোষণা করি যে, জিবরাঈল আল্লাহ্‌ পাকের নবী ও রাসূলগণের নিকট ওয়াহী নিয়ে আসেন। 
আর জিবরাঈলই আল্লাহ পাকের ওয়াহী আমার অন্তরে আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাঁর 
অনুমতিক্রমে অবতীর্ণ করেন। এভাবে তিনি আমার অন্তরের সাথে যোগাযোগ স্থাগন কঙ্ধেন এবং 
আমার অন্তরকে সুদৃঢ় করেন। 

এ ব্যাখ্যার সপক্ষে প্রমাণ এই যে, ইব্‌ন আব্বাস রো.) হতে বর্দিত ভাছে যে, তিনি বভেলঃ 
আলোচ্য আয়াতের অথ হলো, যাহুদীরা যখন হযরত মুহাম্মদ সেনকে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন বাদুড়, 
আর তিমি তাদেরকে সে সকল বিষয়ে উত্তর দিয়েছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রসল ব্যতীত ভন্যান্য 
বিষয়ে তাদের নিট যে জ্ঞান ছিল, তারই অনুরাপ ছিল । তখন তারা বলেছিল যে, ফাহুদীদের 
ধারণা, জিবরাঈল (আ.) ছিলেন শাস্তি ও যুদ্ব-বিগ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি ওয়াহী বহনকারী 
তথা আল্লাহ্‌ তাআলার তরফ থেকে তার রাসুলগণের নিকট ওয়াহী আনয়নব্াপ্রী ছিলেন না এবং 
তিনি রহমত বহনকারীও ছিলেন না। তখন তারা হযরত রাসুলুল্লাহ (স.)-কে হযরত জিবরা ঈলা 
আআ.) সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছিল, তিনি তার জবাব দিক্মেছিলেন যে, হযরত জিবরাঈল ডো.) হলেন 
আল্লাহ্‌, পাকের 'ওয়াহীর বাহক । তিনি আল্লাহ্‌, তাআলার আযাব ও রহমতেরও বাহক । স্নাহুদীরা 
হাল 8£ জিবরাঈল (আ.) ওয়াহীর ও রহমতের বাহক নন। তিনি আমাদের শল্র। তখন আল্লাহ, পাক 
মাহুদীদেরকে মিথ্যাবাদী প্রতিপল করে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন । আল্লাহ, পাক ইরশাদ 
করেছেন, হে রাসূল! আপনি বলুন, যে ছিবরাউলের শল্ল, হবে তোর জানা উচিত)জিবব্লাঈলই আপনার 
অন্তরে পবিত্র কুরআন অবতরণ করেছে। ঘা আপনার অন্তরকে সুদৃঢ় করেছে এবং আপনার অভ্তরের 
সাথে যোগাযোগকে ম্যবৃভ করেছে! অর্থাৎ আমার ওয়াহী দ্বারা ঘা আপনার অন্তরে আল্লাহ পাকের 
তরফ খেকে নাঘিল হয়েছে। আর ভ্বরাঈল আপনার পূর্বেও এ দায়িত্ব অন্যান্য নবী-রাসুলগণের 
ব্যাপারেও পালন করে এসেছে। 

কার্তাদাহ (রণ) হতে বণিত যে, তিনি 41 ও 512 ৩5৪ he 41985) ও 05519 As শু তি৩ক 0৪ 
এর ব্যাখ্যায় বছেছেন, জলাহ র অনুমতিক্ৰমে ভিনি আপনার অন্তরে কুরআন মজীদ অবতীর্ণ 
করেছেন! 

"নবী বে)হতে বণিত থে, ভিনি ৩ $5 4১25) ৩-এর ব্যাখ্যায় বলেন, জিবরাঈল (আ.) 
আপনার অন্তরে কুরআন পাক অবতীর্ণ করেছেন। 

ইমাম আবু ডর তাবারী রে) বলেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, এ he 453 3b 
আর তা দারা তিনি হযরত মুহাল্মদ (স.}-এর অতরুকে বুঝিয়েছেন। আর আল্লাহ, তাভালা 
আয়াতের শুরুতে হযরত মুহান্ধদ সে.)-কে লিজ হতে গাহুদীদেরকে এ সংবাদ দানের: দেন 
করেছেন। [টো এরাপ বলা হয়নি যে, ভে ঠোল 555 এ ঢ-বিশ্চয় তিনি তা আমার অন্তরে অবতীর্ণ 
করেছেন। অথচ যদি 5 ৯ আমার অন্তরে) বলা হতো, তবে ভা সঠিক বক্তব্যের মধ্যেই 
গণ্য হতো? কেননা, আরবদের গধ্যে রেওয়াজ রয়েছে যে, যদি কাউকে বলা কথা নিজ হতে বর্ণনা 
করার আদেশ বরা হয়, তখন সে একবার আদিম্ট কাজিটিকে যার পক্ষ হতে সংবাদ দান করা হয়, 
তায় প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে প্রকাশ করে । যখন গে নিজের পক্ষ হতে সংবাদ দানকারী হয়, তখন 
সরাসরি তার নামের প্রতি সম্বন্ধ করে প্রকাশ করে খাকে, যার প্রতি সঙ্বোধন করা হয়, 


fod 
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২০২ তাফসীরে তাবারী 
তার প্রতি ইঙ্গিত করে। অতএব, এর দৃষ্টান্ত স্বরাপ ধলা হবে ১৮১ ৩৪০ ১৯৯01 1581 এ 
(লোকদের বল, আমার নিকট অনেক সম্পদ রয়েছে)। এখানে যার পক্ষ হতে অংবাদ দান করা 
হয়েছে, তার নামের প্রতি ঈঙ্গিত করে প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা, সে এ বিষয়ে নিজের পক্ষ হতে 
সংবাদ দানে আদিম্ট । তদ্রুপ এভাবেও কথাটিকে বলা যায় যে, ০০ এ) ০৮ DA 01190 J 
(লোকদের বল যে, তোমার নিকট প্রচুর সম্পদ রয়েছে)। এখানে আদিষ্ট ব্যক্তির নিজের প্রতি 
বিষয়টিকে ইঙ্গিতে সম্বন্ধ বরে প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা, সে যদিও এনখা বলায় জাদিজ্ট, তবে 
সেই সম্বোধিত ব্যক্তি এবং তাকে যা বলা হয়েছে ভা বর্ণনা করায় আদিম্টও বটে। অনুরাপভাবে 
ঃ ৪7; 17541 €) ইট এ এবং RE Gel! ELS 8.5 ১5 উভয় রাপেই বক্তব্যটিক্ষে প্রকাশ করা যায়। 

ব্যক্তির নাম-নিরদেশক। যেমন, আমরা বিবৃত করেছি। 


৬1] এর মধ্যকার ৮১টি এখানে আিজ্ট 
একটি «৬৩75 


আর আল্লাহ তাআলার বাণী 05855 19.45 08 50108 মধ্যকার ০4৮ 
যোগে উভয় পাঠরীভিতে পঠিত হিসেবে এ শ্রেণীরই তন্তভুত্তি। 

আর “জিবরাঈল” শব্দটিতে আরবদের মধ্যে একাধিন্ক পাঠ পদ্ধতি প্রচলিত জা 
0৯৯ (জিবরীল) ও ৭5০১ মৌকাল) রাপে হামযাহ ব্যতীত জিবরীলের (ই ও 51,-এর মধ্যে 
যের যোগে সহঙ্জভাবে পাঠ করেন । সাধারণভাবে মদীনা ও বসরাবাসী কিরাআভ বিশেষজগণ 
বনী ভামীম, বনী কায়স ও বূভিপয় নজদবাসী শব্দ 
মধ্যে যবর 


ছে। হিজাযবাজিগণ 


এ পাঠ পদ্ধতি অনুগরণ করেন । আর 
দুটিকে 4৫১2 ও এল ৮০৭ রাগে ৮5 ও ০০০ ৮৮ ন্যায় সক ও 2)এর 
যোগে হামযার সাথে এবং সে হাষ্যার পর. * ৪ অভিগ্নিভ্ত যোগ করে জাবরাঈল ও মীকাঈল 
উচ্চারণ করেন। সাধারণভাবে কুফাবাসী কিরাআত ধিশেষড়গণ এ ক্িরাআত তনুসরণ কারন! যেমন, 
জারীর ইব্‌ন আতিয়্যাহ বলেছেনঃ 
১1055152355 05 23 1 dems} 1 এই ১52 sled As 

তোরা ক্রশের পূজা করেছে এবং মূহাল্মদ(স.)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। ভার জিবরাঈল (আ.) 
মীকাঈল আ.)-কে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে)। এখানে 4০ ০৪ শব্দটি হামযাহ ও ইয়া যোগে পাঠ 
করা হুয়েছে। আর হাসান বসরী (র.) ও আবদুল্লাহ ইবুন কাছীর (র) ভীরা উভয়েই ১১. শব্দটির 


জীম বর্ণে যবর দিয়ে হামযাহ্‌ ধর্ণটি পর্নিহায় করে জাবরীল ৫, ০ হিসেবে পাঠ করভেন । 
ইমাম আবু জা'ফর তাবারী রে.) বলেন, এ পঠন পদ্ধতিটি জাগ্িয নয়। কেননা, আরবী 
ভাষায় 1২৮3 ওযনে কোন শব্দের ব্যবহার নেই। কেউ কেউ এ পঠন রীতিটি গ্রহণ করেছেন। তাঁরা 
বলেন -জাবরীল আরবী ভাষা বছিভূভি একটি নামবাচক শব্দ । যেন ০৮২১৭০-। নিচের পংজিতে 
এ শব্দাটর ব্যবহার রয়েছে £ 
55555 533 Oo Kn) ৪3150 + gray by শিস ১ 39 ৬1 am 
(যদি তুমি সমুদয় গোশতকে ওযন দাও, তথাপি-সামবীল পাখির একটি পালক পরিমাণও ওযন হবে না)। 
আর বান্‌ আসাদ গোত্রের লোবজন জিবরাইল শব্দটিকে জিবরীন (০১১৯) হিসেবে 
উচ্চারণ করেন। আর কোন ফোন আরবা ভাষাভাষী জিবরা-ঈল (45192), খীকা-ঈল (6.5) 


Gd rhs 


আলিফসহ উচ্চারণ কে থাকেন। আর ইয়াহ্‌ইরা ইব্‌ন ইয়া‘মার রে.) জাবরায়াল্ ( i তি 


৮৯ ও ০১*তে যবর দিয়ে ২ ১-এর ১৭ সহ পাঠ করতেন বলে বণিতি আছে। আর ১ 
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সূরা বাকারা ২০৩ 


ও 4১, শব্দ দুটি ইসম, যার একটির অর্থ এ-.-৪ (বান্দাহ ) এবং অপরটির অর্থ ৯৮৪ ছোট 
বান্দাহ)। আর 45 অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা । এ অর্থের সমর্থনে দলীলঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রো) 


বলেছেন, জিবরাঈল ও মীকাঈল অর্থ আল্লাহর বান্দাহ ! হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো.) হতে বনিত, তিনি 
বলেছেন-- ১১ (ডিবরীল) হলো ৭1 4০৪ আনাছর বান্দাহ। আর ৩৪৯ (মীকাঈল) 


হলো 1+: -ছোটি বান্দাহ । আর 41 শব্দটি অল্লাহ অর্থে ব্যবহৃত হয় । 


হথরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর ক্রীতদাস উমায়র বলেছেন--05 1341 (ইসরাঈল), 23 ৬7৮ 


(তৌবরীল) ও ০১81 )০1 (ইসরাফীল) শব্দসমূহের অর্থ আল্লাহর বান্দাহ। 
৷ অর্থ আন্লাহা আসিম রে.) ইকরামাহ রো) হতে 
আর ০৩) ৬৭ (মীকাঈল )-এর 


€মীকাঈন), ৫১১টি 
আবদুল্লাহ ইবনুল হারস রে) বলেছেন, হিং ভাষায় 4২ 
বলেছেন 4২১: (জিবরীল)-এর নাম হচ্ছে “1 4০ ( আবদুললাহ ), 
নাম হচ্ছে 5 । 55 উেবায়দুলাহ )! 0১1 চল) শব্দটি আল্লাহ অর্থে ব্যবহৃত । 

আলী ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) বলেছেন, 4$ ১০৯-এর নাম এ 1৫০ (আবদুললাহ ) এবং ৫3403 (মীকাঈল) 
এরনাম 21 48:5 (উবায়দুলাহ), 0১1১5 1 (ইসরাফীল )-এর নাম ০৯৯11 ৮০ আবদুর রহমান)! 
4:5 শব্দটি 751 জেনল)-এর সাথে যুক্ত হলে তার অর্থ হয় 41১55 (আবদুল্লাহ )? 

আলী ইব্‌ন হুসায়ন রো.) হতে আরো বণিত যে, তিনি বলেন, তোমাদের নামসমূহের মধ্যে 
জিবরীনকে কি অর্থে গণ্য কর? তিনি বলেন, জিবরীল €(৭১):১)-এর অর্থ হলো আবদুল্লাহ (এ 1 এন) 
আর মীকাঈল (5$6-+)-এর অর্থ (15525) উেবায়দুল্াহ)। আর যে সকল নাম ৫-১। 


(ঈল) যোগে ব্বহাত, সেগুলো হলো এঃ এ-:*১ (আল্লাহ তাআলার ইবাদতকারী)। 


হযরত মৃহম্মপ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আতা” হযরত আলী ইব্‌ন হসায়ন রো.) হতে বর্ণনা 
করেছেন যে, তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন, তোমরা জিবরীল নামটি কি অর্থে ব্যবহার কর? আমি 
বনলাম, জানি না। তিনি বনলেন, জিবরীলের নাম আবদুল্লাহ ! তিনি আরও প্রশ্ন করেন, তোমরা 
মীকাঈল নামের কি অর্থ কর রা জান কি? তিনি বললেন, নাঃ জানি না । তিনি বললেন, 
মীকাঈলের নাম উবায়দুল্লাহ। আর আমার নাম এ ধরনের নামে ইসরাঈল রাখা হয়েছিল। অতঃপর 
আমি-তা-ভুনে-খেছি। হ্যা, তবে এতটুকু ভমরথ আছে যে, আমাকে বলা হয়েছে, তুমি কি লক্ষ্য করেছ, 
যে সকন নামের সাথে 51 যুক্ত রয়েছে, সেগুলো আল্লাহর ইবাদতকারী অর্থে ব্যবহাত £ 
হযরত ইকদ্লাযাহ রে) হতে বণিত, ভিনি 1০ ০ গ্রসঙ্গে বলেছেন, 355 হলে ০০ বোন্দাহ), 
আর ০1 হলো 41 জুতরাং 45 ১১ হলো এ 14-৪ (আবদুল্লাহ } । আর 15 হলো ১৪ 
এবং 4৮81 হলো | সুতরাং 5 7 মৌকাঈল) হলো 1455 আোঁবদুলাহ) ! 


UE ০ছি 


যারা 4৪ ১ জোবরাঈল) পড়েন, তাদের 
ঘর) সহকারে পড়েন। = "এয 


হযরত ইমাম আবু জাফর তাবারী রে-) বলেন, 
অভিমত ঃ তারা ৯১ এর মধ্যে যবর এবং হামযাহ ও মদ দে 
মধ্যে ঘার। মের সহন্জারে হাসঘাহ ব্যতীত পাঠ করেন, তাদের উচ্চারণের 
আর যিনি শব্দটিকে হামবাহসহ মদ ব্যতীত লামকে তাশদীদ দিয়ে পাত করেল, ভার বিন্লাজাভ 
সম্পকিত্ত ব্যাখ্যা হলো, তিনি তার এ ব্যক্তব্য ছারা গে অর্থই গ্রহণ করেছেন, যাঁ ডক ও ফিকে 
4১] শব্দটির সাথে সংযুক্ত করায় সৃষ্টি হয়ে খাকে। যে নাম আরবদের ভাষায় প্রচলিত সিরীয় 
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| 


বা 
৮৮ 


Kol হু ভা । 


২০৪ তাফসীরে তাবারী 


1 
ও হিব্ ভাষায় নয় । আর তা এজন্য যে, ]1 শব্দটি আরবদের ভাষায় 51 অর্থেই ব্যবহৃত 
হয়। যেমন ইরশাদ হযেছে ১১31 0৮ এ 0৮9০5 3 সুতরাং একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, 


01 শব্দটি হলো আল্লাহ (41) | আর এ অর্থেই হযরত আবু বকর (রা.)-এর এ উক্তি, যা 
তিনি বনী হানাঁফার প্রতিনিধি দলকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, যখন তারা তাঁকে মুসায়লামা 
কাযঘাব যা বলে বেড়ায়, তৎসম্পকে প্রশ্ন করেছিলেন এবং তাঁরা তাঁকে সে বিষয়ে অবহিত 
করেছিলেন তখন তিনি তাদের বলেন £ ০৮০1১৩1115৯ 91 Byes USS 2 পি 
১৪ট৪ ০1 ০, (হায় আক্ষেপ ! সে তোমাদের কোথায় নিয়ে গেছে! আল্লাহর শপথ, এ কথাটি 
আল্লাহর পক্ষ থেকেও নয় এবং কল্যাণনকরও নয়! আর তিনি আল্‌ (J!) দ্বারা আল্লাহ 
উদ্দেশ্য করেছেন। | 


আবু মাজলিয হতে বণিত, তিনি ১০১ ১,১1 5১০5০5 0535) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন” 
জিবরীল, মীকাঈল ও ইসরাকীন (আ.)-এর কথা, যেন তিনি একথাই বলেছেন যে, যখন ১:৮ ও 
(5৯ এবং 1১০। শব্দগুলো (| শব্দের সাথে সম্বন্ধ করা হয়, তখন তার অর্থ % 1 45; (আবদুললাহ) 
হয়। 15+}: 0538 = ) যেন এরাপ বলা হয়েছে, ১ ১০ | 033 2 ১-1 


ATT পালিত পা EA us 


৭১৭ wt ols ১৩৩-এর ব্যাখ্যা ৪ 


আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণী 4.4১ 21৮] 0 5৮০৯ (তৎপূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা 
ঘোষণাকারী) দ্বারা কুরআন মজীদকে বুঝিয়েছেন । অতএব, আয়াতাংশের অর্থ হলো, হে রাসূল ! 
আপনার অন্তরে জিবরাঈল কুরআন অবতরণ করছে, যা এর পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের 
সত্যতা ঘোষরাকারী। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের বক্তব্যের সাথে কুরআন 'মজীদের বক্তব্যের মিল 
রুয়েছে। আর তাহলো, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা এবং তাঁর 
প্রতি আল্লাহ, পাকের তরফ থেকে যা নাযিল হয়েছে-তথা পবিত্র কুরআন, তার সত্যতায় 
বিশ্বাস স্থাপন করা। | যা 

হযরত ইবৃন আব্বাস রো.) হতে বণিত, তিনি 4, 4০১ ১১ 0-৯০০এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ 
তৎপূর্ববর্তী কিতাবসমূহ, যা আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন, আর আয়াত বা নিদর্শনসমূহ 
এবং রাসূলগণ যাদেরকে আল্লাহ তাআলা নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করেছেন _ যেমন হযরত মূসা 
(আ.), হযরত নূহ (আ.), হযরত হুদ তো.), হযরত শুআয়ব (আঁ ), হযরত সালিহ (আ.) এবং অন্যান্য 
ব্রাসূলগণ । 

হযরত কাতাদাহ রে.) হতে বণিত, তিনি 4-2 4১-০ ১,০, এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাওরাত 
ও ইনজীল কিতাবের সত্যতা প্রতিপ্থকারী। হযরত রবী‘ রে) হতেও অনুরাপ বর্ণনা উধৃত আছে । 


cA AJ 14:55 £37 


০ uke fol) 5৪05 ও ০৯১এর ব্যাথা £ 
আর মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও সুসংবাদ। আল্লাহ তাআলা তার বাণী 5১১ ছারা দলীল- 
প্রমাণ উদ্দেশ্য করেছেন। আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে এজন্য হিদায়াত দানকারী আখ্যায়িত করেছেন, যেহেতু 


Wwww.almodina.com 


সুর! বাকারা ২০৫ 


মুমিনগণ এর মাধ্যমে হিদায়াত গ্রহণ করেন | পবিত্র কুরআনের হিদায়াতের তাৎপর্য হলো, পবিত্র 
কুরআনকে পথ-প্রদর্শক রাপে গ্রহণ করা এবং পবিত্র কুরআনের পরিপূর্ণ অনুকরণ বারা, তথা পবিত্র 
কুরআনে বণিত আদেশ-নিযেধকে যথাযথভাবে মেনে চলা এবং তাতে ঘোষিত হালালকে গ্রহণ ও 
হারামকে বজন করা । প্রত্যেক বস্তুর এ ১1 (পহ-প্রদর্শ ক) তাই, যা তার সম্মুখ ভাগে থাকে। আর এ 
অর্থেই অশ্ব পালের অগ্রবর্তীকে তার হাদী বলা হয়। কেননা, সে তার সম্মুখ ভাগের অগ্রবর্তী অগ্নটি। 
অনুরাপভাবে মানবদেহে ঘাড়কে হাদী বলা হয়। কেননা,তা সমগ্র দেহের অগ্রবর্তী অঙ্গা আর এ--4 অর্থ 
সুসংবাদ! আল্লাহ তাআলা তার মুগমিন বান্দাহগণকে সুসংবাদ দান করেছেন যে, কুরআন তাদের 
জন্য তার পক্ষ হতে সুসংবাদ । তাই তাদেরকে সে সকল উচ্চ মর্যাদা সম্পকে অবহিত করেছেন, ঘা 
তিনি তাদের জন্য তাঁর বেহেশতে প্রস্তর করে রেখেছেন এবং যার দ্বারা তার পুরস্কার হিসাবে তাদের 
নিবাসস্থলে তারা প্রত্যাবর্তন করবে । আর এ হলো, আল্লাহ তাআলার দেওয়া সুসংবাদ, যা তিনি তার 
কিতাবের মাধ্যমে স্'মিনগণকে জানিয়ে দিয়েছেন। কেননা, আরবদের ভাষার 5; এ (সুসংবাদ) হলো 
অন্যের নিকট হতে শুনার পূর্বে কিংবা অন্যের পক্ষ হতে জানার পূর্বে এমন বিষয়ে সংবাদ দান করা 
যা সে জানেনা এবং যে সংবাদ তাকে আনন্দ ও পুলক দান করে । এ প্রসঙ্গে হযরত কাতাদাহ (র.) 
হতে আমাদের কত ব্যাখ্যার নিকউন্তম একটি ব্যাখ্যা উদ্ৃতত হয়েছে । 

হযরত কাতাদাহ রেট) হতে অন্য সূত্রে বলিত, ভিনি ০-১৯ ৯ 9০283 ০৪৮৯ এত্র কারণ ব্যাখ্যা 
করে বলেন, কেননা, মু'মিন যখন কুরআন করীম শ্রবণ করে, তা মুখস্থ করে ও সংরক্ষণ করো! 
তদ্দারা উপরুত হয় । তাতে আত্তুষ্তি লাভ করে, আল্লাহ তাআলা যে সকল গ্রতিশ্ততি প্রদান 
করেছেন, সে সবকে সত্য জান করে এবং সে বিষয়ে সে পূর্ণ বিশ্বাসী হয়। 


“A 1 0 পা ACoA A I3- EAE Rd Zz পাল নল 
৬ < ২০ 
O ust 7995 5০41105045০ 5 92 gts 3 ২৮০) এ ৪2255 ANT a Sch ye (an) 
লালা পা পা শপ শি লি 17 ad লা 


(৯৮) যে ব্যক্ত আল্লাহ তাআলা” তার ফেরেশতাগণ, ভার রাসূলগণ. জিবরাঈল ও 
 মীকাঈল-এর শন্র (বে জেনে রাখুক)-নিশ্চয্ন আল্লাহ কাফিরগণের শত্রু! 


® 
এ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এ সঅর্মে সংবাদ দান করা সে, হস ব্যক্তি আল্লাহর 
শু, যে ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে শর ভা করছে এবং জীর সমস্ত ফেরেশতা ও রাসুলগণের সঙ্গে শন তা 
করেছে ! আর তার পক্ষ হতে একথা জানিয়ে দেয়া যে, ঘে ব্যক্তি জিবরাঈল (স)-এর সঙ্গে 
শনতা করেছে, সে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে, শমীকাইল আট “এর সঙ্গে এবং সকাল ফেরেশতা ও 
সকল রাপুলের সঙ্গেও শরতা করেছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা এ আঘাতে খাদের নাম উল্লেখ 
করেছেন, তাঁরা সবাই আল্লাহ পাকের ওয়ালী এবং অনুগত আর যে ব্যজি আলাহর বেন 


ওয়ালীর সঙ্গে শরুতা করে, সে আল্লাহর সঙ্গে শরুতা কুরে এবং তাঁর সঙ্গে বৃদ্ধ ঘোষণা করে। 


আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শত্রুতা করে, সে তাঁর সকল অনুগত বান্পাহ ও তাঁর 
ওয়ানীগণের সঙ্গে শত্রুতা করে । কেননা, যে আল্লাহ পাকের শত্র, সে ভরা ওয়ালীগণের শল, । আর 
যে তাঁর ওয়ালীগণের শত্রু হবে, সে আল্লাহ তাআলারও শু, । একই ভাবে যে মাহদীর! বলে, ফেরেনভাদের 
মধ্যে আমাদের শর, হলো ভিবরাঙ্গল আর তাঁদের মধ্যে আমাদের বন্ধ হলো মীবাঈল, আল্লাহু 
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২০৬ তাফসীরে তাবারী 


পাক তাদের সম্পরকে উপরোক্ত আয়াতে ইরশাদ করেছেনঃ যে আল্লাহ পাকের দুশমন হবে এবং 
ফেরেশতাদের, যাসূলগণের এবং জিবরাঈল ও শীকাঈল-এর শন, হবে (তাদের জান। উচিত যে) 
নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক কাফিরদের শত । এজন্য যে, যে জিবরাঈল (আঁ )-এর শন্ত্র হবে, সে আল্লাহ 
তামালার সকল ওয়ানীর শরু.হবে। সুতরাং আল্লাহ পাক তাদেরকে এমমে সংবাদ দান নরেন যে, 
যে ব্যক্তি জিবরাঈল (আ.)-এর শর্ত সে সকল ফেরেশতা ও রাসুলগণ এবং মীবাউঈলেরও শঙ্্ু 1 
অনুরূপভাবে যে আল্লাহু পাকের কোন রাসূলের শত্রু, হবে, সে অবশ্যই আল্লাহ পাকের এবং তার 
সকল ওয়ালীরও শন, হবে । 

এ বাখ্যার সমর্থনে দলীল এই যে, উবায়দুল্লাহ জাতাকী রে) জনৈক কুরায়শ বংশোস্তৃত ব্যক্তির 
নিকট থেকে বর্ননা উধৃত করেছেন যে, তিনি বলেন, হযরত রাসুলুল্লাহ দে) য়াহ্দীদেরবে 
জি:জ্তস করেন! ভিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, “আমি তোমাদেরকে তোমাদের কিতাব সম্পকে প্রশ্ন 
করছি, যা তোমরা পাঠ করে থাক, তোমরা কি ভাতে লিখিত পেয়েছ যে, ঈসা ইব্‌ন মারয়াম 
আমার সম্পকে সুসংবাদ দান করেছেন এবং বলেছেন যে, তোমাদের নিকট ‘আহমদ’ নামে একজন 
বাসন আগমন করবেন? ভখন তারা বলে, আয় আল্লাহ! আমরা আপনাকে আমাদের কিতাবে উল্লেখ 
পেয়েছি, কিন্তু আমরা আপনাকে এজন্য ভপসন্দ করি যে, আপনি সম্পদ আহরণথকে হালাল জানেন 
এবং রক্ত ঝরানকেও ! তখন এ আয়াত 2-১। *-৪-সিনিলও এ 19 ০৪ 0 ৬০৭ অবতীর্ণ হয়। 


আবদুর রহমান ইবন আবু লায়লা রে) হতে বণিত, একজন ফ্লাহুদী হযরত উমর (রা.)-এর 

সাথে সাক্ষাত করে এবং সে য়াহুদী তাকে উদ্দেশ করে বলে, যে জিবরাঈলের কথা তোমাদের সাথী 
উর্েখ করে থাকেন, সে ভো আমাদের শন্তু। ভখন হযয়ত উমর রো.) তার জবাবে বলেন, যে আল্লাহ - 
ভাআনার শত্রু এবং তীর ফেরেশভাগণ, তার রাঙ্গুলগণ এবং জিবরাঈল ও মীব্মাঈল-এরও শত, নিশ্চয় 

আল্লাহ ভাআলা কাফিরদের জন্য শত্রু বর্ণনাকারী বলেন, তখন ঠিক হযরত উমর রো.)-এর জবানে 
উন্চারিত কথার প্রতিধ্বনি করে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আর এ হাদীস এ কথাই প্রমাণ করে যে, 
আল্লাহ তাআলা এ আয়াতথানি ফ্লাহ্পীদেরকে হযরত মুহান্মদ সে)-এর বিরুদ্ধাচরণের কারণে ভয় 

প্রসর্শনার্থ অবতীর্ণ করেছেন। আর তা এ মর্মে সতর্ক করা যে, যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ সে.)-এর 

শত্রু, আল্লাহ তাআলাও তার শত্রু । মানুষের মধ্যে যারা হযরত মুহাব্মদ সে)-এর শু” ভারা সকলেই 

আল্লাহ তাআলার অবাধ্যাচারী ও তার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকারকারী। 

যর্সি কেউ বলে জিবরাঈল ও মীকাঈল কি ফেরেশতা নন? তাদের উত্তরে বলা হবে, হ্যা, অবশ্যই 

তারা ফেরেশতা ! তারপর সে যদি বলে যে, তবে তাদের নাম বারবার উল্লেখ করা হয়েছে কেন £ 

তরুততরে বলা হবে যে, তাদের আলোচনা পৃথকভাবে করার ভাৎ্পর্য এই যে, য্লাহ্দীরা যখন বলেছে, 
জিবরাঈল (আ.) আমাদের শত্রু, মীকাঈল আ ) আমদের মিত্র, আর ভারা ধারণা করেছে যে, ভারা হযরত 

মূহাৎ্মদ (স)-এর সাথে এজন্য কুফরী করেছে, যেহেতু জিবরাঈল (আ.) মুহাম্মদ (স)-এর সাথী, তখন 

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন ঘে, মে ব্যক্তি জিবরাঈল (আ.)-এর শন্নু আল্লাহ্‌ তাআলাও 

তার শগ্নু এবং সে ক'ফিরদের দলভুক্ত । সুতরাং আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল (আ.)-এর নামকে স্পট 

বোষণা করছেন এবং মীকাঈল (আ.)-এর নামন্নও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন । যাতে স্বাহ্দীদের 
মধ্য হতে কেউ একথা বলতে না পারেষে, আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন, যে আল্লাহ তাআলার শত, 
সে তীর ফেরেশতাগণ ও তাঁর রাসূলগণের শত্রু 1 ভার আমরা আল্লাহরও শত, নই এবং ফেকেশডা ও 
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রাসুলগণেরও শর. নই । কেননা, মালাইকাহ বা ফেরেশতাগণ একটি সাধারণ অর্থজাপক নাম, ঘাবিশেষ 
অর্থে ব্যবহাত। আর জিবরাঈল (আ.) ও মীকাঈল আট) তাদের অন্তভুক্ত নন । আর এভাবে 
আল্লাহ পাকের কালামে ‘রাসূল’ শব্দটিও সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব, হে মুহদ্মিদ! 
আপনি তাতে অন্তভুক্তি নন 1 এজন্য আল্লাহ তাজালা যাদেরকে ফ্লাহৃদীরা শত বলে ধারণা করে, 
তাদের নাম সুস্পটভাবে ঘোষণা করেছেন। মদ্দারা তাদের মধ্য হতে দুর্বলদেরকে ভাদের বিভ্রান্ত 
করার পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং তাদের ব্যাপারসমূহে তাদের সভ্যের অপলাপ করা মুনাফিকদের 
নিকট সুস্পম্টরূপে প্রকাশ পায় । ০৪. ৬ 5৮-৪201005- এর মধ্যে আল্লাহকে টাটে 
উল্লেখ করা এবং ভাঙে তানে: গুনরুলেখ করা অথচ সংবাদের সূচনা তার উল্লেখের মাধ্যমেই 
হয়েছে এবং বলা হয়েছে দেহি টি 5 ৭১1১ ০৪০) ৬৩৮৮৮ সে হিসাবে তার পুনরুল্লেখ কিল 
মনে হয়। যাতে বিষয়টি সংশগ্রযুভ, হয়ে না পড়ে । কারণ, যদি তীর প্রতি ইঙ্গিভব্ারী সর্বনাম 
ব্যবহার করে ০7 লি ডি ১৮৪ 5 55 বলা হতো, তখন শ্রোতার নিকট 4; ৬এর সধ্যকার হু? 
সম্পর্কে দন্ৰ দেখা দিত যে, এর দ্বারা আল্লাহর প্রতি, না আল্লাহর রাসূলগুণের গতি, ন! জিবর।উল (আ.) 
কিংবা মীকাঈল (আ.)-এর প্রতি ইনিত করা হয়েছে? খদি ইঙ্গিতভাপন শব্দ দ্বারা এ বক্তব্যটি দেওয়া 
হতো, যেমন আমি এখনই উল্লেখ করেছি, তধে এর অথ সম্পর্কে অনত্িজ্ ব্যক্তির মিট এর 
অর্থ সংশয়যুক্ত হয়ে পড়ত । যেহেতু, আমি যেরাপ এক্ষণে উল্লেখ করেছি, বাক্যটি সে অর্থেরও 
সম্ভাবনা রাখে । সুতরাং অস্পম্টভা পরিহার করার জন্য স্কাসরি আলাহ তাআলার পবিত্র নাম 
সুষ্পম্টরাপে উল্লেখ করা হয়েছে। 

কোন কোন আলুবী ভাষাবিদ তাকে কবির নিশ্নোভ, পংক্তির ন্যায় বাক্যের সাথে তুলনা 
করেছেন । কবিতাটি এই 


21১১ Viki lA + Uist FEE ldo 
এখানে সেই ইসম বা নামকে সম্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যার জন্য ইঙ্িতকারী সর্বনাম 
ব্যবহারই যথেষ্ট ছিল! কিন্তু লিখিত পংভিতে 1,725 €েরাব) শব্দটিকে দু'বার ব্যবহার করা 


হয়েছে। যদিও বলা হয়েছে যে, ০, 5 55৭০ ৪-এর মধ্যে আল্লাহ তজালার নাম সরাসরি 
এজন্য ব্যবহার করা! হয়েছে খে, জক্েগরে হাহ গু (বিলিতে হি ত হা প্রতি হল্গিত তুজাগ দর্বনাম ব্যবহার 
করা হতো, ভবে ব্যবহৃত সর্বনাম দ্বারা কি বুশান হয়েছে, তা প্রমানের জন্য দলাীলের, প্রয়োজন 
হতো। সুতরাং আয়াত ও কবিতার বিষয়টি ভিন্ন। 


এ লারা fur ili or a AA পার্জ তে পালা পি 
ও 


রর ৪1 ৮81 ০ 1এ৯)৩ (৭3) 
¢ 


te 


(৯৯) এবং নিশ্চর আনি আপনার অভি সুস্পষ্ট আয়াওসমূহ অবতীর্ণ করেছি। জানিস 
কিছ ছক ০ 
ব্যতীত জন্য কেউ তা অত্যাথ্যান করে ন!। টার 


০৪৫ ৫৯ 
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২০৮ তাফসীরে তাবারী 


Ler Lad AAA Addr 
০ ০ { 318) | ae Bl ১-৯-) এর ব্যাখ্যা £ 
সির 

আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণী ০৮15] ৬/১; ১75 (এবংনিশ্চয় আমি আয়াতসমূহ নাযিল করেছি 
আপনার প্রতি) দ্বারা এ উদ্দেশ্য করেছেন যে, হে মুহাম্মদ সে আমি আপনার নিকট সুস্পৃ্ট আয়াত- 
সমূহ নাযিল করেছি, যা আপনার নবুওয়াতের সুস্পষ্ট দলীল। আরসে সকল আয়াত হলো, যা হযরত 
মুহাম্মদ সে-)-এর নিকট অবতীর্ণ আল্লাহ তাআলার কিতাবের কেরআনের) মধ্যে সন্নিবেশিত আছে। 
মেমন,য়াহুদীদের গুপ্ত বিদ্যা, তাদের সম্পকিত গোপন রহস্যের সংবাদ, বনী ইসরাঈলের পূর্বপুরুষদের 
সংবাদ, আর তাঁদের কিতাবের মধ্যেযে সকল বিষয় অনস্তর্ভু ক্র ছিল সে সম্পর্কিত সংবাদ যা তাদের ধর্মযাজক 
ব্যতীত অন্য কেউ জানত না এবং তাওরাতের বিধানসমূহে তারা মে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছে। 
আর ত্রান্তাহ তাআলা তার নবী হযরত মুহাম্মদ সে.)-এর উপর অবতীর্ণ কিতাবে এ ব্যাপারে ঘোষণা 


তেই তার স্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিহিত রয়েছে সে ব্যক্তির জন্য, থে নিজের উপর 


করেছেন। আর এ 
প্রত্যেক 


সুবিচার করেছে এবং বিদ্বেষ ও বিদ্রোহ তাকে তার ধ্বংসের দিকে আহবান করেনি। কেননা, 
সুস্থ বিবেকসম্পনন ব্যক্তির কাছেই হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি ঘা অবতীর্ণ হয়েছে, তা সত্যরাপে 
মেনে নেওয়ার প্রেরণা রয়েছে। কেননা, হযরত মুহাম্মদ সে.) যা পেশ করেছেন, তা তিনি কোনো 
মানুষ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। এ প্রসঙ্গে এখানে যা ব্যক্ত করা হয়েছে, ইবন আব্বাস রো.) হতেও 


অনুরাপ বর্ণনা রয়েছে! 

হযরত ইবন আব্বাস রো হতে বণিত, তিনি এত এ] ৮১ | 45! 9-এব্র ব্যাখ্যা 
প্রসলে বলেছেন, আর আপনি তা তাদের সামনে পাত করে শনাচ্ছেন, আর সঅবাল-অন্ধ্যায় ও তন্মধ্যবর্তী 
সময়ে আপনি তাদেরকে এ সম্পকে অবগত করছেন) অথচ, আপনি তাদের সামনে উম্মী, কোন 
কিতাব পড়েন নি, আপনি তাদেরকে সে সকল বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছেন, যা তাদের নিকট রক্ষিত 
আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, এতে তাঁদের জন্য উপদেশ, স্পষ্ট বিরতি ও তাদের বিরুদ্ধে দলীল 
হয়েছে । যদি তারা আনতে পারত । 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস রে.) হতে বণিত, ইবন সূরীয়া আল-কাত্রযুনী রাসুলুল্লাহ (স.)-কে 
সম্বোধন করে বলেন, হে মুহাম্মদ সে)! আপনি আমাদের নিকট এমন বিয়য় নিগ্নে আগমন করেননি, যা 
আমরাজানি। আর আল্লাহ তাআলাও আপনার প্রতি কোন স্পষ্ট নিদর্শন ভাবতীর্ণ করেন নি যে, 
আমরা সে কারণে আপনার অনুসরণ করব। তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত এ 01 ৮73] ৯৪৪ 
058 1 ১1 (-১ ০ 4-কি bs এ ০৪ । নাধিল করেন। 


হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো.) হতে অনুরূপ আরো একটি বর্ণনা রয়েছে। 


“AY IAs #3 JIA dr 


০০৭৯৪) { lg 22 -এর ব্যাখা ৪ 


আন্ু।হ তাআলা তার বাণী ০5 48)) ) 1৪-১5-83 ১9 (আর ফান্সিকগণ ব্যতীত অন্যকেউ তা 
প্রত্যাখ্যান করে না) ছ্ব।রা এ উদ্দেশ্য করেছেন যে, তা অস্বীকার বরে না! হতিপুবেও অমি এ কিতাবে 
প্রয়াণ করেছি যে ১5 (কুফর) শব্দের অর্থ অস্বীকার করা! সুতরাং এখানে তাপুনরুলেখ করা 
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সুরা বাকারা ২০৯ 


নিষ্প্রয়োজন । অনুরূপভাবে আমি ৫০৪ (ফিস্ক্)-এর অর্থও বর্ণনা করেছি। আর তা হলো এ 
বস্তু হতে অন্য বস্তুর দিকে অগ্রসর হওয়া। সুতরাং আগ্নাতের ব্যাখ্যা হলো, আর আমি আপনার 
প্রতি ওয়াহীক্ত কিতাবের মাধ্যমে স্প্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, যা বনী ইসরাঈলের ধর্মযাজক 
খারা আপনার নবুওয়াত অস্বীকার করে ও আপনার রিসালাত মিথ্যা ভান করে, ভাদের নিট এবখা 
প্রকাশ করে দিয়েছে যে, আপনি তাদের প্রতি প্রেরিত আমাত রাসুল এবং প্রেরিত নবী। আর এ সৰ্বল 
নিদর্শনাবলী যা আপনার ও আপনার নবুওয়াতের সতাতা প্রমাণবণরী, ঘা আমি আমার হি ভাবের 
মাধ্যমে আপনার প্রতি নাষিল করেছি, এগুলোতে: তাদের মধ্য হতে ধর্মত্যাগ্িগ্ণ হাতীত অপর বেউ 
করেছে, ঘা আমি তাদের উপর সে কিতাবের মাধ্যমে ফরয করেছি, যেকিভাব এগুলোর সমর্থক) বস্তুত 
তাদের মধ্যে সে সবল লোতই প্রকৃত খম বিশ্বাসী ও ধর্মীয় কিতাবের অনুসারী, বার, অ।পনার প্রতি 
আমি যা নাযিল করেছি, ভার সমর্থক আর তারা বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ভুক্ত য়াহ্দীদের মধ্য হতে সে. 
সক্ষল লোক যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে এবং ভার নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সত্যতা 
স্বীকার কয়েছে। 
৮585৫৮5৩৮৫8 Nike SA উপ GM AJ ত ওঠ পপ 
0 Oy TAT PDAS 108 ৮ ৪৮০ উল ১১৬৪ 95915 ০০ ldo of 0..) 


af 
Cd 


(১০০) তবে কি যংমহ তারা ভীকারাবদ্ধ হব়েছে, তখনই তাদের কোল একদল ভা ভল্প 
করেছে? বরং তাদের অ্িকাং=হ ঈমান রাখে না! 


আরবী ভাষাবিদগণ্‌ 1565 19-4 ৩151551 মধ্যহিত ওয়াও (15) বর্মচি সম্গকে মভতেদ হু যেছলে। 
কোন কোন বসরাবাসী আরবী ব্যাবরণবিদ ভভিমভ ব্যক্ত বরেছেন যে, তা হচ্ছে সেই ওয়াও 
(519) যা প্ৰশ্নবোধক বর্ণের সাথে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর তা 0৪০৪ হঠি sl LRG 
ও কত] কিল) 539 ১ এর মধ্যকার ফা ৫৯৮) বর্ণটির অনুরূপ এবং তাঁরা বলেছেন, 
ত্র হিসাবে এ দুটো বর্ণই ততিরিজ্ত 1 আর তা সেই 55 বর্ণের ন্যায় যা 1459 195 4 
বক্তব্যের অনুরাপ বক্তব্যে ব্যবহাত হয়। তার যেমন কউকেও উদ্দেশ করে বলা (5-৪-5 9৩151 
আর ইচ্ছে করলে এখানে. ॥.5 ও £1, বর্ণ দুটিকে সংযোগকারী বর্ণরপেণ্ড গণ্য করা যেতে 
পারে। আর কোন কোন কুফাবাসী আরবী ব্যাকুরণবিদ বলেছেন, এটি সংযোগকারী বর্ণ,ভার উপর 
প্রশ্নবোধক বর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমার মতে তা হলো সংযোগকারী বর্ণ। ভার উপর 
প্রশ্ন বোধক এ) ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 5৪৮০5 ওল 319 
lige 15০৯ ls LAS চি উক্ত 5) উ 09৯০৮132988 গেলি | তি 13৩ job) ডি ৬ 0১৪, 
(9558 ১৪ ০১:5 অতঃপর 5 ১-এর উপর প্রশ্ন বোধক ০৪2 ব্যবহার করা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে, 
rein 5858 5 32153613 সন তি USS ৪০০৪3 =a 1515 আর আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ 
তাআলার কিতাব কুরআন মজীদে অর্থহীন কোনো অক্ষরের অস্তিত্ব অচিন্তনীয় | সুতরাং মারা 
ধারণা করেছে যে, 25 এবং ৪৪ দুটো তাতিরিক্ত, তাঁদের ধারণাক্ষে অশুদ্ধ প্রমাণ করার জন্য সে 
আলোচনার. পুনরুল্লেখ নিজ্প্রয়োজন । আর এ (ওয়াদা) হলো, সেই অঙ্গীকার, ঘা বনী ইসরাঈলরা 
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২১০ তাফর্দারে তাবারী 


তাদের প্রতিপালককে দিয়েছে এমমে যে, তারা তাওরাতের সকল বিধানকে একের পর এক 
পালন করে যাবে! অতঃপর তাদের মধ্য হতে একদল সেই অর্জীবারকে এন্বের পর এন ভঙ্গ 
করেছে ! তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন এবং ভার ছারা তাদের 
বংশধরদেরকে লজ্জা দান করেছেন। যেহেতু তারা আল্লাহু তাআলা তাদের নিবট হতে হযল্ত 
মুহান্মদ (স.)-এর উপর ঈমান আনার ব্যাপারে যে ওয়াদা-অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, সে প্রশ্নে তাদেরই 
কর্মপন্থা অনুসরণ করেছে । আর তারা তাওরাভে তার পরিচয় ও শ্রশংসা সম্পর্কে যা রয়েছে, তা 
অস্বীকার করে কুফরী করেছে । তাই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, তবে কি যখনই বনী 
ইসরাঈিলের য়াহুদীরা তাদের প্রতিপালকের সাথে কোন ওয়াদা করেছে এবং তারা তার সঙ্গে বোন 
অসীকারে আবদ্ধ হয়েছে, তখনই তাদের একদল তা বর্জন করেছে ও ভঙ্গ করেছে। এ ব্যাখ্যার 
সমর্থনে দলীল £ হযরত ইব্‌ন অব্বাস রো.) হতে বণিত, তিনি বলেন, যখন হযরত রাসুনূল্পাহ (স)-এর 
নবী হিসেবে আবির্ভাব ঘটে এবং য়াহ্‌দীদের থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে, এক্ষেত্রে তাদের 
প্রতি আল্লাহর যে প্রতিশ্ততি রয়েছে, সে বিষয় উল্লেখ করেন, তখন মালিক ইব্‌ন সায়ফ নামক য়াহ্দী 
বলে, আল্লাহর শপথ! হযরত মৃহাশ্মদ (স.)-ওর ব্যাপারে আমাদের প্রতি আল্লাহর হোন প্রতিশুছতি 
নেই, আর তার ব্যাপারে আমাদের থেকে কোন অঙ্গ'কারও গ্রহণ করা হয়নি। তখন আল্লাহ তাআলা 
আয়াত ১১২০ 52 ৮১915 hme 08838 5১15৪13১৬51 নাযিল করেন আর 
হযরত ইবৃনে আব্বাস রো.) হতে অন্য সুত্রেও অনুরূপ একটি বর্ণনা উধৃত রয়েছে৷ 


ইমাম আবূ জাফর তাবারী রে.) বলেন, আর ১:৪1 মুলত আরবদের ভাষায় নিক্ষেপ করা 

অর্থে ব্যবহৃত হয়। এজন্যই ৮2:1, বা পথে পাওয়া বস্তাকে ১1544 নিক্ষিপ্ত বস্তু) বলা হয়,যেহেতু 
তা নিক্ষিপ্ত ও ফেলে দেওয়া হয়েছে এমন বস্তু । আর এ অর্থেই খেজুরের তৈরী মাদক্দ্রব্যকে 2০) 
বলা হয়। যেহেতু তা হলো সেই মোনাকা বা থেজুর ঘা পাত্রে নিক্ষেপ করা হয়েছে! অতঃপর 
তাকে পানি মিথ্রিত করা হয়েছে । আর তা মূলত 05৯2» ওষনে 3১:১০ পরবর্তী পর্যায়ে তাকে 
0৫৯ ওযনে ১০ রাপে পরিবতিত করা হয়েছে । অর্থাৎ ১2 শব্দটি মূলত 35555 ছিল, অতঃপর 
যনে রূপান্তরিত করে 5০ নেবীঘ) করা হয়েছে! যেমন আবুল আসওয়াদ দায়লী বলেছেন-- 


হস ও 


৮1 ২305 cil 9 এশা কা এ ৯ ৯-51925 sl ০০০৮; 


(আমি তার লেখার শিরোনামের প্রতি লক্ষ্য করেছি এবং তাকে ছুড়ে ফেলেছি, তোমার গুরানো জুতা 
নিক্ষেপ করার ন্যায় । 

সুতরাং আল্লাহ তাআলার বাণী 1৩5, ৪০৪ 5১-:এর অর্থ হলো 1৪20০১০৪৮৯৮ 
তোদের একদল তাছুড়ে ফেলেছে) সুতরাং তারা তা বর্জন করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে ও ভঙ্গ করেছে। 
যেমন, হযরত কাতাদাহ রে) হতে বণিত, তিনি ৫:০3 3 £ ৪ »-:৫-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ 
৪2০ 320} 4৮7) ভোদের একদল তা ভঙ্গ ক হযরত ইবন জুরায়জ রে) হতে বণিত, 
তিনি ৮$:০ 72০৪৪ ১-০১এর ব্যাথ্যায় বলেন, গৃথিবীতে এমন কোন ওয়াদা নেই, যা তারা করেছিল 
এবং তা ভঙ্গ করে নাই। তারা আজ যে ওয়াদা করে, আগামী দিন সে ওয়াদ। ভঙ্গ কফরে। তিনি 
বলেন, আবদুল্লাহ রে )-এর পাঠরীতি মতে আয়াভাংশথানি হলো (৪27 ৫7 8১৪ ৭ক$ তোদের এবদল 
তা ভঙ্গ করেছে।) ৫২ %-এর অর্থ হলো,আামাভাত বা দল! এর ক্ষোন বহুবচন নেই । যেমন 0: ও ৮2) 
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সূরা বাকারা ২১১ 


শব্দগুলোরও কোন বহুবচন নেই। আর 1$* ৪ ০ এর মধ্যে যে ৬ ও, (০৯) রয়েছে, তা হলো 
বনী ইসরাঈলের য়াহুদীদের প্রতি ইজিতবাহী । 


আল্লাহ তাআলার বাণী ১১:58 3৮৯ 25714 (বরং তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।) 
এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা এ সকল লোককে উদ্দেশ্য করেছেন, যারা যখনই আল্লাহ পাকের সাথে 
ওয়াদা করেছে এবং দৃঢ়ভাবে প্রতিভা করেছে, তাদের একদল তা ভঙ্গ করেছে, মুমিন হয়নি । 
একারণেই এ আয়াতাংশের দু’ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এক ঃ আয়াতাংশের অর্থ হলো, যারা আল্লাহ 
পাকের সাথে স্কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং আল্লাহর রাসূল সে.)-কে মিথ্যা ভান করে তাদের সংখ্যা অনেক। 
আলোচ্য আয়াতাংশে এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। এ অর্থ গ্রহণ করলে আয়া্তাংশের ব্যাথ্যা হবে 
য়াহুদীরা যখন তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে কোন অঙ্গীকার করেছে, তখনই তাদের একটি দল তা 
স্তঙ্গ করেছে। তারা আল্লাহ পাকের নাফরমানী করেছে । এ নাফরমানদের সংখ্যা অনেক । আদৌ 
কম নয়। দুইঃ আয়াতের অর্থ হলো, যখনই ফ়াহ্দীরা তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে কোনো অঙ্গীকার 
করেছে, তখনই তাদের একটি দল তা ভেঙ্গে দিয়েছে! শুধু যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে তা নয়, বরং 
যাহ্দীদের অধিকাংশ লোক আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসুলের সত্যতায় ile করে না। আল্লাহ 
পাকের কোনো ওয়াদা ও সতর্কবাণীর প্রতি তাদের কোনো আস্থাও নেই । ত ঈমান ও তাঁসদীকের 
ব্যাখ্যায় আমার এ কিতাবে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি । 
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(১০১) খন তাদের নিকট আল্লাহর তরফ থেকে এমন কোন রাসূল আগমন করলেন, 
যিনি তাঁদের নিকট য| আছে তার সমর্থক, তখন কিতাঁবধারীদের মধ্যে একদল লোক আল্লাহর 
কিতাবকে তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করল । যেন তারা জানে না। 


আল্লাহ তাআলা তার বাণী ৮১৪১9 ছারা বনী ইসরাঈলের ফ্লাহ্দীদের ধর্মযাজক ও 
জ্ঞানী লোকদের নিকট রাসূল এসেছেন, এ উদ্দেশ্য করেছেন আর রাসূল শব্দ দ্বারা হযরত মুহাম্মদ 
সে.)-কে বুঝান হয়েছে। যেমন হযরত সুদ্দী রে.) হতে বণিত, তিনি ০০১৭ *15এর ব্যাখ্যায় 
বলেছেন, যখন তাঁদের নিকট হযরত মুহান্মদ সে) আগমন করেছেন। আর আল্লাহ তাআলার 
বাণী ৮, ৮! 54 -এর ব্যাখ্যা হলো, হযরত মূহান্মদ সে) তাওরাতকে সত্য বলে স্বীকার করেন, 
আর তাওরাত তার সত্যতা ঘোষণা করে যে, তিনি আল্লাহর নবী } প্রেরিত হয়েছেন আল্রাহর 
বান্দাগণের প্রতি | 
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২১২. তাফসীরে তাবারী 


£34 {শ-এর অর্থ, রাহ্দাদের নিকট যা আছে। আর তা হচ্ছে তাওরাত কিতাব। আল্লাহ 
তাআলা সংবাদ দান করেন শে, য়াহুদীদের নিকট যখন হযরত রাস্ঘুদ্াহ সে.) আগমন করেন, 
তখন তাদের নিট আল্লাহ পাকের কিতাব তাওরাত ছিল । আর তাওরাত কিভাবে উল্লিখিত ছিল যে. 
হযরত মূহা’মদ সে.) আল্লাহ্‌র সত্য নবী। তাদের একদল তাঁকে স্বীকার করার পরবিদ্বেষ ও অবাধ্যতার 
কারণে তাকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে। 


আল্লাহ্‌ তাআলার বাণী ১50! 1975। 0 ১ ৬-"এর অর্থ, ভারা যাহুদীদের মধ্যে শিক্ষিত শ্রেণী, 
যাদেরকে আল্লাহ তাআলা ভাওরাত এবং তার মধ্যে যা, কিছু রয়েছে, সে সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন । 
আল্লাহ্‌ তাআলার বাণী 1০৬5 দারা তাওরাভ বুঝান-হরেছে। আল্লাহ্‌ তাজালার বাণী *1) 55 ০) 
০১ ১5৮-এর অর্থ, তারা তাকে তাদের পিছনে ফের্সে রেখেছে । এর দৃষ্টান্ত হলো, যেমন কোন 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রত্যাখ্যান কারী সম্বন্ধে বলা হয় ১$৮3 ২:4 ১১১।1১৯ ১১৩ 4} +5 জেমুক এই বিষয় 
টিকে তার পৃষ্ঠ পশ্চাতে রেখেছে)। যেমন, হযরত সৃদ্দী রে.) হতে বণিত 91 ০৯৪৩ ০05৮3 চি ৪ ৩০৪ 
(১ বা, ys BF oS SUSI Ed on 301 ৩5 32১7 52) ৬৮৮ (০) 5 এ৮৮াএর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
যখন তাদের নিকট হযরত মুহাশ্মদ সে.) আগমন করেছেন, তখন তারা তার সঙ্গে তাওরাত নিয়ে 
মুকাবিলা করেছে এবং তারা তদ্দারা তার সাথে বিরোধ করেছে । আর তাওরাত ও কুরআন 
এ বিষয়ে অভিন ঘোষণা দিয়েছে । তখন তারা তাওরাতক্ষে ছুড়ে ফেলে দেয় এবং তারা আসিফের 
কিতাব ও হারাত-মারাতের ' জাদুকে গ্রহণ করে। 
আল্াহ্‌র বাণী ০৯০৫১ ০15 যেন তারা জানে না)-এর ব্যাখ্যা হলো, যাহুলীদের মধ্য 
হতে শিক্ষিত শ্রেণী আল্লাহর কিতাবকে অমান্য করেছে এবং তারা আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদাক্বত 
অনী'ফারকে তল করেছে । তার মধ্যে যা কিন্তু রয়েছে তার উপর আমল না করে অঙ্গীকার ভঙ্গ 
করেছে। হযরত মুহাশ্ম্দ (স.)-এর অনুসরণ সম্পকিত আদেশ ও তার সত্যতা স্বীক্ষার করা প্রসঙ্গে 
তাওরাতে বা কিহু উল্লেখ রয়েছে, তারা যেন তা জানে না আর এ হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ 
হতে এ সংবাদ দান করা যে, তারা জেনে-শুনেই সত্যকে অস্বীকার করেছে এবং তারা আল্লাহর 
আবেণের বিরোধিতা করেছে, তাদের একথা জানা সত্ত্বেও যে, তা তাদের উপর মান্য করা ওয়াধিব। 
যেমন, হযরত কাতাপাহ রে.) হতে বধিত, তিনি 51990119851 ৩7১ 511 ০4 3-০55 52-এর ব্যাখ্যায় 
বলেন, যাদেরকে আল্লাহ গাজালা হিচাব দান করেছেন, ভারা আল্লাহ তাআলার ক্িতাবকে 
অমান্য করেছে এবং পিছনের দিকে খেলে দিয়েছে । যেন জানে না। অর্থাৎ এ জন্পুদার এগুলো জানত । 
কিন্তু তারা তাদের ইল্মকে বিনষ্ট করে দিয়েছে, অন্বীকার করেছে, কুফরী করেছে এবং গোপন 


করেছে । 
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শী তি ০ লা 


(১০২) এবং নুলায়মানের রাজতে শরভানর। য! আবৃত্তি করত, তার। ত অন্রপর ণ 
করত। সুসায়মাপ সত্য প্রত্যাখ্য।ন করে লাই, কিন্তু শয় চনরাই সত্য প্রত্যাখ্যনে করেছিল। তার! 
মানুষকে জাতু শিক্ষা! দিত এবং যাবাবিল শহরে ছারূত ও মানত ফেরেশত!ৰয়ের উপূর অবতীর্ণ 
হয়েছিল । তার। কাউকেও শিক্ষা দিভ না এ কথা ন! বলে যে, “আমর! পররীন্ম! স্বরূপ; সুতরাং 
তোমর কুফরী কর ন!! তার। তাদের নিকট হতে শ্বামী-গ্রীর মধ্যে যা বিভেদ সষ্টি করে 
তা শিখত, অথচ আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত তারা কারো কোন ক্ষতি সাধন ক্করত্তে পারত না। 
তার! যা শিখত, তা তাদের ক্ষতি সাধন করত এবং কোন উপল্পারে আসত ল!) আর তার। 
নিশ্চিতভাবে জানত, যে কেউ তা ক্রয় করে পরকালে তার কোন অংশ লেই । তা কত নিকৃষ্ট যার 
বিনিময়ে তারা নিজ আত্মাকে নিক্রয় করেছে, যদি তারা জানত। 


“lad Ad LL ৭ তে 3d শা AMID পা 
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এ আয়াতাংশে য্াহ্দীদের ধর্মযাজক ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের সেই দলকে বুঝান হয়েছে 
যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেছেন যে, তারা তীর কিতাবক্ষে যা হযরত মূসা আ.)-এর 
প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা পিছনে ফেলে দিয়েছে । তাদের শৃর্খতাবশত এবং তারা যা জানত, তা 
অস্বীকার করার কারণে। যেন তারা জানত না। এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে স 
প্রদান করেন যে, তারা তার সেই কিতাবক্েও পরিভ্যাগ করেছে, যার সম্পর্কে তারা জানত যে, তা 
আল্লাহ তাআলার নিকট থেনে তাঁর নবী আ.)-এর উপর নাযিল হয়েছে। আর ভারা সে অজীনণর 
ভঙ্গ করেছে যা সে কিতাবের প্রতি আমল করার ব্যাপারে গ্রহণ করা হয়েছিল । আর তারা জাদুকে 
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২১৪ তাফসীরে তাবারী 


প্রাধান্য দিয়েছিল, ঘা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যামানার শয়তানরা শিক্ষ। দিয়েছিল । আর তাই 
হলো তাদের চরম ক্ষতি ও সুস্পন্ট পথন্রস্টতা। 

0 ৮২15 dl 1৪ cab dll 1 576 54515 এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ 
একাধিক মতামত পোষণ করেছেন । তাঁদের কেউ কেউ বলেন, এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ সেই য়াহ্দীদের 
কথা বলেছেন, যারা নবী (স.)-এর হিজরতের সময় বর্তমান ছিল | কেননা, তারা হযরত সে--এর 
সাথে তাওরাভকে নিয়ে ঝগড়া করেছিল। তারা তাওরাতকে পবিত্র কুরআনের সমর্থক পেয়েছিল । 
তাও হযরত মৃহান্মদ (স.)-এর অনুসরণ ও তাকে সভ্য রাপে গ্রহণ করার আদেশ করে, যদ্রগ 
কুরআন তাদেরকে এ বিষয়ে নির্দেশ দেয় । তারপর তারা তার সঙ্গে সেই সকল ক্িভাবের 
মাধ্যমে কলহ করে, যেগুলো হযরত সুলায়মান আ)-এর যুগে গণকরা লিখেছিল । 


যাঁরা এরূপ অভিমত্ত ব্যক্ত করেছেন, তাদের আলোচনা £ হযরত সুদ্দী রে.) হতে বণিত, তিনি 
0 হত এত ডেল ০5৮৮৭! Gl: ত1১5৯)13-এব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, অর্থাৎ সুলায়মান (আ.)-এর 
যুগে! তিনি বলেন, শয়তানরা আকাশে আরোহণ করত এবং এমন স্থানে বসত, যেখান থেকে কিছু 
শোনা যায়া তারা ফেরেশতাগণের কথাবার্তা কান পেতে শুনত। যখন তারা পৃথিবীতে সংঘটিত শৃত্যু বা 
বৃষ্টিপাত কিংবাকোন ঘটনারবিষয়ে আলোচনা করতেন। অতঃপর তারা গণকদের নিকট এসে তাদেরকে 
সে সকল বিষয়ে সংবাদ প্রদান করত । আর গণকরা সে সকল বিষয় লোকদের কাছে বলত, আর 
তারা বাস্তবেও তাদের কথার অনুরূপ দেখতে পেত! এমনকি যখন তাদেরকে গ্রণকরাও নিশ্চয়তা 
দান করল, তারা তাদের প্রতি মিথ্যারোপ করল এবং তারা ভাতে বিপরীত কথাবার্তা যোগ করল । 
প্রত্যেক কথার সঙ্গে তারা সর কথা জুড়ে দিল। আর লোকেরা এসকল কথাই গ্রস্থাদিতে লিপিবদ্ধ 
করে এবং বনী ইসরাঈলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যে, জিনরা গায়েব জানে । তখন হযরত সুলায়মান আআ.) 
মানুষের নিকট তার দূত প্রেরণ করে সে পল গ্রন্থ একত্র করেন এবং সেগুলোকে সিন্দুকে ভভি 
বারেন। অতঃপর সেটিকে তাঁর সিংহাসনের নীচে পুতে রাখেন। শয়তানদের মধ্য হতে কেউই তার 
সিংহাসনের নিকট যেতে পারভ না, তাহলে সে ভ্রলে ছাই হয়ে ঘেত। আর হযরত সুলায়মান 
আআ.) ঘোষণা করলেন, আমি যেন কারোমুখে এ কথা শুনতে না পাই যে, শয়তান গায়েব সম্পর্কে ইল্ন 
রাখে। ভাহলে আমি তার শিরশ্ছেদ করে ফেলব । 


এরপর যখন সুলারমান (আন) মৃত্যুবরণ করেন এবং সে সকল “আলিম অতীত হয়ে যান, 
যারা সুলায়মান আ.)-এর ব্যাপার জানতেন আর তারপর সমাজে মতভেদ সৃষ্টি হলো, তখন 
শয়তান মানুঘের আকুতি ধারণ করে বনী ইসরাঈলের একদল লোকের নিকট উপস্থিত হয়। সে তাদেরকে 
বলন, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক পুপ্তধনের সন্ধান দিব, যা ভোমরা কখনো উপভোগ করনি। 
তারা বনল, হ্যা বল। তখন সে বলল, তোমরা হযরত সুলায়মান আ)-এর সিংহাসনের নীচ খনন 
কর। আর সে তাদের সঙ্গে গমন করে তাদেরকে স্থানটি দেখিয়ে দিল। আর স্বয়ং এক পারলে 
দাড়িয়ে থাকল । লোকেরা তাকে বলল, নিকটে আসুন । সে বলল, না আমি ভে! এখানে 
তোমাদের নিকটেই আছি। ঘদি তোমরা সেটি না পাও, তবে তোমরা আমাকে হত্যা করে ফেল ! 
তখন তারা খনন করে সেই সব গ্রন্থ গেল। যখন তারা প্র সব বাইর করল, তখন শয়তান 
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সুরা বাকারা ২১৫ 


বলল, সুলায়মান (আ.) এ জাদু দ্বারাই মানুষ, জিন ও পাখা বশে রাথতেন। তারপর সে উড়ে 

চলে যায়। আর জনগণের নিকট ছড়িয়ে পড়ে যে, সুলায়মান (আ.) জাদুকর ছিলেন। আর 

বনী ইসরাঈলর! সে গ্রহ্থগুলো গ্রহণ করে । অবশেষে যখন তাদের শিব মুহাম্মদ (স.)-এর 

আবির্ভাব হয়, তখন তারা তন্দারা তাঁর সঙ্গে বিরোধ করে। আর এ প্রসঙ্গেই ইরশাদ হয়েছে 
PE 2 5 FS তোর ও addr পান পরে OG [লে ঠিলঠলট পি লতি 


টে ১৮০11 0) 08৮৮0815958 50-2৮1৮1 Col lade ০৪ by 


হযরত রবী“ রে.) হতে বধিত, তিনি ০৮০15 এ she cok A! Lok a5 19-এর 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, ম্লাহ্দীরা হযরত মুহাশ্মদ সে.)-কে তাওরাতের বিষয়সমূহের সময়কাল 
সম্পকে অনেক প্রশ্ন করে। তারা তাকে এমন কোন প্রশ্ন করেনি, যে সম্পকে আল্লাহ তাআলা তার 
নিকট ওয়াহী অবতীর্ণ করেননি । আর তিনি তাদের সহিত তদ্দ্ারা মুকাবিলা করেন। যখন তারা 
এ অবস্থা দেখতে পেল, তখন তারা বলল, ইনি তো আমাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তদ্বিযয়ে 
আমাদের অপেক্ষা অধিকজ্ঞাত। আর তারা তাকে জাদু সম্পকে প্রশ্ন করে এবং তারা তাঁর সঙ্গে 
সে বিষয়ে বিরোধ করে । তখন আল্লাহ তা'আলা ৫৮21 এ cs 05৮ LAN hla ls 
১] 0051 03৯৭ 19১85০21521 0599 0 0৯24 ১৫5৮3 অবতীর্ণ করেন। আর শয়তানরা 
একটি গ্রন্থের প্রতি নির্ভর করে এবং তারা তাতে জাদু, জ্যোভিষ শান্তর আরও হিছু লিপিবদ্ধ করে । 
তারপর তারা তা সূলায়মান আ.)-এর আসনের নীচে পুতে রাখে। হযরত সুলায়মান আ.) গায়েব 
জানতেন না। অবশেষে যখন সুলায়মান (আ.) ইনভিকাল করেন, তারা সেই জাদুগুল' বের করে 
নিয়ে তদ্দবারা মানুযকে প্রতারণা করতে থানে । আর তারা বলল, এ হলো এমন এক বিদ্যা, ঘা 
জুলায়মান আ.) গোপন করতেন এবং তদ্বিষয়ে মানুষের সাথে বিছেষ পোষণ করতেন! 


যখন হযরত রাসূলুল্লাহ সে.) তাদেরকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন, তখন তারা 
তাঁর নিকট হতে মনঃক্ষুগ্র হয়ে ফিরে গেল। আর আল্লাহ ভাআলা তাদের প্রমার্ণাদিকে বাতিল 
করে দিলেন । 
"ভূবন মায়দ রো.) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যখন রাসুলুল্লাহ সে.) গ্লাহ্দীদের সম্মুখান 
হলেন, তাদের নিকট যে কিতাব ব্ুয়েছে তার সমর্থক হিসাবে, তখন তাদের একদল আল্লাহর কিতাবকে 
পৃষ্ঠ পশ্চাতে ছুঁড়ে ফেলে। তিনি বলেন, তারা জাদুর অনুসরণ করে। আর ভারা হচ্ছে আহলে কিতাব! 
আর তিনি আয়াতটিকে ১৯৮৫] ০7 উ] ০5৭1৭315585 ০20 ডক ৩5 তিলাওয়াত করেন। আর 
অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, বরং আল্লাহ ভা'আলা এর দ্বারা হযরত সুলায়মান আ.)-এর যুগে 
যে সকল য়াহুদী ছিল, তাদেরকেই বুঝিয়েছেন। 

যাঁরা এ মত পোষণ করেন £ ইব্‌ন জুরায়জ রে) হতে হণিত, তিনি বলেন, সুলায়মান আ.- 
এর মৃগে শয়তানরা ফ্লাহ্দীদের নিকট জাদু আর্তি করত। সে যুগের ম্মাহুদীরা শ্রব জাদুকর 
অনুসরণ করত । 

ইব্‌ন ইসহাক রে.)হত্তে বণিত, তিনি বলেন, শয়তানরা ঘখন সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ আ.)-এর 
মৃত্য সম্পকে অবহিত হয়, তখন তারা সংকল্ গ্রহণ করে এবং বিবিধ জাদু লিপিবদ্ধ করে! যেজাদু 
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২১৩ তাফরসীব্রে তাবারী 


বিদ্যা শিখতে চায়, সে যেন তার এরূপ এরাপ করে । এমনকি যখন তারা বিবিধ জাদু প্রস্তুত করে, 
তখন তারা গ্রগুলোকে একটি গ্রন্থে সন্নিবেশিত করে । ভারপর ভারা তার উপর সুলায়মান (আ.)- 
এর মোহরের নমুনায় মোহর দ্বারা অঙ্কিত বারে দেয়। আয় ভারা তার উপর লিখে দেয় £ “এটা 
সেই গ্রন্থ, যা বাদশাহ সুলায়মান আ.)-এর বিহত্ত বন্ধু আটি.ফ ইবন বরছিয্া জান ভাঙার হতে সংগ্রহ 
করে লিখেছেন।” ভারপর ভারা ভা হযরত সূলায্নমান (আ.)-এর জিংহাজনদের নীচে পুরে রাখে। 
এরপর বনী ইসরাঈলের বংশধররা তা বাইর করল ও কুসংস্কার WL LAE এবং বলল, হযরত 
স্লায়মান আ.)ঘে সফলতা লাভ বকছে ছল, তা এ সবের ছায়াই জন্তভব হযয়েছে। ভঙন তারা মানুষের 
মধ্যে জাদু ছড়িয়ে দিল। আর তারা তা শিক্ষা গ্রহণ ক্বরল এবং অন্যবেও শিক্ষা দিল। ফলে, অন্যদের 
তুলনায় য়াহ্‌দীদের নিকটই তা অধিক পরিমাণে ছিল। 
তারপর যখন রাস্নুজাহ দে.) তার উপর আল্লাহর পক্ষ হতে সৃলায়মান হ'ব্ন দাউদ (আ.) সম্পকে 

যা অবতীর্ণ হয়, তা আলোচনা করেন এবং তাঁকে রাসূলগণের মধ্যে গণ্য করেন, ভখন মদীনায় যে 
সব য়াহ্দী ছিল, তারা বলে উঠল, তোমরা কি মূহাশ্মদ সে.) সম্পর্কে বিহ্মিভ হও না! সে মনে 
করে যে, সুলায়মান ইবুন দাউদ একজন নবী ছিলেন। আল্লাহর শপথ ! সে ভো জাদুকর ভিন্ন 
কিছুই ছিল না! তখন ডি তা'আলা এ প্রসঙ্গে তারা মুহাক্মদ সে.)-কে যা বলেছে তার প্রত্যুত্তরে 
আয়াত 1) 250 ১5112211081 0৮515 585175 0 হে ০ sie 5 2৮ 0551 1515-5 6১ 15219 
নাযিল করেন। রা বলেন, যখন সুলায়মান ত1)-এর রাজত চলে যান, ভখন ভিন ও মানুষের 
মধ্য হতে বহ সংখ্যক লোক মুরতাদ হয়ে যায় এবং তারা কুপ্রহত্তির ভানুসরণ ব্ুভে শুরু বঝরে। 
তারপর যখন আল্লাহ্‌ তাআলা সুলায়মান আ.)-কে তাঁর রাজত্ব পূনরায় ফিরিয়ে দিলেন, তখন 
লোকেরা আবার দীনের উপর পূর্ববৎ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আর সুলায়মান জো.) ইতিমধ্যে তাদের 
গ্রন্থাদি সম্পরকে অবহিত হলেন। ভিনি সেগুলোকে তার সিংহাসনের নীচে প্রোথিত করে রাখেন। আর 
এ উভয় ঘটনার পর সুলায়মান (আ.) ইন্তিকাল করেন। আর সুলায়মান (ভো)-এর ইন্তিকাজের পর 
জিন ও মানুষেরা এ সব গ্রন্থ সম্পর্কে অবগভ হয়ে বলল” এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ত:বভীণ বিতাব 
যা সুলায়মান (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আর ভিনি তা আমাদের হতে গোপন রেখেছিলেন। 
সুতরাং তোমরা এটা গ্রহণ ক্র এবং এটাকেই দীনরাগে বরণ কর । তখন আল্লাহ তাআলা 
Dl Ls lk SHUI, ১১ dh US ঃ মি [৮৫৯4 Ll 3 ৩২০৪ এ 1 5১৪ ৭ ০১৮১ (৮ sth lal 
vab Le 15 le Tore! 0 dsl এ 3! (5 ০-১১3$৮ 51). 


এ আয়াতগুলো ৮7 করেন | আর রি যা ডি করত সা হচ্ছে, বাদ্য, বানা ও 


আর J ৮ 4005 she ৩০৮ (জা 13:5 ৮1515 এ আয়াতাংশের সঠিক ব্যাখ্যা হলো, 
তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে সেই সকল ম্মাহুদী ধর্মযাজকের প্রতি ভয় প্রদর্শন করা, যারা 
হযরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে জীবিত ছিল এবং যারা তাঁর নৰুওয়াতক্ষে অস্বীকার করত। 
অথচ ভারা যথার্থই জানত যে, হযরভ মুহাম্মদ সে) আল্লাহ তাআলার প্রেরিত রাসূল। আল্লাহ 
পাকের প্রেরিত রাসুলকে অস্বীকার ও তার অবতীর্ণ কিতাবকে অমান্য করা এবং সে মোতাবেক আমল 
না করার কারণে তা তাদের প্রতি, ধমক । কেননা, তারা নিশ্চিতভাবে আনত যে, তা আল্লাহ 
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পাকের কিতাব! তারা ও তাদের পূর্বগুরুষরা অনুসরণ যা করছে তা হলো হযরত সুলায়মান আউ- 
এর যয়ানায় শয়তানদের শিক্ষা। কি কারণে আমি তাদের সাথে তাদের পূর্বপুরুষদের শামিল 
করেছি, তা আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি । যা এখানে পুনরুল্লেখ করা অনাবশ্যক ৷ 


আমরা এ ব্যাখ্যাকে এজন্য গ্রহণ করেছি যে, পরবর্তীরা তাই অনুসরণ করত, যা সুলায়মান 
(আ.)-এর যুগে এবং তৎপরবর্তী সময় শয়তানরা শিক্ষা দিয়েছিল । আল্লাহ তাভালা তাদের নিবট 
সত্যসহ নবী সে.)-কে প্রেরণ করা অবধি যাহ্দীদের মধ্যে জাদুর চর্চা সর্বদাই প্রচলিত ছিল? আল্লাহ 
পারের কালাম 13৯215 দ্বারা একথা উদ্দেশ্য নয় যে, তাদের কয়েবজননে বুঝান হয়েছে। বেনলা, 
আরবদের ভাষায় পূর্ববর্তীদের কাজের সাথে পরবতীদের কাজের বর্ণনা দেওয়া নীতিতদ্ধ। এ হিসাবে 
যে, তারা পূর্বসূরীদেরই পদাঙ্ক অনুসারী । সেই হিসাবে 02৮ ৬৫1 151.731০ 15=5 19 কে তাদের 
পরবর্তী বংশধরদের প্রতি শয়তান যা আর্তি করত তা অনুসরণ করাকে সম্বন্ধ বরা ঠিন ্ হয়েছে। 
আর রাগুনুল্াহ সে.) হতে এ প্রসঙ্গে নিদিষ্টকরণ সংক্রান্ত কোন হাদীস বণিত হয়দি। অন্য বেন 
দলীল দ্বারাও তা বুঝা যায় না। সুতরাং আয়াতের ব্যাখ্যায় একথা বলাই সি যে, হযরভ 
সুলায়মান (আ.)-এর যুগে শযতান যা শিক্ষা দিত তার অনুসরণকারীদের প্রভ্যেবেই এ আফ্াভির 
অর্থে অন্তভূভি, ঘদ্রপ আমরা উল্লেখ করেছি। 


55 র্প ডে Sad Ed 
৬১৪৮ ডে) ৮০৪ এর হ্ঠাথুঃ! ৪ 


আল্লাহু তাআলার বাণী 5০2 ৫]! 198 ৮ আলাতাংশে ন রি 5১] অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে। এ হিসাবে আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হলো, Ck lh gis } 1520515 তোরা এ বস্তরই 
অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা তাদেরকে নিজ দহন 1১: শব্দের একাধিক অর্থ 


বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন, ৷ ;!35 শব্দটি এ এল্য (বর্ণনা করা) এ9 ১১ রিওয়ায়াভ বরা) ৮268 
(কোন বিষয়ে কথা বলা) ১:=; (সংবাদ দেওয়া) অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। যেমন বেন ব্যভি'র 
কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করাকে তা পাঠ করা বুঝায়। তারা এ মতের সমর্থনে বলেন যে, 
শয়তানরাই তাদেরকে জাদু শিক্ষা দিত এবং তাদের নিকট এ শিক্ষা বর্ণনা করত। এ মতের 
সমর্থনে বর্ণনাঃ 


মুজাহিদ রে.) হতে বণিত যে, তিনি 0৮4০ ৬s le cst উকি 1915 ৮ 159543 19"এর ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে বলেন, শয়তানরা ওয়াহী শুনত। তারা একটি কথা নারে এর সাথে আরো দু'শ’ কথা যোগ 
করত। লোকেরা এ বিষয়ে যা লিখেছে হযরত সুলায়মান আ.) তা সংগ্রহ করেন। সুলায়মান আ.)- 
এর ইন্তিকালের পর শয়তানরা তা পেয়ে লোকদেরকে শিক্ষা দেয়! আর এগুলোই হচ্ছে জাদু? 


হযরত কাতাদাহ রে.) হতে বধিত, তিনি 01০৪) 4০ le ০০৮৮1 1905 Le 1515-এর 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, শয়তানরা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যুগে জাদু ও জেটাভিষ শান্ত বিষয়ক যে 
সকল শ্লোক আরতি করত, তাহ তারা অনুসরণ করত। তিনি আমাদেরকে বললেন, আল্লাহর শপথ! 
জেনে রেখ, শয়তানরা এমন একটি গ্রন্থ উদ্ভাবন করে যাতে জাদু ও এক জঘন্য বিষয় লিপিবদ্ধ ছিল। 
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অতঃপর তারা তাকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় এবং তারা তাদেরকে সে প্রন্থুটি শিক্ষা দেয়। ইব্‌ন 
জুরায়জ রে.) হতে বণিত, তিনি বলেন, আতা রে.) 1১51 5201 13158 1555 15"এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
বলেন, আমার মতে 192 ৮-এর অর্থ ৬ সস্টএ-তারা যা বলত। 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো.) হতে বণিত, তিনি বলেন, যে সময় হযরত সুলায়মান আ.) পরীক্ষার 
সম্মুখীন হয়েছিলেন, তখন শয়তানরা মুক্ত হয়ে কতকগুলো লেথা প্রস্তুত করে যাতে জাদু ও 
কুফরী ছিল। অতঃপর তারা যে গ্রন্থটিকে হযরত সুলায়মান আ.)-এর সিংহাসনের নীচে পুতে রাখে, 
পরবর্তী সময় তারা তা বের করে মানুষকে পড়ে শোনায়। 

কেউ কেউ বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলার বাণী 1 527 ৮-এর অর্থ, 4=::-5 ৮ যো তারা 
অনুসরণ করত) «২59 (বর্ণনা করত) =; ০5 (সে মতে আমল করত)। যারা এ ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন, তাদের সমর্থনে আলোচনা £ 

হয়রত ইবুন আব্বাস রো.) হতে বণিত, তিনি 15127 শব্দের ব্যাধ্যায় বলেছেন, টোল 
(অনুসরণ করত )। 

মানসুর রে.) আবু রাযীন রে.) হতেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আব্‌ জাফর তাবারী রে.) 
বলেন, এক্ষেত্রে সঠিক বক্তব্য হলো, যাদের সম্পকে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন যে, শয়তানরা 
হযরত সূলায়মান (আ.)-এর যুগে যা পাঠ করত তারা তার অনুসরণ করত । যদি কেউ প্রশ্ন করে, 
1555125 ১১ একথার দুটি অর্থ হতে পারে। এক, £ ৮১1 অর্থ অনুসরণ করা । যেমন, বলা হয়ে থাকে, 
এ] কট 151 ৮0১৩ +17 তুমি যখন কারো পিছনে চল এবং তার পদচিহে'র অনুসরণ 
করু- তখন তুমি বললঃ ০/1 3 ly Als চটি 151৮7 ১৩ os 53--। দুই, 51১75 (পাত 
করা), 51,১ (অধ্যয়ন করা) । যেমন বলা হয়, 91১81 52 ০১৬ অমুক কুরআন তিলাওয়াত 
করে। এ অর্থে যে, সে তা পাঠ করে ও অধ্যয়ন করে । 

যেমন হযরত হাসসান ইব্‌ন ছাবিত (রা. তাঁর কবিতায় বলেছেন 

এক Hu Blobs hy 4৯1৬৯ ৮০59 9৮558 ও 

(এমন নবী, যিনি তার চারিপাশ্বে' তাই প্রত্যক্ষ নরেন, যা লোকেরা দেখে না। আর তিনি সবল 
মজলিসে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করেন।) 

আলোচ্য আয়াতে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যুগে শয়তানের তিলাওয়াতের যে কথা 
উল্লিখিত হয়েছে, তা কোন্‌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা সে বিষয়ে নিশ্চিতরূপে 
সংবাদ দেননি, খদ্দ্রারা সংশয় নিরসন হতে পান্বে। হতে পারে যে, শয়তানরা পূর্ব বণিত দ্বিভীগ্ন অর্থে 
তিলাওয়াত করেছে, তথা অধ্যয়ন করা, বর্ণনা করা ও আমল করা অথে। এমতাবস্থায় তার অর্থ 
হবে, তারা আমলের মাধ্যমে তার অনুসারী, আর বর্ণনা করার মাধ্যমে অধ্যয়নকারী ছিল । আর 
যাহ্দীগণ এক্ষেত্রে যে কর্মনীতি অনুসরণ করেছে, তার উপর আমল করেছে ও তা বর্ণনা করেছে। 

AT) AS 1 

€ ৩৮-১৪০ 2৯ ল-এর ব্যাখ্যা ৪ 

আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণী ০৮০ এ ৪০ এর মধ্যে ৪5 অব্যয়টি ১৪ অব্যয় অর্থে ব্যবহার 

করেছেনা এমনকি পাক কুরআনেও এমন ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় । যেমন 5৪ গত ১, 
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০৯231 ৮ 3 5ইএর মধ্যে ওকে ০৮০ -এর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে । যেমন বলা হয়ে থাকে 

1 055৩০ (58 155 ll কিংবা 1 5৩5৩৯ ৬০,135 ==} একই অর্থে ব্যবহাত হয়েছে । হযরত 

ইব্‌ন ভ্বরায়জ রে.) ও ইব্‌ন ইসহাক রে) আমাদের ব্যাখ্যার অনুরাপই ব্যাখ্যা দিয়েছেন ) - 
হযরত ইবন ভূব্রায়জ রে.) হতে বণিত, তিনি 9৯. 4017 ০-এর ব্যাখ্যায় বলেন, 0158 এ 5 
আর একই মন্তব্য করেছেন হযরত ইব্‌ন ইসহাক রে.)। 


# রজত adr পাত 1০5 ৩ degre পাতি 


১১৯ (৮6) |! ০০০ 1585 wth (2) ৩৪১ ১০০১০) ৮০০-এর ব্যাথা £ ৪ 


যদি কেউ প্রশ্ন করে এ বক্তব্যটি 0৮514 lla le ub LA) 13653 ৮13-১-এর অন্তর্গত নয় ॥ 
হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে কুফরীর সম্পর্ক আছে, এমন কোনো দলীলও আমাদের কাছে নেই। 
বরং উল্লিখিত হয়েছে ফ্াহুদীদের মধ্যেযারা শয়তানের অনুসরণ করেছে তাদের কথা! হযরত সুলায়মান 
(আ.) কুফরী করেননি একথার বারণনকি £ উত্তরে বলা যেতে পারে, এর কারণ হলো, হযরত 
সূলায়মান (আ.)-এর যুগে শয়তান্রা যে জাছু এবং কুফরী কথা শিক্ষা দিত, য়াহ্‌দীরা তা অনুসরণ 
করত । তারা সেসব কিছুর সম্পর্ক আরোপ করত হযরত সুলায়মান (আ.)-এর প্রতি । ভারা মলে 
করত, শয়তানরা যা করছে তা হযরত সুলায়মান আ.)-এর জ্ঞাত্তসারেই করছে । ভারা এ কথাও 
মনে করত তিনি যে মানুষ, জিন, শয়তান তথা আল্লাহর সমুদয় সৃষ্টিকে অনুগত করে রাখতেন, 
তাএ জাদুর দ্বারাই করতেন। আল্লাহ পাক যে জাদুকে তাদের প্রতি হারাম করেছেন, ভারা তাতে 
লিপ্ত হওয়াকে শোভনীয় করে পেশ করেছে । বিশেষত তারা এমন লোকদেরকে এর দ্বারা আন্কু্ট 
করেছে, ঘারা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ সম্পকে ছিল মূর্খ এবং আল্লাহ পাক তাওরাতে যা নাযিল 
করেছেন, সে সম্পকে তারা ছিল অজ্ঞ । এমনি অবস্থায় আল্লাহ পাক হযরত সুলায়মান (আ.) কুফরী 
করেননি একথা বলে তার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। তিনি আল্লঃহর নবী। য়াহ্দীরা একথা অস্বীকার 
করে যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল । আর তারা বলত, বরং তিনি ছিলেন একজন জাদুকর । 
তাই আল্লাহ তাআলা হযরত সুলায়মান (আ. )-এর জাদু ও কুফর থেকে পবিত্র থাকার কথা ঘোষণা 
করেছেন। হযরত সুলায়মান আ.) জাদুকর কিংবা কাফির ছিলেন, তাদের এ দাবীকে আল্লাহ তাআলা 
বাতিল করে দিয়েছেন । আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁদেরকে জানিয়ে দিলেন, হযরত সুলায়মান আ.)-এর যুগে 
শয়তান যে জাদু শিক্ষা দিয়েছে, তারা তাতে আমল করেছে। তা ছিল, আল্লাহ পাকের অনুসরণের 
জন্য হযরত সুলায়মান আ.) যে আদেশ করতেন, তার বিপরীত্ত আমল। হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি 
আল্লাহ পাব যে কিতাব নাযিল করেছেন, সে কিতাবের নিদেশেরও বিপরীত । 

সাঈদ ইব্‌ন খুবায়র রো হতে বণিত, তিনি বলেন, সুলায়মান আ.) শয়তানদের নিকট যেসকল 
জাদু ছিল তা অনুসন্ধান করতেন। সেগুলোকে সংগ্রহ করে তাঁর খাযাঞ্চীখানায় নিজ সিংহাসনের নীচে 
পৃ্তে রাখতেন | শয়তানরা তার নিকটবর্তী হওয়ার ক্ষমতা রাখত না। তখন তারা মানুষের নিকট 
গিয়ে তাদেরকে বলল। তোমরা কি এমন বিদ্যা লাভ করতে চাও, যার দারা সুলায়মান (আ.) শয়তান 
ও বায়ু ইত্যাদিকে আয়ত্তাধীন রাখতেন। তথন তাঁরা বলল, হা, আমরা শিক্ষা করতে চাই। শয়ভানরা 
তখন বলল, তা হচ্ছে তার থায়াঞ্চীখানায় তাঁর সিংহাসনের নীচে । তারা মানুষন্যে এ বিহয়ে 
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২২০ তাফসীরে তাবারা 


উৎসাহিত করল । মানুষ তা বের করল । আর তারা তাতে আমল করতে লাগল । হিজাযবাসীরা 
বলত, সূলায়মান আ.) এই জাদু দিয়ে শাসন ক্ষরতেন। তখন আল্লাহ তাআলা তার নবী মুহাম্মদ 
(স.)-এর ভাষায় হযরত সুলায়মান আ.)-কে নির্দোষ ঘোষণা করে ইরশাদ, করেন, 1385 ও 33 3 


4 pl | শু (215 015 st 4 Led 1771 


ইবন আব্বাস রো.) হতে বণিত, তিনি বলেন, হযরত সুলায়মান আ.)ষে পরীক্ষার সম্মুখীন 
হয়েছিলেন তা ছিল এই যে, তার এক স্ত্রীর নাম ছিল জুরাদাহ । 'আর তিনিই ছিলেন, শ্রীগণের 
মধে) তাঁর নিকট অধিক সম্মানিত ও বিশ্বস্ত । তার বাসন] ছিল, যেন হক জুরাদাহর সন্তানগণের পক্ষেই 
থাকে। ভাই তিনি তাদের পক্ষেই ফায়সালা করতেন {এহ সময় তিনি পরীক্ষার সম্ম্খীন হলেন। 
ইবন আব্বাস রো.) বলেন, সুলায়মান (আ.)-এর নিয়ম ছিল, যখন তিনি প্রকুতির ডাকে সাড়! দিতেন 
কিংবা তার স্রীগণের কারো নিকট গমন করতেন, তখন তিনি তাঁর আংটিটি জুরাদাহর হাতে দিতেন। 
তারপর যখন আল্লাহ তাআলা সুলয়েমান আ.)-কে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন এমন সময় 
একদিনের ঘটনা £ তিনি ডুরাদাহকে তরি, আংটিট দিলেন। তখন শয়তান হযরত সুলায়মান (আ.)-এর 
আকৃতি ধারণ করে তার কাছে এসে বলল, আমার আংটিটি আমাকে দাও। তখন সে তাঁর নিকট 
হতে আংটিটি নিয়ে পরিধান করে । তখন অন্যান্য শয়তান, জিন ও মানুষেরা তার কাছে এসে 
জড়ো হন্ন। এরপর সুলায়মান (আ.) স্বয়ং জ্ুরাদাহর কাছে এসে বললেন, আমার আংটিটি 
আমাকে দাও । তখন জুরাদাহ বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি সুলায়মান নও । ইব্‌ন আব্বাস 
(রা.) বলেন, তখন সুলায়মান (আ.) উপলব্ধি করলেন যে, তিনি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন । 
ইব্‌ন আব্বাস রো.) বলেন, তখন শয়তানরা মুক্ত হয়ে যায় এবং তারা সেদিনগুলোতে একটি গ্রন্থ 
রচনা করে। যাতে জাদু ও কুফর ছিল। তারপর তারা এ গ্রন্থটি সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনের 
নীচে পুতে রাখে । পরবর্তীতে তারা তা বের করে মানুষকে পড়ে শুনায় । তারা মন্তব্য করল 
যে, সুলায়মান এই গ্রন্থের দ্বারাই শাসন করত | বর্ণনাকারী বলেন, এরপর মানুষ সুলায়মান (আ.)- 
এর নিকউ হতে সরে গেল ! এমনকি অবশেষে আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাশ্মদ সে-)-কে প্রেরণ 
করেন। আল্লাহ তাআলা এই মর্মে আয়াত lee 4115 she cob ডি 151337 6 154519 নাযিল 
করেন! অর্থাৎ শয়তানরা যেসব জাদু ও কুফরী বিদ্যা লিখেছিল, তা তারা অনুসরণ করত । 
এরপর আরাহ তাআলা ইরশাদ করেন 1৯585 ০৮৮1201 0505 0 ৮০০ 3856 5 সুলায়মান কুফরী 
করেনি, কুফরী করেছে শয়তানর1) এভাবে আল্লাহ তাআলা হযরত সূলায়মান আ.)-এর নির্দোষ 
হওয়ার কথা ঘোষণা করেন। | ৭ 


আবু মুজলিয রে.) হতে বণিত, তিনি বলেন, সুলায়মান আ.) প্রত্যেক প্রকার প্রাণী হতে অঙ্গীকার 
গ্রহণ করেন! তারপর যখন কোন ব্যক্তি রিপানগ্রস্ত হতো, তখন তাকে সেই. অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করা হতো! অবশেষে সে দায়মূক্ত হতো। তারপর লোকেরা ছন্পবদ্ধ মন্ত্র ও জাদু দেখতে পেল। তারা 
বলল, এই জাদু দ্বারাই সুলায়মান শাসন করত । এ সম্পর্কে. আল্লাহ পাক. ঘোষণা করেন, 
এসপি] 0৭1 0১০৮৪ 9285 nb 5241 Ns ০৮৯ ATL. (সুলায়মান কুফরী করেনি, বরং 
শয়তানরা কুফরী করেছে, তারাই মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত 1)... 
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ইমরান ইবনুল হারছ রো.) বর্ণনা করেন, আমরা একদিন হযরত উবৃন আব্বাস (রা.)-এর নিট 
বদেছির্াম, তখন তাঁর নিকট এক ব্যক্তি আগমন করে। তাকে ইবন আব্বাস রো.) জিক্তেস করেন, 
কোথা থেকে এসেছ ! লোকটি বলল £ ইরান হতে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্‌ শহর হাতে £ 
সে উত্তর দিল কুফা হতে । হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো.) বললেন” খবর কি? সে বলল, আমি 
তাদেরকে এ অবস্থায় ছেড়ে এসেছি, তারা বলাবলি করে যে, আলী রো তাদের নিকট আত্াপ্রবাশ 
করেছেন। তখন তিনি অসন্তষ্ট হয়ে বললেন, তুমি কি বলছ ? তুমি পিতৃহীন! আমি ঘদি উপলদ্ধি 
করতাম, তবে আমি তাঁর ভ্রীকেবিবাহ দিতাম না। তার মীরাছন্মে বন্টন করতাম না। তবে আমি ভোমা- 
দেরকে এ প্রসঙ্গে বলছি যে, শয়তানরা আকাশের দিকে কন পেতে কথা শুনত । তখন তাদের কেউ 
যে সত্য কথা শ্রবণ করত, তা নিয়ে হাযির হতো । অতঃপর যখন সে বিষয়ে কথা বলত, তখন 
সে তার একটি সত্য কথার সাথে সত্তরটি মিথ্যা যোগ করত । তিনি বলেন, অভঃপর মানুষ সরল 
বিথ্বাসে তা গ্রহণ করত । আল্লাহ তাআলা তখন হযরত সুলায়মান আ.-কে এ বিষয়ে অবহিত 
করেন। তিনি তাকে তাঁর সিংহাসনের নিচে পুঁতে ব্রাখেন । অতঃপর তখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর 
ইন্তিকাল হয়, তখন শয়তান রাস্তায় দাড়িয়ে বলল, হে লোক সকল! আমি ক্রি তোমাদেরকে ভার 
সে নিষিদ্ধ গুপ্তধন সম্পর্কে সংবাদ দিব, মার তুল্য গুপ্তধন নাই ! যা তার লিংহাসনের নীচে 
রয়েছে । তখন তাড়া ভা বের কর এবং বলছ, এতো জাদু ! আর সমগ্র জাতি এমন কি তালের 
বংশধরগনও ভার অনুলিপি তৈত্রি করে রাখল ৷ সে প্রসঙ্গে ইরাকবাসিগণ বলাবলি করত } বস্তুত 


মাত লাহিল করেছেন হু 


আল্লাহ্‌ ভাজালা হযরত সুলায়মান (আঁ )-ক্ষে নির্দোয ঘোষণা করে এ আয়াত 


ক 
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হযরত কাতাদাহ রে.) হতে বণিত, আমাদের নিকট উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলাই 
সর্বজ্ঞ! "শয়তানরা একটি গ্রন্থ উদ্ভাবন" করে, যাতে জাদু এবং একটি জঘন্য শি অতঃপর তারা তা 
মানুযের নিকট ছড়িয়ে দেয় এবং তাদেরকে তা শিক্ষা দেয়। অতঃপর আল্লাহর নবী হযরত সুলায়মান 
(আ.) যখন এ সম্পকে শুনতে পান, তখন তিনি সে সকল গ্রন্থ অনুসন্ধান করেন এবং তা তাঁর 
নিকট নিয়ে আসা হয়! জনগণের তা শিক্ষা করা তিনি অপসন্দ করে সেগুলোকে তার সিংহাসনের 
নীচে পুতে রাখেন। তারপর আল্লাহ তাআলার হুকুমে যখন হযরত সুলায়মান (আ)-এর ওফাত হয়, 
শয়তানরা সেগুলো সে স্থান থেকেবের করে আনে এবং লোকদেরকে শিক্ষ। দেয়। মানুষকে তারা এ 
সংবাদ দেয় যে, এ হলো সেই ইল্মূ যা হযরত সুলায়মান.) গোপন রাখতেল এবং তার ছারা ক্ষ মতা 
পরিচালনা করতেন। তাই আল্লাহ পাক তাঁর নবী হযরত সুলায়মান আ.)-এ*, পবিজত। ঘোষণা বরে এ 
আয়াত নাযিল করেন- 1557 8-555৮ Al 05805 01212895521: 


হযরত কার্তাদাহ রে.) হতে বণিত, তিনি বলেন, শয়তানরা কওকগুলো লেখা প্রস্তুত করে, 
খাতে জাদু ও শিরক ছিল। অতঃপর সেগলো হযরত সুলায়মান আ.)-এর সিংহাসনের নীচে পুতে রাখা 
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২২২ তাফসীরে তাবারী 


হয। যখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ইন্তিকাল হয়, মানুষেরা তা বের করে আনে। তারা বলে যে, 
এগুলো! সেই ইলম যা হযরত সুলায়মান আ.) আমাদের নিকট হতে গোপন করেছেন। তাই আল্লাহ 


তাআলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন, - ০৯৭৭ ৮ 034৯8 19585 Geb LE 05০ cle 575৮5 


হযরত মুজাহিদ রে.) হতে বণিত,তিনি আল্লাহর বাণী ০০০০ lle ৩1০ 0০0 LSI ৩ aly 
প্রসঙ্গে বলেন, শয়তানরা আসমান হতে ওয়াহী কান পেতে শুনত। আর তারা যে বাক্য শ্রবণ করত, 
তার সঙ্গে অনুরূপ আরো অধিক কথা যোগ করত । হযরত সুলায়মান (আ.) তারা এ সম্পর্কে যা 
লিপিবদ্ধ করেছে, তা হস্তগত করেন এবং তা তার সিংহাসনের নীচে পুতে রাখেন । অতঃপর যখন 
তাঁর ইন্তিকাল হয়, শয়তানরা তা বের করে আনে এবং লোকদেরকে শিক্ষা দান করে । 


শাহর ইব্‌ন হাওশাব রে.) হতে বণিত £ যখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর রাজত্ব হাতছাড়া 
হয়েছিল, তখন শয়তানরা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর অবর্তমানে জ্বাদু লিপিবদ্ধ করত । তারা লিখে, 
ধ কান ব্যক্তি তার কাজ সমাধা করতে চাইলে সুর্যের দিকেমূখ করে এ মন্ত্র ডুবে । আর যেব্যজিগ বিপরীত 
কিছু চায়, সে যেন সূর্যের দিকে পিঠ করে এ সব মন্ত্র পড়ে! তারা যা লিখেছে তার শিরোনামা এরূপ ৪ 
এ জাদুবিদ্যা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর অন্য আসিফ ইব্ন বরখিয়া বিশেষ জান ভাণ্ডার থেকে 
লিখেছে। পরে তা সুলায়মান (আঁ )-এর কুরসীর নীচে পুতে রাখা হয়। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর 
ইন্তিকালের পর ইবলিস জনগণকে লক্ষ্য করে বলে, সুলায়মান নবী ছিলেন না, বরং তিনি 
জাদুকর ছিলেন। তোমরা তার ভাণ্ডার ঘরের নীচে তার সে জাদু অনুসন্ধান কর। আর সে তার শুগ্ত 
স্থানও দেখিয়ে দেয়। তখন তারা বলল, আল্লাহর শপথ! সুলায়মান (আ.) জাদুকর ছিলেন। এ 
সবই তার এমন জাদু যার দ্বারা তিনি আমাদেরকে বশীতুত্ত করে রাখতেন ৷ তখন মূ’মিনগণ 
বলেন, বরং তিনি একজন মুমিন নবী ছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় নবী হযরত 
মূহাম্মদ সে)-কে প্রেরণ করেন । তথন তিনি পূর্ববর্তী নবীগণের আলোচনা করেন। আর দাউদ 
(আ.) ও সুলায়মান আ.)-এর উল্লেখ করেন । অথচ ম্লাহৃদীরা বলল, দেখ মূহাম্মদ সে.) সত্যকে 
মিথার সাথে মিশ্রিত করে ফেলছে সুলায়মান কে নবীগণের সহিত উল্লেখ করে। তখন তিনি ছিলেন 
একজন জাদুকর । আর এর বলেই তিনি বাতাসে আরোহণ করতেন । তখন আল্লাহ তাআলা 
সুলায়মান (আ)-এর নির্দোষ হওয়ার কথা ঘোষণা করে উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন । 


ইব্‌ন ইসহাক রর.) হতে বণিত, তিনি আয়াত ০১০1৯) 15985 ০০৮টি] 005 0৮০৮ 38 55 
১ ০৮ 0 প্রসঙ্গে বলেন, আর তা হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ জে.) রাসুলগণের সাথে যখন সুলায়মান 
(আ)-এর নাম উল্লেখ করেন,তখন কোন কোন য়াহুদী ধর্মযাজক বলে, তোমরা হযরত মুহাম্মদ সে.) 
-এর ব্যাপারে বিস্মিত হচ্ছ তিনি মলে করেন দাউদ(আ )-এর পুত্র সুলায়মান (আঃ) নবী ছিল। আল্লাহর 
শপথ! সে ত শুধ জাদুকরই ছিল! তথন আল্লাহ পাক উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন! ইমাম আবু জাফর 
তাঁবারী (র.) বলেন, যখন বিষয়টি এই দাড়াল, যা আমরা বিরত করেছি, এতে একথা সুস্পষ্ট 
প্রমানিত হয় যে, আয়াতে এমন কথা আছে য। উল্লেখ করা হয় নি। আর এ কথার অর্থ হলো এই শয়তানরা 
জাদুর ব/পারে যা পাঠ করত, তা এই ফ্লাহুদীরা অনুসরণ করত। আর সে কথাটির সম্পর্ক করত 
হযরত সুলায়মান আ.)-এর সাথে। অথচ সূলায়মান (আঃ) কখনও কুফরী করেননি এবং জাদুতে আমল 
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গর! বাকারা ২২৩ 
করেননি। প্ররুত অবস্থা এই ষে, শয়তানরা আল্লাহ পাকের নাফরমানী করেছে এবং মানুষকে 
জাদুগিরি শিক্ষা দিয়েছে। ইমাম কাতাদাহ রে.) অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। 

কার্তাদাহ রে.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, আঁয়াতের অর্থ হলো শয়তানরা যে জাদুটিরি হরেছে 
তাতে তিনি সন্তষ্ট ছিলেন না। বরং তারা এমন একটি কাজ করেছে যার সাথে হযরত সুলায়মান 
(আ.)-এর কোন সম্পর্ক ছিল না। আর এ সম্পকে আমরা অনেক দলীল-প্রমাণ পেশ করেছি। 
বিশেষত 15157 শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে । 

ইমাম আবু দা‘ফর তাবারী রে.) বলেন, কেউ হয়ত বলতে পারে যে, জাদু কি সুলায়মান (আ.)- 
এর যুগ ছাড়া অন্য যুগেও প্রচলিত ছিল? তদুন্তরে বলা যায়, হ্যা, অবশ্যই তার পূর্বেও এর প্রচলন 
ছিল। আল্লাহ্‌ প্রাক স্বয়ং ফির'আওনের যুগের জাদুগরদের খবর দিয়েছেন। আর তা ছিল সুলায়মান 
(আ.)-এর বহু পূর্বের যুগ। আল্লাহ পাক হযরত নূহ আ.)-এর সম্প্রদায়ের ব্যাপারে এই খবর দিয়েছেন 
যে, তারাও বলেছিল যে, নূহ আ.)ছিল জাদুকর। তা হলে য়াহুদীদের সম্পর্কে এই খবর কি করে দেওয়া 
হয় যে, সুলায়মান আ.)-এর যুগে শয়তান যে জাদুমন্ত্র পাঠ করেছে ম্লাহুদীরা তার অনুসরণ 
করেছে। এর উত্তরে বলা যায়, যেহেতু য়াহুদীরা জাদুকে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সঙ্গে সম্পহিত 
করেছে যার কারণ আমরা ইতিপূর্বে বিশ্লেষণ করেছি, তাই আল্লাহ পাক হযরত সুলায়মান (আ)- 
এর পবিত্রতা এই ঘআয্াতে ঘোষণা করেছেন । আর যেহেতু ম্সাহূদীব্রা হযরত সুলায়মান ভো.)-এর 
লিংহাসনের নীচে এসব জাদুমন্ত্র পেয়েছে, তাই ভারা তার সাথে এই সব জাদুমপ্ত্রের জম্পর্দঘ আছে 
বলে জানিয়েছে। 


Aad পাপা ead পাশা এ পা a & টি পাপী 
৮ ৩১০)৮১ ৩১) ১2৮৪ ০৯৩) she ১3১1 ৮০এ-এর ব্য।থ্ট!ঃ 


তত্রস্তানিগণ ০৩০] ১৮ ১ ০৪এর মধ্যকার এ অব্যয়টির ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ 
করেছেন। 
তাদের কেউ কেউ বলেছেনদ-এর অর্থ অস্বীকার করা । এখানে ‘মা’ (৮) অব্যয়টি লাম 
(৮)-এর অথে ব্যবহৃত হয়েছে। যারা এ ব্যাখ্যা করেছেন, তাদের সমর্থনে বর্ণনা £ 
হযরত ইবুন আব্বাস রো.) হতে বণিত,ভিনি ৩) ৮৯ ৩39 ৯ hl old se Jd bey 
এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তাআলা জাদু অবতীর্ণ করেন নাই। 


বুবী' ইবৃন আনাস রো.) থেকে বধিত, তিনি ০5551] ৬৬ ০971 ৮৩-এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদয়ের প্রতি জাদু অবতীর্ণ করেন মাই। সৃতরাং হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো.) 
ও ব্রবী' রে)-এর উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে এ আয়াতের ব্যাখ্যাঃ ০:৮1 ০5 ৭910 ১এর অর্থ, 
৪0৮৮1 4৪ 0১৯.--73 ফেরেশতাদয়ের উপর আল্লাহ তাআলা জাদু অবতীর্ণ করেন নাই) আর 
হযরত সূলায়মান আ.)-এর যুগে শয়তানরা জাদুমন্ত্র ধা কিছু আরুতি করত, তারা তার অনুসরণ 
করত । সুলায়মান আ.) কুফরী করেন নাই এবং আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদ্রয়ের প্রতিও জাদু- 
বিদ্যা অবতীর্ণ করেন নাই । বরং শয়তানরাই কুফরী করেছে, তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা শিল্চ 1 
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২২৪ তাফসীরে তাবারী 


দিয়েছে! ফেরেশতাদয় হলেন বাবিল নগরীতে অবস্থানকারী হারাত. ও. মারত । এ আয়াতে 
wy (59 5৪১২১ 32 শব্দদ্বয়কে পরে উল্লেখ করা হলেও, অর্থের দিক থেকে তা পূর্বে হবে। 
যদি কেউ প্রশ্ন করে, কিরূপে তা অর্থের দিক থেকে পূর্বে হবে £-উত্তরে বলা যায় যে, 
15785৩০৮501 585 ০৭৯ she ০১1 by Obes dla she cob জো] 09 ও lly 
০9) (5 3) 05 00218 ১৯০1 rll ০0৩ শেয়তানরা সুলায়মান (আ.)-এর যুগে যা পাঠ 
করত তারা তার অনুসরণ করত 1 ফেরেশতাদ্য়ের উপর জাদু অবতীর্ণ করা হয় নাই । কিন্ত 
শয়তানরা কুফর করেছে। তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত বাবিল শহরে, যেখানে হারত ও মারত 
অবস্থান করত ৷) এমতাবস্থায় ফেরেশভাদয়ের অথ হবেজিবরীল ও মীকাঈল তো.)। যেহেতু য়াহ্‌দী 
জাদুকররা ধারণা করত আল্লাহ তাআলা জিবরীল (আ.) ও মীকাঈল (আ.)-এর ভাষায় হযরত 
সুলায়মান আ.)-এর প্রতি জাদু অবতীর্ণ বরতেন। আল্লাহ্‌ তাআলা এ আয়াত দ্বারা তা মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করেছেন এবং তাঁর প্রিয় নবী হযরত মৃহাশ্মদ (স.)-কে সংবাদ দান করেন যে, জিবরীল ও 
মীবঈল কখনো জাদু বহন করেনি। হযরত সুলাগ্মান আ.)-এর নির্দোষ হবার ঘোষণা করেছেন । 
আল্লাহ পাক তাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, জাদু হলো শয়তানী কাজ। বাবিল শহরে মানুষকে তারা 
জাদু শিক্ষা দিত । যারা তা শিক্ষা দিত, তার! দুই ব্যক্তি হারত ও মারত। এ ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে 
হারাত-মারাত হবে মানব সং্গ্রদায়ভুক্ত এবং তা হবে তাদের উক্তির প্রতিবাদস্বরাপ। 


আর অন্যরা বলেছেন, ৩০/-711 ১৮ ০১1 '=9"এর মধ্যকার ৮. অব্যয়টির অর্থ 
৪১] (যা)। যারা গ্রঁ ব্যাখ্যা দান করেছেন, তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা ৪ 

হযরত কাত্তাদাহ রে.) ও হযরত ঘূহরী রে.) কর্তৃক আবদুল্লাহ রে.) হতে বণিত, তিনি 
১৪) ৩১ ১) ৯ fb ৩৪৮1 ৬৮০১? চ5-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, হারূত ও মারাত 
ফেরেশতাগণের মধ্য হতে দু'জন ফেরেশতা । তারা মানুষের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য নীচে নেমে 
এসেছিলেন । আর তা এজন্য যে, ফেরেশতাগণ মানুষের আমল সম্পর্কে বিদ্রপ করেছিল। এক 
মহিলা তাদের নিকট মুক্াদ্দামা দায়ের করল । তখন তারা উভয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হলো । 
অতঃপর তারা উভয়ে উপরের দিকে আরোহণ করতে চাইল কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হলো । তাদেরকে 
দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় আযাবের মধ্যে যে কোনো একটি গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হলো। 
তারা দুনিয়ার আযাব পসন্দ করল। হযরত কাতাদাহ রে.) বলেন, তারা উভয়ে মানুষকে শুধু এ 
বলে জাদু শিক্ষা দিত যে, আমরা পরীক্ষান্থরূপ এসেছি। কাজেই তোমরা এ কুফরী কর না। 


হযরত সুদ্দী রে.) হতে বণিত,ভিনি ০৪) ৮৪০০5) ০12 cfd ০5 5-3 ৮১-এর ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে বলেন, এটি আরেক জাদু। য়াহ্দীরা তদ্দারাও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে বিরোধ বরে। তিনি 
বলেন, য়াহুদীরা নবী (স)-এর সঙ্গে ফেরেশতাদয়ের প্রতি ষা অবতীর্ণ হয়েছিল, তদ্দারাও ঝগড়া 
করে। আর ফেরেশতারা যাশিক্ষা দিত, তা শিখে প্রয়োগ করলেই জাদুতে পরিণত হয়। 


কাতাদাহ রে.) হতে বণিত, তিনি ০4) ৪-২ ১058, ue 0১) ৩9 mmdl টে el 051৭৫ 
০১) এ১-এর ব্যাখ্যায় বলেন, জাদু হচ্ছে দু’ প্রকার। এক ঃ শয়তানরা যে জাদু শেখাত। দুই £ যা 


হারাত ও মারাত শিক্ষা দিত । 


Wwww.almodina.com 


প্রা বাকারা ২২৫ 


ইব্‌ন আব্বাস রো.) হতে বণিত, তিনি ০৪১১০৪১৬০3৭ ০9৮11 se ১৭ ৮5এর 
ব্যাথ্যায় বলেন, তা হচ্ছে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটান |. 15 


ইব্‌ন খায়দ হতে বণিত, তিনি ০০০11 ৬1৪ 0১-31৮9 ১৯৮৪1 0০ ও) 0১৭1০ 15785 05৮ উট] ০ ১০ 
আয়াতটিকে ১:১৬ পর্যন্ত পাঠ করেন । তারপর তিনি বলেন, শয়তানরা ও ফেরেশতাদয় মানুষকে 
জাদু শেখাত। 


বা 


ইমাম আবূ জাফর তাবারী রে.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, হযরত স্লাগ্নমান (আ.)- 
এর যুগে শয়তানরা যা শিক্ষা দিত য়াহুদীরা তার অনুসরণ করত । তারা বাবিল শহরে হার'ভ ও 
মারাত নামক ফেরেশতাদ্বয়ের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাও অনুসরণ করত । আর তাঁরা আল্লাহ 
তাআলার দু'জন ফেরেশতা ছিলেন? আমরা ইনশাআল্লাহ তাঁদের সম্পর্কে বর্ণনা করব ৷ যদি কেউ 
আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে, জাদু কি আল্লাহ পাক নাযিল করেছেন? আর ফেরেশতাদের পক্ষে মানুষবে 
আদু শিক্ষা দেওয়া বৈধ হয়েছে কি? আমরা তার উত্তরে বলব, আল্লাহ তাআলা ভাল-মন্দ সবই 
অবতীর্ণ করেছেন। আর সবই তাঁর বান্দাগণের জন্য বর্ণনা করে দিয়েছেন। আর তা তীর রাসূলগণের 
নিকট ওয়াহী করেছেন। আর ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিয়েছেন তারা যেন মানুষকে হালাল-হারাঙের 
সঙ্গে পরিচয় বারিয়ে দেন এবং আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ সম্পকে শিক্ষা দেন । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা 
খায় ব্যভিচার, চুরি প্রভৃতি পাপাচার সম্পকে মানুষের নিবট পরিচয় দিয়ে গুলোর উপর রি 
আরোপ করা হয়েছে। জাদু করা এমন একটি পাপ। এ সম্পকে আল্লাহু পাক নিষেধ করেছেন 
প্রশ্ন কারীরা বলেছে, তাহলে জাদুবিদ্যা অজনে পাপ নেই । যেমন মদ তৈরি, মৃতি বানান, গান-বাজনায় 
সাজ-সরঞ্জাম ও খেলাধুলার সামগ্রী তৈরি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে গুনাহ নেই বরং গুনাহ হলো 
এগুলোর ব্যবহারে । ঠিক এমনিভাবে জাদুবিদ্যা অর্জনে গুনাহ নেই। কিন্ত জাদু করাতে গুনাহ অ'ছে। 
আর জাদু দ্বারা এমন লোকের ক্ষতি করার গুনাহ রয়েছে, যাঁর ক্ষতি করা বৈধ নয়। ভারা বলেছে, 
তাহলে আল্লাহ তাআলার ফেরেশতাদ্বয়ের উপর জাদু অবতীর্ণ করা এবং ফেরেশতাদ্রয়ের মানুষকে 
তা শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে কোন গুনাহ নেই । আর ফেরেশতারা আল্লাহ পাকের অনুঘতিক্রমে মানুষকে 

জাদু শিক্ষা দিতেন এ বিষয়ে সতর্কবার্ী উচ্চারণ করার পর যে, “আমরা উভয় ফেরেশতা পরীক্ষা 
স্বরাপ এসেছি 1৮ এ ফেরেপুতাছয় মানুষকে জাদু থেকে ও জাদু সম্পকীঁয় যাবভীয় কা্যদ্রম 
থেকে এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানী থেকে মানুষকে নিষেধ করেছেন। বস্তুত এ পর্যায়ে নাহ হলো 
তাদের, যারা ফেরেশতাদের থেকে জাদু শিখেছে ও আমল করেছে। কেননা, আল্লাহ পাক তাদেরকে 
নিষেধ করেছেন জাদুবিদ্যা শিক্ষা থেকে এবং কার্যকর করা থেকে। তারা বললঃ যদি আল্কাহু পাক 
বনী আদমের জন্য জাদুবিদ্যা শিক্ষা করা বৈধ করে থাকেন, তবে তা শিখতে ক্ষতি কি £ যেমন 
ফেরেশতাদের নিকট জাদুবিদ্যা নাযিল করা নিষিদ্ধ ছিল না। 


কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতে উল্লিখিত ‘মা’ (০৮) অব্যরটির অর্থ আলাখী (5.0) ভার 
তা প্রথমোভ ‘মা’ (৮)-এর সাথে সম্পকর্ধুজ্। এছাড়া প্রথম “মা” (৮১টি জাদু অগ্ে ব্যবহাত 
হয়েছে আর দ্বিতীয় “মা” (৮)-টি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । এ মতের 
আলোকে আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, যাহ্দীরা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যুগে শয়তানরা ঘা পাঠ 


Wwww.almodina.com 


হ২৬ তাফসীরে তাবারা 
করত, তার অনুসরণ করত এবং স্বামী-ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর মন্ত্র যা বাবিল শহরে 
হারাত ও মারাত নামক ফেরেশভাদয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল, তারও অনুসরণ করত । 

এ মতের সমর্থনে বর্ণনা ৪ মুজাহিদ (র.) হতে বণিত যে, তিনি ০০5০৫] ie Jl 
৩০১) ০৪১৮ ০৯ এর ব্যাখ্যায় বলেন, ফেব্পেশভারা এমন বিষয় শিক্ষা দিতেন যদ্দ্বারা স্বামী-জ্রীর 
মাঝে বিচ্ছেদ ঘটান যেত! আর এটাই আল্লাহ তাআলার বাণী 1 ১85 cob হি 0805 ০৮০14 AS la 
"এর মর্মার্থ । বর্ণনাকারী আরও বলেন, জাদু তো শয়তানরা শিক্ষা দান করত । আর ফেরেশতাদ্বয় 
যা শিক্ষা দান ক্ষরতেন তা হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মাঝো বিচ্ছেদ ঘটান । যেমন আল্লাহ তাআলা উল্লিখিত 


আয়াতে এ সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছেন । 

আর অন্য একদল তাফসীরকার বলেন, আয়াতে উল্লিখিত ॥“ অব্যয়টি ও ১_.। (যা) এবং 
(৬1 নো) উভয় অর্থেই ব্যবহার করা যায়। 

এমতের সমর্থকদের বর্ণনাঃ কাসিম ইবুন মুহাশ্মন (রে) হতে বণিত, তাঁকে এক ব্যক্তি আল্লাহ 
তাআলার বাণী cg oy hl ৩০৬ use Jy by oa! rl ০ ৯০1০4 প্রসঙ্গে 
জিড্ঞাসা করল, ফেরেশতাদয় মানুষকে শিক্ষা দিত যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তা? নাকি যা 
নাধিল হয়নি তা? কাসিম বললেন, দু'টির যে কোন একটিই হোক না কেন। অন্য একসুত্রে বধিত 
আছে যে, কাসিম ইবৃন মুহাশ্মদ রে.)-কে আলোচ্য আয়াত সম্পকে জিজ্ঞাসা করা হয় এবং বলা হয় যে, 
ফেরেশতারা যা শিক্ষা দিতেন তা ক্ষি তাদের প্রতি নািল হয়েছিল? নাকি হয় মি? তিনি বললেন, 
হোক বা না হোক, আমি আল্লাহ পাকের কালামের প্রতি বিশ্বাস বরি। 

আমার মতে, এই সব আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সবোত্তম বক্তব্য হলো ৬ অব্যয়টিকে ও ১! 
অর্থে ব্যবহার করা । এখানে ৷. অব্যয়টি অস্থীকারের অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। আর আমি এ অথ 
এজন্য পসন্দ করেছি যে, যদি অস্বীকার অধে তা গ্রহণ করা হয়, তবে ফেরেশতাদয়ের নিকট 
তাঁদের উপর অবতীর্ণ হওয়াক্ষে অস্বীকার করা হবে। আর ০54 শব্দ দ্বারা হারত-মারতকে 
উদ্দেশ্য করা হয়েছে তা বুঝা যাবে না। যদি তা করা হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের মর্মেও জটিলতা 
দেখা দিবে । 

ফেরেশতাদ্য়ের নাম আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন এবং তাদেরকে মানব জাতির 
অন্য পরীক্ষামূলক পাঠিয়েছেন যেমন আল্লাহ আআলা তাদের সম্পর্কে একথা ইবুশাদ করেছেন 
যে, আদু শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে ভারা বলত পবিব্র কুরআনের ভাষায় 98 9 43.5০5 উগ্র 51 
অর্থাৎ আমরা মুনত পরীক্ষা। অতএব, তোমরা কুফরী কর না। যেন আল্লাহ পারের বান্কাদেরকে 
সতর্ক করা হয় সেই জাদু থেকে যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। আর যারা মু’মিন, তারাজাদু 
পরিত্যাগের মাধ্যমে পবিল্লতা অর্জন করেন আর কাফিররা তা শিখে অপমানিত হয়। আর উভয় 
ফেরেশতা আল্লাহ পাকের অনুগত থাকো! কেননা, তারা আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমেই তা শিক্ষা 
পিচ্ছিল। আমরা অনেক ওয়ালী আল্লাহকে দেখি যাদেরকে মানুষ পূজা করে। অথচ এই কাজটি 
তাঁদের জন্য ক্ষতিকর নয়। কেননা, যারা তাদের পুজা কর, তারা তাদের আদেশক্রমে করেনি। 
বরং কিছু লোক তাদের স্-ইচ্ছায় ওয়ালীদের পুজা করেছে। অনুরাপভাবে হারাত-মারত ফেরেশতা 
যখনই জাদু শিক্ষা দিয়েছেন, তখন সে সম্পকে মানুষনেঃ নিষেধ, করেছেন। আর নিষেধাভা সত্তেও 


যাবা শিখেছে, তারা নিজেদের দায়িত্বেই শিখেছে । 
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সূরা বাকারা ২২৭ 


হাসান হতে বণিত, তিনি আল্লাহ তাআলার বাণী ০) ৮ -21678 et ৬৪ 0১551 by 
5১ )13 এ আয়াতটিকে 5৪৩ ১৪ পর্যন্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, তাদের উপর এ বিষয়ে দায়িত্ব 


অর্পণ করা হয়েছিল । 
ফেরেশতাদ্য়ের বিবরণ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস এবং বাবিল শহরে হারূত ও মারাত নামক 

দু'জন ফেরেশতা সম্পর্কে আল্লাহ পাকের বর্ণনাঃ 
+  সই্ব্ন আব্বাস রো) হতে বণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা তার ফেরেশতাগণের জন্য 
আকাশকে উন্মুক্ত করে দিলেন, যাতে তীরা বনী আদমের আমলের প্রতি নযর রাখতে পারেন। যখন 
তাঁরা দেখতে পেলেন যে, বনী আদম ভুল করছে, তখন তারা বললেন,হে আমাদের প্রতিপালক! এরা 
সেই আদম সন্তান, যাদেরকে আপনি সৃষ্টি করেছেন, আর আপনার ফেরেশতাগণের দ্বারা তাদেরকে 
সিজদা করিয়েছেন, আর তাদেরকে প্রত্যেক বস্তুর নাম শিখিয়েছেন। ভারা ভুল কাজে লিপ্ত রয়েছে। 
আল্লাহ তাআলা এর উত্তরে বললেন,তোমরা যদি তাদের স্থানে অবস্থান করতে, তবে তোমরাও তাদের 
ন্যায় কবজ করতে । তাঁরা বললেন, পবিত্রতা আপনারই জন্য। তবে এই ধরনের কাজ আমরা করতাম 
না। ইব্‌ন আব্বাস রো.) বলেন, তখন তাঁদেরকে সেই ফেরেশতাকে মনোনীত করার আদেশ করা হয়, 
যিনি পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। ইবন আব্বাস রো.) বলেন, এরপর তারা হারাত ও মারূতকে 
মনোনীত করেন! তখন তারা উভয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। আর আল্লাহ তাআলার সঙ্গে 
কাউকে শরীক করা, দুরি, ব্যভিচার, মদ্য পান ও অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা ব্যতীত পৃথিবীর 
সম্দয় বস্তু তাদের উভয়ের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়। ইব্‌ন আব্বাস রো.) বলেন, এরপর 
বেশী দিন যায়নি, তাদের উভয়ের সম্মুখে এমন এক মহিলাকে পেশ করা হয়, যাকে 
সম্পূর্ণ সৌন্দর্যের অর্ধেক দান করা হয়েছে। যার নাম ছিল বায়যাখত। যখন তারা উভয়ে তাকে 
দেখতে পেলেন এবং তার সাথে ব্যভিচারের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন! তখন মহিলাটি বলল, তা 
হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা উভয়ে তোমাদের আল্লাহর সাথে শিরক করবে, মদ্যপান করবে, 
কোন মানুষকে হত্যা করবে এবং এই মুতিকে সিজদা করবে। তখন তারা উভয়ে বললেন, 
আমরা আলাহর সাথে কাউকে শিরক করতে পারি না। এরপর তাদের একজন অন্যজনকে 
বললেন, মহিলাটির কাছে ফিরে চল। তখন সে মহিলাটি বলল, না, তোমরা মদ্যপান করা 
বাতীত তা হবে না। তখন তারা মদ্যপান করলেন এবং নেশাগ্রস্ত হয়ে গেলেন। এ সময় তাঁদের 
নিকট একজন ডিক্ষুক প্রবেশ করল, তখন তারা তাকে হত্যা করে ফেললেন! এরপর যখন তারা 
মন্দ কঙজে লিপ্ত হলেন, তখন আধ্লাহ তাআলা তাঁর ফেরেশতাগণের জন্য আকাশকে উন্মুক্ত বরে 
দিলেন। তখন তারা বলে উঠলেন, আপনার জন্যই পবিত্রতা, আপনিই সর্বজ্ঞ । বর্ণনাকারী 
বলেন; তারপর" আল্লাহ তাআলা. সুলায়মান (আ.)-এর নিকট ওয়াহী প্রেরণ করলেন যেন তাদেরকে 
দুনিয়া বা আখিরাতের যে কোন একটি আযাব বেছে নেওয়ার সুযোগ দেন। ভখন ভারা দুনিয়ার 
শাস্তি বেছে নেন! তারপর তাদের উভয়কে পায়ের গোড়ালি হতে ঘাড় পর্যন্ত ছির্জিরবিদ্ধ করা হয়! 
বাখণ্ের ঘাড়ের অনুরূপ এবং তাদেরকে বাধিল শহরে স্থাপন করা হয়। 

হযরত ইবৃন মাসউদ রো) এবং ইব্‌ন আব্বাস রো) হতে বণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন, যখন 
বনী আদমের সংখ্যা অধিক হয়ে গেল এবং তারা পাগাচারে লিপ্ত হলো, তখন ফেরেশতাগণ, আসমান, 
যমীন ও পাহাড় তাদের প্রতি বদ দু'আ করে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি কি ভাদের 
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২২৮ তাফসীরে তাবারী 


ধ্বংস করবেন নাঃ তখন তাল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণের প্রতি ওয়াহী প্রেরণ করেন যে, আমি ঘদি 
তোমাদের অন্তরে কুপ্ররতভি ও শয়তানকে প্রভাব বিস্তারেরস্‌ যোগ দিতাম এবং তোমরা পৃথিবীতে অবতরণ 
করতে, তবে তোমরাও তদ্রুপ কাজ করতে । বর্ণনাকারী বলেন, তখন তাঁরা মনে মনে বললেন খে, 
ভারা যদি এর সম্মুখীন হতেন, তবে তাঁরা পাপমুক্ত থাকতেন। তথন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে 
আদেশ করলেন খে, তোমরা তোমাদের মধ্য হভে দু'জন উত্তম ফেরেশতা নির্বাচন কর। তখন 
তারা হারাত্ত ও 'মারাতকে মনোনীত করেন! এরপর তারা উভয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন! আর 
গোহরা পারস্যবাসী এক মহিলার আক্কতিতে তাদের উভয়ের নিকট নেমে আসল। পারস্যবাসিগণ 
তাকে বায়যাখত নামে ডাকত । তখন তারা উততয়ে তার সাথে পাপে লিপ্ত হলো! আর ফেরেশতাগণ 
ঈমানদারগণের অন্য ইসতিগফার করতেন 15: 05510 58518 ble 5 ০৪৯৪ ঠৈ 15 ৭০59) 
(হে আমাদের প্রতিপালক্ক! আপনার দয়া ও জ্ঞান সবব্যাপী, অতএব যারা তওবা করে ভাদের 
ক্ষমা করুন। সুরা মুমিন £ ৪০/৭) আর যখন ফেরেশতাদয় পাপ কাজে লিপ্ত হলো, তখন তারা 
জগছ্বাদীর জন্য ইসতিগফার করেন | ০৯১1 25201 55৭1 011 আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত 
ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান )। তারপর ফেরেশতাদয়কে দুনিয়া বা আখিরাত-এর মধ্যে যে কোন 
একটি শাস্তি গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় । তখন তাঁরা দুনিয়ার শাস্তি বেছে নেয়। 

আমর ইব্‌ন সাঈদ রে.) হতে বণিত,তিনি বলেন, আমি হযরত আলী রো.) হতে শুনেছি, তিনি 
বরেছেন, পারস্য ঘুহরাহ নাম্নী অতি সুন্দরী এক মহিলা ছিল। সে হারাত ও মারাত ফেরেশতাছয়ের 
নিকট মুকাদ্দমা নিয়ে হাধির হয়। ফেরেশতারা তার প্রতি আসক্তি প্রকাশ করে। কিন্ত সে তাদের 
মনঙ্কামনা পূর্ণ করতে অস্বীর্ততি জানায়। যে পর্যন্ত না তারা যুহ্রাহতে সেই বাবাটি শিক্ষা দেয়, যা 
পাঠ করার মাধ্যমে আকাশে উড়া যায়। এরপর ফেরেশতারা তাকে সে বাক্যটি শিক্ষা দেয়। আর 
সে এ বাক্যটি উচ্চারণ করে এবং আসমানের দিকে উঠে যায়! তখন তাঁকে তারায় রূপান্তরিত 
বরা হয় । 

ইব্‌ন উমর রো.) কা'ব রো.) হতে বর্ণনা করেন যে, ফেরেশতাদের মধ্যে মানুষের কার্য" 
কাপ সম্পর্কে তথা মানুষের পাপাচার নিয়ে আলোচনা হয়। তখন তাদেরকে: বলা হয়ঃ তোমাদের 
মধ্য হতে দু'জন ফেরেশতানির্বাচন কর। তারাহারত ও মারতকেনির্বাচন করে। তখন তাদেরকে বলা 
হলো,আমি তোমাদেরকে মানব জাতির নিকট প্রেরণ করছি। আমার এবং তোমাদের মধ্যেকোন রাসূল 
নেই। তোমরা দুনিয়াতে অবতরণ কর ! তবে আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না বা 
:ব্যভিঢারে জিপ্ত হবে না এবং মদ্যপান থেকে বিরত থাকবে। হযরত কা'ব রো.) বলেন, আল্লাহ্‌র 
শপথ ! যেদিন তারা পৃথিবীতে এসেছেন সেদিনটিও পূর্ণ হতে দেননি। তারা এমন বি করে 
বসেছেন, যা থেকে ভীদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। 


কা “বল আহ্বার রে.) থেকে বণিত, তিনি বলেন, ফেরেশতারা মানব জাতির কার্যক্রম তথা 
পাঁপাচারের সমালোচনা করলেন ৷ আল্লাহ পাক তাদেরকে বললেন_-যদি তোমরা তাদের জায়গায় 
হতে, তবে তোমরাও তাদের ন্যায় মন্দ কাজে লিপ্ত হতে । থা হোক, তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে 
দু'জন ফেরেশতা নির্বাচন কর। তীরা হারাত-মারাতকে নির্বাচন করেন। আল্লাহ তাআলা তাদের 
উভয়কে বললেন, আমি মানুষের প্রতি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করি, কিন্ত আমার ও তোমাদের 
উভয়ের মাঝে কোন রাসূল নাই । তোমরা - পৃথিবীতে অবতরণ কর, আর তোমরা আমার সাথে 
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কাউকেও শরীক কর না, ব্যভিচার কর না । হযরত কাণ্বুল আহ্বার রে.) বলেন, সেই আল্লাহ 
পাকের শপথ, যার হাতে কা'বের জীবন ! যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে প্রেরণ 
করেছিলেন, তাঁরা তা পুর্ণ বরেননি। বরং যে কাজ আল্লাহ তাআলা তাঁদের উভয়ের প্রতি নিষিদ্ধ 
বলে ঘোষণা করেছিলেন, সে কাজই তারা করে বসলেন । 

হযরত সৃদ্দী রে.) হতে বণিত, হারূত ও মারাতের ব্যাপারটি এই ছিল যে, তারা গুৃথিবীবাসীর 
প্রতি তাদের ফায়সালা সম্পর্কে সমালোচনা করেছিলেন ৷ তখন তীদেরবে, বলা হয়, আমি মানুষকে 
দশ প্রকার কুপ্ররত্তি দান করেছি! যদ্দুরা তারা আমার অবাধ্যাচরণ করে। তখন হারাত ও মাত 
বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক ! যদি আমাদেরকে সে সকল কুপ্ররৃত্তির সব কয়টি দান করেন, 
তারপর আমরা পৃথিবীতে অবতরণ করি, তবে আমরা ন্যায়পরায়ণভার সাথে ফায়সালা করব। 
তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলেন, তোমরা অবতরণ কর । আমি তোমাদেরকে সেই দশটি 
কুপ্ররত্তি দান করলাম। আর তোমরা মানুষের মধ্যে বিচারবার্য চালাও। তখন তারা বাবিল শহরের 
দামবাওয়ান্দে পৌছলেন এবং যথারীতি তারা মানুষের মধ্যে বিচারকার্য চালাতে থাকেন। সন্ধ্যা 
বেলায় তাঁরা আকাশে উঠে যেতেন । সকাল হলে পৃথিবীতে নেমে আসতেন । এভাবে তার! বিচারকার্য 
চালাচ্ছিলেন। ইত্যবসরে একদিন তাদের নিকট এক মহিলা তার স্বামীর বিরুদ্ধে মুব্নদ্দমা পেশ 
করতে আসে। তখন তার সেৌন্দয তাদের উভয়কে মোহিত করে! আরবীতে তার নাম যুহরাঃ 
নাবাতী ভাষায় বায়যাখৃত। ফাঁসী ভাষায় আনাহীয। তাদের একজন তার সাথীকে বললেন, আমি 
তোমাকে একথা বলতে চেয়েছিলাম। তবে আমি তোমার কাছে লজ্জা বোধ করছি। অপরজন তখন 
বললেন, তোমার মত কি, আমি কি তার কাছে বিষয়টি উত্রেখ করব? তিনি বললেন, হ্যা, তবে আমরা 
কিরপে আল্লাহর শাস্তি হতে মুক্তি লাভ করব? অপর জন বললেন, আমর! আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা 
করব। অতঃপর যখন মহিলাটি তার স্বামীর বিরুদ্ধে মুকাদ্দমা নিয়ে আসল, তখন তারা উত্তম্মে তার 
নিকট তাদের উদ্দেশ্য তুলে ধরলেন £ মহিলা বলল, তা হবে না। যন্তক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা উভয়ে 
আমার স্বামীর বিষয়ে আমার পক্ষে ফায়সালা করে দিবে তাঁরা উভয়ে তার পক্ষে রায় দিয়ে দিলেন | 
অতঃপর সে মহিলা তাদের উভয়কে একটি মন্দ কাজের আশ্বাস দিল । তারা তখন সে কাজে লিপ্ত 
হতে এগিয়ে আসলেন। এরপর তাদের মধ্য হতে যিনি তার সাথে মিলিত হতে চাইলেন তাকে সে 
মহিলা বলল, আমি এ কাছ করার নই। যাবত না আমাকে তুমি এ সংবাদ দিবে যে, তোমরা 
উভয়ে কোন্‌ কালামের বলে আকাশে আরোহণ কর এবং কোন্‌ কালামের বলে নেমে আসতে সক্ষম 
হও! তারা উভয়ে তাঁকে সে সংবাদ দান করেন। আর সে উক্ত কালার উচ্চারণ কারে আকাশ 
পানে আরোহণ করে । কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে অবতরণ করারি কালাগটি ভুলিয়ে দেন! ফলে 
সে উক্ত স্থানে রয়ে গেল । আর আন্মাহ তাআলা তাঁকে একটি নক্ষত্রে পরিণ্ত করেন। এনা আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন উমর রো.) যখনই উক্ত নক্ষত্রটকে দেখতেন, তাঁকে লানত নারতেন । আর বলতেন, এটাই 
সেই হারাত ও মারাতকেফিতনায় ফেলেছিল। অতঃপর যখন রানি হয়, তারা আরোহণ করার সঙ্কল্প 
করেন। কিন্তু তারা সঙ্গম হলেন না। তখন তারা তাদের ধ্বংস উপভন্ধি করেন! তখল তাঁদেরধে 
পাথিব শান্তি ও আখিরাতের শান্তি, যে কোন একটি বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার দান করা হয়। 
তাঁরা আখিরাতের শাস্তির পরিবর্তে দুনিযার শাত্তিকে গ্রহণ করেন। ফলে, বাবিল শহরে 
তাদেরকে ঝুলিয়ে রাখা হলো। তখন তাঁরা মানুষের সাথে বথাবাতী বলতে শুরু করেন। আর ভা 
ছিল জাদু জম্পকিত কথাবার্তা । 
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হযরত ব্রবী" রে.) হতে বধিত, হযরত আদম আ)-এর পর যখন মানুষেরা পাঁপাচারে লিপ্ত 
হয় ও আন্নাহ পাকের সাথে নাফরমানী ইত্যাদি শুরু করে, তখন আসমানে ফেরেশতাগণ বলতে শুরু 
করেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো এজগতবে আপনার ইবাদত ও আন্গত্যের জন্য স্থষ্টি 
করেছেন । আর তারা কুফরী, নিষিদ্ধ হত্যাকাণ্ড, হারাম সম্পদ ভক্ষণ, চুরি করা, ব্যভিচার করাও 
এস্যপানে রিপ্ত হয়েছে। তারা তাদেরু প্রতি বদদু'আ করতে শুরু করেন এবং তাদেরকে মা'যুর 
ক্ষেমাহ) মনে করেন নাই। তখন তাদেরকে উদ্দেশ করে বনা হয় যে, ভারা তো পৃথিবীর গভীরতায় 
অবস্থান করছে, অথচ ভোমরা তাদের ওযর গ্রহণ কর না! 
অতঃপর তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ফেরেশতাকে মনোনীত 
কর, আমি তাদেরকে আমার আদেশ পালনের হুকুম করব এবং আমার অবাধ্যাচারিতা হতে নিষেধ 
করব! তখন তারা হারাত ও মারাতকে নির্বাচিত ক্রেন আর তারা উত্তয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন । 
আর তাদের মধ্যে মনৃষ্য প্রবৃত্তি দিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের উভয়কে আল্লাহ তাআলার ইবাদত 
করতে, তার সাথে শিরক না করতে আদেশ করা হয়। আর তাদের উভয়কে নিষিদ্ধ হত্যাকাণ্ড 
সংঘটন, হারাম সম্পদ ভক্ষণ, চুরি, ব্যভিচার ও মদ্যপান হতে নিষেধ করা হয় । তারপর তারা 
পৃথিবীতে এ ভাবে কিছু কাল অবস্থান করেন এবং মানুষের মধ্যে সঠিক ও ন্যায়ানুগ ফায়সালা করতে 
থাক্ষেন। আর তা হযরত ইদ্রীস আ.)-এর যুগে। আর সেষুগে এক মহিলা ছিল। সকল মানুষের 
মধ্যে ভার সৌদর্য তারকারাজির মধ্যে যুহ্রাঃ নক্ষত্রের সৌন্দর্যের তুল্য ছিল। 
আর সে উক্ত ফেরেশতাদ্য়ের নিকট আসে । তখন তারা উভয়ে সে মহিলার প্রতি কথার 
মাধ্যমে আসক্তি প্রকাশ করে! আর তারা উভয়ে তাকে উপভোগ করার সঙ্কল্প করে। কিন্তু সে মহিলা 
তারাউভয়ে তার নীতি ও ধর্ম অনুসরম করা ব্যতীত তা করতে অগ্বীরুতি জানায়। তখন তারা উভয়ে 
তাকে তার ‘দীন’ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন! সে তাঁদের জন্য একটি মূভি বের করে বলল, আমি এরই 
উপাসনা করি। তখন তারা উভয়ে বললেন, এর উপাসনা করার আমাদের প্রয়োজন নাই এবং তারা 
উভয়ে তার নিকট হতে চলে গিয়ে আশ্লাছর ইস্ছায় ধৈর্য ধারণ করেন। এরপর তারা উভয়ে সে 
মহিলার নিকট হাযির হন এবং তার প্রতি আসক্তি প্রকাশ করেন। তখন মহিলাটি বলল, তা হবে না, 
যদি না তোমরা আমার দীনের অনুসরণ কর। তারা উভয়ে বললেন, এর উপাসনা করার আমাদের 
প্রয়োজন নাই। তারপর মহিলাটি যখন দেখতে পেল যে, তারা উভয়ে মূতিপূদা করতে অস্বীকার করছে, 
তখন সে তাদের উদ্দেশে বলল, ভিনটি প্রস্তাবের মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নাও। হয়ত তোমরা 
মৃতিপূঞ্জা কর কিন্বা কাউকে হত্যা কর অথবা মদ্যপান কর। তারা বললেন, এগুলোর প্রত্যেকটিই 
অশোভনীয়। অবশ্য এ তিনটির মধ্যে মদ্যপান করা অধিকতর সহজ। তখন সে মহিলা তাঁদেরকে 
মন্যপান করায়। মদ তাদের মধ্যে যখন প্রতিক্রিয়া স্থ্তি করে, তারা উভয়ে তখন তার সহিত কুকর্মে 
লিপ্ত হন। এ সময় তাদের নিকট দিয়ে একটি লোক পথ অতিক্রম করে যাচ্ছিল । অথচ ভারা 
তখন সে অবস্থায়ই লিপ্ত ছিলেন। তারা উভয়ে আশঙ্কা করেন যে, হয়ত লোকটি তাদের বিষয়টি 
প্রকাশ করে দিবে! তখন ভারা উভয়ে তাকে হত্যা করেফেললেন। এরপর যখন তাদের থেকে মাদকতা 
চলে গে, তখন তারা যে কুকামে লিপ্ত হয়েছিলেন, তা উপলব্ধি করলেন। তারপর তারা আসমানে 
উঠতে চাইলেন। কিন্তু তাতে সক্ষম হলেন না। আর তাঁদের উভয়ের ও আসমানবাসিগণের মধ্যকার 
পর্দা উন্মুক্ত হয়ে গেল! ফলে তীরা যে পাপকর্মে লিপ্ত হয়েছেন ফেরেশতাগণ তৎপ্রতি দৃঙ্টিপাত 
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সুরা বাকারা ২৩১ 
কঁরলেন এবং এতে অত্যধিক বিস্মিত হলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, যারা পৃথিবীর অতল 
গৃহবরে অবস্থান করে, তারা তুলনামূলক কম খোদাভীরু হয়ে থাকে। এরপর হতে তারা দুনিয়াবাসীর 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুরু করেন। আর উক্ত ফেরেশতাদয়কে তাঁদের পাপকর্মের কারণে বলা 
হয় যে, তোমরা দুনিয়ার শাস্তি কিংবা আখিরাতের শাস্তির মধ্য হতে যে-কোন একটিকে বেছে নাও। 
তখন ভারা বললেন, দুনিয়ার শাস্তি তো এক সময় বন্ধ হয়ে যাবে, ধিস্ত আখিরাতের শাস্তি কখনো 
বন্ধ হকে ন!। এ বলে উভয়ে দুনিয়ার শাপ্তিকে বেছে নেন । ফলে, তাঁদেরকে বাবিল শহরে অবরুদ্ধ 
করা হয় এবং তথায় তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়! 


হযরত নাফি' (র.) হত্তে বধিত, তিনি বলেন, আমি ইবৃন উমর (রা.)-এর সঙ্গে সফণ্ত করেছি। 
এরপর যখন শেষ রাত হলো তিনি বললেন, হে নাফি! দেখ, ‘হাময়া’ (লাল নক্ষত্র) উদিত হয়েছে 
কি? এ কথা তিনি দু'বার কি তিনবার বললেন। তারপর আমি বললাম, হ্যা উদিত হয়েছে। তিনি 
বললেন, তবে এর জন্য কোন ধন্যবাদ কিংবা সাদর সষ্ভাণ নেই। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! এটা 
তো একটি বশীভূত ও অনুগত নক্ষত্র মাত্র । তিনি বললেন, আমি রাসুনুল্লাহ সে.) হতে যা শ্রবণ করেছি, 
ওধু তাই তোমাকে বলেছি। তিনি আরও বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সে.) বলেছেন যে, ফেরেশতাগণ 
বলেছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! বনী আদমের অন্যায় ও পাপাচারের উপর কি ভাবে আপনার 
এত ধৈর্য ? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আমি তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেছি, আর 
তোমাদেরকে নিরাপদ রেখেছি। ফেরেশতাগণ বললেন, আমরা ঘদি ভাদের স্থানে হতাম, ভবে আমরা 
আপনার অবাধা হতাম না। আন্রাহ তাআলা বললেন, ভোমরা তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ফেব্েশতাকে 
বেছে নাও! এরপর তারা মনোনীত করায় আলস্য করেননি। পরে তারা হারূত ও মারাতকে মনোনীত 
করেন। 

মুজাহিদ রে.) হতে বণিত, তিনি বলেন, হারত-মারাতের ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে, ফেব্রেশতাগণ আদম 
সন্তানদের অন্যায় কাজ-কমে বিহ্ময় প্রকাশ করেন। অথচ তাদের নিবট আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ হতে 
রাসুলগণ, আসমানী গ্রন্থ ও নিদর্শনাবলী এসেছে । ভখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালন বললেন, 
তোমরা তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ফেরেশতাকে মনোনীত কর, আমি তাদেরকে গুথিবীতে অবতীর্ণ 
করব এবং. তারা মানুষের মধ্যে ফায়সালা করবে । তখন তারা হারূত-মারূতকে মনোনীত করেন । 
অবতীর্ণ করার সময় আল্লাহু তাআলা তাদের উদ্দেশ করে বলেন, তোমরা বনী আদম এবং তাদের 
যুলুম, অত্যাচার ও পাপাচার সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করেছ ! তাদের নিকট ভো রাসুলগণ আগমন 
করেন ও আসমানী কিতাবসমূহ নামিল হয়? আর আমার ও তোমাদের দু'জনের মধ্যে কোন 
রাসুল নেই। সুতরাং তোমরা এই কাজ কর আর এই কাজ বর্জন কর। এরপর তিনি তাঁদেরকে 
কতিপয় আদেশ ও নিষেধ প্রদান করেন । এরপর তররা পৃথিবীতে এ অবস্থা ্ছকভক্নত বন যর তীলেক়ত 
চেয়ে আল্লাহ্‌ ভাআলার অধিকতর অনুগত আর কেউ ছিল ন।। তারা মীমাংসা করতেন, ও সুবিচার 
কায়েম করতেন। এভাবে তারা দিনে মানুষের মাঝে বিচার-আচার করতেন, জন্ধ্যাহনে উর্ধে আরোহণ 
করতেন এবং ফেরেশতাণণের সঙ্গে অবস্থান করতেন এরপর সকাল হলে পুনরায় অবতরণ করতেন এবং 
সুবিচার কায়েম করতেন। এমনকি বোহরা একটি সুন্দরী মহিলার বেশে তাদের নিক হাফির হলো। 
সে তাদের নিকট মুকাদ্দমা পেশ করে । আর তারা উভয়ে ভার বিরুদ্ধে ফায়সালা বরে । এরপর 
সে যখন উঠে যায়, তারা প্রত্যেকে নিজ অন্তরে একটা আন্*ণ অনুভব করেন। ভখন তাদের এবজন 
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পা তাফসীরে তাবারী 


অপরকে বলেন, আমি যা অনুভব করছি, তুমি কি তদ্রপ অনুভব কর £ তিনি বললেন, হ্যা, অনুভব 
করি। তখন তারা উত্তয়ে তার নিকট খবর পাঠালেন যে, তুমি আমাদের নিব্ট এসো, আমরা তোমার 
পক্ষে ফায়সালা করব! এরপর যখন সে ফিরে এলো, তারা তাঁদের মনের কথা বললেন, এবং তার 
পক্ষে রায় দিলেন। আর বললেন, তুমি আমাদের নিকট এসো! সে তাদের সামিধ্যে এলো 1 তখন 
ভারা উভগ্নে ভার জন্য নিজেদের গুপ্তা প্রকাশ করলেন। আর তাদের কামভাব তাদের অন্তরে বিরাজমান 
হিল! তাথচ তারা শ্রীলোকের প্রতি কামভাবে এবং তার উপভোগ করার মানুষের মত ছিলেন না! 
তারপর যখন তাঁরা উত্তয়ে এই পর্যায়ে পৌছলেন আর তাকে ব্যবহার করা বৈধ জ্ঞান করলেন এবং 
তারা উভয়ে ফিতনায় পতিত হলেন, তখন যোহরা উড়ে চলে গেল এবং যেখানে ছিল ভথায় প্রত্যাবর্তন 
করল । অতঃপর সন্ধ্যা হলে তারা উর্ধে আরোহণ করতে চাইলেন! তখন তাদেরকে ফেরত পাঠান হলো । 
উর্ধে আরোহণের অনুমতি দেওয়া হলো না। তাদের পাথা তাদেরকে বহন করল না। তারা মানব 
জাতির মধ্য হতে এক ব্যক্তির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আমাদের 
জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করুন! তিনি বললেন, পৃথিবীর অধিবাসী কিরূপে 
আসমানের অধিবাসীর জন্য সুপারিশ করবে? তারা উভয়ে বললেন, আমরা আপনার প্রতিপালককে 
আসমানে আপনার বিষয়ে ভাল আলোচনা করতে শুনেছি । তিনি তাদের জন্য অঙ্গীকার করেন যে, 
একদিন ঘু'আ আরবেন এবং তাদের জন্য পরের দিন দু'আ করতে শুরু করেন । তাঁর দ্বু'আ কবুল 
নু এবং তাদের উভয়কে দুনিয়ার শাস্তি ও আখিরাতের শান্তির মধ্য হতে যে ফোন একটি বেছে নেওয়ার 
উন গারদান করা হয়। তাদের একজন তাঁর সাথীর প্রতি ত্াকালেন। আর ভারা উভয়ে বললেন, 
মরা জানি, আখিরাতে আল্লাহু তাআলার বিবিধ শার্তি এরাপ এবং তা চিরস্থায়ী ও দুনিয়ার শান্তির 
নায় সাভপ্তণ বেশী । তীর্দেরকে বাবিল শহরে হাওয়ার আদেশ করা হয়া তথায় তাদের শাস্তি 
ও এয়া হয়। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, তারা লোহার মধ্যে ঝুলভ আছেন, বন্দী অবস্থান্ত তারা তাদের 
বিলি দ্বারা পত্রপত শব্দ করছেন । 

ইমাম আবু জাফর তাবারী রে) বলেন, আর কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ হতে 
বধিত হয়েছে যে, তারা ০৮4৯1 0৫৮ 0৩01 ৮5 পাঠ করেন এবং তারা এর দ্বারা দু'জন মানুষকে 
দলীল-প্রমাণ দেখিয়েছেন যে, এ পাঠরীতি সঠিক নয় | সাহাবা কিরাম (রা.), তাবিন ও মুসলিম 
বিশ্বের কিরামাত বিশেষজগণ এ পাঠরীতি অশুদ্ধ হওয়ার প্রশ্নে গ্রকমত্য পোষণ করেছেন। তাই এ 
পাঠরীর্তি অশুদ্ধ হওয়ার দলীল হিসাবে যথেষ্ট। 

1১ 0 বোবিল) একটি জনপদ অথবা পৃথিবীর কোনো একটি স্থান । তাফসীরকারগণ এর 
অবস্থান সম্পর্কে মতভেদ করেছেন কেউ বলেছেন, তা দামবাওয়ান্দের অন্তর্গত বাবিল শহর। এমত 
পোষণ কারীদের সপক্ষে দলীল £ হযরত সৃদ্দী রে.) হতে বণিত, ত! ইরাকের অন্তগত বাবিল”নঃ [রী। 
বারা এমত পোষণ করেছেন, তাদের আলোচনা হিশাম ইবুন উরওয়াহ্‌ তার পিতা হতে, তিনি হযরত 
আইশা রো) হতে জুনৈকা মহিলার কাহিনী অবলম্বনে বলেছেন, যে মহিলাটি মদীনা তায়্যিবায় 
এসেছিল । তিনি উল্লেখ করেন যে, তা ইরাকের বাবিল নগরীতে সংঘটিত হয়েছে। তথায় হারাত ও 
মারাত এসেছিল! সে মেয়েটি তাদের উভয়ের নিকট হতে জাদু শিক্ষা করেছিল । 


»»(সিহ্র) শব্দের অথ প্রসঙ্গেও মতভেদ রয়েছে । কেউ কেউ বলেছেন, তা প্রতারণা, চাক্চিক্য 
ও বারি যা জাদ্ুকররা করে থাকে। যার পরিণামে জাদুগ্রত্ত ব্যক্তির নিকট বস্তু তার আপন 
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সূরা 5 বাকারা ২৩৩ 


“প্রকৃতির বিপরীত বলে ধারণা হয় |. এর উদাহরণ $ যেমন দূর হতে যে ব্যক্তি মরীচিকা দেখতে পায়, 
ভার মনে তা পানিরাপে অনুভূত হয় আর দূর হতে কোন বস্তুর্কে দেখে সে তাকে বাস্তবের বিপরীত 
বস্তরাপে গণ্য করে! আর যেমন, দ্রুত ভ্রমণরত নৌকার আরোহীর অন্তরে কল্পনা হয় যে, সে বৃক্ষ- 
লতা, পাহাড়-পর্বত যা কিছু দেখছে সবই তার সঙ্গে ভ্রমণ করছে। তাঁরা বলেন, জাদুগ্রত্ত ব্যজিদের 
"অৱস্থাও অনুরূপ যখন তার সাথে জাদুকরের জাদু যুক্ত হয়, তখন সে বস্তুকে তার বাস্তব আক্কতির 
বিপরীত দেখতে পায় । 

হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ্‌ রে.) তার পিতা হতে, তিনি হযরত আইশা রো.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 
যখন হযবুত রাসূলুল্লাহ সো.)-কে জাদু করা হয়, তখন তাঁর নিকট কোন বিষয়ে ধারণা হতো থে, 
তিনি তা করেছেন, অথচ তিনি ভা ফরেন নাই। 
| হযরত আইশা রো.) হতে বণিত অপর এক বর্ণনায় উধৃত্ত হয়েছে যে, বনী মুরায়ক গোত্রীয় 
জনৈক লবীদ ইবুন আসাম নামন্জয়াহুদী হযরত রাসুনূল্লাহ সে.)-এব্র প্রতি জাদু করে? এমনকি হযরত 
রাসূলুল্লাহ সে.) ভার প্রতিক্রিয়ার ধারণা করতেন ঘে, অমুক কাজটি তিনি করেছেন, অথচ তিনি তা 
করেন নাই। 

ইব্‌ন শিহাব খেকে বণিত, উরওয়াহ ইবুন যুবায়র ও সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব রো.) বলতেন, বনী 
হুরায়ক গোত্রীয় মাহদীর হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জন) জাদুর প্রি বেঁধেছিল। ডভঃগয় ভার গ্রিক 
হাযম কুপে নিক্ষেপ করে। পরিণামে হযরত রাসূলুল্লাহ সে-)-এব অবস্থা এরাপ হয়েছিল যে,ভিনি তার 
দৃষ্টিকে অস্বীকার ক্মরতেন ! আর আল্লাহ তাআলা তাকে তারা ঘা করেছিল, ভা অবহিত করেন । 
তখন হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ সে.) উক্ত হাযম কুপে জোক প্রেরণ করেন, যথায় সে গ্রহিশুল!া ছিল। তখন ভা 


বের করে আনা হয়। আর হযরত রাসুলুলাহ সে.) বলতেন, আমাকে বনী বুরায়ুক গোল্ীয় স্াহুলীরা 
জীদু কুরেছে। 
আর এমত গোষণকারিপন একথা অস্বীকার করেছেন ক্ষে জাদুকর ভার গ্রাদুর মাধমে কোন 


বস্তুকে তার প্রকৃত অবস্থার ধা * করতে প্র এবং আল্লাহ তাআলার হস্টিব সখ্য হতে কোন 


৯ 





বস্তুকে অনুগত করতে পায়ে ₹ বল্লং ভারা ভধুখার সেরগ আজই করতে পারে, ঘা 


মান্ষও সক্ষয়। কিংবা তারা এমন সব কিছু তৈরি করতে পারে, ফা থানুষের দৃষ্টিকে 
কুরে। আর তাঁরা বলেছেন, ঘদি জাদু দুক্দের ক্ষমতায় দেহ স্থঙ্টি কলা এবং বস্তুর ভক্তি আলসার 
পরিবর্তন করা সম্ভব হতো, ভবে হুক ও বাতিলের যবে কোন্‌ পার্থ মা না । ভার সবল 
অনুভবযোগ্য বা দৃশ্যমান বস্তু EE ক জাদুর iS আকৃতি পরিবতিত 
হওয়া সম্ভব হতো। 
তাঁরা বলেছেন, আর আন্মাছি তাআলা তাঁর বাণী ০৯ ১% ০৪২০) he 
০৪ ৬৮1 তোদের জাদুন প্রভাবে হঠাৎ. নৃসার মনে ধুলো তাদের. দড়ি ও লাঠি লো চুটাছুটি 
করছে। জুরাতাহা, ৬৬ আয়াত)-এর মধ্যে কিরআাউলের জাদু করদের থে বিন্রণ দান করেছেন, তাতে 
এবং হযরত আইশা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীছে মে বর্ণনা রয়েছে, দ্যেখন তাঁকে জাদু বারা হয়, তখন তার 
ধারণা হতো যে, এ. কাজটি আমি করেছি, অথচ তিমি তা করেন লাই 1”) তগ্দ্রারা সে অকল দাবী, 
ব্লাতিল হওয়া স্পট হয়ে গেছে, যাতে দাবা করা হয় যে, জাদুকররা তাদের জাদু দ্বারা বর 
মৌলিক সত্তা সৃষ্টি করতে পাপে এবং যাকে সে ভিন্ন অপর, মানৃষের, পক্ষে বশীভূত, করা দুঃসাধ্য, 
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২৩৪ তাফসীরে তাঁবারী 
তা বশীভূত করতে পারে! যেমন মৃত প্রাণী, জড় পদার্থ ও জীবজন্ত। আর আমরা মা বলেছি, তার 
বিশুদ্ধতাও সপ্রমাণিত হয়েছে। 


অনারা বলেছেন যে, জাদুকর তার জাদুর মাধ্যমে মানুষকে গাধায় পরিবতিত করতে পারে। 
আর সে মানুষ ও গাধা উভয়ের উপর জাদু করতে প্রারে। সে মৌলিক সত্তা ও দেহ সৃষ্টি করতে 


পারে। আর তারা এর উপর যুক্তি পেশ করেছে । 


হিশাম ইবন উরুওয়াহ বে.) তার পিতা থেকে, তিনি হযরত আইশ! (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন 
যে, আমার নিকট দুমাতুল জন্পলবাসী এক মহিলা আস্ল। সে হযরত রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ওফাতের 
পরে তার অনুসন্ধান করে। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর নিকট জাদু সম্পর্কে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যে। সে জাদুর 
উপর আমল করেনি । হযরত আইশা রো.) উরওয়াহকে বলেন, হে ভগ্নি-তনয় ! তখন আমি দেখলাম, 
সে র্লাসূসূল্লাহ সে)-কে না পেয়ে কাদছে। এমনভাবে কাঁদছিল যে, আমি ভাতত প্রতি অনুগ্রহ করতে 
এগিয়ে এলাম। আর সে বলছিল, আমি ভয় করছি যে, আমি ধ্বংস হয়ে যাব। আমার স্বামী ছিল। 
সে আমার নিকট হতে অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন আমার নিকট এক বৃদ্ধা আস্ল। আম তার নিকট 
বিষয়টি বললাম । সে বলল, আমি তোমাকে যা বলি, তুমি যদি তা কর, তবে সে তোমার নিকট 
আসবে। অতঃপর যখন রাত হলো, তখন সে আমার নিকট দু'টি কাল কুকুর নিয়ে উপস্থিত হলো। 
আর সে তার একটিতে সওয়ার হলো, আমি অপরটিতে সওয়ার হলাম । ফলে কিছুই হলো না, 
এমনকি আমরা বাবিল শহরে অবস্থান করলাম! আকস্মিক ভাবে আমরা দু'জন লোককে উপপ্ন দিকে 
ঝুলন্ত দেখতে পেলাম! তারা উভয়ে বলল, কি কারণে এসেছ? আমি বললাম, তুমি কি জাদু 
শিল্চা দাও? তখন তারা উভয়ে বলল, আমরা তো পরীক্ষাত্বরূপ। অতএব, তুমি কুফরী কর না এবং 
ফিরে যাও। আর আমি তা অস্বীকার করলাম । আর বললাম, না আমি ফিরে যাব না। তথন তারা 
উভয়ে বলল, এ চুল্লির নিকট যাও এবং তাতে প্রস্রাব কর। আম চুরির নিকট গিয়ে ভয় পেয়ে গেলাম। 
সুতরাং আমি তাও করলাম না। অতঃপর আমি তাদের উভয়ের নিকট ফিরে এলাম। তারা উভয়ে 
বলল, তুমি কি তা করেছ £ আমি বললাম, হ্যা করেছি । তারা বলল, তবে তুমি কি কোন কিছু 
দেখেছ? আমি বললাম, না, কিছুই দেখি নাই। তখন তারা উভয়ে বলল, তুমি তা কর নাই; তুমি 
তোমার দেশে ফিরে যাও। আর তুমি কুফরী কর না! আমি তা অস্বীকার করলাম। তখন তারা উভয়ে 
বলল, তৃমি সে ছুল্পির নিকট যাও এবং তাতে পেশাব কর। আর আমি তথায় গমন করলাম, আমি 
কেঁপে উঠলাম ও ভয় করলাম। অত্রঃপর আমি তাদের উভয়ের নিব ফেরত গেলাম । আর বললাম, 
আমি তা করেছি। তখন তারা উভয়ে বলল, তবে কি দেখতে পেয়েছ? আমি বললাম, কিছুই দেখতে 
পাই নাই। তারা উত্তয়ে বলল, ভূমি মিথ্যা বলছ, তুমি তা কর নাই ৷ তুমি তোমার দেশে ফিরে ঘাও 
এবং কুফরী কর না। নিশ্চয় তুমি তোমার কাজের প্রাথমিক অবস্থায় ব্রয়েছ । আমি অস্বীকার 
করলাম। তারা উভয়ে বলল, সেই চুল্পিটির নিকট গমন কর এবং তাতে প্রস্থাব কর! আমি সেখানে 
গিয়ে তাতে প্রস্রাব করলাম। তখন আমি এক অশ্বারোহীকে লৌহ বর্ম আচ্ছাদিত অবস্থায় আমার 
থেকে বের হতে দেখলাম। অতঃপর সে আকাশের দিকে চলে যায় । এমনকি সে আমার থেকে 
অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর আমি তাদের নিকট এলাম আর বললাম, আমি তা করেছি। তারা বলল, 
কি দেখতে পেয়েছ £ তখন আমি বললাম, এন্টি অশ্বারোহীকে আচ্ছাদিত অবস্থায় আমার থেকে 
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গ্রুরা বাকারা ২৩৫ 


বের হতে দেখেছি। আর সে আকাশের দিকে চলে গিয়েছে। এমন কি আমি আঁর তাকে দেখি নাই। 
তারা উডয়ে বলল, তুমি সত্য বলেছ! তা তোমার ঈমান, তোমার থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। এবার 
তমি চলে যাও । তারপর আমি মহিলাতিকে বললাম, আল্লাহর শপথ ! আমি কিছুই জানি না এবং 
তারা উত্তয়ে আমাকে কিছুই বলে নাই । তখন সে বলল, হ্যা, তমি কোন কিছু ইচ্ছা কর নাই। 
তুমি এ গমটি লও আর তাকে বপন কর। আমি তা বপন করলাম । অতঃপর আমি বললাম, 
উদগত-হও, তা উদগত হলো। আমি বললাম, শস্য ফলাও! তখন তা শস্য ফলাল। অতঃপর আমি 
বনলাম, খোসা ছাড়াও, তখন তা খোসা ছাড়াল । তারপর আমি বললাম, আটা হয়ে যাও, তা আটা 
হয়ে গেল। তৎপর আমি বললাম, রুটি হয়ে যাও, তা রুটি হয়ে গেল! অবশেষে আমি যখন 
দেখলাম যে, আমি আমার হাত থেকে যা পড়ে গেছে, তা ব্যতীত কিছুই ইচ্ছা করি নাই, তখন 
আমি লঙ্ভিত হুলাম। আল্লাহর শপথ 1 হে উত্মূল মু'মিনীন ! আল্লাহর শপথ 1 আমি কখনো 
বি করি নাই, আর আমি চিরদিন তা করব না। 


ইমাম আবু জাফর তাবারী রে) বলেন, এ মতের সমর্থ কগণ বলেছেন, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি 
এবং তারা ভদ্বারামূক্তি পেশ করেছেন, হা আমরা বর্ণনা করেছি! আর তারা বলেছেন, যদি আদুকর 
যে কাজটি করতে সক্ষম বলে দাবী করে, দে কাজটি করতে সক্ষম না হয়, তবে সে স্বামী-প্রীর 
মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে সন্চমহতো না। তার! বলেন, অথট মহান আল্লাহ্‌ ভাআলা তাদের সম্পর্কে সংবাদ 
নিয়েছেন যে, তারা ফেরেশত্রাছ্থয়ের নিকট হতে তা শিক্ষা গ্রহণ করে, যার মাধ্যমে তাঁরা স্থানী-স্রীর 
মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায় । আর তা যদি বাস্তবের বিপরীত হয় এবং ধারণা ও কল্পনা ভিত্তিক হয়, 
তবে সত্যিকারভাবে বিচ্ছেদ পাওয়া যেত না। অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের সম্পরকে সংবাদ 
দিয়েছেন থে, ভারা সত্যিকার ভাবেই বিচ্ছেদ ঘটাত । 


অন্যরা বালছেন, বরং জাদু হচ্ছে চোখের মধ্যে প্রতিক ছুজ্টি করা । 


85 8 তত পা BA 1৯ wu পিজি নীতি ad  পর্পা 2 lad পা 
৮7877 8১ BUG sd 5 gy এইস এ ভিত গর তি ব্যাখ্যা! ৪ 


wun ওরশ | পাট 


এর ব্যাখ্যা হলো এ উভয় ফেরেশতা কোন মানুষকেই ছ্বাযীভীর গধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার জান 
শিক্ষা দিত না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা উভগ্নে একথা বলত গৈ, আমরা মানুষের জনা মুসীবত ও 
পরীক্ষা স্বরূপ £ অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কুফলী কর না । 


চা 


যেন হযরত সুদ্দী রে) হতে বর্ণিত যখল তাদের উভয়ের অর্থাৎ হ্ারাত শু আারাতেথ নিকট 
কোন মানুষ দাদু শিক্ষা করার ইচ্ছা নিয়ে আগমন করত, তখন ভারা তাকে উপদেশ দান করত, 
আর বলত, তুমি কুফরী কর না? আমরা পরীক্ষা ব্যতীত নিচ্ছু নই । অতিঃপ সে যদি অবাধ্যভা 
প্রকাশ করত, তখন তারা উভয়ে তাকে বল্ত, এ বানুকণাগ্তলোর নিকট এসো, আর তার উপসন্ন প্রসাব 
কর। ঘখন সে তার উপর প্রস্রাব করত, তখন তার থেকে আালোক্ষপ্রত্তা বেরিরে যেত এবং আসমানে 
প্রবেশ করত । আর তা ছিলো তার ঈমান । কেউ কেউ বলেছেন, ধোয়ার আর্ুভিতে এক প্রকার 
কাল বস্তু বেরায় তার শ্রবণেল্রিয়সমূহের মধ্যে এবং তার প্রত্যেক অল্প মাঝে প্রবেশ করত। ভা ছিল 
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২৩ড তাফসীরে তাবারী 
আল্লাহর গযব! অতঃপর ঘথন সে তাদেরকে এ সম্পর্কে সংবাদ দান করত, তখন তারা উভয়ে তাবে 
জাদু শিক্ষা দান করত । আর এটাই আল্লাহর বাণী -.. 

2১) টিন MN bons cred lat 1 9৪ ঠি dont 2 01-1-স les 
এর মর্মার্থ। হযরত কাতাদাহ রে) হতে বণিত, তার: উভয়ে মানুষকে জাদু শেখাতেন। কেউ জাদু 
শিখার জন্য অত্যধিক জেদ ধরলে তখন তারা তা মেখাতেন এই বলে যে. আমরা পরীক্ষা মাত্র । 
অতএব, কুফরী কর না। 

হযরত মু'আম্মার রে) হতে বণিত” হযরত কাতা তাদাহ রে) ভিন্ন অপর কেউ বলেছেন যে, 
তাদের উভয় হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে যে, তারা কাউকে শিক্ষা দান করবে না যাবত 
না তারা তার প্রতি আদেশ করবে এবং বলবে মে, আমরা তো ফেৎনাহ স্বরাপ । সুতরাং তুমি 
কুফরী কর না। 
হযরত হাসান বরে) হতেও অনুরাপ একখানা হাদীছ বখিত' রয়েছে । 
হযরত ইব্‌ন জুরায়জ থেকে বণিত, তাদের নিকট থেকে প্রতিশ্কৃতি নেওয়া হয়েছে যে, তারা 
একথা বলে শিখাবে যে, আমরা ফেতনাহ স্বরাপ। অতএব কুফরীতে লিপ্ত হও ন। বস্তুত জাদুর প্রতি 
কাফির বাতীত অপর কেউ সাহস করবে না। এখানে ১-:-॥-5(ফ্রিৎনাহ) শব্দের অর্থ পরীক্ষা ও সতর্ক 
করা আর! এ অর্থেই কবির নিশ্নোভ* কবিতায় শব্দটি ব্যবহাত হয়েছে ৪ 
১১:91 1১. a) Uc ৬} || uly + [টক > st (82d alt ১-হ-$ AG EE) 


(লোকেরা তাদের ধর্ম বিষয়ে পরীক্ষিত হয়েছে, ইবুন আফ্ফান দীর্ঘ অনিষ্টকারিতার যাতনা 


সগ্নেছেন।) আর এ জন্যেই বলা হয়, ১৮! 5 ৯ ১! ২৪ দ্বেন্টকে আগুনে পরীক্ষা করেছি।) 


হখন তার মধ্যকার খাঁট-অখীটি চেনার জন্য তাঁকে পরখ করে দেখা হয়েছে। আর তা (-5-281 
৮৪:১ 57:55 রূপে রাপান্তরিত হয়। যেমন, হযরত কাতাপাহ রে.) থেকে বণিত, হক) ০5 5 


আয়াতাংশে ২-২-%4 অর্থ £১ (পরীক্ষা বা বিপদ)! 


ALT KAA Ae 2৫1 3A EAE উল পা্পালি 


Kl ২ ১535 এ ১১০) ৩৬ & el oe bd Las ১-০০৫৮এর ব্যাখ্যা ৪ 


ইমাম আবু জাফর তাবারী রে) বলেন, আল্লাহ তাআলার বাণী- তারা কাউকে একথা বলা 
ব্যতীত শিক্ষা দান করে না যে, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ! তখন লোকেরা এ ফেরেশতাদ্বয় থেকে জাদু 
শিক্ষা করতে অস্বীকার করত ৷ যলাহ্দীরা তাদের উভয় হতে তা শিক্ষা করত ৷ যদ্ৰারা পরা 


স্বামী-স্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাত । | 
“আবার কেউ বলেছেন যে, ০৪০০ আয়াতাংশে দর ও সম্বন্ধে খবর রয়েছে। এ আয়াভাংশ, 


Sb 33৯৮ <? cll! ১৪০ 0১1৮3 ne Lob) রিনা 15785. ৩০ tll ০১-এর 
সাথে যুক্ত । -তারা তাদের উভয় হতে ভা শিক্ষা প্রহণ করে, যদ্দ্বারা তারা স্বামী-স্রীর মাঝে-বিচ্ছেদ 
ঘটায়। .এ মত পোষণ কারিথথ- যা পুর্বে বণিত হয়েছে, তা পরে নিয়ে এসেছেন ॥. 

7: আমরা যা উল্লেখ করেছি, তা আয়াতের ব্যাখ্যার সাথে অধিকতর সামঞ্জজ্যপুর্ণ। কেননা, 
এ আয়াতাংশকে পরবর্তী আয়াভাংশের সাথে যুক্ত করা সঠিক হবে না। আর তাতে অর্থ দ্ৰাড়ায় যে, 
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* সুরা বাকান্বা-; ২৩৭ 
লোকেরা ফেরেশতাদয়ের নিকট: থেকে জাদু শিক্ষা করত |. যদ্দ্বারা. ভারা. স্বামী-প্রীর মধ্য বিচ্ছেদ 
ঘটাত । ০১_৪-১-৮২-এর সাথের ৮* অব্যয়টি এ 3-01! অর্থে: ব্যবহাত হয়েছে । 


কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ সেই জাদু, যার মাধমে তারা স্বামী-স্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাত! 


অন্য আরো কেউ বলেছেন, তা হলো জাদুর বিপরীত আরেক অর্থ । আমরা ইতিপূবে এক্ষেত্রে 
তাফসীর কারগণের মতপার্থক্য উল্লেখ করেছি । 
25)--৯-। (আল-মারউ) অর্থ, এক ব্যক্তি, যার স্রীলিজ 241 তা একবচন ও দ্বিবচনে. ব্যবহাত 


হয়, কিন্তু এর বহুবচন হয় না। এ হিসাবেই ০1111১7115৯ oil of 0157 বলা 
হয়, কিন্তু 3+৮15-41 প১$৯ বলা হয় না ।. অথচ ৭৮৪) ৪১১৯ ও 3০৮ (2১৬১ 
বলা হয়ে থাকে । অনুরূপভাবে 51,-, শব্দটি একবচন ও দ্বিবচন হয়, কিন্তু. তার অবিকল সুরতে 
বহুবচন হয় না! যেমন বলা হয় 3 51১51 ০১৯৮ OUT 0উ৬ কিন্তু আকা) 5১১৯ 
বলা হয় না, £543} ৮১১ বলা হয়। 
[১১ আোষ-যাওডছু) শব্দটির অর্থ, হিজাযবাসিগণ স্বামীকে [93 বলে এবং শ্রীকে 75) 

বলে। কিন্ত; =) শব্দটি শ্রীলিঙ্গ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। আর এ অর্থেই আল্লাহ তাআলার বাণী 41২3) 
41515 এব. তুমি তোমার শ্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ। (সূরা আহযাব £ঃ ৩৭ আয়াত ) 

আর বনী তাষীম, কারস গোত্রের অধিকাংশ লোক ও নজদবাসিগণ বলেন, *:£ 93 ৬৯ (সে 
হচ্ছে তার জ্রী ৷) যেমন কবি ফরঘদক বলেছেন_ 

glia Srl সদ | ss! ০ LS + 2১4) ০১৯ (এশা Si) ০1 

€ঘে ব্যক্তি আমার স্ত্রীকে ক্ষেপিয়ে তুলতে যায়, দে যেন ক্ষিপ্ত ব্যাঘুর কাছে গরমনকারী, যাকে সে 
ক্ষেপাতে চায়।) এটি | 

যদি কেউ এ প্রশ্ন করে যে, জাদুকর কিভাবে স্বামী-স্বীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়? তাকে বলা 
_হবে যে, , আমরা ইতিপূবে প্রমাণ করেছি যে, জাদুর অর্থ হচ্ছে ব্যক্তির নিকট কোন বস্তুকে তার 
প্রকৃত অবস্থার বিপরীত ধারণা দেওয়া । যে ব্যভি এতটুকু বুঝতে সক্ষম, তার জন্য ভাই মথেষ্ট। 
আর আমরা যা দলীল-প্রমাণ দারা সাব্যস্ত করেছি, তা যদি শুদ্ধ হয়, তবে ড্রাদুকর কত 'কস্বামী-ভ্রীর 


মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর অর্থ হবে, সে নিত প্রত্যেকের নিকট অন্যজন, সম্পর্কে তার রপ-লাবণা, 


সৌন্দৰ্য যা আছে, তদ্বিষয়ে বিপরীত ধারণা দেয়, যাতে সে তাকে অপর জনের নিকট অপসন্দনীয় 


ও অপ্রিয় করে তুলতে সক্ষম হয় । ফলে অপরজন তার থেকে বিমুখ হয়ে যার 1 এমন কি পরিণামে 
স্বামী তার জ্রীর নিকট বিচ্ছেন সংক্রান্ত কথা বলে । সুতরাং জাদুকরই ভাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সিটি 
কারী হবে বলে বুঝা ঘাবে। যেহেতু সেই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর কারণটির উদ্ভব হটিয়েছে। 
আর আমি আমার এ কিতাবের একাধিক স্থানে এটা প্রমাণিত করেছি যে, আরবগণ বস্তুর কারণ 
উদ্ভাবকের দিকেই বস্তুকে সম্পক্ত করে খাকে। যদিও সে উদ্ভাবক. ব্যক্তি সৃষ্ট বাজটিতে সরাসরি 
জুড়িত না থাকে ।- সুতরাং এখানে তা" পুনরুলেখ করা নিচ্প্রয্নোজ্ন।: জাদুকর, কর্তৃক তার জাদুর 
মাধ্যমে স্বামীতত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ, ঘটানোর ব্যাপারটিও' অনুরূপ |. আর আমরা যে ভাবে উল্লেখ করেছি 
বহু সংখ্যক ব্যাখ্যাকার এনই ভাবে, ভা া উল্লেখ করেছেন । খারা এরূপ বলেছেন, তাদের প্রসংগে 


আলোচনা $ ্ টি 
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২৩৮ তাফসীরে তাবারী 


ক্াতাদাহ ব্রে হতে বণিত, তিনি 429) 52০৮1 0০-41 OF ps la সহ 051খহএর 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টির অর্থ হলো, উভয়ের প্রত্যেকে তার সাথী 
হতে বিমুখ ও বীতশ্রন্ধ হয়ে পড়বে এবং একে জন্যকেহিংসা করবে! আর যায়া ফেরেখতাদয়ের 
মানুষকে স্বামী-স্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটান শিক্ষা দানকারী হওয়া অস্বীকার করে, তারা বলেন, আল্লাহ 
তাআলার বাণী ৮৯২৭ ০৪-৮৫৫৮/-এর অর্থঃ তারা সে স্থানটি জেনে নেয়! যেখানে তারা উভয়ে 
তাদেরকে সে বস্তু শিক্ষা দিয়েছিল, যদ্দারা তারা স্বামী-স্রীব মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায় 1 যেমন 1750৮ 
-এর স্থলে কেউ বলেন, 1১5051 1354}! আর যেমন কোন কবি বলেছেন = 


drs! 24 ১:০1] ৬৪ J খু 123 + 85155 bby ed) 25)! 5 UY 


এখানে কবি ৩1১৩৬ ৬৯৯ দ্বারা ৩০1১5৯০4 উদ্দেশ্য করেছেন। অর্থাৎ আমি দুনিয়ার উত্তম 
বস্তুসমূহের স্থানে এ সকন হীন স্বভাব ও নির্ষ্ট কাজ সঞ্চয় করেছি। 


আর এ অর্থেই অন্য একজন কবি বলেছেন-- 
17775171085) la oa 059 TF US ১৪৪৯ Gehl 01 এত lio এসএ 


অর্থাৎ তুমি তোমার সন্্রান্ত পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকারের স্থলে পিতা-মাতার অবাধ্যতার উত্তরাধিকার 
লাভ করেছ। 


fan ed ada or 


৮ df sts TENG ৪:০৭) (৮৯০ 5-4র ব্যাখ্যা £ 


শা শা পাপা পা পাশা 
আল্লাহ তাআলার বাণী 21 031১ 314৯1 0৯ এ ০০১১১ ১43 আর তারা তদ্দারা 
আল্লাহ তাআলার অনুমতি ব্যতীত কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। )-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এই 
যে, হারাত-মারাত হতে স্বামী-স্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর বন্ত শিক্ষা গ্রহণ কারিগণ উভয়ের নিকট 
হতে যা শিক্ষা করেছে, তদ্দারা কারই ক্ষতি করতে পারবে না। কেবলমান্র সে ব্যক্তিরই ক্ষতি সাধন 
করতে পারবে, যাব্র অদৃষ্টে লিখিত ছিল যে, তা তার ক্ষতি সাধন করবে! আর যার থেকে আল্লাহ 
তা'আলা সে ক্ষতি প্রতিরোধ করেছেন এবং তাকে প্রতারণা, জাদু-টোনা, ঝাড়-ফুঁক ও মন্ত্রপাঠ হতে 
হিফাযত করেছেন, তা তার কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে খারবে না এবং এর কষ্ট তার নাগালও 
পাবে না। 
আর আরবদের পরিভাষায় ০১! (অনুমতি) শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে £ (১) আদেশ 
করা। কিন্তু এ! 0383 তি] | ০44০০২১৮১২১ ৮০১৮, আয়াতাংশে ব্যবহাত 9 51 শব্দ এ 
অর্থে ব্যবহার করা ঠিক নয়। কেননা, মহান আল্লাহ তাআলা! স্বামী ও তার বধ জ্রীর মাঝে জাদু 
ছাড়াও বিচ্ছেদ ঘটান হারাম করেছেন। সুতরাং জাদুর মাধ্যমে তা করাতে কিভাবে তিনি আদেশ করতে 
পারেন £ (২) অনুমতি প্রদত্ত বস্তু ও অপর বস্তুর মধ্যে অধিকার পান করা । (৩) কোন বিয়ে 
জাত থাকা! যেমন, বলা হয় ০5121 ১০১1587850১ (তুমি এ বিষয়ে অনুমতি দিয়েছ 
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সঁরা বাবান্রা হড১ 
যখন তুমি বিষয়টি সম্পর্কে জান।) এ অর্থেই বলা হয় 531 44531 আর এ অর্থেই কবি হাতীআঃ 
বলেছেন 1১/১ ৬ ৬-9 ১৮১19 + Ney ১৯ 01 ৮৭৯৪১ 


(হে হিন্দা! তুমি যদি মিলনের প্রয়াসী হও, তবে তো ভাল কথা, অন্যথায় আমাকে তুমি 
সম্পর্কোচ্ছেদের অনুমতি দাও। ) এর দ্বারা ১:০1 আমাকে জানিয়ে দাও, এ অর্থ উদ্দেশ্য করা 
হয়েছে। আর এ অর্থেই আল্লাহ্‌ তাআলার বাণী এ 1 ১০ ০৭ ৫5৮৫ (তবে তোমরা আল্লাহ্র 
পক্ষ,হতে যুদ্ধের ঘোখণা জেনে নাও 1) 

বস্তুত এটাই হলো আলোচ্য আঘাতের মর্মার্থ যেন আল্লাহ তাআলা এক্সাপ বলেছেন যেন 
তারা ফেরেশতাদয় খেকে যা শিক্ষা করেছে, তার দ্বারা বাক্সো ক্ষাতি সাধন করতে পারবে না, কেবল 
মার আল্রহ্‌ পাকের জাতসারে অর্থাৎ ঘার সম্পকে আল্লাহ তাআলা পূর্ব হতেই জানেন, তা তাকে 
ক্ষতিগ্রস্ত করবে! যেমন হযরত সুফিয়ান (র.) হতে বণিত, £10১ 831 এস ০৯ ০২) ত = ও 
এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, অথ 1 +1২5 (আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত ফায়গালা অনুসারে ।) 


ঠিক Ar A IEA rd ৯ ভিতর 


), (৪০4 ঠ 9 ২৯7৫৪ Le ৬৩5 এ"এর ব্যাখ্যা 8 


এর অর্থ হলো, সে মানুষেরা ফেরেশতাদের থেকে শিখত এমন বিষয়, যা মানুষের স্বাম্মী-স্রীর 
মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। ভারা তাদের কাছ থেকে সেই জাদু শিক্ষা গ্রহণ করে, যা তাদের দীনের 
ব্যাপারে ক্ষতিকর হতো ৷ যা আখিরাতে তাদের উপকারে আসবে না! তা ছারা এ ক্ষণস্থায়ী জগতের 
দ্রব্যসামগ্রী রোষগ্রার করত এবং উপজীবিকা লাভ কত্ত । 


a পা IA 6 তা পালি ছি তা লাশ 


২৮12 ৮১ ২০) ৮21 লি joe ৩--৪১০-এর বাধ্য] £ 


আল্লাহ্‌ তাআলার বাণী 3১০ ৩৭ 2৯১1 uh এত তি slid) ৩০ lads এ] 
শোর ভারা নিশ্চিতভাবে আনত, যে কেউ ক্রয় করে, আথিরাতে ভার জন্য কোন অংশ নাই) । 
এর দ্বারা এমন এক মানব সম্প্রদায়কে বুঝান হয়েছে, যখন তাদের নিকট মহান আল্লাহ্র রাসুল 
এলেন, তাদের নিকট রক্ষিত হিাবেরর সত্যতা প্রযাণকারী হিসেবে, ভখন তারা আল্লাহ পাকের 
কিতাবকে তাদের পশ্চাতে লিচ্চেপ করে! যেন ভারা কিছুই জ্ঞানে না! সুলারমান আ.)-এর রাজত্বে 
শরতানরা যা আরতি করত, ভারা তা অনুসরণ ক্ষরত ৷ ভাই আল্লাহ তাআলা ইব্রশাদ করেন ৪ বনী 
ইসরাঈলের য়াহুদীদের মধ্য হন্তে যারা আমার বকিতাবকে না জানা ভান করে পশ্চাতে নিক্ষেপ 
করেছে, হে মুহাশ্মদ ! তারা আপনা প্রতি নাধিলকুতি ফিতার এবং আপনি হা নিয়ে এসেছেন তা ব্জন 
করেছে। এ অবতীর্ণ বিস্তাব তাপের নিকট রক্ষিত কিডাবের সমর্থক ছিন। আমি আপনাকে 
যখন তাদের নিকট রাসুল হিসেবে পাতিয়েছি, তখন তান্না এসব করেছে! সুলামানের যুগে ভাতা 
শয়তানের শিখান জাদুকে অগ্রাধিষ্ণর দিয়েছে । ভারা অগ্রাধিকার দিয়েছে সেই বস্তুকে যা বাধিল শহ 
ছারাত ও মারাত নামক ফেরেশতা শিখাত। যে ব্যক্তি আমার রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবেন্র বদলে 
দাদুর অনুসরণ করেছে, ভার জন্য আখিরাতে কোন অংশ নাই! যেমন, হযরত কাতাদাহ পরে 


রে 
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২৪০ তাফসীরে ত্রাবারী 
থেকে বণিত, তিনি ১০৭ ১১৯১1 $4] ৮2১52) ০৭: 1১০০ ১১-১ 9-এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
আহলে কিতাব তাদের সাথে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার মাধ্যমে জেনেছে যে, জাদুকরের জন্য কিয়ামতের 
দিন আল্লাহ তাআলার নিকট কোন অংশ নাই। | 

হযরত সুদ্দী রে.) হতে বগিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হলো য়াহুদী। 
তিনি বলেন, য়াহুদীরা নিশ্চিত জেনেছে যে, যে ব্যক্তি জাদু শিক্ষা করেছে কিম্বা জাদুকে অবলম্বন 
করেছে, তার জন্য আখিরাতে কোন অংশ নাই! 

হযরত মুজাহিদ বরে.) হতে বধিত, ভিনি 5১০.৬৭ 2০৯ 108 Ab old) god Tale 45815 
"এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি এমন বিষয় শিখেছে, যার দ্বারা স্বামী-স্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটান যায়। 

হযরত ইব্‌ন যায়দ রে.) উক্ত আয়াভাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, য়াহুদীরা জেনেছে যে, আল্লাহর 
কিতাব তাওরাতের মধ্যে উল্লিথিত হয়েছে, যে ব্যক্তি জাদু শিখেছে এবং আল্লাহ্র দীনকে বর্জন 
করেছে, তার অন্য আখিরাতে কোন অংশ নাই । আর জাহান্বামই তার বাসস্থান। 

আল্লাহ তাআলার বাণী ৪} 341 ০-*4-এরর মধ্যস্থিভ ০০ অব্যয়াটি রফুআহ্‌ (পেশ্)- 
এর অবস্থায় আছে। আর 19৯ 15 এ--8-19 আয়ারতাংশ তাতে কোন আমল করেনি। কেননা, 
1৮০-৪ শব্দটি শপথ অৰ্থে ব্যবহাত । এজন্যই ১ অব্যয়টি রফআর স্থলে ব্যবহাত হয়েছে। 
বেহেতু আগ্লাতের অর্থঃ আল্লাহর শপথ ! যে ব্যক্তি জাদু শিখেছে আখিরাতে তার অন্য কোন অংশ 
নাই। ভার 1১৯০ 4৪ আয়ার্তাংশ শপথের অর্থে হওয়ার কারণে লামে কসম দ্বারা তাকে সাব্যস্ত করা 
হয়েছে এবং ১1১ দশ ৩৯ বলা হয়েছে । যেমন বলা হয়েছে, ১ 0৯০ ১৯ po ক] ও | 
(আমি শপথ করে বলছি, অবশ্যই দণ্ডায়মান ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম।) আর যেমন 
বলা হয় এ৷ ৩০ ০5৮5 ১-০! এক 4-5 (তুমি অবশ্যই জেনেছ যে, আমর তোমার পিতা 


অপেক্ষা উত্তম । 

আর ১-০ অব্যয়টি হচ্ছে হরফে জাযা। এখানে ৪1,_:41 বলা হয়েছে ০১১: বলা 
হয় নাই। এর কারণ, যেহেতু ০৮ এর উপর শপথের লাম 1 ৮3 দাখিল হয়েছে। আর 
আরবরা যখন হরফে জাযার উপর শপথের লাম দাখিল হয, তখন তদ্বিষয়ে কথা বলার 
ক্ষেত্রে অতীত ক্রিয়া ব্যবহার করে, মুখারি' € £১৯০) বা ভবিষ্যত ক্ৰিয়া ব্যবহার করে না। হ্যা 
এরাপ ব্যবহার নগণ্য ক্ষেত্রে হয়ে থাকে । যেহেতু তারা জাযা-এর উপর তা মাজযুম জেযম দেওয়া) 
অবস্থায় কোন কিছু প্রবিষ্ট করাকে অপসন্দ করে! যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 94 
সত 0১8 ১৯ 91১১১৮। আর কখনো তার ফিল (J--=-$)-কে তার উপরে ০৯৪ ওষনে 
(মাজযুম অবস্থায়) স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করাও আছে। যেমন বোন কবি বলেছেন ৮ 


টা 


তেও ও 01 ৬ ) দে + el 3 (995 ci ডি, এট ০৪.) 


রলাখাকারগণ আল্লাহ তাআলার বাণী ১৩. ০৭ ৯০০ 31 uh -% i L “এর ব্যাখ্যায়, মতভেদ 


করেছেন! তাদের কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ও ১০, শব্দের, অর্থ পি (অংশ) । খারা এ ব্যাখ্যা 
করেছেন, তাঁদের প্রসঙ্গে আলোচনা হযরত মুজাহিদ রে.). হতে বণিত, তিনি 5 ১৬৬৭ 5 ERIE “lb 
এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ ০%; 5+ (কোন অংশ নাই ৷) ক 
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সুরা বাকারা ২৪১ 


হযরত সুদ্দী রে.) থেকে বণিত, 0১০ ৩১ ৪১৯১৬ 4-1৮ অর্থ আখিরাতে তার কোন 
অংশ নেই। হযরত সূফয়ান রে.) বলেন, ও ১ ৩৭ 2০৮১1 ০১ »+$ ৩ 5 এর ব্যাপারে আমরা শুনেছি 
যে, এর অর্থ হলো, আখিরাতে তার কোন, অংশ নেই! আর কেউ কেউ বলেন, এখানে 5 ১০ শব্দের 
অর্থ হলো দলীল। | 

যারা এন্প বলেছেন, তন্নধ্যে হযরত কাতাদাহ রে) থেকে বণিত, তিনি ৬4 2531 54), 
১ সম্পকে বলেন, আখিরাতে তার পক্ষে উপস্থাপন করার কোন গ্রমাণ খাববে না। অন্যরা 
বলেন, ও ১৬ অর্থ দীন। 

হযরত মা'মার রে.) থেকে বণিত, ১৩ ৬৭ 5০০১1 1৮ সম্পর্কে হযরত হাসান (র.) 
বলেন, তার কোন দীন নেই। অনেকের টির অর্থ এখানে জীবনোপকরণ । 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো.) থেকে বণিত, ভিনি বলেন, ৫9৩ ০4 2০১1 5 এ দার অর্থ 
হলো জীবনোপকরণ । 

এ সকল মতামতের মধ্যে অধিকতর সঠিক হলো যিনি বলেছেন, ৮০১৬৩.এর অথ এ স্থলে 
অংশ। কারণ এ অর্থটি আরবদের বাব্যে পাওয়া যায়! এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে নবী নাছ 
আলায়হি শুয়া সাল্লামের এ হাদীছে (৩- (0১০ উি (1458 0 ২৯০০৫ । lie 221 0 
আলাহ তা'আলা অবশ্যই এ দীনবে এহন হ্বাওছের দারা শভিশালী ব্রেন পান ও উর 
মধ্যে যাদের কোল অংশ নেই! এ অর্থেই উমাক্্যা ইব্ন আবিস সাভেন্স এ কবিত'=- 


ডি 71 58175 31 + ৬-) 0 ND 2 dish 035 -s 
“তারা অকল্যাণের দিবে ডাকে, যাঁর মধ্যে জেহানে তাঁদের জন্য ভাঙার জামা এবং বেড়ী ছাড়া 


আর কোন অংশ নেই)? 
এমনিভাবে আয়াত 5১০ ৩৯ 525 9) ৪ এ এর অর্থ হলো পরকালে জান্নাভে ভার কোন অংশ 


নেই। কারণ দুনিয়াতে ভার ঈমান নেই, দীন নেই, কোন সৎবর্মও সে করে না--যার বিনিময়ে 
জামাতের অংশ তাকে দেওয়া হবে এবং ভাবে পুণ্য দেওয়া হবে, যার ফলে সে জান্নাতের অংশ পাবে । 
আল্লাহ তা“আলা ইরশাদ বরেছেন 0 ১৬ 05 2০০ ১ ৬$ ৭! ৮ ও অর্থাৎ পরকালীন চিরস্থায়ী যিন্দিগীতে 
জান্নাতে ভার কোন অংশ নেই। কেননা তার ঈমান ছিল না, দীন ছিল না এবং নেক আমলঙ ছিল 
না, যার বিনিময়ে সে জান্াত লাভ করত, ছাওয়াব হাসিল করত । ফলে জান্নাতের কিছু অংশ 
সেপেত ৷ মূলত আল্লাহ পাক যে 3৯৮. ৩৭ 2০০ 31 ০$ ৭! বলে ইরশাদ করেছেন, এর তাৎপর্য 
হলো এই যে, জানাতে তার কোন অংশ নেই। ভা ভার নেক আঙ্গছের কোন বিনিমক্স বা ছাওয়াব 
নেই, যা আছে তা হলো শুধু দোযখের অংশ। বেননাদ ভার নেক আমলের কোন বিনিময় আখিরাতে 
তার জন্য নেই । অবশ্য ভার মন্দ কাজের বিনিময় রয়েছে বিদ্যমান। 





৩ AJ Ale Ar MAIN A চা 


OW 9৩12 [55৬ এ) 1 ₹6৮৪- -$1 1532 ০ Us -ঞ্র্র ব্যাথ্য।ঃ 


ইমাম আব, জাফর তাবারী রে.) বলেন, পূর্বের আলোচনায় আমরা বলেছি যে, 1/4 শব্দের 
অথ হলো তারা বিক্রয় বরে দিয়েছে। এই গরিগ্রেক্ষিভে আয়াতের অর্থ হবে, সে বস্তু অত্যন্ত *ন্দ, 
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২৪২ তাফসীরে তাবারী 

যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রি করে দিয়েছে তথা জাদুবিদ্যা শিক্ষা করেছে । যদি সে জানত 
তার শোচনীয় পরিণাম। এ ব্যাখ্যার সমর্থনে হযরত সূদ্দী রে.) থেকে বণিত, তিনি 4.2 1 5414 ৮ 9 
৮৬711 “এর ব্যাখ্যায় বলেন, “যার বিনিময়ে তারা নিজ আত্মাকে বিক্রয় করেছে, তা কভই না 
নিরুষ্ট!” 
যদি কেউ প্রশ্ন করে, আল্লাহ তা'আলা কি অর্থে ইরশাদ করেছেন যে, “তা কত নিক্বল্ট যার 
বিনিময়ে তারা স্বীয় আত্মাকে বিক্রয় করেছে, যদি তারা জানতে পারত!” অথচ ইতিপূর্বে তিনি 
অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন, “আর তারা নিশ্চিতভাবে জানত, যে কেউ তা ক্রয় ঘরে আখিরাতে 
তার কোন অংশ নেই।” তা হলে কিভাবে তারা জানতে পারল খে, যারা জাদুবিদ্যা শিক্ষা করে 
আখিরাতে তাদের বোন অংশ নেই। অথচ তারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ যে, ভারা অত্যন্ত মন্দ জিনিসের 
বিনিময়ে জাদুবিদ্যা অর্জন বন্েছে। এর জবাবে বলা যায়, অর্থটি ঠিক এ পদ্ধতিতে নয় যেটা 
তুমি ধারণা করেছ যে, ভাদেরবে যে বিষয়ে বিজ্ত বলা হয়েছে, ঠিক সেই বিষয়েই অজ্ঞ, বরং 
আয়াতের শেষাংশে যে অজর্ভার ব-খা বলা হয়েছে, অর্থের দিক থেকে এটার অবস্থান পূর্বে! তাই 
আয়াতের অর্থ হলো, তারা আম্বাহ্‌ পাকের অনুমতি ব্যতীত কারো ক্ষতি করতে পারে না। আর ভারা এমন 
কিছু শিক্ষা করে, যা তাদের ক্ষতি সাধন করে এবং যা কোনো উপবারই করে না। তারা যার 
বিনিময়ে তাদের আত্মাকে বিক্রয় করেছে, তা অভ)ন্ত মন্দ, যদি তারা জানত! আর ভারা নিশ্চিতভাবেই 
জানত্ত যে, যে-কেউ তা ক্রয় করে, আখিরাতে ভার কোন অংশ নেই! সূতভরাং আল্লাহ পাকের বাণী 
০১৯ -৯০৪1 £ 5) ০৪০5) 41958 0১ ০০ এ আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ফেরেশতা দয়ের 
কাছ থেকে স্বামী-ভ্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির শিক্ষা গ্রহণ্কারীদের কাজের নিন্দা করা হয়েছে এবং তাদের 
সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তারা শস্তস্ট চিত্তে জাদুর বিনিময়ে তাদের 
আত্মাকে বিক্রয় করে সেই দীনের পরিবর্তে যাতে রয়েছে তাদের ধ্বংস থেকে নাজাত ও মূক্তির দিশা। 
এটা তারা করে তাদের কাজের মন্দ পরিণাম এবং বিক্রয়ের ক্ষতি সন্পর্কে অড্ততাবশত । কারণ, 
ফেরেশতাদ্ধয়ের কাছ থেকে এটা ভায়ই শিক্ষা করে, যারা আল্লাহু তাআলার মারিফত হাসিল 
করেনি এবং তাবু হালাল-হারাম ও আদেশ্-নিষেধ সম্পকে অবগত নয়! এরপর আল্লাহ তাআলা 
সেই দলের বিষয় পুনরারৃত্তি করেছেন, যাদের সম্পকে খবর দিয়েছেন যে, “ভারা তার কিতাবকে 
পেছনের দিকে নিক্ষেপ করেছে যেন ভারা কিছুই জানেনা! 

ool 9৪-1০-০১71 by do bila elle se ৩০৮ lS ly Lisle lsat, “এবং 
সূলায়মানের রাজত্বে শয়তানগণ যা আরৃতি করত, ভারা তা অনুসরণ করত”, “এবং যা 
ফেরেশতাদয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।”**অতঃপর ভিনি এদের সম্পকে সংবাদ দিয়েছেন যে, এরা 
আনত, যে জাদু ক্রয় করে আখিরাতে ভার বোন অংশ নেই। ভার এদের বাই বলেছেন যে, এরা 
জেনেশুনে আল্লাহর নাফরমানীতে হিত হয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কুফরী করে এবং শয়তান 
ও তার অনুসারীদের অনুকরণ বরে। শন্ুতা, রাসূলের গ্রতি বিদ্রোহ ও বিদ্বেষ এবং আল্লাহ 
পাকের সীমালংঘনবশত তারা তার বি-ভাব, ওয়াহী প্রভৃতি ছেড়ে ভাদের গড়া জাদুর উপর আমল 
করে । তারা জানে যে,যে ব্যক্তি এরূপ করে, তার জন্য আল্লাহর শাস্তি ও আযাব রয়েছে---এটাহ হলো 


আয়াতের বিশেষণ । 
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কিছু লোক ধারণা করে ১5 ৩ 23৯ | তে এ] 051 8415-4) 195.5 ন৪4১-এর দ্বারা 
শয়তানদেরকে বুবান হয়েছে এবং ০/-৮157৮১-এর দ্বারা বুঝান হয়েছে মানুষকে । 
এটা সকল প্রখ্যাত মুফাস্সিরের মতের পরিপন্থী । কারণ, তারা এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহ 
পাকের কালাম ৪1:41 ১৯) 15-৮15 ১৪49 দ্বারা য়াহুলীদের কথাই বলা হয়েছে, শয়ভানদের 
কথা নয়। পরন্ত এটা সরাসরি কুরআন করীমের আয়াতে রও খিলাফ। কারণ ০১210৯1১০1৯ 5515 
এর পূর্ববতাঁ আয়াত এবং ০-০।২1১$৯--এর পরবতী আয়াতসমূহ আল্লাহ পাকের পক্ষ 
থেকে য়াহ্দীদের নিন্দাবাদ জাপন এবং তাদের গোমরাহীর কারণে সত কীকরণের জন্য অবতীর্ণ করা 
হয়েছে। য়াহুদীরা তাদের মন্দ কাজ সম্পকে অবগত থাকা সত্তেও আল্লাহ পাবে ওয়াহী ও 
কিতাবের আযর়াতসঘূহকে পিছনে নিক্ষেপ করার নিন্দা এ আয়াতসমূহে রয়েছে। আর আল্লাহর বাণী 
১5 ea BAYH ডেড 21102512581 ৯ 03-55-4503 হলো য়াধূনীদের সম্বন্ধে একটি খবর । 

কারো কারো মতে ০ ১-০১%৪ 133 5 9} ০6৫-1 281 552 ৮০৯ 5 বলে আল্লাহ তা'আলা 
এ সব লোকের অজতার কথা বলেছেন, যাদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে 4} 51 ০25) ০৭ 15৯5 ১৪১ 
৯৯07 5১৯1 বলেছেন । আর প্রথমে 15৮15 585 বলে তাদের জানার কথা ঘোষণা করে 
পরক্ষণেই ০5০০ 1 5-3059-) বলে নাজানার কথা এ জন্য উল্লেখ করেছেন যে, তারা তাদের জানা মত 
কাজ করে না। আর আলিম বা বিজ লোক সেই, যে তার ইলম বা জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে। কারো 
কাজ তার জ্ঞানের খির্মাফ হলে সে মৃতের শামিল। আর কখনো কখনো যে কাজ করা উচিত তার 
বিপরীত কিছু করলে সে যদি আলিমও হয় তবু তাঁকে বলা হয়, তুমি যদি জানতে, তাহলে 
অবশ্যই এটা করা খেকে বিরত থাকতে ! যেমনটি বলেছেন কা'ব ইবন যুহায়র আল-মুযানী তার 
খাদার্রব্য পাবার আশায় তার অনুসরণকারী বাঘ ও কাকের বর্ণনা দিতে গিয়ে_ 


doa doa sil lola ~~ Fad lala pl cll ls l3) 
“যখন তারা উত্তগ্নে আমার নিকট উপস্থিত হলো. আমি বললাম, যদি তোমরা জানতে! তোমরা 
কি জবান না যে, আমার খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষ হয়ে গেছে ?” প্তিনি এখানে এ ০০২7 ১০ জেদি 
তোমরা জানতে) বলে তাদের জান না থাকার কথা বলেছেন! এরপর আবার {4১১ :_!! বলে 
তাদের কাছে জানতে চেয়েছেন। তাই উক্ত- মুফাস্সিরগণের দাবী হলো, এমনি ভাবেই উত্ত অ ছে 
ব্যবহ্থত্র হয়েছে আলাহ পাকের বাণী ০1১21 ০৯) 1 ১০৫০০) 5 এবং ০ ৯১৮ 0 5) 59 5771 
এই ব্যাখ্যার উৎস ও বিশুদ্ধতা থাকলেও এটা 1-৯৫ ১/3), এবং ০ 5 =a 1355 ;--এর 
স্পঙ্ট বজ্তব্যের খিলাফ। এটা অতি বজ্উ-কল্পনা ! আর কুরআনের ব্যাখ্যা সাধারণত স্পষ্ট বক্তবোর 
উপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে, অস্পষ্ট ও লুকায়িত বক্তব্যের উপর নয়। যাদের ভাষায় কুরআন নাযিল 
হয়েছে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট অর্থ ছেড়ে দিয়ে কেবলমান্র ইঙ্গিতবহ মৃ ছায়িত অর্থ গ্রহণ করা উত্তম হবে না। 
AS-i SBA A দে জজ জে পন্ড পি দি এল AIGA 
15365) bys 41 5১০ ৩০ ২5০)15815 151০1 08515)5 0০) 


চি 


পা ডি 
"Ow 


(১০৩) তারা যদি ঈঘান আনত এবং পরহিযগারী অবলম্বন করত, তবে অবশ্যই তাঁদের 
প্রতিফল আল্লাহর নিকট থেকে অধিক কল্যাণকর হতো, যদি তার। তা অনুধাবন করত । 
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‘২88 তাফসীরে তাবারী 


15.07 tl} =_৪115-) 5-এব দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ করছেন যে, যারা 
কেরেণতাদয়ের কাছ থেকে স্বামী-স্বীর মধো বিভেদ সৃজ্টির বিদ্যা শিখত, তারা যদি ঈমান 
আনত অর্ধৎ আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল সে.) এবং তিনি তাঁর প্রতিপালকের কাছ থেকে যা নিয়ে 
এসেছেন তার উপর যদি সুদ্তু বিশ্বাস স্থাপন করত এবং তাদের প্রতিপালককে এবং তার আযাবকে 
ভয় করত, তার অপরিহার্য কর্তব্য আদায়ের মাধ্যমে তার আনুগত্য প্রকাশ করত এবং তাঁর 
নাফরমানী থেকে বিরত থাকত, তবে অবশ্যই তাদের ঈমান ও পরহিযগ!রীর বিনিময়ে লাভ 
করত আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অনেক ছাওয়াব আর তা হতো জাদুবিদ্যা ও তার দ্বারা যা 
তারা উপাহ্রীন করে তার তুলনায় অধিক করান কর! . যদি তারা জানত্ত যে, ঈমান ও তাকওয়ার 
বিনিময়ে দেওয়া আল্লাহর ছাওয়াব তাদের জন্য জাদু ও তাদের উপাজিত বস্তুর তুলনায় অধিক 
করাণকর । আক্মাহ তাআলা এখানে ১৬-৯০-৪193 59 দ্বারা ব্য করেছেন যে, তাঁর আনুগত্যের 


বিনিময়ে তিনি কত হাওয়াব দান করবেন, তা তারা জান্ত না। 


আরবী ভাষায় 8.১: শব্দটি মাদার (ক্কিয়ামূল)। এর মূল অর্থ হলো ফেরত দেওয়া । ভাই 
এ] 1 ২৪০ অর্থ -আমি ওটা তোমাকে ফেরত দিয়েছি । সূতরাং কেউ কাউকে হাদিয়া বা 
অন্য কিছুর বিনিময়ে ফেরত্রদেওয়ার অর্ধ হলো, তাকে তার সে দানের প্রতিদান দেওয়া এবং তার 
ধিনিষয় দেওয়া। এরপর দান ছাড়া সকল বিনিময় -তা কাজের হোক, হাদিয়া বা উপঢৌকনের 
হোক অথবা বদলের হোক, যা তার পঙ্চ থেকে আমলকারাী, হাদিয়াদাতা প্রমুখকে বিনিময় স্বরূপ 
দেওয়া হয়, তাঁকেই ছাওয়াব বলা হয়। আর এ অর্থেই আল্লাহ তাআলা বান্দাহ্র আমলের 
বিনিময়ে বাঙ্গাহকে যা দান করেন, তাকে ছাওয়াব বলা হর। বসব্রার কিছু সংখ্যক আরবী 
ব্যাকরণবিদ-এর ধারণা হলো ০৯০ 3 4.২৪ ০৮৮ 28980183131 92০0০৬15713 
আয়াতখানা সে ধরনেরই একটি আয়াত, যার অথ বুঝবার জন্য তার জওয়াব উল্লেখ কবার প্রয়োজন 
হয়না। আয়াতে কারীমাহ্র অর্থ হলো, “যদি তারা ঈমান আনত এবং পরহিযগারী অবলম্বন 
করত,তুবে অবশ্যই তাদেরকে ছাওয়াব বা বিনিময় দেওয়া হতো ।” কিন্তু এখানে ‘অবশ্যই তাদেরকে 
ছাওয়াব দেওয়া হতো” 1১১৪২ উল্লেখ না করে ২১০ ব্যবহার করা হয়েছে। আর বসরার কিছু 
সংখ্যক আরবী ব্যাকরপবিদ এ বক্তব্য অস্বীকার করেন। তাদের মতে ৪-১ 9২০4 শব্দটিই | 5:41 (৫31 5) 5 
1১-৪-715-এর জওয়াব । ঠ-এর খবর রাপে ক্রিয়ার অতীতব্মল ব্যবহাত হলেও এ স্থলে 5৫ 5:৮-এর 
দ্বারা তার জওয়াব আনা হয়েছে এ কারণে মে +) এবং ০-২৪ আরবী ভাষায় প্রায় সমার্থক। কারণ, 
উভয়টিই ০1০৪1 এর অওয়াব। ভাই একটির অওয়াব অন্যটির ক্ষেত্রে ব্যবহাত হয়েছে। অতঃপর 
৯.-এর গেত্রে ১-44 ব্যবহার করা হয়েছে এবং ৩-:--এর ক্ষেত্রে ৯: ব্যবহার করা হয়েছে, 
যদিও -এর প্রয়োগ পদ্ধতি বিভিন্ন রকমের । সৃতরাং ১3 ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া হলো ক্রিয়ার 
অভীত্তবালের সাহায্যে তার জওয়াব আনা এবং 0-১ ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া হলো ক্রিয়ার বর্তমান- 
কালের সাহায্যে তার জওয়াব আনা । এর কারণ একটু পূর্বেই আমব্রা উল্লেখ করেছি। তাই তারা 
154-519 15-541 ৮6-15-15-এর অর্থ করেন ১ ৯ | ১০২৪ ০৭ 28১1985151২) 025 
আর 7 +১-:-এর যে ব্যাখ্যা আমরা উল্লেখ করেছি, পাফসীরকারগণ তাই বলেছেন । হযরত 
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কাতাদাহ রে.) থেকে ধণিত, তিনি ক! ১.২৪ ০০ 2৯ ৬শা সম্পকে বরতেন, এর অর্থ হলো 
01 4-১৮ ০১ ৬১178 (আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাওয়াব) । হযরত সুন্দী (র.) থেকে বণিত, 
Bl se od 2১) 28915 Lil পাক) ৯415 এখানে হা) ৩৬ অর্থ ছাওয়াব | 
হযরত রবী" রে.) থেকে বণিত, ১২! ১৪৪ ০৭ 2১৮৯] 5 1515-551 ৪১1 5১ সম্পকে 
তিনি বলতেন, এর অর্থ এ! ০২৪৪ ৩৮ ০19-5 (আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাওয়াব)। 


শা ডি IA 3A পি 1383. তাং পা ০ ti -A জ Abt 
0)-৮১] 91932 ০) [31 %-১& {yf ০৪ ১০21 098 8112) 


গু ঠা পাপা tA- A ISA ৪ 


O 1 uo [৬০ ty ASD byl) 


(১০৪) হে মুমিনগণ! তোমর! (4-৮1) শব্দ ব্যবহার কর ন! 0)-৮-১)1] বল এবং 
মলোযোগ সহকারে শোন, আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শান্ডি। 


ad A কিক তত পা AI পান DB “rt 
Us রি 2) 5 চি 158০1 দেখ ১) (62 U-এর ধ্াখযা £ 
55 1) ১1৯4 ১৪.) ১-এর তাফসীর সম্পর্কে মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন মত বাড বরেছেন। কেউ 

কেউ বলেন, এর অর্থ হলো “তোমরা উল্টোটা বলনা । মারা এমত বাজ করেছেন তাদের মধ্যে 
হযরত আতা রে.) থেকে বণিত, ১৪1) 51+-5-5 3 অথ তোমরা উল্টোটা বন না। হযরত মুজাহিদ 
(বল) থেকে একই অর্থ বধিত আছে। হযরত মুজাহিদ রে.) থেকে অনুরূপ আরো একটি অর্থ বশিত। 
আর অন্যান্যের মতে এর তাফসীর হলো, “আমাদের কথা শুনুন’। অর্থাৎ আপনিও আমাদের কথা 
শুনুন আর আমরাও আপনার কথা শুনি। ঘারা এ অর্থ করেছেন তারা হলেন, হযরত ইব্‌ন 
আব্বাস রো.) থেকে ৪1) সম্পকে বণিত যে,এর অর্থ হলো, ‘আপনি আমাদের কথা শুনুন”। হযরত 
_ মুজাহিদ বৈ.) থেকে বাধিত, আয়াতে বারীমাহ (1) 1১57-15-21 ১8৯9-10-২1 15 
সম্পকে তিনি বলেন, এর অর্থ হলো, হে ঈমানদারগণ! তোমরা এরাপ বল না যে, ‘আপনি 
আমাদের কথা শুনুন, আমরাও আপনার থা শুনব । হযরত দাহহাক রে.) থেকে বণিত, ৮1) 
সম্পকে তিনি বলেন, মুশরিকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলত, “আপনি আমার কথা শুনুন"! 


আল্লাহ তা'আলা কি কারণে মুখমিনদেরকে ৮৪15 বলতে নিষেধ করেছেন, সে কারণ 
সম্পর্কেও ম্ফাসসিরগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন । কারো কারো মতে, ফ্লাহ্দীগণ বিছুপ ও 
গালি হিসেবে এ শব্দটি ব্যবহার করত্ত। ভাই আল্লাহ্‌ তা'আলা মুমিনদেরকে প্রিয় নবী সে.১-এর 
ব্যাপারে শব্দটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদাহ রে) থেকে বণিত, 152. 1 ০8971102118 
551) 1915-45) সম্পর্কে তিনি বলেন, য্াহ্দীরা ঠাট্রাচ্ছলে এ শব্দটি 05513) ব্যবহার করত। তাই 
‘আল্লাহ তাআলা মু'মিনদেরকে তাদের অনুরাপ কথা বলতে ক্ষঠোরভাবে নিযেধ করে দিলেন। 
আতিয়্যা থেকে বর্ষিত, 551) 1৪-13-47 J সম্পকে তিনি বলেন, স্নাহ্‌দীদের মধ্য থেকে কিছু লোক 
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বলত, আপনি আমাদের কথা শুনুন। তাদের কথা শুনে মুসলমানদেরও কিছু লোক এরাপ বলতে 
সুরঃ করল। এতে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য য়াহুদীদের একথা বলা অপসন্দ করে বললেন, হে 
ঈমানদারগণ! তোমরা ৮০1১ বল না, যেমনটি য়াহু দী ও খৃস্টানরা বলে থাকে। কাতাদাহ রে.) 
থেকে চিণিত, 35127115759 051) 13-55-55 এ সল্বকে তিনি বলেন, মুমিনগণ বলত, 
41০৮০155130 (আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন) । য়াহুদীরা সেখানে আসত। এরপর গাটাচ্ছলে 
এরাপবলতে শুরু করন । তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন, ৮৪1) 135] 3-53) 
11).1)1 1515-3, 1 ইমাম আবু জণ্ফর তাবারী রে) বলেন, ইবুন আব্বাস থেকে বণিত, 
তিনি বলেন, তারা রাসূল (স.)-কে বলত 4০৯ ৮৪21) (আমাদের কথা শুনুন)। আর 151, 
শব্দটি (১০1৮ -এর অনুরাপ। ইব্‌ন যায়দ থেকে বণিত, 15-05-5853 ০৯ 072 ০-0 lab 
৪১5)1 1১155 1:51) সম্পকে তিনি বলেন, এখানে ৮51) শব্দ দ্বারা তাদের একথার প্রতি ইঙ্গিত 
করা হয়েছে ৯ 5৪ ৩৯৮৪৮৪২২০০৪ 55195 Cent 5০5 por 18 5৮53 ডিশ OF) ৯7 ও 
“তারা বলে, ‘শুনলাম ও অমান্য করলাম এবং শোন না শোনার মত" আর নিজেদের জিহবা কুঞ্চিত 
করে এবং দীনের প্রতি তাচ্ছিল্য করে বলে ৮৮51) (সূরা নিসা £ ৪/৪৬ )। 

তিনি বলেন, 551) অর্থ ভুল (:৮=)। তাই আল্লাহ তা'আলা মুগমিনদেরকে বলে দিয়েছেন 
যে, তোমরা তাদের মত এ রকম ভুল বল না; বরং বল, ০৪৪) এবং জাল করে শ্রবণ কর। 
তিনি বলেন, তারা (য়াহুদীরা) রাসূনুক্লাহ সৈ.)-এর দিকে দৃষ্টিপাত ব্রত এবং তাঁর সাথে কথা 
বলত, আর রাসূল সে.) তাদের সে কথা শুনতেন। তারা তাঁকে প্রশ্ন করত, তিনি তাদের সে 
প্রশ্নের উত্তর দিতেন। 

আর কেউ কেউ বলেন, এ শব্দটি আনসারপণ জাহিলী যুগে ব্যবহার করতেন। ভাই আল্লাহ 
তা'আলা ইসলামী যুগে তার নবীর সম্পর্কে এই শব্দটি ব্যবহার করতে নিষেধ করে দিয়েছেন । এরাপ 
যারা বলেছেন, তাদের মধ্যে আতা রে)থেকে বলিত, 551)1১5-15-5-) ১ সর্পর্কে তিনি বলেন, বর্বরতার 
যুগে এটা আনসারদের একট পরিভাষা ছিল। অতঃপর আয়াত নামিল হলো, 19158 ০1) !9!1 55 এ 
1১০৯-19 90177 আতা রে.) থেকে বণিত, ৮৪1; 1933) সম্পর্কে ভিনি বলেন, এটা আনসারদের 
ব্যবহাত এক.ট পরিভাষা ছিল। ইব্‌ন হুমায়দ সনব্রেও আতা থেকে অনুরূপ বর্ণনা রগ্নেছে । আবুল 
অ.নিয়াহ রে.) থেকে বণিত, (৮1) 15-58-5 3 ঘসকে তিনি বলেন, আরবের মুশরিকরা যখন 
পর পরে আলাপ করত, তখন একজন তার অপর সঙ্গীকে বলত, এ.*এ (5:5) (আমার কথা শোন)। 
অতঃপর তাদেরকে এরাপ বলতে নিষেধ করে দেওয়া হলো। ইব্‌ন জুরায়জ থেকে বণিত, তিনি বলেন, 
৮০০!) ছিল বিদ্রুপকারীদের ব্যবহাত একটি শব্দ । তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হযরত 
ম্ৃহান্মপ (স)-এর সাথে এরাপ কথোপকথনে বিঢ.প করতে নিষেধ করেছিলেন | 

আর কেউ কেউ বলেন, এটা ছিল রিফাআহ ইব্ন যায়দ নামক একজন বিশিষ্ট য়াহুদীর 
কথা। সে রাসূলুল্লাহ (স.)-কে গালি স্বরাপ এ শব্দটি ব্যবহার করত । মুসলমানগণও তার কাছ থেকে 
এটা গ্রহণ করেছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে রাসূল (স.)-এর সাথে এরূপ কথা বলতে 
নিষেধ করে দিলেন! ম্সারে,) সূত্রে সুদ্দী রে) থেকে বণিত, বানু কায়নূ কা নামক গোলের একজন 
য়াহ্দী যার নাম ছিল রিফা“আহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সাইব.,সে এরাপ কথা বলত ৷ 

ইমাম আবু জাফর তাবারী রে.) বলেন, এটা ভুল। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল ইব্‌ন তাবুত, 
ইবুন সাইব নয়। সে রাসূলুল্লাহর (স.) কাছে যাতায়াত করত। তার সাথে সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা 
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বলার সময় সে বলত, (৭৮০ ৪০৪ ০৮ 15 41০৯০ ৭৪)1-71 এরপর মুসলমানগণ মনে করতেন, 
এরাপ বললে বোধ হয় নবীগণের সশমান করা হয়। তাই তাদের খিছু লোক বলত, “শোন না শোনার 
অত’ । এটাই সূরা নিসায় বলা হয়েছে_ এন ০৪ শিখি] 8০২03 ১৮ ০7২ 5701 0৭ 
০০১১৩ ৪ baby poll bles goed ct তেলিও baer y know 091৬8 
(স্লাহুদীদের মধ্যে কতক লোক কথাগুলোর অর্থকে বিকৃত করে এবং বলে, শুনলাম ও অর্মান্য 
করলাম এবং শোন না শোনার ভা, আর নিজেদের জিহুব। বুধ্টিভ করে এবং দীনের প্রতি তাচ্ছিল্য 
করে বলে “রা‘ইনা”।) আল্লাহ্‌ পাক হরশাদ করেন যে, সে দীনের প্রতি ভাচ্ছিলা ভরে এরূপ বলে। 
এরপর তিনি মৃ*মিনগণের প্রতি লক্ষ্য করে হরশাদ বহেন যে, ভেময়া রাহিলা” বল না। 


মুমিনগণকে নবী পাক (স.)-এর প্রতি রা'হনা শব্দ ব্যবহার করতে যে আলাহ তা'আলা 
নিষেধ করেছেন এর সঠিক বিবরণ হলো, এ শব্দটি আল্লাহু ভাণভানা ভাষ নবী পাক অল্পকে 
ব্যবহার করা অপসন্দ করেছেন। এর দৃষ্টান্ত হাদীছে পাওয়া যায়। রাসূল সে.) ইরশাদ করেন, 
তোমরা আঙ্জরফে কারম ৫ ১5) বল না; ব্বরং হাবালা (271৮) বল। তোমরা 'আবদী (এও 5৫৯) 
(আমার গোলাম) বল না, বরং ফাতায়া (5 ৮-$) বল । এ ধরনেরই আরো যত দুটি শব্দ 
আরবী ভাষায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয় কিন্ত একটির ব্যবহার তাপসন্দ এবং নিষেধ করা হয়েছে, 


আর অপরটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। যদি বেউ বলে, আঙ্গুর সদ্পকে কার, 
সম্পকে ‘আৰমদ' বলতে ক্লাসুলের (স-) নিঘেখাজার কারণ ভো আমরা জানি, 





রা'ইনা বলতে নিষেধ করে আল্লাহ্‌ তা'আলা ছে উনযুরনা টে ০৮৪7) বলতে 
কারণটা কিঃ. এর জবাবে বলা হয়, এর দু্টান্ জাঙজগবুকে রাখা বলা এবং দাসকে? আবদ' বলার 
নিষেধাজ্ঞার পেছনে যে কারণ রয়েছে ভার্থাৎ 'আবদী' বলত ভাঙ্লাহর গকছা বান্দাকে বুধায়। ভাই 
আল্লাহর কিছু সংখ্যক বান্দা বা দাসবে: আল্লাহ ব্ভীত অন্যের দাসত্বের জে ব্যবহার করাকে 
রাসূল সে.) অপসন্দ করেছেন এবং এটাকে আল্লাহর সাথে সল্দৃক্ত বরে যে শব্দ ব্যবহার কয়া হয় 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের জন্য তাছাড়া অন্য ঝোন শব্দ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। তাহ এও 
বলা উচিত বলে ভিনি উল্লেখ রেছেন। এমনি ধরনের কারণ রয়েছে আঙুরকে “কার? বলতে 
নংষখাভার-ক্ষেত্রে! এ-ক্ষেত্রে আলাহ-প্রাকের বিশেষ ভণ কারাম (দয়া) এর সাথে মিশে ষাবার 
ভয় আছে। আঙুরের প্রতিশব্দ “কারমুন” শবোর মধ্যের তাক্ষর সাকিনখুভ হলেও গআরবগণ কোন 
কোন হরকতযুভ্ত শব্দকে সাকিন করে পড়ে, যখন সেটা একই শ্রেণীর পরে আসে। তাই 
রাসূল সে.) আঙ্গুরকে উক্ত গুণে গুণান্বিত করতে অপজন্দ 'করেন। এমনি ধরনের কারণ রয়েছে, 
মু'মিনদেরকে “রাইনা” বলতে আল্লাহু পাক যে নিষেধাক্তা আরোপ করেছেন ভার মধো! কারণ 
“রাইনা” শব্দটি দ্ার্থবোধক। এর এক অর্থ হলো, আপনি আমাদের হিফাযাত ও রক্ষণাবেক্ষণ 
করুন, আমরাও আপনার হিফাষাত ও রক্ষণাবেক্ষণ করব। আরবগণ একে অপরকে বলে 21 এ) 
অথাৎ “আল্লাহ তোমাকে হিফাযাত করুন।৮ এখান থেকেই উক্ত অর্থ শ্রহণ করা হয়েছে। 
'ব্লাহিনা'র আর এক অথ হলো, আপনি আমাদের কথা শুনুন। “আরবগণ শব্দটিকে + ৩) । ক্রিয়ামূল 
থেকে ১৭৯৮ ০০৪৪1 অথবা ৮৬) বা 5151১+ ক্রিয়ামূল থেকে == 42০51) ব্যবহার করে থাকে, 
যার অর্থ হলো, আমি তার কথা শোনার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। এখান থেকেই উক্ত অর্থ গ্রহণ করা 
হয়েছে। যেমন কবি আত্মা মায়মুন ইবৃন কায়স বলেন 
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leit eels lpm ad las 7151 ৫8০৮] oll Ji চো sr 
“নেতুরদ্দের কথা সে মনোযোগ দিয়ে শোনে, যখন তারা ভার বুদ্ধিমত্তার উল্লেখ করে অথবা 
তার নতুন সুম্টির উল্লেখ করে।” এখানে পূণ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার অর্থে ১৪ .-$ শব্দটি 
ব্যবহাত হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা মু মিদদেরক্ষে রাসুল সে.১-একু সম্মান করার নির্দেশ দিক্সেছেন। 
তাই তিনি রাসূলের আওয়াষের উপর আওয়ায বুলন্দ করতে এবং পরস্পরে যে ভাবে জোরে কথা- 
বার্তা বলা হয়, তাঁর সম্মুখে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলতে নিষেধ করেছেন এবং এর ফলে তাদের 
আমল বাতিল হয়ে যাবার তয় প্রদর্শন করেছেন। এরপর তার সাথে অহেতুক কথা বলা থেকে বিরত 
থার্চার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন এবং তাঁকে সম্বোধন কর্নার জন্য সুন্দর শব্দ ও মাভিত অর্থ- 
বোধক শব্দ ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, ভাদের ব্যবহাভ 15751) শব্দটিতে যেহেতু 
‘আপনি আমাদের কথা শুনুন আমরা আপনার কথা শুনব (4305 5০ ৪৪91) অর্থটি হবার সম্ভাবনা 
রয়েছে, কারণ এই শব্দটি আরবী ব্যাকরণের দিক থেকে (1185 ৮1 থেকে হওয়ার ফলে) 
এর অথ দু'জন ব্যতীত বাস্তবায়িত হয় না। যেমন বলা হয়, ৮৮ ৮, ১৯৪ ন} অর্থাৎ 
তুমি আমার সঙ্গে এরাপ কাজ কর, আমিও ভোমার সঙ্গে এরাপ কাজ করব। আর তাদের কথার 
অর্থভাপনি আমাদের কথা শুনুন যাতে আমরা আপনার কথা বুখতে পারি এবং আপনিও 
আমাদের কথা বুঝতে পারেন, সেহেতু আল্লাহ ভা'আলা সাহাবা কিরামকে এরাপ বলতে নিষেধ 
করেছেন। এমনিভাবে তাকে প্রশ্ন করার ব্যাপারেও হেন ভারা তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে 
অপেক্ষা করে যাতে ভারা তার থেকে বুঝে নিতে গারে। আর এ ব্যাপারে যেন তারা যাহ্‌দীদের 
মত বেআদবী ও ধৃণ্টতভামূলকভাবে এবং রুক্ষ ও বঠোর ভাষায় তাকে প্রশ্ন না করে। ভারা যেমন 
রাসূল সে.)-কে সম্বোধন করে বলত (55198 (০-০: (4! এরূপ ভোমরা বল না। এ ব্যাপারে 
আমরা যে ব্যাখ্যা দিলাম ভা সঠিক হবার ব্যাপারে ইঙ্গিত বহন করে আল্লাহ্‌র এ আঁয়াত-_ 
3) ৩5 ১৩৯ ০৭ pale ০0১ ৭1 od idly oo EAL 00৯1 0715 dS FADS ails 
অর্থাৎ “কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফির এবং মুশরিক, তারা পসন্দ করে না যে, তোমাদের 
প্রতিপালকের তরফ থেকে ভোমাদের €ুভি কোন ক্ষল্যাণ অবভীর্ণ হোক।” (বাৰারাঃ ২/১০৫ ) 
এতে বুঝা যায় যে, স্নাহূদী ও মূশরিকরা ভাদেরকে (মুসলমানদেরকে) গর্ব ভরে সম্বোধন ও তিরস্কার 
করে আনন্দ পেত। (১1) সম্পর্কে মৃজাহিদ রে.১থেকে যে ব্যাখ্যা বণিভ আছে যে, এর অর্থ থিলাফ 
বা উদ্টো-_“আরবদের বাক-পদ্ধভি থেকে এটা প্রতীয়মান হয় না। কারণ ০০51) শব্দটি আরবী 
ভাষায় কেবল দু'টি অর্থেই ব্যবহাত হয়, এবটি হলো 7-5) ধাতু খেকে যার অর্থ হলো, হিফ্কাযাত 
ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, আরেকটি হলো শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকা বা মনোযোগ সহকারে শোনা । 
কিন্তু ০০1) এর অর্থ ৬৪1 খখিলাফ বা উল্টো করা) আরবী ভাষার কোথাও কখনো এরাপ ব্যবহাত 


রি পা 2 প্র 
হয় না! তবে এটাকে যদি তানবীন সহকারে (751১) পড়া হয় যার অর্থ হলো নির্বোধ, মূর্খ 


ওদ্রান্ত -যে ভাবে আবদুর রহমান ইবৃন যায়দ বলেছেন, তবে এটা প্রসিদ্ধ কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের 


পাঠরীতির বিরুদ্ধে হলেও তখন এর একটা অর্থ হবে। 
আর ‘আতিয়্যা থেকে যে মতটি বণিত আছে যে, ৮-৪1) শব্দটি ছিল স্লাহ্দীদের উত্তাবিত । 
এটাকে তারা গালমন্দ ও বিদ্রুপ অর্থে ব্যবহার করত। এরপর মু'মিনগণ তাদের থেকে এটা 
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গ্রহণ করেন। কাফিরদের কোন ভাখা-যার অর্থ মুমিনগণ জানেন না, তা তারা. ব্যবহার করবেন 
এটি তাদের শানের খিলাফ। আর তা নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করবেন এমনকি প্রিয় নবী সে.)-কে 
সম্বোধনের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করবেন এটিও তাদের মর্যাদার পরিপন্থী। তবে ন্াভাদাহ রে.) থেকে 
যে ব্যাখ্যা বণিত আছে সেটা হতে পারে। তাহলো শব্দটি আরবী ভাষায় একটি সঠিক অর্থবোধক শব্দ, 
যা ম়়াহুদীদের ব্যবহাত অনারবী শব্দের অনুরাপ। য়াহুদীদের কাছে এটা গালি অর্থে ব্যবহ'ত হতো! 
আতর আরবী ভাষায় এর অর্থ ছিল, আপনি মনোযোগ সহকারে আমার কথা শুনুন যাতে বুঝতে পারেন। 
তারপর আল্লাহ ভাআলা তার নবীর প্রতি ব্যব্হাভ ম্াহৃদীদের এ অথ বুঝতে পারলেন, তার 

ভাই জালল৷হ তাহাত 


য়াহুদীদের এ অর্থ ছিল আন্নবা ভাষায় হ্াযৎহ:ত অর্থ থেকে গৃহৰ: 
মু’'মিনগণকে নবী (স.)-এর সাথে এরূপ কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন যাতে মুমিনদের ব্যবহাত 
অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থে রাসূল (স.)-কে সম্বোধন করে ভারা বাহাদুরী করতে না পারে। বিল্ত এ ব্যাখ্যার 
পেছনে কোন দলীল নেই। জুভরাং আমরা ইতিপূর্বে যে ব্যাখ্যা! দিয়েছি সেটাই ডত্ত- আয়াতের 
সঠিক ব্যাখ্যা। কারণ সেটাই আয়াত খেকে স্পষ্টভাবে মি হয়া ছি নগ়। 

ঘার অর্থ হলো, তোমরা নামি ও মূর্খভামূজক কথা বল না। ৮৮৬৪) শব্দের ভার্থ বাসি 
মর্খতা। এটা ফিরা Lk বিশ্ষভগণের পঠিত পদ্ধতির বিরোধী। ভাই এ ধরে নর কির্বাআরাত টি লা 
কারণ তা পূর্বগূরী ও উত্তরসূরী আলিমগণের পাঠরীতি বচিছুত র 

জন্যেই বৈধ হবে না। ৮৮৪1) কষে খারা দির জ্রহধ্শরে পড়েন, ভারা । 
পদের সাথে ০৮৮10 শব্দ সম্পূর্ত হওয়ার কারনে 

তারা এটিকে আদেশমূলক শব্দ হিসাবেই গ্রহণ ব্রেন! কেননা, তারা যখন রাসুল RG সস্বেধন 
করত, তখন তারা 0৮51) শব্দে ত্রানবীন ব্যবহার করত মা! তাদের এ সঙ্গোহনের অর্থ হলো 
মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, না হয় হিফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, যা আমরা ইতিদুবে বর্ণলা 
করেছি। এরপর তাদেরকে বলে দেওয়া হলো যে, রাসূল (স.)-কে সশ্থোধনের সময় তোমরা 1১51) 
শব্দটি ব্যবহার কর না। ৮-৪!) শব্দটি যে নির্দেশসূচক (১-4!) তার মধ্য থেকে ৫ অক্ষরটি 
পড়ে যাওয়াই সে ইঙ্গিত বহন করে৷ কারণ তার উৎস *--551১8-এর মধ্যে 6 বর্তশান। আর 
৮7,১ ভর" € এর নীচের যেরই পতিত ও এর প্রমাণ বহন করে। হযরত আবদুল্লাহ ইবৃন 
মাসউদ রো.) থেকে এক কিরাআত বণিত আছে, 0551) 151585১5 তখন অর্থ হবে একদল 
লোকের তাদের পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য -নির্দেশজুচক উক্তির উধ্তি। যদি তা সত্যিই 
তার কিরাআত হয়ে থাকে, তবে তার অর্থ এই দীড়াবে যে, মুসলমানগণের পরস্পর পরস্পরকে 
সম্বোধন করার ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়োছে। সে সম্বোধন লবী (স.)-ফে 
হোক বা অন্য কাউকে। কিন্ত এটা তার কিরাআত্ বলে সঠিক কোন প্রমাণ আমাদের ফাছেনেই। 









AN SA IASI r 


৩)৮-১115-)555-এর ব্যাথ)া ঃ 


আল্লাহু তা'আলার এ বাণীর অর্থ হলো, হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের নবী সে.)-এর 
সাথে এভাবে কথা বল, “আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন যাতে আমরা আপনার কথা বুঝতে পারি এবং 
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২৫০ তাঁফসীরে তাবারী 


যা আপনি আমাদেরকে বলেন এবং আমাদেরকে শিক্ষা দেন, তা যেন আমাদের নিকট সুস্পচ্ট 
ভাবে প্রকাশ পায়। হযরত মৃজাহিদ রে.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন £ তোমরা ৰল যে, আমাদের 
প্রতি লক্ষ্য রাখুন এবং আমাদেরকে বুঝিয়ে দিন। হে রাসূল (স.)! বিষয়টি আমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে 
বর্ণনা করুন। হযরত মুজাহিদ রে.) থেকে অন্য স্তরে অনুরাপ বর্ণনা রয়েছে। এ থেকেই বলা হয় 
৪১ 5) ১) ০৯১ 558 অৰ্থাৎ আমি তার জন্য অপেক্ষা করেছি এবং তার প্রতি লক্ষ্য 
রেখেছি। এ অর্থেই কবি হতাইআঃ তাঁর কাব্যে এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন 


৬০ টি 5) ৬৯ ক Jb odd 4+ 5০১৮ lst ST OES ০55 


“আমি তোমাদের জন্য কয়েক রাত: অপেক্ষা করেছি। আর এ অথেই আলোচ্য শব্দটি নিম্নের আয়াতে 
কারীমায় ব্যবহাত হয়েছে 
575) 04 ০885 03575113441 ৩২ 5৮0 ৪১ স০) 13 0৩558580511 J pI 
“সে দিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী মু’'মিনদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্য একটু 
অপেক্ষা কর যাতে আমরা তোমাদের নূর থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারি।” সেরা আল-হাদীদ ৫৭/১৩) 
এখানে U১১%;৷ অর্থ আমাদের জন্য অপেক্ষা করুন, খামুন। 
কেউ কেউ আবার এ উভয় স্থলে আলিফ পৃথক করে ১৮1 পড়েছেন। যারা এরূপ 

পড়েছেন, তারা এর অর্থ করেছেন, ‘আমাদেরকে অবকাশ দাও’ (0১551) যেমন আল্লাহ 
তাআলা বলেছেন, 0১2৮-8৯-78 9015; ০2713 3918 অর্থাৎ “সে বলল, হে আমার 
প্রতিপালক! আমাকে পুনরুথান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন ৮ (সুরা হিজর ১৫/৩৬) 

কিন্তু এস্থলে এরূপ পাঠের ফোন অবকাশ নেই। কারণ সাহাবা কিরামকে রাসূল (স.)-এর 
নৈকট্য লাভ করতে, তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে, তার সাথে সুমধুর ও নযত্র ব্যবহার করতে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তার থেকে পিছিয়ে বা দূরে সরে থাকার নয়। তাই এক্ষেত্রে সঠিক হলো, 
1১-চ)1-র আলিফকে পৃথক না করে বরং মিলিয়ে পড়া যার অর্থ হলো, আমাদের জন্য অপেক্ষা 
করুন। কেউ কেউ বলেছেন, ৮১%; !-র আলিফকে পৃথক করে পড়লে তার অর্থ হবে ‘সময় দেওয়া? 
কোন কোন “আরবী ভাষীর কাছ থেকে শত আছে ৭51 এ ১৪)1--1 তাদেরই কোন শ্রোতা বলেছেন 


যে, এ কথার দ্বারা তিনি সময় চেয়েছেন। তাই এর অর্থ হলো, নিস সাথে কথা বলতে 
2 N° চিত A SA 3A 
আমাক্ধে সময় দিন। এটা সঠিক হলে ৮১১) ও 51 19) 55 অর্থাৎ আলিফকে মিলান এবং 


পৃথক করা রর প্রায় সমার্থক তবে এ ধরনের দুই কিরাআতের মতামত থাকলেও আমি 

ক AIA 3 

৮3১31 15৭ রঃ 4 তথা আলিফকে মিলিয়ে পড়ার কিরাআতকেই অনুমোদন করি যার অর্থ হলো, 
আমাদের জন্য অপেক্ষা করুন। কারণ এই ক্রিরাআত সঠিক হবার ব্যাপারে সকলেই একমত্য পোষণ 

করেছেন এবং অন্য যেকোন কিরাআত পরিত্যাগ করেছেন। 


$s A EA রি তে er 


০ ১১ 2 3 uty L 3-1০ 1 5 -এর ব্যাখ্যা ৪ 


1.৯») এর অর্থ হলো, তোমাদেরকে যা বলা হয় এবং তোমাদের রবের কিতাব খেকে 
যা তিনা ওয়াত করা হয় তোমরা তা শ্রবণ কর, তাকে সঠিকভাবে আয়ত্ত কর এবং তার 
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সুরা বাকারা ২৫১ 


bd 


অর্মবাণী উপলব্ধি কর। যেমন মূসা সূত্রে সুদ্দী রর.) থেকে বণিত, 15৭**!এর অর্থ তোমাদেরকে 
যা বরা হয় তা শোন। সৃত্তরাং আয়াতের অর্থ হলো, হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নবীকে 
সম্বোধন করার সময ৮-৪!) শব্দ ব্যবহার কর না; বরং বল, আমাদের অন্য অপেক্ষা করুন 
এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন যাতে আপনি আমাদেরকে যে শিক্ষা দেন এবং যা বয়ান করেন 
তা ভান রাপে বুঝতে পারি। আর তোমরা নবীর কাছ থেকে শোন, যা তিনি তোমাদেরকে বলেন 
এবং ভাল্রাপে আয়ত্ত কর এবং তার মর্মবাণী উপরব্ধি কর। এরপর তাদের মধ্য থেকে এবং 
অন্যদের মধ্য থেকে খারা আল্লাহর আঁয়াতকে অস্বীকার করেছে এবং তার আদেশ-নিষেধের 
বিরোধিতা করেছে এবং তার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাদের উদ্দেশে আরাহ তাআলা 
কঠন শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন। এ অর্থের সপক্ষে প্রমাণ আমরা পূর্বেই উদ্নেখ বরেছি। 


AIMS পার্জ টিপ পানি লি সক 8 তা TA OD BA 


rte Jy 51 55১৯০)182 ৮৪০) sr nl 1515 ৩৪১১ ও ৮৩ 0.১) 


AA পল I-s Ne পা পি 2৮ রি EE As Ar Ae 


১1 রি 415 লা (০) বা AY 41 5 + টা ০ 34৯ ur 
Ey A A 
0 rein f 


(১০৫) কিতাবীদের মধ; গার! সত্য প্রত্যাধ্যান করেছে, ভারা এবং মুশরি সর! আটা! 


চায়ন! যে, তোমাদের প্রভসালকের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যান অবতীর্ণ 
হোক। ভাথ5 আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ অনুকষ্প র জানা বিশেষন্ধপে মনোনীত করেন এবং 


আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল । 


AMF টি পলা পা SL Ar OANA AJA পতি 


A 
Ate নে | ৩৪5) টি পা এ ৩৭ 1572 লই ১31 228০ 


Adc oA 0 KEE এ 


নর 1 


১ ৩" 2৬ ৩০০এর ব্যাথ]! £ 


১5১ ৮০ et ‘পসন্দ করে না’। অর্থাৎ আহ্‌ নই ফিতাবদের অধিকাংশই পসন্গ করে না। এ 
চস 8s Burs 


থেকেই বলা হয়, ০১১১; অর্থাৎ অমুক পসন্দ করে। এর ক্রিয়ামূল হলে! ১৪ "১৪ ও 5১৭! 
৩-5-4: শব্দটি ০৮৮০-০১ ১-১! শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে যের বিশিষ্ট হয়েছে। 
আয়াতের অর্থ হলো, কিতাবীদের মধ্যেযারা কুফরী করেছে, তারা এবং মুশরিকরা পসন্দ করে মাযে, 
তোমাদের প্রতিপানকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি বোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। এরপর আয়াতের 
ব্যাখ্যা হলো, কিতাবীদের মধ্যে কাফির শ্রেণী এবং মুশরিকরা পসন্দ করে না যে, তোমাদের প্রতি 
আন্নাহর কোন কল্যাণ নাযিল হোক, যা আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের প্রতি নাযিল হুতো। তাই 
মুশরিক এবং আহ্লে কিতাব কাফিররা কামনা করত যে, আল্লাহ যেন তাদের উপর ফুরকান 
নাযিল না করেন এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর যে ছকুম ও আয়াত 
তিনি নাযিল করেন, তা যেন আর নাযিল মা করেন। ফ্লাহ্দী এবং তাদের অনুসারী মুশরিকরা 


মুমিনদের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষবশত এরাপ জাকাংথা করত্ব। 
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২৫২ তাফসীরে তাবারী 


এই আয়াতে এ ব্যাপারে সৃস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে তাদের 
শত্র ফিতাবাঁও মুশরিকদের প্রতি আর্ট হতে, তাদের কথা শুনতে এবং তারা যে উপদেশ দেয় তা 
গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন এ কথা জানিয়ে দিয়ে যে, কিতাবী ও মুশরিকরা মনে মনে তাদের প্রতি 
ক্রোধ ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে, যদিও মুখে মুখে তারা এর উল্টোটা প্রকাশ করে। 


#3 Ae ‘Ar Neo Pd 


০ এ 558 1১$ 4 [১ ০0৩৪7 ০০ ode sm) ৬৪৭ U1 -এর ব্যাখ্যা 8 


518 04 4-16=7-1 ০ এ1$-এর অথ হলো, উরি যাক ইচ্ছা তাকে তার নুবুওয়াত ও 
র্রিসালাতের জন্য মনোনীত করেন। অতএব, তার সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে তাদের নিকট 
প্রেরণ করেন এবং যে তার নিকট প্রিয় তাকে তিনি ঈমানের দ্বারা সম্মানিত করেন। তারপর তাঁকে 
হিদায়াত দান করেন। 

আল্লাহ তাআলা তার পক্ষ থেকে বুহমত স্বরূপ তাঁর সৃজ্ঠির মধো রাসূলগশকে রিসালাত 
দিয়েছেন এবং তার বান্দাদের মধ্যে হিপায়াততপ্রাপ্তদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন, যাতে এর দ্বারা সে 
তার রিযামন্দী ও ভালবাসা লাভে সক্ষ্ঈ-হয় এবং জামাতের অন্য কামিয়াবী হাসির করতে পারে এবং 
তার প্রশংসা লাভের উপযুক্ত হয়। আর এ পরই আরাহর পঙ্ক খেকে তার অনা রহমত স্বরূপ। 

৮৭4৯-18-09 ১415-এ আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে বে, বান্দা 
দীন ও দুনিয়ার যে কোন ধরনের কল্যাণ লাভ কার প্রঙ্কীতপক্ষে সে কন্যাণ লাভের উপযুক্ত নয়, 
বরং এটা নিছক আল্লাহর অনুগ্রহের কারণেই অর্তিলিক্তভাবে সে পেয়ে খাকে। 

mela) Adil 5 ৮13 sls শত মস ০৮০ 0০২৯৭ এ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে 
বিতাবীদের প্রতি কইাক্ষ করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তার নবী মূহাখ্মস সে.) ও নৃ'মিনদেরকে যে 
হিদায়াত দিয়েছেন, তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অুত্রহ প্বরাপ অতিরিঞ্ভবে দিয়েছেন । 
আর তীর নি'মাত শুধু নোভ-সালসার দ্বারা লাভ করা খায় নাঃ বরং তা আক্রাহু পাকের দান- সৃঙ্টির 
মধো তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই তা দান করেন । 


Arr AF ‘Au A পা AS Ae Ala AaNe 
০1 ১3০21 ০৯ ৩ 831 8৪1 (১০ ৬75 রব €1 ১৭) 
রি পি 
A পাব us 1 "৯ ঢেল ALAS 
০7855 4h 62 sh 11 HS 
Fd পপ রী 


(১০৬) আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা বিস্তৃত হতে দিলে ত! হতে উত্তম 
কিংবা তার সমতুল্য কোল আয়াত অবতীর্ণ করি! আপনি কি জানেন লা যে, আল্লাহ সকল 
বিষয়ে সর্বশক্তিমান ? 


A Ariz 


৪ wr £৯১১০-এর ব্যাখ্যা ৪ 


£০১৮ অর্থ, যা-আমরা বদলিয়ে এবং পরিবর্তন করে দিই। তা এভাবে যে, হালালকে 
হারামে, হারামকে হালালে, ভায়িযকে না জামিযে এবং নার্জায়িযকে জায়িষে রূপান্তরিত করে দিই। 
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আর তা কেবর আদেখ-নিষেধ, বৈধ-অবৈধ, সন্মতি-অসম্মতিতেই সম্ভব । আর খবরের মধো 
নাসিখ বা মানসুখের (পেরিবভনের) কোন অবকাশ নেই । মুলত চৈ শব্দটি ০ ৮০০ ভু 
থেকেই নির্গত, মার অর্থ হলো, এক কপি থেকে অন্য কপিতে তার ব্যতিক্রম নকল করা । 
অনুরাপভাবে হবু হণ করার অথ হলো, সে হরুম পরিবর্তন করে তদস্থলে অন্য ছকুম দেওয়া । 
সুতরাং আয়াত টপ ব্রার অর্থ যখন ভাই, তখন তার হুকুণ ০” করে তার ফরব পরিবর্তন 
করে দেওয়া এবং বান্দাদের ফরযকে তাদের জন্য কল্যাণকর অত্যাবশ্যকীয়তার গণ্ডি থেকে 
পরিবর্তন করে সেটিরে সাধারণ পর্যায়ে রেখে দেওয়া অথবা তার চিহ্নই বিলুপ্ত করে দেওয়া বা 
তা ভুলিয়ে দেওয়া একই পর্যায়ের। কারণ এ উত্য় অবস্থাতেই তা মানসুখ বলে গণ্য হবে। আর 
নতুন হুকুম, যদ্দ্বারা প্রথম হুকুম পরিবর্তন করা হয়েছে এবং যার প্রতি বান্দার ফরয পরিবতিত 
হয়েছে, তা নাসিখ (৮৮৮5) । এ থেকেই বলা হর 1৩05 কি) 91 ₹--আনাহ অমুক আয়াত নসখ 
করেছেন। এমনিভাবে ৬০ এপ 71 আর ৯৮৮৭) হলো ইসম বা বিশেষ্য | 
আমরা যা বললাম হাসান বসরা উক্ত আয়াতের বাখ্যায় এরাপই বলেছেন। হাসান বসরী থেকে 
অন্য সূত্রে বর্ণিত, তিনি ৬২, ১১৯ ০১ (পন 31 ২৯1 0৭ 5৮ সম্পকে বলেন, কুরমানের 
এমন কিছু অংশ আছে, যা পঠ করা হয়, তা'রসর আবার তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার আর 
কিছুই অবশিস্ট থাকে নাই! আরকুরমনের এমন কিহু অংশ আছে, যা রহিত করা হয়েছে আর 
তোমরা তা পাঠ কর । ছে চর ত: ফদীর সপ্পর্কে মৃফাসসিরসণের মধ্যে মত্:ভদ রয়েছে । 
কেউ কেউ বলেন, সুদ্দী নে) থেকে বণিত, নসখ অর্থ কবা করা বা উঠিয়ে নেওয়া । আকার 
অনারা বলেন, ইব্ম আনবাস রো. থেকে বণিত্র, £31 ৩৭ টোল ৮-এ নদ অর্থত আমতা 
আয়াত পরিবর্তন করে দিই ॥ আর কেউ কেউ বলেন, যা মৃহাম্নন ইৰ্ন আমরের সূত্রে আবদুল্পাহু 
ইব্‌ন মাসউদের ছাত্রদের থেকে বণিত আছে, তারা £২1 91 ৮+২, এর অর্থ করন, আমরা 
যার লিখিত রাপ ঠিক রাখি এবং তার হুকুম পাল্টে দিই । মৃছান্না সূত্র মৃজাহিদ থেকে বশিত, 
EA অথ আমরা যারলিথিত্র রূপ ঠিক রাখি এবং তার হুকুম পাল্টে দিই। ইব্ন মাসউদের 
অনুসারিগণও এরূপ বর্ণনা করেছেন। মৃহান্না সূত্রে মুজাহিদ থেকে বণিত, তিনি ইব্ন মাসউদের 
অনুসারিগণ থেকে বর্ণনা করেন, ই ৩১ ৮৮০ ০-অর্ধাৎ আমরা তার লিখিত রাপ ঠিক ব্রাথি। 
ASIA 
০৫১51 - এর ব্যাখ্যা £ 
এর পাঠঁরীতিতে একাধিক মত রয়েছে। মদীনা মুনাওয়ারা ও কৃফ্চাবাসী কিরাআত বিশেষজগণ 
এস্থলে ৬১5! পাঠ করেছেন! মীরা এরাপ পাঠ করেছেন, তারা এর দু'টি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 
(১) এর ব্যাখ্যা হলো, “হে মৃহাষ্মদ (স.)! আমরা যে আয়াতের পাঠ রহিত ঘোষণা করি অথবা 
তা ভুলিয়ে দিই । বধিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইবৃন মাসউদের মাসহাফে এভাবে রয়েছে £ 
৬৮৭ ৬:০০ mati 31 281 ৩৭ dlant3 Ls এটিই হলো ০ (১ শব্দের ব্যাখ্যা । মুফাসসির- 
গণের একটি দল এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। এরাপ যীরা বলেছেন £ বিশর ইব্‌ন মূআষয 
সূত্রে কাতাদাহ (র.) থেকে বগিত ৬4 51 2০ ot Gb ভি 53) মহা ৩৭ E45৮ ছম্প্কে 
তিনি বলেন, এক আয়াত দ্বারা অন্য আয়াত মানসুখ করা হতো । আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়া সাল্লাম কৌন এক আয়তি- বা ভতোধিক ‘তিলাওয়াত করতেন, তারপর তাঁকে তা বিস্মৃত 
করিয়ে দেওয়া হতো এবং সে আয়াত উঠিয়ে নেওয়া হতো | হাগান ইব্‌ন যাহ্‌য়া রে) সুত্রে 
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২৫৪ তাফসীব্রে তাবারী 


কাতাদাহ ব্রে.) থেকে বণিত, ৮:১1 841 ০+ 45 ৮ সম্পর্কে তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
যতটুকু ইচ্ছা তার নবী সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বিস্মৃত বারিয়ে দিতেন । মুষ্থান্না 
সূত্রে মুক্রাহিদ থেকে বণিত, তিনি বলেন, উবায়দ ইব্‌ন ‘উমারর বলতেন, ৬০; অর্থ হলোঃ আমি 
তোমাদের কাছ থেকে উঠিয়ে নিই। সিওয়ার ইব্‌ন 'আবদিক্লাহ সূত্রে হাসান থেকে বণিত, 55 সম্পর্কে 
তিনি বলেন, তোমাদের নবী (স)-কে কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করান হতো, তারপর আবার শা 
বিস্মৃত করিয়ে দেওয়া হতো। সাদ ইব্‌ন আবী ওয়াকাসও উত্ত আয়াতের অনুরাপ তাফসীর করেছেন। 
তবে তিনি ($531 পাঠ করতেন যাতে রাসুনুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন 
করা হয়েছে। এর অর্থ হলো,“অথবা হে মুহাম্মদ সে.)! আপনাকে যা বিস্মৃত করিয়ে দেওয়া হয়।” 

এ সম্পকীয় বর্ণনাসমূহ $ য়া'কুব সুত্রে কাসিম থেকে বণিত, তিনি বলেন, আমি সা'দ ইব্‌ন 
আবী ওয়াক্কাস রে.)-কে বলতে শুনেছি -৫-২-51 ইহ | ০ হেশ:-5 ৮ --। আমি তাঁকে বললাম, 
সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব 1৮5 ১1 পড়েন । জাণ্দ তখন বললেন, কুরআন নিশ্চয়ই মুসায়িবের 
উপর নাযিল হয়নি এবং মুসায়্যিবের বংশধরের উপরও না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন £ 
৬-4-3) এ 1-১4 (নিশ্চয়ই আমি আপনাকে পাঠ করাব, ফলে আপনি বিস্মৃত হবেন না। 
আলাঃ ৮৭/৬) অন্যত্র বলেছেন ০০৮1১ 1 ০১,১) 35515 (আপনার রবকে স্মরণ করুন যখন 
ভুলে খান। কাহাফ 8 ২৪)। কাসিম থেকে বণিত, আমি সাণ্দ ইব্‌ন আবী ওয়াকাসকে অনুরাপ 
বর্ননা করতে শুনেছি। মুহাম্মদ ইব্নুল মুছান্না সূত্রে কাসিম থেকো বধিত, আমি সা'দ ইব্‌ন আবী 
ওয়াকাসকে বললাম, “আমি ইবনুল মুসায়্যিবকে ৫4:১৪! 81 ওক £45১৮ পাত করতে 
শুনেছি।” সা'দ রো.) বলেন, “আল্লাহ তালালা কুরআন মূসায়্যিবের উপর নাযিল করেননি এবং 
তার পুত্রের উপরও না। এটি হবে এস: | মঠ ৩৯6৯ ৮ (আমি যে আয়াত 
নসখ করি অথবা হে মুহাম্মদ! আপনি যা বিস্মৃত হন)। এরপর তিনি ৬৭ 9৩৪ ৬4} i 
ও ০০ 151 ১) ১-5515 তিলাওয়াত করলেন । রবী" রে) থেকে বণিত, 4২-১৮ 
1৫৮১-551 ২21 ০১ সম্পকে তিনি বলতেন, ৮৫৮৮৪ অর্থ আমি উঠিয়ে নিই। আল্লাহ তাআলা 
কুরআন করীমের বেশ কিছু বিষয় নাযিল করেছিলেন, এরপর তা উঠিয়ে নিয়েছেন। 


এর দ্বিতীয় অথ” হলো পরিত্যাগ করা। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ৬৫৪১)! 1৯4১ 
অর্থাৎ তারা আল্লাহ পাক-কে পরিত্যাগ করছে, তাই অব্রাহও তা:নর: ক পরিত্যাগ করেছেন 
(তাওবা £ ৬৭)! এখন তাই আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, আমি কোন আয়াত রহিত তথা তার হুকুম 
পরিবর্তন এবং ফরয পাল্টে দিলে তা থেকে উত্তম কিংবা তার সমতুল্য আয়া্ত নাযিল করি! তাকফসীর- 
কারদের একটি দল এরূপ তাফসীর করেছেন। এরাপ যাঁরা বলেছেন, তাদের মধ্যে হযরত ইব্‌ন 
আব্বাস রো )থেকে বণ, (6-4-35 ! সম্পর্কে শ্রিনি বলেন, এর অর্থ হলো, “অথবা যা আমি পরিত্যাগ 
করি।” আমি তা পরিবর্তন করি না। সুদ্দী রে.) থেকে বধিত, ভিনি এর অর্থ করেন, “যা আমি 
পরিত্যাগ করি”। নসখ করি না। দাহহাক রে) থেকে বণিভত (৪4২-১3 14531 9০ ১-১ ৮ সম্পর্কে 
তিনি বলেন, মাসিখ এবং মানসূখ অর্থাৎ যে আয়াত দ্বারা রহিত্ত করা হয় এবং যে আয়াত রহিত 
হয়! তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ এ সম্পর্কে বলতেন, যা মুবৃস সূত্রে বণ্তি, 
ইব্‌ন খায়দ ($--; সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হলো, যা আমি বিলুপ্ত করি! অনেকে আবার 
এটাকে ৬1৪31 নূন এর উপর যবর এবং সীন-এর পর একটি হামযা দিয়ে পাঠ করেন । 
যার অর্থ হলো,আমি তা বিলম্বিত করি'। ৮31 15৯ ০০71 ০১ ও ৪ =; ধাতু খেকে এর 
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সূরা বাকারা ২৫৫ 


উৎপত্তি যার অর্থ হলো বিলম্বিত করা । এটা আরবদের পরিভাষা ৮৮5২ 4--:-=.3 ( আমি 
তার কাছে বাঁকীতে বিক্রয় করেছি) থেকে উদ্তৃত । এই অর্থেই ব্যবহাত হয়েছে তারাফা ইব্নুল 
আবৃদ-এর মোক ঃ 

acd as ral JPET + GAN তি 0 ৬৬ ৭1 dal 
“তোমার জীবনের কসম ! নিশ্চয় মৃত্য যুবককে সময় দেয় নাঁঁ-তা টিল দেওয়া রশির মত, যার 
দুই প্রান্ত হাতের মধ্যে রয়েছে৷?” সাহাবাবিনাম ও ভাবিঈদের একটি দল এবং কুফা ও বসরার 
কারীদের একটি দল এরাপ পাঠ করেছেন! মুফাসসিরদের একটি দলও এরূপ তাফসীর করেছেন। 
যারা এরূপ বলেছেন, তাঁদের মধ্যে আবু কুরায়ব ও য়া'কুব ইবন ইবরাহীম সূত্রে ‘আভা থেকে 
বণিত, ৯ 1৭১১ হি ওল উপল ৮ সম্পর্কে ভিনি বলেন, এর অর্থ হলো, ‘আমি যা বিলম্বিত করি?। 
ইব্‌ন আবী নাজীহ থেকে বণিত, তিনি আল্লাহর বাণী (১1-:-51 সম্পর্কে বলেন, এব অর্থ হলো, 
৪:-= ১_--আমি বিলম্বিত করি। মুজাহিদ রে.) থেকে বণিত, তিনি এর অর্থ করেন ৮:৯১-১ ও 
১০ ঠ আমি বিলগ্িত করি। আহমাদ সুত্রে ‘আতিয়্যা রে) থেকে বণিত, তিনি বলেন, এর অর্থ 
হলো, ‘আমি বিলম্থিত করি তাই তা নসখ বারি না+। ইব্‌ন ‘উমায়র রে.) থেকে বণিত,তিনি ৬1-3১1 
সম্পর্কে বলেন_এর অর্থ হলো, বিলম্বিত করা ও দেরী করা। ‘আলী আল-আঘযদী থেকেও অনুরাপ 
বর্ণনা রয়েছে। উবায়দ ইব্‌ন উমাসর থেকে বণিভ, তিনি 15 1 পাঠ করেন! তিনি বলেন, যারা 
এরূপ পাঠ করেন, ভারা এর তাফসীরে বলেন, ছে মুহান্মদ! আমি ভোমার প্রতি নাখিলক্কুত 
আয়াভের যা পরিবর্তন করি অতঃপর যার হুকুম বাতিল করি এবং লেখনীরাপ ঠিক শ্লাখি অথবা 
যা বিলঘিত কৱি এবং ঠিক রাখি, পরিবর্তন করি না এবং যার হুকুম বাতিল করি না-তার 
থেকে উত্তম কিছু অথবা তার সমতুল্য কিছু নাযিল করি । 

আর কেউ কেউ এই ভাঙ্কাতকে ৮৮:51 5781 ০৭ নী ৮ পাঠ করেন ! এর তাফসীর 
--4১ 1! -এর তাফসীরের অনুরূপ । ভবে ॥5-র অর্থ সরাসপ্ি রাসূল (স)-কে সম্বোধন 
করা হয়েছে । অর্থাৎ “হে মুহাম্মদ (স.)! যা আপনি বিস্মৃত হন’। 

আবার কেউ কেউ পম ৮-এর নূন-এ পেশ এবং সান-এ যের দিয়ে পা করেছেন। 


অর্থ--“হে মুহাম্মদ সে)! আমি আপনাকে যে আয়াত নসখ বা রহিত করে দিই।'” তবে 
ANIA 


বণিত পাঠরীতির অন্তর্ভুক্ত নয় বলে এটি আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরাপভাবে ৪-4-5 31 


তি তি তা ৬ 
বা ৫১-3 কিরাআত যারা পড়েছেন এগুলো শুদ্ধ হওয়ারও কোন প্রমাণ নেই। আর এ পর্যায়ে 
পা টি তা 


হত পাঠরীতি রয়েছে তন্মধ্যে সর্বোত্তম হলো lenis $1! কারণ আল্লাহ তা'আলা তার নবী সাম্লাললাহ 


আলায়হি ওয়া সান্পাম-কে এই মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি যখনই কোন হুকুম পরিবর্তন করেন 
অথবা পরিবর্তন না করেন তিনি ভা থেকে উত্তম বা তার সমতূল্য কোন আয়াত নাযিল করেন। 
যখন আয়াতের অর্থ এমনই, ভখন উত্তম পদ্থা হলো এই যে, আল্লাহ প্রাক যখন কোন খবর প্রদান 
করেন যা তিনি করবেন সে সম্পর্কে, তখন তিনি সংশ্লিষ্ট আয়াতের হুকুম পরিবর্তন করে দেন। 
যা তিনি করবেন তাও তিনি জানিয়ে দেন যদি তিনি তা পরিবর্তন না করেন। অতএব, যে খবর 
২41 ০07 ৯3৮" বাক্যটির পর অবশ্যই আসবে তা হলো, আমি তার পাঠ রহিত করে দিই। 
কেননা এটাই তো মানুষের ভাষায় প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ। পরন্ত এরূপ পাঠ করলে ভার যে অর্থ 
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২৫৬ তাফসীরে তাবারী 


আমি বর্ণনা করেছি তাতে ৯৮3) অর্থাৎ রহিত করার অর্থও অন্তভুণভ্ থাকে, আবার ৪ ছি । 
শব্দটি বিলম্ব অর্থও বহন করে। কারণ পরিত্যাজ্য বস্তু মাত্রই বিলঘিত। কিরাআত বিশেষজগণ 
(৩-.:-7 51 পাঠরীতিকে বর্জন করেছেন | তাঁরা বলেন, র্াসুলুল্রহ (স.) কুরআন থেকে এমন 
কোন আয়াত-যা নসখ বরা হয়নি ভুলে যাবেন এটা অজ্ভব। ভবে হতে পারে যে, সাময়িক 
ভাবে বিস্মৃত হয়েছেন এবং পুনরায় ভা স্মরণ করেছেন। বর্মণ তনি যদিবিন্ডু বিস্যৃতও হন, তবে 
সাহাবা কিরাম ধারা তা পাঠ করেছেন এবং মুখস্থ বরে নিয়েছেন তদের সবার ভুলে যাওয়া 
সম্পূর্ণ অসম্ভব । তাঁরা বলেন, আয়াতে বারীমা এ) ৬) ১১0 ৩৯০০ চি ৩০৩ 
(আপনার নিকট যে আয়াত নাযিল করেছি আমি ইচ্ছা বলে ভা নিশ্চয়ই উঠি নিতে পারি। সূরা 
বনী হসরাঈল ১৭'৮৬) এ সংবাদ বহন করে না মে, আল্লাহ ভা'আল। ভার নবীকে থে জান তথা 
ওয়াহী দান করেছেন, তা বিস্তৃত করবেন না। 
আল্লামা আবু জাফর তাবারী রে) বলেন, রাসুল (স.)ও সাহাবা কিরাম রো.) থেকে বণিত 
সুস্পন্ট রিওয়ায়াতই এ মতবাদ ভ্রান্ত হবার সাক্ষ্য বহন করে। যথা আনাস ইবন মালিক রো) 
খেকে বাণত, তিনি বলেন, বির মাউন্নায় যে ৭০ রন আনসারকে হত্যা করা হয়েছিল” তাদের 
সম্পর্কে ঘে আয়াত নাযিল হয়েছিল ভা আমরা পাঠ করতাম । তা হলো, ৮৪3% উ91 52৮ 
৩৮) 55 ১০১১ ৯১ এ) 51 আমাদের পক্ষ থেকে তোমরা আমাদের সন্প্রদায়েরনিক্ট আমাদের 
এ সংবাদ গে ছে দাও যে, আমরা আমাদের রবের সারিধ্যে পৌছে গিয়েছি । তারপর তিনি 
আমাদের উপর সম্ষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকে সন্তচ্ট করেছেন) । পরবর্তীতে এ আয়াত 
রহিত করা হয়। আবু মূসা আল-আশ'আরী থেকে বণিত আছে যে,তারা কুরআনের জায়াত হিসেবে 
০5৯২ ৩০ চা টিহ519 1751 ৩891 5-% 


তিলাওয়াত করতেন, ০৪২ ৮৯৬৭ J 3 UU Leg! 
5 21 ১১৪১ tl 1 02 ৩7) বেনী আদমের যদি সম্পদের দুতি ময়দান 


or 3 ৩৩৭ 
খাত, তাহলেও সে তৃতীয় আরেকটি লাভের চেষ্টা ব্রত আর বলী আদমের পেট মাটি ছাড়া 


অন্য কিছু দিয়ে পূর্ণ হবার নয় ৷ আল্লাহ যাকে খুশী তার ভওবা কবুল করেল) । পরবতীভে এ বাণী 
সগ্রিয়ে নেওয়া হয়। এমনি ধরনের আরো অনেক রিওয়ায়াত আছে, যার উল্লেখ করতে গেলে কিতাবের 
কলেবর বৃদ্ধি পাবে আর সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোকের কাছে এটা অসম্ভব নয় য, আল্লাহ ভালা তার 
নবীকে তার প্রতি নাঘিলকুত কোন আয়াত নিউ করে দেবেন । ভাহ এটা যখন অসম্ভব নয়, 
তখন কারো পক্ষে “তার (রাসূলের) বিদ্মৃত হওয়াটা অসম্ভব’ একথা বলা ডিক নগ। 

আর এনী ৬০৪) 9550 ৩০৯ 5৭ ৩ 025 আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা এ সংবাদ জেননি যে, 
তিনি তার থেকে কিছুই উঠিয়ে নেন নাঃ বরং এ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি ইচ্ছে করলে সবটুকুই 
উঠিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু তার অশেষ প্রশংসা মে, তিনি ভা নেননি বং মানুবের ঘেটুকুর 
প্রয়োজন নেই কেবল সেটুকুই উঠিয়ে নিয়েছেন। সেটা এ ভাবে যে, তিনি ঘা নসথ বা রহিত করেছেন, 
বান্দার তা প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 2১1 ৪ ৩) ওপঃট 98 এ$ ০৪৪৮ তি 
এখানে তিনি বলেছেন যে, তিনি যতটুকু ইচ্ছা তার নবীকে ভুলিয়ে দিয়েছেন | তাই তার থেকে 
সেটুবুই তুলে নেওয়া হয়েছে, ঘা আল্লাহ্‌ তা'আলা বাদ দিয়েছেন। অতঃপর আদর যে তাফসীর 
গ্রহণ a সেটা বাক্যের অর্থের রীতি অনুযায়ী, যা অস্বীকার করার মত নয় যে, আল্লাহ তা'আলা 
তীর নবীর মন কিছু ওয়াহী নামিল করেছিলেল, ঘা পরে রহিত করে দিয়েছেন। 
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oA Ar cle Az LA 


(৪৮০ 3 (gio 582 ৩১ ৮১-এর ব্যাখ্য। 2 


শর্ট চি শে 


মুফাসসিরগণ ও-1-25 51 1825 ১০স্ ৩ 0-এর তাফসীর সম্পকে বিভিন্ন ধরনের মতামত 
বাজ করেছেন। কারো বারো এত, যা মুছায়া সূত্রে হব্ন আব্বাস রো.) থেকো বণিত, তিনি 
বলেন, 14175 21 32০ -=:_১ ০৮ -এর অর্থ হলো, তোমাদের জন্য উপকারী এবং সহজ- 
সাধ্যয। আবার কারো বারো মত, যা হাসান হন য্লাহ্য়া সুত্রে কাভাদাহ খেকে বণিত, তিনি 
৮ 51 ৬2, ০০2 ০0 সম্পর্কে বলেন, এটা এমন একটি আয়াত যাতে রয়েছে সহজীবরণ, যাতে 
রয়েছে রহমত, আমর (আদেশ) ও নাহা (নিষেধ) । আবার বেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো, আমি 
যা রহিত করি, তার চেয়ে উত্তম জিনিস প্রদান বরি অথবা যা পরিত্যাগ করি, তার চেয়ে উত্তম 
প্রদান করি, অন্াগ্ায় রহিত be না। যারা এরূপ বলেছেন, তাদের মধ্যে মূসা সূত্রে সুদ্দী থেকে 
বণিত, ৬১০০৮ 170 জম্পকে তিনি বলেন, এর অর্থ হলো, যা আমি রহিত করি, তা থেকে 
উত্তম অথবা তার সমতুল্য অথবা যা বর্জন বারি, তার সমতুল্য আমি আনয়ন বারা ৩:-এর 
মধ্যে যে ৪৬ ও ৮1 রয়েছে, তার দ্বারা 1-31 ৩৯ টেলি ৮-এ বণিত ঈ51-এর প্রতি ইসিত 
করা হয়েছে এবং টিক 9 '-এর মধ্যে যে হতে ও শা রয়েছে, তদদ্বারা কিস 51 এর = দ-এর 
প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে । 

আর অন্যরা যে অভিমত ব্যক্ত করেন যেমন বলেন, মুলাহিদ থেকে বণিত, তিনি বলেন, 
“উবায়দ ইব্ন ‘উসায়র বলতেন, &+-::7 অর্থ আমি তোমাদের কাছ থেকে উঠিয়ে নিই, আবার 
তামাদেরকে তার সমতুল্য অথবা তার খেকে উত্তম কিছু দিই । মুছালা সূত্রে রবী* খেকে বলিত, 
টি 31 অর্থ আমি ভ। উঠিয়ে নিয়ে তার থেকে উত্তম বিছু অথবা তার সমতুল্য বিশছু দিই 
হযরত ইবন মাসউদ রো.)-এর ছাত্রদের থেকেও অনুরূপ বণিত আহে । 


আমাদের নিকট এর অর্থ সম্পকে সঠিক মত হলো, আমি কোন্‌ আয়াতের হুকুম পরিবর্তন 
করলে অথবা তা পরিবর্তন না করে তার অবস্থায় বহাল রাখলে আমি যে আয়াতের হুকুম রহিত 
করে পরিবর্তন করে দিয়েছি তোমাদের জন্য ভার চেয়ে উত্তম আয়াত প্রদান করি হয়ত বা দুনিয়াতে 
এভাবে যে, কোন ফরঘ তোমাদের জন্য কঠিন ছিল তা হাল্কা করে দিই । যথা তাহাজ্জুদ নামায 
মনিনদের জ্ন্য ফরয ছিল। পরে তা রহিত করে দেওয়া হয় ॥ শাই তা দুনিয়ায় তাদের দন) উত্তম 
ও কল্যাণকর হয়েছে। রণ, এর ফলে তাদের খেকে বোঝা হালকা করা হয়েছে এবং কষ্টদায়ক 
কাজ লাঘব করা হয়েছে। নয়তো শারীন্বিক বজ্টের বিনিময়ে আহি রাভে অধিকতর ছাওয়াব রয়েছে। 
যা তাদের জন্য উত্তম ও মঙ্গলময়। যথা পুর্বে বছরে কয়েক দিন মাল রোযা ফরয ছিল! তাবুপর 
তা রহিত কবে দিয়ে ভদস্থলে বরে পুর্ণ এক মাস রোযা ফরয করা হয়। কয়েক দিনের তুলনায় 
পূর্ণ একমাস রোযা রাখা শরীরের জন্য কষ্টদায়ক হলেও বান্দার এ কস্টের বরণে এর ছাওয়াব 
অনেক বেশী। সুতব্যাং ছাওয়াব বেশী হবার কারণে বায় দিনের তুলনায় এক লাস রোযা রাখা 
আখিরাতে বান্দার দ্রন্য উত্তম 9 কল্যাণকর, যা কয়েক দিনের রোযার মধ্যে নেই। এটাই হলো 
৬২4১-৯১ ০১ 1-৭ অৰ্থ 1 কআ্াপ্রণ, হয়তো বা দুনিয়াতে তা উত্তম হবে বান্গার উপর হাল্কা হবার 


৩৩-_ 
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২৫৮ তাঁফসীরে তাবারী 
কারণে নতুবা আখিরাতে তা উত্তম হবে ভার ছাওয়াব ও বিনিময় বেশী হবার কারণে । অথবা 
তার সমতুল্য হবে শরীরের উপর বস্ট-ক্লেশের দিক দিয়ে এবং ছাওয়াব ও বিনিময়ের দিক দিয়ে। 
এর উদাহরণ হলো, আল্লাহ তাআলা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করার ফরথকে 
রহিত করে দিয়ে মাসজিদে হারামের দিকে ফিরে সালাত আদায় করা ফরয় করে দিয়েছেন। কিন্তু 
বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করা এবং মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ করা দুটি ভিন্ন বিষয় 
হলেও আসলে উভয় হুকুমই একই ধরনের অর্থাৎ বায়তুল মুন্ধদ্দাসের দিকে মুখ করতেও বান্দার 
যে কষ্ট হয়, বাবার দিকে মুখ, করতেও সেই একই কষ্ট । এ ধরনের সমতুল্য হওয়াই হলো 
৮০3 !-র অর্থ । আর (6৮4১1 81 ০৮ তৈরি অর্থ হলো 21 (5৯৩৭ অর্থাৎ আমি 
যে আয়াতের হুকুম রহিত করি অথবা ভুলিয়ে দিই । ভবে এ অর্থ যেহেতু লোকের কাছে বোধগমা, 
সেহেতু (৮০--এর উল্লেখ না করে শুধুমান্প ৮৪1 -এর উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের আরো বহু 
উদাহরণ আমি এই কিভাবেই পূর্বে উল্লেখ করেছি । যথা আয়াতে কারীমাহ 4-5 ০৪ 5241 ও 
= -এর অর্থ হলো J='! = অর্থাৎ তাদের অন্তরে গো-বৎসপ্রীভিসিক্কিত হয়েছিল। এ ধরনের 
আরো বহু উদাহরণ রয়েছে। অতঃপর আস্াভের ব্যাখ্যা হলো, যখন আমি বোন আয়াতের হুকুম 
পরিবর্তন করি অথবা তা বর্জন করি, পরিবর্তন করি না। হে মুমিনগণ! জেনে রাখ) তখন আমি 
হাল্কা ও ভারী এবং ছাওয়াব ও বিনিময়ের দিক দিয়ে তার চেয়ে ভাল হুকুমসম্পন্ন আয়াত অথবা সে 
হুকুমের সমতুল্য হুকুষসম্পন্ন আয়াত প্রদান করি। 
কেউ যদি প্রন করে, গো-বৎস সম্পকে যে উদাহরণ পেশ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে তো আমরা 
‘ভ্রানি যে, গো-বৎস কখনো অন্তরে সিঞ্চিত হতে পারে না। তাই একস 1913444 ৬1578 A 
এর অর্থ "তাদের অন্তরে গোস্বৎসপ্রীভি সিঞ্চিভ হয়েছিল” তা বুঝে নেওয়া শ্রোতার পক্ষে মোটেই 
কম্টকর নয়। কিন্তু ৩: 772৯3 ০০ ৪ ১1 ৭2) ০ শপ ৮ আয়াতে এ ধরনের কোন 
ইঙ্গিত আছে কি, যদ্দবারা এর অর্থ “আয়াতের হুকুম”, বুঝা যাবে? এর জবাব হলো, আল্লাহ পাকের 
বাণী ৫৭) ৫৯ ১-৭ ৩ [-ই সে ইঞ্জিত বহন করে। কারণ, কুরআনের কোন অংশ কোন 
অংশের তুলনায় উত্তম হবে তা ঠিক নয়। কারণ, এর সবটুকুই আল্লাহর বাণী । আর আল্লাহর / 
সিফাত কোনটা কোনটার তুলনায় উত্তম ও ক্ষলাণকর হবে তা হতে পারে না। 


SA রা পট ৮.৪ পি পাত 


পিরিত ৪০ টা টেন 
রা ১ ০ YS se 41 ০1 (০১ ৮১1 -এর ব্যাখ্য। £ 


; : "এর অর্থ হলো, হে মুহাম্মদ! আপনি কি জানেন না যে, আমি আপনার উপর আমার শে সকল 
স্ুকুম' ফরয করে দিয়েছিলাম তার মধ্য থেকে আমি যেগুলোকে ইচ্ছা রহিত ও পরিবর্তন ‘করে 
দিয়ে তার বিনিময়ে এমন হুকুম দিতে সক্ষম, যা আপনার জন্য এবং আপনার সাথে আমার যে 
মু'মিন বান্দা রয়েছে, ভাদের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর হবে। হয়তো বা শীঘুই দুনিয়াতে নতুবা 
বিলম্বে আখিরাতে, অথবা আপনার এবং তাদের জন্য সৈ হুকুম পরিবর্তন করে দুনিয়া ও আখিরাতে 
তার সমান উপকারী 'এবং ভারই -মন্ত হাক্কা ছকুমসম্পম আয়াত দিতে পারি? আপনি জেনে 
রাখুন হে মৃহাম্মদ। আমি একাজে এবং সকল জিনিসের উপর শভিালী। এখানে )-২ ৭-৪ অর্থ 
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53 - শক্তিমান । এই অর্থেই বলা হয়, 1353 15.575৮" ০) 4৮ ১ অৰ্থাৎ : আমি.অমুক অমুর 

কাজে শক্তিশালী ও সক্ষম | এটা 5547, 81)55-ও 8) ১৪০ ত্রিয়ামূল খেকে লিখিত । টা 
গোত্রের একটি শাখা বান্‌ মুররা ৮০ ০) ১৪-এর ৭1১ কে যের দিয়ে ব্যবহার করে.। এটা 
(কখনো কখনো xt ৮৮2 ক্রিরামূল থেকেও ব্যবহাত হয়। যেমন রা রি 5) AFA এ 


A 
১5 ৫ 871 


AI Ae ৪১০ পাতি ASA 11. শী নটি ce sD ৮ A aM হালকা 


5১১০ rh 15 ভিন ৪) 41 ১1 ৮15) ৮1 0.০ 


KA ০০৩ শে GN 


০78৮5 ঠ 25539 wr 4) 
টি শপ 4ঠ পা লি শি. 


(১০৭) আপনি কি জানেন না, আকাশমগ্ডদী ও পৃথিবীর সাঁবভোৌমত্ব একমাত্র 
আল্লাহরই ? এবং আল্লাহ ছাড়া আপনাদের কোল অভিভাবক নাই এবং সাহাধ্টকারীও লাই? 


ইমাম আবু জাফর তাবারী রে.) বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, রাসূলুল্লাহ সে) কি 
আনতেন না যে, আল্লাহ তাআলা সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব 
তারই?. তাহলে এরাপ কথা কেন বলা হলো £ এর অবাবে বলা যায় যে, হ্যা, নিশ্চয়ই ভিনি 
জানতেন । তাই সে সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন যে, এতে আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে এ সংবাদ 
দেওয়া হয়েছে যে, মুহাম্মদ সে.) এ বিষয়ে অবগত্ত আছেনঃ কিন্তু বাক্যটিকে এখানে তাকবীর 
অর্থাৎ বিষয়বস্ত জোরদার করনের পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়েছে । যেমনটি করে থাকে আরবগণ 
তাদের পারন্পরিক আলাপের ক্ষেত্রে । কেউ তার সঙ্গীকে বলে, 45551 141 ( আমি কি তোমাকে 
সম্মান করিনি?) 4০ 0৮৮৮ 81 শিটি। (আমি কি তোমার উপর" শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিনি?) এর 
অর্থ হলো এ সংবাদ দেওয়া যে, সে, ভর সম্মান করেছে. এরং সে তার উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ ক্লাছ! ] 
এর অথ তুমিতা জান । Ee 2 

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী রে.) বলেন, আমাদের মতে এ অর্থ গ্রহণযোগ্য নয় |. কারণ 
*$ =7 =] আর্থ হলো, ‘আপনি কি জানেন না’? এখানে ৮9 শব্দটি এসট ৩১> (অস্বীকতিমূলক 
শব্দ) তার পূর্বে ৮1085:41 ১2> প্রে্ববোধক শব্দ) এসেছে । আর ৮৩৮০) ৮৪০সাএর অর্থ 
হয়ত ইতিবাচক হয় নতুবা নেতিবাচক । তবে আরবী ভাষায় ইতিবাচক অর্থটি প্রসিদ্ধ নয় । 
বিশেষত যখন »» -২০২এর পূর্বে আসে । আমার মতে, এখানে শুধুমাত্র রাসূল সে)-কে 
সম্বোধন করা হলেও সাহাবা রি এ সগ্ছোধনের অন্তর্ভুক্ত -যাঁদেরকে লক্ষ্য করে একটু পূর্বেই 
আল্লাহ্‌ তাআল। বলেছেন, 1১৮ 1১ 07571195155 051) 15) 55 7 3--1 আমার এ বক্তব্যের প্রতিই 
ইঙ্গিত বহন করে আয়াতের পরবতী অংশ. ০০ 35৮3 0441 0১১০৭ পিন তি (আর 
আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই আর না ঝোন সাহায্যকারী )1 রাতের এই শেষাংশে 
সকলের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে, অথচ প্রথমাংশে uo )%1 94০0৬০০4005 4 শোও যন ক 
বলে কেবলমাত্র রাসূল সে.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে । কারণ এর ছারা তার সাহাবা কিতাব) 
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বুঝান হয়েছে, যাদের সম্পকে বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের বাকরীতি আরবদের মধ্যে বহুল 
প্রচলিত। আর এটা সূসাহিত্যের একটি দিকও যে, বক্তা তার বাক্যে কিছু লোককে সম্বোধন করবে 
অখচ তা দিয়ে সে অন্য লোককেও বুঝাবে। আবার কোন এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করবে অথচ তা দিয়ে 
তার উদ্দেশ্য হবে তাকে ছাড়া অন্য একটি দলকেও বুঝান, অথবা এবাটি দলকে বুঝান, যার 
মধ্যে সেও অন্তত আছে। অথবা একটি দলকে সম্বোধন করে তা দিয়ে কেবল একজ্রনকে বুঝাবে। 
যথা আয়াতে কারীমাহ ০০755115৯১৫ 33 BL ও ভে) কান হে নবী! 
আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না। আহযাব £ ১) অন্যন্তর 
০১০০ ১৬০৭ WOK 1 01 এ) 05 ও ৬ ৭৮০ চে 1 ১ আপনার রবের পক্ষ থেকে 
আপনাকে যে ওয়াহী দেওয়া হয়েছে, তার অনুসরণ করুন। নিশ্চয়ই আপনারা যা করেন আল্লাহ 
সে সম্পর্কে অবগত আছেন। আহযাব ঃ ২)। এখানে শেষাংশে এবাটি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে 
অথচ আয়াত শুরু করা হয়েছে কেবল রাসূল (স )-কে সম্বোধন করে। এর নবীর পাওয়া যায় প্রখ্যাত 
কবি কুমায়ত ইব্‌ন যায়দের কবিতায়, যা তিনি রাসূল স)-এর প্রশংসায় রচনা করেছেন £ 
ed ৯8 5553 এ ৭ + 34৬৯1 octal 0১) এ। 
1-75 5315 ০55৯15010৮1 UI ৮৪) 13 st 011 5২৪ 
bg} 55-1501 wie + 330 পি 0১০৮ 51 0555 
erly ততটা এল 51 + 330d লহ হও tl 
+ 


৬ ২০১৫০] 4m)! এপ | 


idl la 23 (০3 0! 8০১11 
“আলোকিত প্রদীপের প্রতি যিনি আহমদ । কোন আকর্ষণ বা ভীতি আমাকে তাঁর থেকে অন্য 
দিকে ফিরাতে পারবে না। যদিও লোকেরা আমার প্রতি বক্র সৃজ্টিতে তাকায় এবং ভীতি প্রদর্শন করে। 
বলা হয় আমি বেশী বাড়াবাড়ি করি; বরং আমি মধ্যম পন্থা অবলঙ্বন করি যদিও তারা আমার. 
নিন্দা করে। আপনার শ্রেষ্ঠত্ব ও সশমানে বহু লোক শলু'তা পোষণ করে যদিও আপনার ব্যাপারে 
-শোরণোলকারীরা-অনেককিছুই-বলে ।..আপনি-ধংশের দিক. দিয়ে প্রবি্, খাঁটি ও শালীন! আপনার 


সম্প্রদায় যদি স্পষ্টভাবে বংশ তালিকা বর্ণনা করে।” 


কবি এখানে হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-কে সম্বোধন করেছেন অথচ তার উদ্দেশ্য হলো তার 
পরিবার-পরিঅনকে বুঝান। তাই তিনি রাসুল (স)-এর উল্লেখ করে ইঙ্গিতে তার পরিবার-পরিজনের 
গুণ ও প্রশংসা ব্যক্ত করেছেন এবং নিন্দা ও তিরস্কারকারী বলে ইঙ্গিতে বানু উমায়্যাক্কে বুখিয়ে- 
ছেন! কারণ, একথা সর্বজনবিদিত যে, রাসূল সে.)-এর প্রশংসা ও শ্রেচ্ঠত্ব ' বর্ণনাবাব্রীর্কে নিন্দা 
ও তিরস্কার. করার এবং তীর সম্মানের দীর্ঘ কথায় . সি শোরগোল সৃম্টি করার প্রবণতা 


রি তা জা তি, জা + 


তার কারো নেই। : রত , 
“অনুরূপ দৃষ্টান্ত দাওয়া যায় জামী ইবন সা্ারের কবিতায় । 5 + 


5 G2 bes. ১৯ 05015 ১: + 23 int sre 5) - 
“আমার প্রতিবেশিগণ বলাতে. প্রমণুকারী। “দুরন্ত আকাংখা এবং দূরের খিস্তীর্ণ ভুমি. তাদেরকে 
হাতছানি দিয়ে তাকে 1”: কবি "এখানে তাঁর প্রতিবেশীদের একটি দল সম্পকে সংবাদ পরিবেশন 
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করেছেন। এরপর আবার টে!) €ভ্রমণকারী) একবচন ব্যবহার করেছেন! কেননা, তীর কথার 
সূচনা হয়েছে একজনের সম্পর্কে; দলের সম্পর্কে নয়! কবি জ্ঞামীল- অন্যন্র বলেছেন-- 


৮ ab 3 Oe ৬ Na + Ln f ৩, (০2৪ laced , খন 


“হে আমার বন্ধু ! তোমার মিল্দিগীতে তুমি কি এমন কোন সিহত ব্যক্তিকে দেখেছ, যে তার 
১ হত্যাকারীর ভালবাসায় কাদে ?’” কবি এখানে তাঁর হত্যাকারিনী মহিনাকে বুবিয়েছেন । কারণ 
তিনি একজন মহিলার গুণ বর্ণনা করেছেন। তাই পুরুষের উল্লেখ করে ইঙ্গিতে মহিলাকে বুঝিয়েছেন । 


| অনুরাপ ভাবে cll! clad 1 ul ৮১০14 AB হি এ$ ও 1১ 7 ট। lal ৮3) 
১১31$এ বাহ্যিকভাবে রাসূল (স.)-কে সম্বোধন করা হলেও এর দ্বারা তার সাহাবা কিরামকে 
বুঝান হয়েছে । আর সাহাবা কিরামকে যে বুঝান হয়েছে, তা ৬১ ০ 1 0১১০০ পেখি Ly 

৩১৪২৭ $d ৩7 ডক ৭ 0৫৮ LS pay 194 তি 91 935০ eal ৮953 


(আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই । 
তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেরাপ প্রশ্ন করতে চাও যেরাপ পূর্বে মৃসাবে প্রশ্ন করা হয়েছিল £) 
পরবর্তী এ তিনটি আয়াত দ্বারা জ্প্টভাবে প্রতীয়মান হয়। 

এখানে ৩3}! 4 ৮ না বলে ৯) 315 1৩ ৬!) এ/৮ এজন্য বলা হয়েছে যে, এখানে রাজার 
রাজ্য বুঝান হয়েছে -সাধারণ মালিকানা নয় |. আর আরবগণ যখন রাজার রাজ্য সম্পর্কে 
কিছু বলতে চাইত, তখন বলত -£৮* এনা | ৩৮ “আল্লাহ পাক মানুষকে রাজ্যের মালিক 


বানিয়েছেন।” আর যখন সাধারণ মালিকানা বুঝাতে চাইত, তখন বলত: 1১৯ ০১৩ এ 
eh PA FNM 


“অমুক ব্যক্তি এই জিনিসের মালিক হয়েছে।” এর ধাতু হলো, (9৮ , ১54,৮১০ --! অতঃপর 


আয়াতের ব্যাখ্যা হলো-হে মুহাম্মদ সে.) ! আপনি কি জ্ঞানেন না যে, আসমান ও যমীনের 
একচ্ছত্র আধিপত্য আর্ারই- আর কারো নয় £ আমি তাঁর ব্যাপারে এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে 
তার ব্যাপারেও যা ইচ্ছা ফয়সালা করি।. তার এবং তার ষধ্যস্থিত সকল কিছুর ব্যাপারে যা ইচ্ছা 
নির্দেশ দিই এবং যা ইচ্ছা তার থেকে নিষেধ করি। আমার বান্দাদের যে হুকুম দিয়েছিলাম, তার 
মধ্যে যখন যা ইচ্ছা রহিত ও পরিবতন-পরিবর্ধন করি এবং যা ইচ্ছা ঠিক রাখি ! আল্লাহ পাকের 
পক্ষ থেকে এ সন্বোধনটি সন্মান ও মর্যাদার কারণে তার নবী হযরত মুহাম্মদ সাগ্লালাহু আলায়হি 

ওয়া সাল্লামকে করা হলেও পরোক্ষভাবে এতে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মাহুদী জারভিকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করা হয়েছে- খারা তাওরাতের হুকুম রহিতকরণকে অস্বীকার করে এবং হযরত ঈসা আ) 
ও হযরত মুহান্মমদ সে ) আল্লাহর কাছ খেকে ভাওরাতের হুকুম পরিবর্তন হওয়া সম্পর্কে যে বাণীনিয়ে 
এসেছিলেন, সে বাণীর কারণে ফ্মাহুদীরা তাদের নুবুওয়াতকে অস্বীকার করে। তাই আল্লাহ তাআলা 
ত্রাদেরুকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আসমান ও যমীনের আধিপত্য ও বাদশাহী তারই আর সকল সৃষ্টি 
তারই রাজত্বের অধিবাসী ও অনুগত । তার বাণী শ্রবণ করা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে 
চলা তাদের একান্ত কর্তব্য। তাঁর যা খুশী আদেশ দেওয়ার, যা. খুশী নিষেধ করার, যা খুশী 
রহিত রুরার এবং যা খুশী স্থির রাখার অধিকার ও ক্ষমতা রয়েছে। আর তার হুরুম-আহকাম ও 
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২৬২ তাফসীরে তাবারী 


আদেশ-নিষেধ থেকে যা খুশী ভুলিয়ে দেওয়ারও তার অধিকার ও ক্ষমতা রয়েছে। এরপর তিনি তাঁর 
নবী সে)-কে এবং তার সাথে সকল মৃ'মিনকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন---তোমর! আমার নির্দেশ 
পালন কর এবং আমার হকুম'আহকাম ও ফরযের মধ্য খেকে যা আমি রহিত করি আর যা রহিত 
বারি না, সব ব্যাপারেই আমার পূর্ণ আনুগত্য কর। আমার আদেশ, নিষেধ, নাদিখ ও মানসুখ সম্পর্কে 
তোমাদের মধ্যের কোন বিরোধিতা কারীর বিরোধিতা যেন তোমাদেরকে কখনো ভীত না করে, ঘাবড়িয়ে 
নাদেয়। কেননা, আমি ব্যতীত তোমাদের বর্মের আর কোন ব্যবস্থাপক নেই এবং আমি ব্যতীত 
তোমাদের আর কোন সাহায্যকারীও মেই। আমি তোমাদের একচ্ছত্র অভিভাবক এবং তোমাদের 
রক্ষাকারী। আমি আমার মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তি দ্বারা তাদের উপর তোমাদেরকে একক" 
ভাবে সাহায্যকারী, যারা তোমাদের সাথে শত তা পোষণ করে, তোমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে 
এবং তোমাদের সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়, এমনকি আমি তোমাদের দুলীল-প্রমাণকে সমুন্নত রাখি 
এবং তা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের পক্ষে করে দিই। / এ শব্দটি আরবদের বাগধারা 6১৬ ১5153 
অর্থাৎ “আমি অমুকের ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি” থেকে কত়বাচক পদ! এ থেকেই বলা হয়, 
১৪১৮৭) 5৫৪ 4১৩১৩ -এর অর্থ হলো মুসলমানদের ব্যাপারে তার কাছে যে অসীকার করা হয়েছে, 
তা প্রত্িঠাকরী আর ১১৬ শদট ৩০১৯ (অমি তোমাকে সাহায্য করেছি) 4,-=;! 
(আমি তোমাকে সাহায্য করব) থেকে কতবাচক পদ । ১৮৪ ও ১০৮ উভয়টিই এ পদভুক্ত । এর 
অথ সাহায্যকারী, শক্তিদাতা। 

2১1 ০১১ ০-এবু অর্থ আল্লাহ ছাড়া, আল্লাহর পরে। এ অর্থেই বাবহাত হয়েছে ঘেমন উমায়া। 
ইব্‌ন আবিস-সালত-এর কবিতায়ও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে £ 

iho pall 00৭৭ ৩505 + ৩7139 0০1 055 এএ তি oth 


“হে আত্মা! আল্লাহ ব্যতীত তোমার কোন রক্ষাকারী নেই । আর যুগের মুসীবতের উপর কেউ 
বাকী থাকবে না।” অর্থাৎ বাহ সা বানী তেমার কেউ বেই এবং আরাহ্‌র পরে এমন 
কেউনেই, যে তোমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে । এখন” আয়ংত'র_অর্খ হল; কহ -মূ্মিনগণ 
আল্লাহ ব্যতীত এবং আল্লাহর পরে তোমাদের কাজের আর কোন বাবস্থাপকা নেই এবং তোমাদের 
কোন সাহায্যকারীও নেই যে, তোমাদেরকে শজিশালী করবে এবং তোমাদের শন্রদের বিরুদ্ধে 


তোমাদেরকে সাহায্য করবে । 

তত FAA 183০ 3 পণ ১3452 A IAAT ৯৩ “A ING Ks ৰ 

৩৮৪ ০৭টি ore sng don 5 pS) pay phn 91 opp pl 05) 
পি তি # AIA মাপ] 


0 ssl 26 Ja ১2 ৩০৪%০)৯০]। ১১৪৪ 


(১০৮) তোমরা কি তোমাদের নি সেইরূপ প্রশ্ন করতে চাও মুসাকে যেইরূপ প্রশ্ন 
কর! হয়েছিল? আর যে-কেউ ইমানের পরিবর্তে কুফরীকে গ্রহণ করে নিশ্চিতভাবে সে. 


সরল পথ হারায়। 
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সুরা বাকারা ২৬৩. 
Ihe A t শা ডি পাল 1042৭ ৯] দিও Ar fA AY Ar 


L ০ ০০০০ রি 5 ০৪৮ los হি টা 15) ৮১ ৩1 52802. টাওরব্যাখাহ 


এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে মুফাসসিরগণের, একাধিক মত রয়েছে! কেউ কেউ বলেছেন, 
ইব্‌ন আব্বাস রো.) খেকে বণিত আছে যে, রাফি ইবৃন্‌ হরায়মালা এবং ওয়াহাব ইব্ন যায়দ রাসূল 
(স.)-কে বলল, আমাদের জন্য এমন কিতাব আনয়ন করুন, ঘা আকাশ থেকে আমাদের উপর নাযিল হবে. 
আমরা ভা পাঠ করব। আর. আমাদের জন্য. বর্ণাধা্রা প্রবাহিত করুন, তাহলে. আমরা আপনার 
আনুগত্য করব এবং আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের এ বাবর 
জবঝবে নাঘিল করলেন, €)1 0 ০ ৮৮৩৫ Ue রি চে 5০91025010১ 
“তোমরা কি তোমাদের রাসুলকে সেরূপ প্রশ্ন করতে চাও, টনি পূবে মুসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল?” 

আর কেউ কেউ বলেন, যা কাতাদাহ খেকে বণিত, ০: 1০5 দেও ১৭ ১192591938৫ 
0) ১০ 5০ সম্পর্কে তিনি বলেন, মূসা (আ.)-বে: বিভিন্ন প্রশ্ন করা হতো। তারপর তাঁকে বলা 


AA ru পা তি 


হয়েছিল, 2 ১3: । 0 )1 “আল্লাহ পাককে প্রকাশ্যভাবে আমাদেরকে: দেখাওঃ (সূরা নিসা ৪/১৫ ৩)। 


সুদ্দী রে.) থেকে বণিভ, ভিনি উপর ..০9 » ১০১ 71 আয়াতের ব্যাখ্যার বলেন, মুসা আ.১-বে: বলা 
হয়েছিল আল্লাহ পাকে প্রব্ণশ্যভাবে তাদেরবে,দেখিয়েদিতে। এরপর আরববাসী রাসূল সৈ.)-কে বলেছিল 
আল্লাহন্মে ভাদের বাছে নিয়ে আসার জন্য যাভে ভারা প্রকাশ্যভাবে তাকে দেখতে পায়। আরকিছু সংখ্যক 
মুফাসজির বলেন, যেমন মুজাহিদ থেকে বণিত, ০০5৭ ০৫ 5 8030) ও 91 ০3৮৯০ pt 
0.3 ১০ সম্পর্কে ভিনি বলেন, মুসা (আ.)-এর প্রতি তাদের প্রশ্ন ছিল আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে তাদেরকে 
দেখিয়ে দেওয়ার ॥ ভারপর কুরায়শ গোত্রের পোৌত্তলিকরা হযরত. মৃহান্মদ (স.)-এর কাছে বলেছিল 
যে, আল্লাহ পাক যেন সাফা পর্বভবে ত্বর্ণে পরিণত করে দেন। তিনি বললেন, হ্যা, তোমাদের জন্য 
এরাপ হবে বনী ইসরাঈলদের জন্য যেরূপ খাদ্যপুণ খাঞ্চা হয়েছিল, কিন্ত যদি তোমরা কুফরী কর 
তাহলে তোমাদের শান্তি অবধারিভ। এরপর তারা অস্বীকার করল এবং তারা ফিরে গেল। তখন 
আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাযিল করলেন। মুজাহিদ রে.) খেকে: বণিত, তিনি বলেন, কুরায়শরা 
রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট আবেদন জানায় সাফা পর্বত তাদের জন্য স্বর্ণে পরিণত করে দেওয়ার । 
তিনি বললেন, হ্যা, এটা তোমাদের জন্য সেরূপ হবে বনী ইসরাঈলদের জন্য যেরাপ খাদ্য পূর্ণ 
খাঞ্চা হয়েছিল । যদি তোমরা কুফরী কর, তবে ভোমাদের, শান্তি হবে বঠোরভম। এরপর তারা এতে 
অস্বারুততি জানাল এবং ভারা ফিরে গেল! তখন আল্লাহ্‌ তআলা এ আয়াত নাযিল করলেন। মুজাহিদ 
রে.) খেকে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে । আবার কোন কোন মুফাসসির বলেন, যা মূছাম্না 
সূত্রে আবুল আলিয়াহ থেকে বণিত, ভিনি বলেন, এব ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সে.)-কে বলল, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আমাদের (গুনাহের) কাফফারা যদি বনী ইদরাঈলের কাফফারার ন্যায় হত!” তখন প্রাসুনুল্াহ সে.) 
বললেন, ও আল্লাহ! আমরা ভা চাই না। আল্লাহ তোমাদেরকে ঘা দান করেছেন, তা বনী 
ইসরাঈলদেরবে প্রদত্ত বস্তু থেকে উত্তম । বনী ইসরাঈলদের কেউ যখম কোন পাপ বাজ করত, 
তখন সেই পাপ কাজের কথা দরজ্ঞার লিপিবদ্ধ হতো এবং তার কাফফারাও লিপিবদ্ধ থাকত। 
তারপর সে সেই ফাফফারা আদায় করলে দুনিয়াতে অপদস্থ হতো । আর যদি সে কাফফারা 
আদায় না করত, তবে আখিরাতের অপমান নিদিষ্ট থাকত! আর আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলদেরকে 
যা দিয়েছিলেন তায় চেয়ে উত্তম জিনিস তোমাদেরকে দিয়েছেন । আঘ্বাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন 
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২৬৪ তাফসীরে তাবারী 
0 Lamy DE 201 এপ A daze টি এন) polls 51 155০ ৫0০৯৯ ৩৭১ "যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ 
করবে অথবা তার আত্মার উপর যুলুম করবে, এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে 
ক্ষমাকারী ও দয়াময় রূপে পাবে” নিসাঃ ১১০)। আবুল“আলিয়াহ বলেন, রাসূল সে.) আরো বললেন, পাঁচ 
ওয়াক্ত নামায এবং এক জুর্মআ থেকে অন্য জুর্মআ তার মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফফারা স্বরাপ। 
তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি কোন একটি নেক কাজ করার সংবল্প করে অথচ ভখনো সে কাজটি 
করেনি, তাহলে তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়। তারপর সে যদি কাজটি বরে, তাহলে ভার জন্য 
দশটি ছাওয়াব লিপিবদ্ধ হয়। তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন 13-০5 Of 034 ০ (1 
Ut ০৮ ৮৮ 5০ te ভি 954১7) এ আয়াভাংশে (1 শব্দের অর্থ সম্পকে আরবী ভাষাবিদদের 
মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। বসরাবাসীদের কিছু সংখ্যকের মতে (1 শব্দটি প্ৰশ্নবোধক (1৬788) 
অর্থে ব্যবসা হয়েছে । তাই আয়াতের ব্যাখ্যা হলো--তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে প্রশ্ন করতে 
চাও?” অপর একদল বলেন, ৮1 শব্দটি প্রশ্নধোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে ভবিষ্যতের জন্য, পূর্ববর্তী 
বাক্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক থাকেনা । ভার দ্বারা পূর্ববর্তী বিষয়ের প্রতি আরুচ্ট বা হয়। 
যেমন আরবগণ বলে থাকে ৮৭৬ 5531 5505 ৮805 sls (125৬041৩921 
“হে সম্প্রদায় নিশ্চয়ই ভা উটের জন্য হে! সেকি চায়? আর ভা ছিল এরূপ এগ্সাপ। আমার অন্তর 
কি ধারণা করে?” তারা বলেন, 03৮১০) এখানে সন্দেহের অর্থে ব্যবহাত হয়নি; বরং তাদের 
মন্দ কাজের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করার জন্য বাবহাভ হয়েছে। এ অর্থের সমর্থনে তারা আখতাল-এর 
নিষ্নলিখিত পংভিচ্দ্বয় পেশ করেন £ 

‘Yt bo ৩ ৮১51 ri + 51378 ৪ bel 4১১৪৪ cls IS 


“তোমার চোখ তোমাকে প্রতারণা করেছে। তুমি কি দরজা দিয়ে তোখার কল্পনায় মেঘের ঘোর 


অন্ধকার দেখেছ 2” 
কুফার কিছু আরবী ব্যাকরণবিদ বলেন, ০5৭ ১ ॥ '-কে পূর্ববর্তী বাক্যের উপর প্রশ্নবোধক 
হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে! যেমন অনা আয়াতে ইরশাদ হয়েছে £ ৪১ জরা 0১০৮ 71৮01 
হাটা 03135 0০০৩০৯৮৭৫৮১ ০৭ এম এআলিফ:লাম-মীম। বিশ্ল-গ্রতিগালবের কাছ থেকে এ 
কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, এর মধ্যে কোনরাপ সন্দেহ নেই। তবে কি তারা বলে 'ত্রটাতো সে নিজে রচনা 
করেছে?’ সোজদা £ ১৩) এখানে ॥। শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ এর পূর্বে কোন প্রশ্ন বোধক 
শব্দ নেই! তাই তা তাদের কাছে পূর্ববর্তী বাক্যের উপর স্বতন্ত্র আলাদা একটি প্রশ্নবোধক শব্দ 
ব্যবহারের দলীল। এই মত ৰং বলেন, ॥! দুটি পন্থায় তার পূর্ববর্তী তার্থে প্ৰশ্নবোধক 


ভাবকে প্রত্যাখ্যান করে-- একটি হলো রর এর অর্থ প্রকাশ করে। আর অন্যটি প্রশ্নবোধক হিসেবে 
ব্যবহৃত হবে। আর তা হবে, পূর্ববর্তী বাক্যের উপর ৮০/-এর পদ্থায়। আর তা দ্বারা তখনই বাধ্য 
শুরু হতে পারে, যখন পূর্ববর্তী বাকোর সাথে মিলিত থাকে। যখন তুমি বাকা শুরু কর যার পুর্বে 
কোন বাক্য নেই, তৎপর তুমি প্রশ্ন কর, তখন তা -5: বা শব্দ ব্যতীত সম্ভব নয়। তিনি বলেন, 
09423101 সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, এর পুর্বে অর্থাৎ ১-৪০-৮ ৮৩ 95৮15 SL OL plas pil 
যে প্রন্নবোধক বাক্যটি রয়েছে, 0১ ৮৪০৪ 71 বাক্যটি তা প্রত্যাখ্যান করে। এব্যাপারে তাঁফসীর- 
কারদের যে সব মতামত আমি ব্যক্ত করেছি তন্মধ্যে আমার নিকট সঠিক মত হলো এটা প্রাথমিক 
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সুরা বাকারা ২৬৫ 
ভাবেই প্রযবোধক অর্থে 0, ৮ 168551) ব্যবহাত | এর অর্থ হলো হে জম্ভদায় ! তোমরা কি 
তোমাদের রাসুলকে প্রশ্ন করতে চাও? (1-এর দ্বারা প্রশ্ন বুঝানোর একটি শর্ত হলো তার পুর্বে বাক্য 
থাকার কারণে সে পূর্ববর্তী বাক্যের উপর ৮০১৪ করতে হবে এতদসত্তেও এখানে সশ্গরদায়কে 

।-এর ছারা প্রশ্ন করা এজন্য বৈধ হয়েছে যে, ॥! শব্দটির পুর্বে যখন কোন বাক্য থাকে, তখন তা 
স্বতন্ত্র প্রশ্নবোধক 0১৮5 1$8-5৭1) হয় । আরবদের নিকট থেকে কখনো এরূপ শোনা যায়নি হে, 
*'-এর দ্বারা প্রশ্ন করবে অথচ ভার পূর্বে কোন বাক্য থাকবে না। এর দৃষ্টান্ত হলো 4-১১-৮১ ০৮৮) 
৪1923). 35-) 5 2) (1 ৩০০ ball ৯১0৭ শা iy DY ভ্রু 17 
(1 শব্দটি কখনো কখনো ০: (বরং)-এর অর্থে ব্যবহাত হয়, যখন তার পুর্বে এমন কোন- 

Be 
প্রশ্ববোধনক্ক বান্য থাকে মাভে ৫1 শব্দ ব্যবহার করা যাগ্র না! তাই ‘আরবগণ বলে থাকে 
Mlb G32 43 5351p} 0৭ LI = “আমাদের উপর কি তোমার বোন হক আছে £ 
বরং তুমি একজন প্রসিদ্ধ অত্যাচারী 1৮ আর কবি বলেন 
er 511 Spl (50 01 3583 এপ 8351 5 2০378 | 
আল্লাহর কসম ! আমি জানি না সালমাই ন্কি এটা বানিয়ে বলেছে, না সন্প্রদায়ঃ বরং 
প্রত্যেকেই আমার প্রিয়পান্র ।) এখানে () বরং অধে ব্যবহৃত হয়েছে। এ পর্যায়ে কেউ কেউ 
অপ্রচলিত মত ব্যক্ত করেছেন। যারা ধারণা পোষন বরেন যে, 09 ২ ০-১ ₹1-এর ৪! শব্নটি 
ভবিয্যতের জন্য প্রশ্ন বোধন (পুদশ 095৮1) মা পূর্ববর্তী বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন । ভাৱ ছাতা পূর্ববর্তী 


বাকের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় । প্রথমটি খবর এবং দ্বিতীয়টি প্রশ্নবোধক । আর খবরের ব্যাপারে 
তাবে তাদের ধারণায় 


প্রশ্-বোধক বাক্য ব্যবহৃত হয় নাঃ আর খবর হয় না প্রশ্নবোধক বাক্যে । 
খবর অতিক্রান্ত হবার পর সম্মেহের উদ্রেক হয়েছে: ! তাই প্রশ্ন করা হয়েছে । এরপর ॥ !-এর যে অর্থ 
আমরা বর্ণনা করলাম, তার আলোকে: জাকাতের ব্যাথ্যা হলো, ছে কওম ! তোমরা কি তোমাদের 
রাসূলকে সে সমস্ত জিনিস সম্পকে প্রশ্ন করতে চাও, যা তোমাদের পূর্বে মুসা তো.)-এর সন্প্রদায় 
তাকে ভিজ্তাসা করেছিল £ ভাহলে ভোঁ ভোমরা কুফরী করবে, যদি ভোমরা তোমাদের এমন সকল 
প্রশ্ন দিয়ে তাঁকে ধিব্রভ কর, যার অনুমতি আল্লাহর হিকমত অনুযায়ী তোমাদেরকে দেওয়া উচিত নয় । 
এরপর তোমরা তার অন্কভ্ত হয়েছ ! যেমনটি হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উন্লাত। যারা তাদের 
নবীকে রন সব বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল বাতাদের জন্য উচিত-ছিল-না। এরপর তাদেরকে যখন তা 
দেওয়া হলো, খন তারা কুফরী করল! তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাংখিত বিষয় 
প্রদানের পরও যখন ভারা কুফরী করল, তখন তাদেরকে অনতিবিলঙ্বে শান্তি প্রদান করা হলো। 


BG Are 
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০ ৮228 ১4 ১এর অর্থ হলো, যে কুফরীকে বিনিময়ে গ্রহণ করে। আর ১-5 -এর 
দ্বারা বুঝান হয়েছে আল্লাহ্‌ পাক ও তাঁর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করা। ০৮৪1 এর অর্থ 
হলো আল্লাহ ও তায় আয়াতের প্রতি অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং মুখে তা স্বীকার করা । 
কারো কারো মতে, এখানে ১-৪-৫-এর অর্থ হলো . কঠোরতা এবং ০১০১1-এব্র অর্থ হলো নম্রতা । 


৩৪. 
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৯৬৬ তাফসীরে তাবারী 


আমার জানা মতে ১৮ -এর অর্থ কঠোরতা এবং ০৯ !-এর অর্থ নম্নতা হতে পারে না। তবে 
হ্যা, এ মত পোষণকারী এখানে 95 অর্থ কঠোরতা এবং 61৯! অথ নস্রতার ব্যাখ্যায় বলতে 
পারেন যে, আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের জন্য আখিরাতে যে বিভীষিকা ও আযাব প্রস্তুত করে 
ব্রেখেছেন এবং মু'মিনদের জন্য যে নি'মাতরাশি প্রস্তুত রেখেছেন তাই বুঝান হয়েছে. এটা একটা 
দিক অবশ্য হতে পারে; যদিও তা বাহ্যত বিষয়বস্তু থেকে অনেক দূরে । 
মুছাননা (র) সূত্রে আবুল “আলিয়াহ (র.) থেকে বশিত, ০৬২ ১1; ১৪91 এ 4.57১০75 এর আর্থ সম্পকে 
তিনি বলেন, যে ব্যন্তি কঠোরত্তাকে নম্রতার বিনিময়ে গ্রহণ করে । কাসিম রে)-এর সূত্রেও আবুল 
আল্লিয়াহ থেকে অনুরূপ বণিত আছে। 
dad #134 0৮ AB ৩ IU IACI এ আই ০৭৩ আয়াতটি ইতিপূর্বে আমরা যা বলেছি তার 
সুস্পষ্ট দলীল যে, ১০1) 19১-8-১313221 08550) 1 ৮৪ থেকে আল্লাহ তা'আলা রাসুল (স)-এর 
সাহাবা কিরামকে খিতাব করেছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে মুমিনদেরকে ধমক দেওয়া হয়েছে, তাদের 
অতীত্ত কর্মের জন্য যাতে গ্লাহৃদীগণ সন্তুষ্ট হয়েছে এবং রাসুলুল্লাহ সে.) অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই আল্লাহ 
প্রাকও তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে এজন্য তাদেরকে ধমক দিয়েছেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন 
যে, মাহদী জাতি ধোকাবাজ, হিংস্টে ও বিদ্রোহী । তারা মুমিনদের বিপদাপদ এবং ধ্বংস কামনা 
করে । তিনি য়াহ্দীদেরকে সুহাদ ও বন্ধু মনে করতে মুখমিনদেরকে নিষেধ করে দিয়েছেন । আর 
তাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তার দীন পরিত্যাগ করবে এবং ঈমানের বিনিময়ে কুফরী গ্রহণ 
করবে, সে হবে পথগ্রজ্ট । 
A Dr Arad 
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স্পা 


0৮ 4৪৪ অর্থ সে চলে গেল এবং দূরে সরে গেল । ০১৬-এর আসল অর্থ হলো কোন 
জিনিস থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং পৃথক হয়ে যাওয়া ! তারপর এটা ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তু এবং 
যার কোন ঠিকানা নেই এমন বস্তুর বেলায় ব্যবহাত হয়। যেমন আরবগণ হারান ব্যক্তি যার কোন 
নাম_নিশানা নেই, তার সম্পকে বলে থাকে ৫৪ ৫২ 9 ০/% ৩২০৮ 1 এমনিভাবে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত ও 
হারান বস্তু সম্পর্কে আখর্তাল-এর পংক্তি ০০০৪ 

১১৬ ০$ আহ ৬) ৮ কী aaj ৩০ (৭ ৬ SIH eas 
(আমি ছিলাম সমুদ্রের ঢেউয়ের মাঝে একখণ্ড তুণ, প্লাবন তাকে নিক্ষেপ করল, এরপর তা ধ্বংস 
ও বিলুপ্ত হয়ে গেল।) ১! ৪154 ০৯ 4-85 দ্বারা আল্লাহ তাতালা বুঝাতে চেয়েছেন যে, সোজা 
ও মধ্যম পথ থেকে তারা দূরে সরে গেল । 0৮৮) =! ১০এর ব্যাখ্যা হলো £ পএশ অর্থ সাজা 
ও প্রশস্ত রাত্তা | *1১-এর আসল অর্থ হলো “মধ্যম? | “ঈসা ইব্‌ন ‘উমার আননাহ্‌বী থেকে 
বণিত, তিনি বলেন-_৬:। ৬ (চেন | চল লো এ ০৮ অর্থাৎ আমি লিখতে থাকলাম। লিখতে 
লিখতে আমার অর্ধেক সমাপ্ত করলাম। আর হাসসান ইব্‌ন ছাবিত বলেন-_ 
- Ardell ৪19 ওঠ লাগ) এস কী পিল ক 1 5৬ 

(হায় আফসোস ! নবী ও তার বংশধরগণের সাহায্যকার্রিগণ অন্তর্ধানের পর কবরের মাঝখানে 
থাকে।) আলোচ্য পংক্তিতে *।১০ অর্থ “মধ্যস্থল? | “আপ্রবগণ বলে থাকেন Je! ৮১49 ৮৯ 
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-সে রাস্তার মধ্যস্থলে । তাদের মতে, ৮) 3! 51১৭-এর অর্থ যমীনের মধ্যস্থল। আর ১} অর্থ 
0 ১০৯৯) ৯০%] অৰ্থাৎ রাস্তা! )5-:=4 শব্দটিকে রাপান্তরিত করে }এ=4 করা হয়েছে । 
এরপর আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, যে আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল (স.)-এর প্রতি ঈমানের বিনিময়ে 
কুফরী গ্রহণ করে এবং তার দীন পরিত্যাগ করে, সে সোজা এবং সুস্পঙ্ট মধ্যম রাস্তা থেকে দূরে সরে 
মায়। এতে বাহাত ঈমানের বিনিময়ে কুফরকে গ্রহণকারীর পথগ্রস্টতার খবর প্রদান করা হয়েছে 
এই মর্মে যে, সে আল্লাহ পাকের দীনকে বর্ন করেছে,যা আব্রাহ পাক তার বান্দাদের জন্য পসন্দ 
কব্রেছেন। আর তিনি তাঁর বান্দাদের জন্যে একটি সঠিক পথ-নির্দেশ করেছেন, যা তার সন্তুষ্টি লাতের 
কারণ হয়। যে পথ তাদেরকে তার মহব্বতের দিকে ধাবিত করে এবং চির শান্তি-নিকেতন জান্নাত 
লাভে সফল হয়। তারপর আল্লাহ্‌ তা'আলা সেই পথ নির্দিষ্ট করেছেন যাতে করে পথিক মনঘিলে 
পৌছতে পারে, নাজাত হাসিল করতে পারে এবং তার প্রয়োজন পুরন করতে পারে। যেমন দুনিয়াতে 
কেউ সঠিক পথ অবলম্বন করলে সে তার গন্তব্স্থলে পৌছতে পারে । আর যে পথন্দ্রষ্ট-_ আখিরাতে 
তার আমনের প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবার এবং তাঁর প্রতিপালক থেকে দুরে থাকার ব্যাপারটিকে 
উদাহরণস্বরূপ করেছেন সেই ব্যক্তির সাথে, যে সঠিক পথ থেকে দূরে সরে যায়, পরিণামে তার 
গোমব্রাহীই বেড়ে যায় এবং সে গন্তব্যস্থল থেকে দূরে সরে যায় । 

আর এ পথটি,যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, “যে ঈমানের বিনিময়ে কুফরী 
গ্রহণ করে, সে সরল পথ থেকে দূরে সরে যায়।”-এ পথ হলো সেই ঘসরাতুল মৃসতাকীম' আয়াতে 
ধার হিদায়াত লাভের জন্য আমাদেরকে দুআ করার আদেশ করা হয়েছে -- 43০)! ৮ 1,31 5 ৯৬1 
৮৫১15 ০০৯১ । ৩755711101৮ (আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন, যাদের প্রতি আপনি 
অনুগ্রহ করেছেন, তাদের পথে ৷) 


পাত Ax 8৩52 3° Ar AZ Ne IAG 


[১০১ 4০90 pf জু ua 5 টা 5) এ ১০1 ০০3৯5 (1.৭) 


> 


A 


৫ NICAA তা রা “A উঠি পারি পা পল Ar Ae KN 2 pM = 
৮ 12-৯219 19850 ৪ উমা 79 ০৪১৩, 5০ uy ৪০৪3 31 ৬ 


SA রি os PE Lrg 
OJ 26 4৫০ ofits a Gt 


A পপি শি 

(১০৯) তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হত্যার পরও নীলের মর মধ্যে অনেকেই 

তোমাদের ঈমান আনবার পর ইর্ষাধুলক মলোভাববশত আবার তোমাদেরকে সত্য প্রত্যাখ্যান” 

কারী রূপে ফিরে পাওয়ার আকাংখ। করে । তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহু 
কোন নির্দেশ দেন আল্লাহু সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান । 


২.৭ 
sx & 


গু Az Lesh our 


5 (2. ১ (০21 ১৯ ০ (৮535 ১7৭8) ৮৭1 del ০০০৬ ৩ ১-এর বাধ্য! £ 


শি 


ইমাম আবু. জা'ফর বারী রে) বলেন, লি তা'আলার এ আয়াত সুস্পষ্টভাবে 
এটা প্রমাণ করে যে, ৮৪131553755 3 19:41 59.311৫ 1'; থেকে এ সকল আয়াতে বাহ্যিক” 


53 AS “A Ar Au 50 তা তে এপা কিল 
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২৬৮ তাফসীরে তাবারী 


ভাবে ব্রাসূনুক্লাহ সে)-বকে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল মু'মিন 
ও সাহাবা কিরামকে সম্বোধন করা হয়েছে, ধমক দেওয়া হয়েছে। আর য়াত্দ ও তাদের সমমনা 
মুশরিকদের থেকে কোন সদুপদেশ গ্রহণ করতে এবং দীনের কোন ব্যাপারে তাদের মতামত 
গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে । আয়াতে এরও প্রমাণ রয়েছে যে, মুমিনগণ য়াহৃদীদের অনুকরণ 
বশত রাসূল সে.)-এর সাথে সম্বোধন করা বা তার কাছে কিছু চাওয়ার ব্যাপারে অসঙ্গত শব্দ ব্যবহার 
করত । তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করে বললেন, তোমরা 
য়াহ্‌দীদের অনুকরণবশত তাদের ন্যায় তোমাদের নবী সে.)-কে (০1) বল না, বরং 1১৯৭৮ 9 5০571 
বল। কারণ,নবী সে.)-কে কস্ট দেওয়ার অর্থ আমার সাথে কুফরী করা এবং তাঁকে সন্মান ও শ্রদ্ধা 
করার আমার যে হক রয়েছে, যা আদায় করাত্তোমাদের উপর অপরিহার্য, তা অস্বীকার করা। আর 
যে আমার সাথে কুফরী করে, তার জন্য পীড়াদায়ক শাস্তি রয়েছে। কারণ, য়াহ্‌দ ও মুশরিকগণ 
চায় না যে, তোমাদের উপর তোমাদের রবের পক্ষ থেকে কোন কল্যাণ নাযিল হোক, বরং তাদের 
অধিকাংশই চায় ঈমান আনার পর আবার তোমাদেরকে কুফরীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। আর তা 
চায় তোমাদের প্রতি এবং তোমাদের নবী মৃহাষ্মদ সে.)-এর প্রতি বিদ্বেষবশত। মুহাম্মদ সে.) 
যে তাদের প্রতি এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর প্রতি নবীরাপে প্রেরিত হয়েছেন, তাদের কাছে এ সত্য 
জাহির হবার পরও তারা এরূপ করে। 

আর কেউ কেউ বলেছেন যে, = 81 ৫51 ৩০ 52553 দ্বারা কাব ইবনুল আশরাফকে 
বুঝান হয়েছে । যৃহরী রে.) থেকে বণিত, তিনি ৮৮৪! 4১1 ০৭ ১০২99 5 (অধিকাংশ কিতাবী 
চায় )-এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, সে হলো কা'ব ইবৃনুল আশরাফ। যুহরী ও কাতাদাহ থেকে আরও 
বধিত, তারা বলেন, = ৩14৯ 1 ৩৯ ০১:৪৯ 5 দ্বারা কা'ব ইবনুল আশরাফকে বৃঝান হয়েছে। আর 
কারো কারো মতে, ইব্‌ন আব্বাস রো.) থেকে বণিত, তিনি বলেন, গ্লাহুদীদের মধ্যে হুয়াই ইব্ন 
আখতাব ও আবু মাসির ইব্‌ন আখতাব আরবদের প্রতি সবচেয়ে বেশী বিদ্বেষ পোষণ করত, 
যখন আল্লাহ তার রাসূলের মাধ্যমে তাদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করত। আর তারা মানুষকে 
ইসলাম থেকে ফিরারার জন্য যথাসাধ্য চেস্টা করত। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'জনের 
সম্পকে "তি 5 ১০৪1 = U1 ০৯ ৩১৭ 5০555 আয়াত নাযিল করেন। যারা দাবী করেন যে, 
> ৫৯1 ৩৭ 55555 দ্বারা কাব ইবৃনুল আশরাফকে বুঝান হয়েছে আয়াতের দ্বারা তাদের এ 
অর্থ বুঝা যায় না, কারণ ক'ব ইবনুল আশরাফ এক ব্যক্তি। আর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন 
যে, তাদের অধিকাংশ চায় ঈমান আনার পর মুমিনদেরকে আবার কুফরীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । 
অতএব, এক ব্যক্তির জন্য 585 শব্দ, যার অর্থ হলো সংখ্যায় বেশী, ব্যবহার করা হয় না। তবে হ্যা, 
এমত পৌষণকারী যদি আল্লাহ পাক বণিত এ আধিক্যের দ্বারা কওম ও গোত্রের মধ্যে তার "সম্মান 
ও মর্যাদার আধিক্য বুঝিয়ে থাকেন, তবে হতে পারে, যেমন বলা হয় ১০:5৮ ৮1 ৬৪ 0১৬ “অমুক 
বাজি লোকের মধ্যে অধিক সম্মানী ও মর্ধাদাবান।” 

তারা যদি এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করে থাকেন, তবে ভুল করেছেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 
একটি জামায়াত বা দলের বিশেষণে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, ০০ ০০ 3১১৯১) 
lim 1) US চিত ত51-এর ছারা প্রমাণিত হয় যে, এখানে আল্লাহ পাক সংখ্যার আধিক্য বুঝিয়েছেন। 
অথবা তারা যদি এ ধারণা করে যে, এটা সেই সকল বাক্যের ন্যায় যাতে একটি দল সম্পর্কে উল্লেখ 
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বরা হয় অথচ উদ্দেশ্য থাকে একজ্বনকে বুঝান-যার নযীর ইতিপূর্বে আমরা জ্ঞামীল-এর কবিতা 
দ্বারা উত্লেখ করেছি, তবে এটাও ভুল; কারণ কোন বাক্যের এ ধরনের অর্ধ হত্রে গেলে তার 
অন্য বিশেষ প্রমাণ প্রয়োজন। কিন্ত 55159101 ৩5 5559 ১এর মধ্যে এ ধরনের কোন প্রমাণ নেই 
যে, এখানে দল বা অধিক ব্যক্তি নয়, বরং এক ব্যক্তিকে বুঝান হয়েছে যার দ্বারা আয়াতের ব্যাথ্যা 
এরূপ করা যাবে । এটা প্রমাণবিহীন এজন্য যে, এরূপ সাধারণত ব্যবহার হয় না। 


% A 2A রা A ha কৰা 
৪5১1 dhe ye 1 ১১-এর ব্যাখ্য। £ 


1 5২০ ৩০ 1 এপশাএর অর্থ হলো, কিতাবীদের অধিকাংশই মু’মিনদের সম্পর্কে এই 
কামনা করে, যা আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে খবর দিয়েছেন যে, তারা হিংসা ও বিদ্বেষবশত চায় 
যে, মু'মিনদেরকে পুনরায় কাফিরে পরিণত করে । 74০৮ শব্দটি যে যবর বিশিষ্ট, তা 1) ৬.5 
শব্দের সিফাত হবার কারণে নয়; বরং এমন এক ১4০৭ (ক্রিয়ামূল) হবার কারণে, যে ১৭১টি 
বাক্যে বাবহাত ক্রিয়াপদের অর্থ বহিভূতত এবং সে ক্রিয়াপদ খেকে ভিন শব্দের । যেমন 
কেউ অপরকে বলে, এ] ($4 1 এস 234 ৩4 ৩২১৭ ০ 411 অনশ্য আমি তোমার জনা খারাপ 
ও অমঙ্গল কামনা করি আমার পক্ষ থেকে তোমানে হিংসা ও বিদ্বেষবশত )1 এখানে = শব্দটি 
5978 CA এ ক্রিয়াপদের অর্থ থেকে J ৯০১7 ব্রণ 41013 এ1) = এর অর্থ 
413 se এ ৭৯ আমি তোমাকে এ ব্যাপারে হিংসা করি), সুতরাং 1-* শব্দটির যবর 
এ নিয়মেই হয়েছে। কারণ, আল্লাহ্‌ পাকের বাণী (পি ১১১৪1 দল ভিত 10২7 0৭ ১৯555 
DUS ৮৩131 4: ৩০ “এর অর্থ হলো, কিতাবীগণ তোমাদের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ 
করে এই সব কারণে যে, আল্লাহ তোমাদেরকে তাওফীক দান করেছেন এবং তার রাসূলের প্রতি 
ঈমান ও দীনের হিদায়াত দান করেছেন এবং তোমাদেরকে এ বিশেষত্ব দান করেছেন যে, তোমাদের 
মধ্যথেকেই এক ব্জিকে তোমাদেরনিকট তার রাসূল মনোনীত করেছেন-যিনি তোমাদের প্রতি দয়াদ” 
ও পরম দয়ালু। তাদের মধ্য থেকে কোনো রাসূল মনোনীত করেননি যাতে তোমরা তাদের অনুসারী 
হবো অতভ্রব,লশব্দটি এই অর্থেই 75৮8০87755৮ অর্থ হলো, তাদের পক্ষ থেকে। 
যেমন কেউ বলে । 55315541০১৪ এ অথাৎ তোমার কাছে আমার এত এত পাওনা রয়েছে। আশ্মার 
(রা ) সুত্রে ইবৃন আবী জা'ফর রো.) থেকে ৪-441 5৪০ ০+ সম্পর্কে বণিত যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের 
সম্পর্কে মু'মিনদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা মু’মিনদের জন্য এরাপ কামনা করে নিজেদের পক্ষ 
থেকেই ৷ তিনি তাদেরকে (মু’মিনদেরকে) জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের গ্লোহ্দীঁদের) কিতাবে 
তাদেরকে এরাপ নির্দেশ দেওয়া হয়নি! তারা আল্লাহর নিষেধ দেনেঙুনেও এরাপ করে নিজেদের 


তরফ থেকে । 


BA টির তি কা পা পা A 


৬০)! (১ 084 tL 5৯ এর ব্যাখয! £ 


এর অর্থ হলো, সেই অধিকাংশ কিতাবী, যারা চায় তোমাদের ঈমান আনার পর তোমাদেরকে 
পুনরায় কুফরীতে, ফিরিয়ে নিতে । হযরত মুহাশ্মদ (স.)-এর নিকট তার প্রতিপালকের তরফ থেকে 
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২৭০ তাফসীরে তাবারী 


যা এসেছে এবং যে মিল্লাতের প্রতি তিনি আহবান জানান, তা সত্য হিসেবে সুস্পষ্ট । তার মধ্যে 
কোন সন্দেহের অবকাশ নেই । যেমন বিশর ইব্‌ন মু'আয সূত্রে কাতাদাহ রে) থেকে বণিত 
যে, ৯) ডা 9৫8 ৮ ৭৭১ ০4 এর অর্থ হলো, তাদের কাছে এ কথা সুস্পস্ট হবার পর যে, 
হযরত মৃহান্মদ সে.) আল্লাহর রাসূল এবং ইসলাম আল্লাহর মনোনীত দীন । মৃছানা রে) সুত্রে 
আবুল “আলিয়াহ রে.) থেকে বণিত, ০ ৪] ৩১ (১ সাত ০৮ এর অর্থ সম্পর্কে তিনি বলতেন, 
তাদের কাছে এ কথা সুস্পষ্ট ছিল যে, হযরত মুহাম্মদ সে.) আল্লাহর রাসুল ! এ কথা তারা 
তাদের ত্রাওর্রাতে লিখিতা'বস্থায় পেয়েছিল । “আম্মার রো.) সূত্রে রবী" রে) থেকেও অনুরাপ বণিত 
আছে। তাতে আরো অত্তিরিক্ত রয়েছে যে, অতঃপর তারা তাঁর সাথে কুকরী করছে বিদ্বেষবশত 
ও বিদ্রোহমূনকভাবে । কারণ, তিনি ছিলেন অন্য সম্প্রদায়ের । মূসা রে.) সুত্রে সুব্দী রে.) থেকে 
বণিত, 5! ৮৪1 023 ৮ ০ এর ৯ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এর অর্থ হলো হবরত মুহাষ্মদ 
(স)। তাদের কাছে এটা সুস্পন্ট ছিল যে, তিনিই সেই রাসূল ৷ ইউনুস রে.) সূত্রে ইব্‌ন 
যায়দ রে.) থেকে বণিত, তিনি বলেন, স্ব ৫৪) ০:3 ৮০৯৩ অর্থ তাদের কাছে এ কথা 
সুস্পষ্ট ছিল যে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল ! ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, এতে প্রমানিত 
হয় যে, এ আয়াত্তে যাদের কথা বলা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তাদের কুফরী ছিল 
শত্রতামূলক এবং একথা জৈনেশুনে যে, তারা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করছে। যেমন আবু 
কুরায়ব রে.) সূন্রে হযরত ‘আব্বাস রো.) থেকে বণিত, তিনি বলেন, উস পো ও 0১ এস ০০ 
“এ আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদের কাছে জুস্পস্ট রূপে সত্য প্রকাশিত হবার পর তারা এর কোন 
কিছু সম্পর্কেই অজ্ঞ ছিল না; বরং বিদ্বেষের করণেই অন্বীকার করছে । তাই আল্লাহ তা'আলা 
তাদেরকে লক্জা দিয়েছেন এবং চরমভাবে তিরক্কীর করে ধমক দিয়েছেন! 


Ar 3, পার ছিপ Xd £ 58. ৩০ 895 
Lyell 44 1 ১5১০ ss [এ 13 1552 5-এর ব্যাখা। £ 
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19855 অর্থ তোমরা ক্ষমা কর তাদের থেকে-যে দুম প্রকশিপক়ছে- ভা এবং তোমাদেরকে 
তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে রাখার সংকল্প করে এবং তোমাদের ঈমান থেকে মুরতাদ করে দেওয়ার 
কামনা পোষণ করে যে ভুল করেছে, তা। তোমাদের নবীর প্রতি ০৫০4 এ 55103 দান রি (ও 
বলে যে ধৃঞ্তাপুর্ণ উক্তি প্রকাশ করেছে তাও ক্ষমা কর। আর এব্যাপারে তাদের থেকে যে অজ্ঞতা 
প্রকাশ পেয়েছে, তা উপেক্ষা ঝর যত্তক্ষণ না আল্লাহ কোন নিদেশ দেন তাদের সম্পর্কে তাৰ মনোনীত 
নির্দেশ ও ফায়সালা ঘত্তক্ষণ না তোমাদেরকে বাতলে দেন । অত্রঃপর আল্লাহ পাক অতাদের-সম্পকে 
ফায়সালা করলেন এবং নির্দেশ ঘোষণা করে তার নবীকে এবং মু'মিনদেরকে বললেন-- 


44595 Bl pb OF ০৭ 9 | ANT pdb 33 Bb 0৪৮০ $8 30290115308 
০০১০৮ (৮ (৯৯১ 4১ ০৪ 58 5৯01 158 ই MUN 133 08 dl 00] 0755 0578 5৪ ১ 
“যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহতে ঈমান আনে না ও পরকালেও না 


এবং আল্লাহ ও তার রাসুল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করেনা এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না, 
তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিখয়া দেয়” (তাওবা £৯৯)। এরপর আল্লাহ 
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সূরা বাকারা ২৭১ 


তা'আলা মুমিনদের উপর তাঁদের সাথে যুদ্ধ করা ফরয করে দিয়ে তাদেরকে ক্ষমা করা এবং উপেক্ষা করার 
নির্দেশ রহিত করে দিয়েছেন। খাতে তাদের এবং মৃ'মিনদের কালিমাহ একই হয়ে যায় (অর্থাৎ তারা 
ইসলাম গ্রহণ করে) অথবা নত হয়ে স্বহত্তে জিষয়া দেয় । যেমন মৃদছান্না রে.) সুত্রে ইবৃন আব্বাস 
রো.) থেকে বগিভ, তিনি বলেন, ৯৮৪ "ক 5 ls Sl ol 5১58 8! এছ এসি viol 15855 
আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে ০ ৯১৭১ এ ৬৯ ০5১৭০) 1১ ৪ মুশরিকদের যেখানেই পাও 
সেখানেই হত্যা কর (সূরা তাওবা--৯/৫) আম্মা দার! বিশর ইবন মু'আম সুত্রে কাতাদাহ থেকে 
বিত; ৪+) এ ৬73 ৬১৯ 1১৮15 158৮8এর পর আল্লাহ্‌ পাক তার নির্দেশ প্রদান করে ইরশাদ করেছেন 
০5১ ৬৩ (১৪০০ ০ল ও ooh ১১ al ০025 RY ৩২০11 ৮৬ (যারা আল্লাহ পাকের প্রতি 
এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান আনে না, তাদের সাথে জিহাদ করতে থাক যে পর্যন্ত না তারা নতি 
স্বীকার করে। তাওবাঃ ৯/২৯)! এ আযাভটি পূর্ববর্তী ১১418 41 3 = পক | sie G 
আয়াতকে রহিত করে। মুছামনা (রু.) সূত্রে রবী“রে ) থেকে বণিত, তিনি ১৭৪ এ 0 এ 19৮41915825 
সম্পর্কে বলেন যে, এর অর্থ হলো, ভোমরা বিভাবীদেরবে ক্ষমা কর যতক্ষণ না আল্লাহ তার 
নির্দেশ জারী করেন । এরপর আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ জারী করে ইরশাদ কব্রেন7৩83)1 1903 ৮8 
0১2 ৮৮ phy ০7 ০ ৩৯ 31720 05 2১505455837 হাসান ইব্‌ন ফ্লাহ্য়া সুত্রে কাতাদাহ থেকে 
বণিত, তিনি বলেন, ১০০৪ 41 ভে সি 1১৯৮1 31550 আয়াতটি রহিত হয়েছে 
৯৯১৯ ১৯১ Le ৩০-5 এদিন | 19147375 আয়াত দারা | মূসা সূত্রে সুদ্দী থেকে বণিত, তিনি 
১১১) 410 ৬৯ 13৯1১ +৮৬ সম্পর্কে বলেন যে, এ আয়াতটি মানসুখ হয়েছে ৩১5০ 1917৪ 


05১৪৮ [৯ 5০১১১১3115৭ 8 95 এ ৩০৬০ & 9 আয়াত দ্বারা 
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ইমাম আবু জা ভার (র.) বলেন, ইভিপুবে আমরা ».২১-৪-এব অর্থ বর্ণনা করেছি যে, 
এর অর্থ হলো সর্বশক্তিমান । এরপর এখানে আয়াতের অথ হলো, কিতাবী এবং অন্যরা যাদের 
ক্রিয়াকলাপ তোমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে যা ইচ্ছা 
করতে সক্ষম তাদের দুশমনীর কারণে যদি ভিনি শাস্তি দিতে চান তাও পারেন আর যদি 
তোমাদের ন্যায় তাদেরকে ঈমানের হিদায়াত দিতে চান, তবে তাও পারেন । তিনি যা চান তা তার 
কাছে মোটেই কস্টকর নয় । আর তিনি যা ফায়সালা করতে চান, তাও তার মাছে কঠিন নয় । 


কেননা সৃষ্টিও তার এবং আদেশও তার । 
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(১১০) তোমর সালাত কারিম কর ও যাকাত দাও! তোমর! উত্তম কাজের যা কিছু 
নিজেদের জন্য জেরণ করবে আল্লাহর চিকট তাপাবে। তোমর। যা কর আমাহ তার অষ্টা। 
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২৭২ তাফসীরে তাবারী 


9839 As As AS Je কত জাতি এ পা 


& ১১৯ 2৬০ ০০ চি 1১5৪) 5 je 5291 {5515 8214)1 1351, 


bE EIR ১১০এর ব্যাখ্যা £ 


ইমাম আবূ জা’ফর ভাবারী রে.) বলেন, সালাত কায়িম করার অর্থ ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা বরেছিযে, 
নামাযের সীমা ও শর্তসমূহ সঠিকভাবে পালন নন্মা। সালাভ-এর ব্যাথ্যা এবং ভার মুল উৎপত্তিও 
বর্ণনা করেছি । 25591 ৪ 1-এর অর্থও বর্ণনা করেছি যে, ভার উপর যা ফরয হয়েছে তা 
সন্তষ্ট চিত্তে আদায় করা ॥ ১৪ 54-এর অর্থ, সে সম্পর্কে মততেদকারীদের মতভেদ এবং সে 
ব্যাপারে আমরা থে মত পোষণ করেছি ত। আমরা বর্ণনা করেছি। এখানে ভার পুনরাশ্থত্তি নিজ্প্রয়োজন । 
4১1 5১০ 5 3 22 5৯05 YT ৮ এ-এর অর্থ হলো তোমরা মৃত্যুর পূর্বে যে সব 
নেক আমল করবে আখিরাভে তাঁর ছাওয়াব ভোমরা আল্লাহ পাকের দরবারে পাবে । তিনি 
তোমাদেরকে তার প্রতিদান দেবেন! ০০৮ শব্দটির অর্থ হলো, এমন কাজ যা আল্লাহ তাণআলা 
পসন্দ করেন । আর আলোচ্য আয়াতে ॥১ 25 শব্দের অর্থ হলো তোমরা তার ছাওয়াব পাবে যেমন 
‘আশ্মার ইবনু'ল হাসান সুত্রে রবী" থেকে বণিত, ভিনি বলেন, *5 এল অর্থ এ) এর 4319519 a2 
(তোমরা আল্লাহর কাছে তার ছাওয়াব পাবে।) 
ইমাম আবূ আা'ফর তাবারী বে.) বলেন, সুস্পষ্ট প্রমাণেব্ ছারা শ্রোতাদের কাছে এর কাংখিত 
অর্থ বোধগম্য হবার কারণে পূর্ণ বাক্য উল্লেখ করা হয়নি । যেমন “আমর ইবন লাজা বলেছেন, 


U৬; (৪8 22 1 /*$ oly + (159 ৯৪ 5৭ । ২৮০০৪ 


*শহরবাসী পবিত্রতা বর্ণনা করে । তুমি তাদেরকে তিরস্কার করনা । তারা দিনের বেলায় তাদের 
সওয়ারী চালানোর মাধ্যমে চাদ দেখতে পায়।” এখানে ৪১৯ ৭০। ৩: অর্থ শহরবাসী পবিত্রতা 
বর্ণনা করে! আল্লাহ তাআলা এখানে সু’মিনদেরকে সালাত কায়িম করতে, যাকাত আদায় করতে 
এবং নিজেদের জন্য নেক “আমল প্রেরণ করতে নিদেঁশ এজন্য দিয়েছেন, যাতে ভারা এর দ্বারা তাদের 
রত ভূল, যে ভুল ভাদের কেউ কেউ করেছিল য়াহ্‌দীদেরকে সুহাদ বানিয়ে এবং তাদের দিনকে কুক - 
পড়ে আর কেউ কেউ করেছিল রাসুনুরাহ সে.)-কে ৮৪1১- ন্যায় বেহদা শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে 
যেন এসব থেকে পবিত্রতা লাভ করতে পারে । কেননা সালাত কায়িমের দ্বারা গুনাহসমূহের 
কাফফারা হয়ে যায়, যাকাত আদায়ের দ্বারা আত্মা শরীর ও পাপের কালিমাহ থেকে পবিত্র হয়। 
আর নেক ‘আমল দ্বারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সফলতা অর্জন করা যায়। 


রি 
nn 1 


SA RAIN, Th 
০7৭১ ০ 2০০৯) lot 81৩ [এর ব্যাখ্যা £ 


এখানে পৃর্বোলিখিত আয়াতসমূহে সম্বোধিত ম্’'মিনগণক্ধে আল্তাহর পক্ষ থেকে সংবাদ 
দেওয়া হয়েছে মে, তারা যে কোন ভাল কাজ বা মন্দ কাজ গোপনে বা প্রন্কাশ্যে করুক না কেন, 
আল্লাহ তা দেখেন। তার কাছে তাদের কৃত কোন ব:ভই গোপন থাকে না। ফলে ভিনি নেক ‘আমলের 
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উপযুক্ত বিনিময় দিবেন আর খারাপ কাজেরও অনুরূপ বদলা দিবেন। এ আয়াতটি খবরের 
আকারে বলা হলেও এতে ওয়াদা, ধমক, আদেশ ও নিষেধ রয়েছে । সেটা এভাবে যে, তিনি 
কওমকে জানিয়ে দিয়েছেন মে, ত্রিনি তাদের সকল “আমল দেখতে পান! তাই তারা যেন তার 
ইবাদাত ও আন্গত্যে যথাসাধ্য চেস্টা করে । কেননা, এটা তাদের জন্য তার কাছে জমা থাকবে। 
যার ভিত্তিতে ভিনি তাদেরকে ছাওয়াব দান করবেন। যেমন, তিনি ইরশাদ করেছেন, 15৯ ৪) 055 
Blas 59 এই ১৩০ ওক পিক ১ (তোমরা যে কোন নেক 'আমলই অগ্রিম প্রেরণ করবে 
তার ছাওয়াব আল্লাহর কাছে পাবে)। আর তারা যেন গুনাহের কাজ বর্জন করে। কেননা, 
পাপ কাজ তার ক্ষাছে পেশ করার পর পাপীকে তিনি শাস্তি দিবেন ! আমাদের প্রতিপালক যে 
কাজের উপর ধমক প্রদান করেছেন সেটাই নিষিদ্ধ বাজ। আর যার বিনিময়ের ছোওয়াবের) 
ওয়াদা করেছেন, সেটাই নির্দেশিত বাড । ১০3 শব্দটি ১৮৯ থেকে বাপাত্তরিত। যেমন ৫44০ 
থেকে ২4-7 এবং 19 $৯ থেকে ডা91751 
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(১১১) এবং ভার] বলে, ‘জান্নাতে য়াহুদী বা নাসার! ব্তীত আর কেউ কখনো প্রবেশ 
করবে না। এ তাদের মিথ্যা আশ1। বলুন, যদি তোমর। সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ পেশ কর। 


ASL পালন || দিত 4৫১ পপ Ar GD HAGAN IAB A+ নিও পাশা 
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এখানে 19105 অর্থ--স্নাহুদী ও নাসারারা বলে। যদি কেউ প্রশ্ন করে, এ খবরে ম্মাহুদী ও 
লাসারাকেকিক্পে একত্রিত বক্া-হলো_ অথচ তাদের উভয় দহের দাবীই ভিন্ন । ফ্লাহ্দীগণ নাসারারা 
যে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ লাভ করতে পারে, তা অস্বীকার করে। অনুরূপভাবে নাসারাগণও 
যাহ্দীদের ক্ষথা অস্বীকার করে। জবাবে বলা যায়, এর অর্থ তুমি যা ধারণা করেছ তার উল্টো। 
এর অর্থ হলো- ম্লাহ্দীগণ বলে, ‘জান্নাতে স্লাহ্দী ব্যভীত আর কেউ কখনো প্রবেশ করতে 
পারবে না। আর নাসারাগণ বলে, জান্নাতে নাসারা ব্যতীত আর কেউ কখনো প্রবেশ করতে পারথে 
না! কিন্তু যেহেত্‌ যাদের কাছে এ কথা বলা হয়েছে, তাদের কাছে বিষয়টির অর্থ পরিষ্কার 
ছিল, সেহেতু উভয় দলকে এবন্রিত করে বলে দেওয়া হয়েছে 215০4 ১1 2780) 0০১ 0$19/5 
৪30৮৮5511১৯ অর্থাৎ স্লাহুদীগণ বলে, জান্নাতে স্নাহ্‌্দীগণ ব্যতীত আর কেউ 'কখনো প্রবেশ 
করতে পারবে না। আর নাসার!গণ বলে, জান্নাতে নাসারাগণ ব্যতীত আর কেউ কখনো প্রবেশ 
করতে পারবে না। | 

1১৯ 0 ৬৮দএর ১৪১ সম্পকে দুই ধরনের মতামত রয়েছে £ 0১) তা ১১৮ এর -বহুবচন। 
যেমন ৮} ৮-এর বহুবচন ১১০১ এ} ৮-এর বহুবচন ১5 ও ১}; ৮-এত্র বহুবচন ০ এস প্রভৃতি । 
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২৭৪ তাফসীরে তাবারী 


পুংলিঙ্গ ও শ্রীলিঙ্গ উভয়ের বহবচনে একই শব্দ ব্যবহাত হয়। ১:৮৬ শব্দের অর্থ তওবা- 
কারী, সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (২) তা ১০৯ যেমন বলা হয়, ৬৮ (৫) 
১৮155 28d 432 kd (9 ০৪ 55-5 প্রভৃতি । আবার কেউ কেউ বলেন, '১৪* 915৭1 
আসলে '১$৩৪ 015৩*১।ছিল। অতিরিক্ত *& অক্ষরটিকে নুপ্ত করে ২১১৩ থেকে 07-এর 
দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে । আর কেউ কেউ বলেছেন, উবায়িয (রা.)-এর কিরাআভ হলো, 
bi lis | ১5৩২ 0050৭ 3151 ইতিপূর্বে আমরা 5) এ; শব্দের অর্থ নামকরণের হেতু ও বহু- 
বচন ব্যবহারের কারণ বর্ণনা করে এসেছি যার ফলে গুনরুল্লেখের আর কোন প্রয়োজন নেই। 

(5৮1 এ৫-এ আলাহর পক্ষ থেকে খবর দেওয়া হয়েছে, যারা বলে, “জান্নাতে কেবলমাত্র য়াহ্দী 
বা নাসারাব্যতীভ আর কেউ কখনো প্রবেশ করতে পারবে নাম তাদের উক্তি সম্পর্কে যে, এটা তাদের 
পক্ষ থেকে আল্লাহর উপর মিথ্যা আশাবাদ, যা ঠিক নয়। আর তা দলীল-প্রমাণবিহীন। তারা যা 
দাবী করে, তা সঠিক হবার ব্যাপারে তাদের নিশ্চিত জ্ঞান নেই, বরং এটা তাদের ভ্রান্ত দাবী এবং 
প্রতারক আত্মার ভ্রান্ত আশাবাদ । যেমন বিশর ইব্ন যৃআয রে.) সুত্রে হযরত কাতাদাহ রে.) 
থেকে বধিত, গিনি বলেন, ৪০ ৩1 এ৪-এর অর্থ হলো, এমন আশা, যা তারা অমূলকভাবে আল্লাহর 
উপর পোষণ করত ! মূছালা রে.) সূত্রে রবী" রে.) থেকে বণিতী, (০1 এ১-এর অর্থ সম্পর্কে 
তিনি বলেন, এমন আশা, যা অন্যায়ভাবে তারা আল্লাহর উপর পোষণ করত । 
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এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার নবীর প্রতি তাদের সম্পর্কে নির্দেশ, যারা দাবী করে 
জাল্গাতে য়াহুদদী বা নাসারা ব্যতীত আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। এ নির্দেশটি মুসলিম, 
যাহ্দী ও নাসারা সকল দলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । এর অর্থ হলো, ভারা যে দাবী বরে যে, জান্নাতে 
য়াহুদী বা নাসারা ব্যতীত আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না- এর উপর দলীল-প্রমাণ পেশ করা । 
আল্লাহ. তা'আলা. তাঁর নবী হযরত মুহান্মদ সে.)-কে বলেন, হে মুহাম্মদ ! খারা ধারণা 
করে যে, দ্রান্াতে য়াধুদী বা নাসারা ব্যভীতত আর কোন মানুষ প্রবেশ করতে পারবে না, 
তাদেরকে বলুন যে, তোমরা এ ব্যাপারে যে ধারণা পোষণ কর, সে সম্পর্কে তোমাদের প্রমাণ পেশ 
কর। তাহলে আমরা তোমাদের দাবী সমর্থন করব, যদি ভোমরা তোমাদের “জানাতে সয়াহ্দী বা 
নাসারা ব্যতীত আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না এ দাবীতে সত্যবাদী হও। 

০৮১১ হলো, বিবরণ ও দলীল-প্রমাণ। যেমন বিশর ইব্‌ন মু'আষ রে.) সূত্রে কাভাদাহ রে.) 
থেকে বণিত, ভিনি বলেন, ছডি ৯,১ 1533.5 অর্থ ভোমরা ভোমাদের প্রমাণ আন । মুসা রে.) সুত্রে 
সুদ্দী রে.) থেকে বণিত, তিনি বলেন, চে ৯৮1১৮ অর্থ তোমরা তোমাদের হজ্জাত বা দলীল আন। 
মুছান্না রে.) সূত্রে রবী" রে.) থেকে বণিত, ৮০150 অর্থ তোমাদের হুড্জাত বা প্রমাণ আন । 

আয়াতটিতে বাহ্যত যারা 'জাঘাতে ফ্লাহ্দী বা নাসারা ব্যতীত আর কেউ প্রবেশ করতে 
পারবে না" বলে দাবী করে, তাদের সে দাবীর পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপনের নির্দেশ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে 
এর ছারা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তাদের দাবীঝে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে । কারণ, ভারা কখনো 
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স্রা বাকারা ২৭৫, 


তাদের এ দাবীর সপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হবেনা। এ আয়াতে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে 
য়াহ্দী ও নাগারাপের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে বলে আমরা যা উল্লেখ করলাম, পরবতী 
আয়াত ০৯ ১৯১ এ 4-৪১9 ০০! ৩ ৬৮ সে বিষটই আরো স্পষ্ট করে তোলে! 
শি ৮১৪13 0১০-এর ব্যাখ্যা হলো, তোমরা উপস্থাপন কর এবং আন। 
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(১১২) হাটা, যে-কেউ আল্লাহর নিকট পুরাপুরি আত্মসমর্পণ করে এবং সতকর্মপরায়ণ 
হয়, তার ফল তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই ও তার! দুঃখিত 
হবে ল!। 
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1৭] ৩4 ৬৮নর অর্থ হলো অবান্তর ধারণাকারিগণ যা বলেছে যে, “জানাতে মাহ্দী বা নাসারা 
ব্যতীত আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না’-ব্যাপারট এরাপ নয়; বরং যে"কেউ আল্লাহ পাকের 
নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয়, সে-ই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং 
তার নিয়ামতরাশি ভোগ করবে । যেমন মূসা রে.) সূত্রে জুদ্দী রে.) থেকে বণিত, তিনি বলেন, কে 
জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তাদেরকে জানিয়েদিয়েছেন যে, 2831 ৯ 4৪ 5 দল ৩১ 
“যে-কেউ আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয়--41” ৪ শব্দের 
অর্থ ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। «2 + 4! অর্থ, বিনীতভাবে তাঁর ইবাদাত করা এবং 
তার নির্দেশের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা । (১1 -এর আসল অর্থ অনুগত হওয়া । কারণ এর 
উৎপত্তি হলো ৪১০3 ০৯:4 | থেকে, যার অর্থ নির্দেশের প্রতি বিনীত ও অনুগত হওয়া। মুসলমানকে 
এজন্য মুসলমান নাম রাখা হয়েছে যে, সে তার প্রতিপালকের আনুগত্য প্রকাশকালে সকল অঙ্গ- 
প্রত্যঙগ দ্বারা বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করে ॥ যেমন মুছান্না রে) সুত্রে রবী' রে) থেকে বণিত? 
তিনি বলেন, 44৪৯5 পিএ] ০০ ৪৮৪ অর্থ, যে আল্লাহর জন্য ইখলাস পোষণ করে। আর যেমন 


যায়দ ইবৃন “আমর ইব্‌ন নুফায়ল (র.) বলেছেন - 





শি ১3) bis 0০৯১ ০১! 4} + ৮০:০1 ! ul 3? 3 ০০৯1০ [ ৪ 


অর্থাৎ আমি তার আনুগত্যে বিনীত ও নম্র হই, যার ইবাদাতের জন্য সেই মেঘও বিনীত ও নল্ল 
হয়, যা ময়লা-আবর্জনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। 
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২৭৬ তাফসীর্রে তাবারী 


আল্লাহ্‌ তা'আলা এ *$১১ 1৮ 95 ৩! এর মধ্যে যাদের সম্পর্কে বলেছেন কেবলমাত্র তাদের 
মখমণ্ডলের (১৯ $) কথাই উল্লেখ করেছেন, অন্যান্য অঙ্গের কথা উল্লেখ করেননি । এর কারণ 
হলো, মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে তার মূখমশুলই বেশী সম্মানিত । এর মর্যাদা ও অধিকার 
(হক) সবচেয়ে বেশী । সুতরাং যখন কোন জিনিসের প্রতি তার সর্বাধিক সম্মানিত মুখমণ্ডল 
বিনীত হবে, তখন সঙ্গত কারণেই আরো উত্তমরূপে তার শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার প্রতি 
বিনীত হবে। এ জন্যেই আরবগণ কোন জিনিস সপর্কে কিহু বনতে হলে কেবলমাত্র 4->9 
-এর উল্লেখ করে এবং তার দারা মূল বন্তটকে বুঝিয়ে থাকে । যেমন কবি আশার কবিতা £ 

১৩০] 9598 ও ৬৪ psd + 5৪১ ০৬ ৯৭1 4915 
“এবং আদেশকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা কর আমার সিদ্ধান্ত অত্যাচারী মানসিকতার প্রতিপালন নয়” 
এখানে »১ 5 ও অর্থ--তার সঠিক ও শুদ্ধ হবার উপর"! আর যেমন কবি যুররিস্মা বলেছেন £ 
- (61991 tb Aa dln at | ০ + JU ৯২৪ 09 ৬৯১ এও ৩৪ 

“আমি আমার ইচ্ছার অনুসরণ করেছি -উবং বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে, এমন কোন দিক বাকী 
রাখেনি, যা সে দৃরীভ্তত করবে।” এখানে 9)0 ২১ ১-এর দ্বারা ১১১ ০৭ এ 3৮11 5৮51 অর্থাৎ 
বিষয়টি সুষ্পম্ট হয়েছে এবং এ ধরনের আরো যেসব বাক্য রয়েছে । কেননা, প্রত্যেক জিনিসের 
ডাল ও মন্দ তার চেহারায় প্রকাশ পায়। আর কোন সিমের ১৪ তথা চেহারা বা মৃখসগ্ডলের 
বর্ণনা করা হলে প্রকৃতপক্ষে তার মূল জিনিসেরই বিবরণ দেওয়া হয়। সুত্তরাং এমনিভাবেই 
আল্লাহু পাকের বাণী এ 4329 ৮৮:৮1:05 এধ-এর অর্থ হবে । অর্থাৎ হ্যা, যে-কেউ আল্লাহ পাকের 
জন্য তার দেহকে. অনুগত করে, অতঃপর. বিনীত দেহে সে তার ইবাদাত করে এবং সে তার 
আন্মসমর্পণে শরীরের দ্বারা সৎকর্মপরায়ণ হয়, তার জন্য তার প্রতিপালকের মহান দরবারে 


রয়েছে ছাওয়াব ও বিনিময় | 
এখানে শরীর €(১১)-এর কথা উল্লেখ না করে চেহারা বা মুখমগ্ডল-এর কথা এজন্য 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাক্যাটর দ্বারা যে অর্থ বুঝান উদ্দেশ্য 42 5-এর উল্লেখের দ্বারা সে অর্থই 
বুঝা যায়। 
০৯১ ১৮ ১এর অর্থ হলো, সে ইখলাসের অবস্থায় আছে। আর বাক্যাটির অর্থ ইলো, 
হ্যা, যে-কেউ খালিসভাবে আল্লাহর জন্য ইবাদাত ও আনুগত্য প্রকাশ করে, সে তার একাজে 
সৎকর্মপরায়ণ । | 
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হ-২) ৩৪৪ ০১১) »১এর অথ হলো, খালিসভাবে আল্লাহর ওয়াস্তে ইবাদাত ও আত্মসমর্পণ- 
কারীর জন্য কিয়ামাতের দিন আল্লাহর কাছে তার এ আত্মসমর্পণ ও ইবাদাতের বিনিময়ে রয়েছে 
ছাওয়াব ও প্রতিদান । ৫-1-৪ ০4১ ৪-এর অর্থ হলো, যারা আল্লাহ পাকের অন্য আত্মসমর্পণ 
করেছেন খালিসভাবে এবং তাঁর দীনকে আন্তরিকতা সহকারে মান্য. করেছেন, তাদের আমলের 
ব্যাপারে পরকালে কোনো প্রকারের শাস্তি বা জাহান্নামের আযাবের ভয় নেই) 
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সরা বাকারা ২৭৭ 


0১) ১৯৭ (৯৯9 ॥-এর অর্থ হলো, দুনিয়াতে সে যা রেখে যাবে তার জন্য সে দুঃখিত হবে না 
এবং আল্লাহ তা'আলা তার “ইবাদাতগুযার বান্দাদের জন্য জান্নাতে যে নিয়ামত্তরাশি তৈরি করে 
রেখেছেন, তা থেকে তাকে বঞ্চিতও করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা 9১১৫ 8 3১৪4০ ০৪৪৯৪ 
ইরশাদ করেছেন, যার মধ্যে বহুবচন বাবহাত হয়েছে, অথচ ইতিপূর্বে 4০১) 522 ০/2 1 4-5 
ইরশাদ করেছেন, যার মধ্যে একবনন ব্যবহৃত হয়েছে । এর কারণ হলো, তাদের সম্পর্কে 
94৪১১ (দা 054 ৬-৭তে যদিও একবচনের শব্দ ব্যবহাত হয়েছে, কিন্ত তাতে বহুবচনের 
অর্থ রয়েছে। সুতরাং ৪ ছি +-1--এর মধ্যে শব্দের দিকে লক্ষ্য করে একবচন এবং ৮৪৩৪ ০3২ ১৪ 
“এর মধ্যে অর্থের দিকে লক্ষ্য করে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। 
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শট শপ 


(১5১৩) এবং যাহুদীর! বলে, 'নাসারাদের কোন ভিত্তি নেই’ এবং লাসারারা বলে, 
য্লাহুদীদের কোন ভিত্তি নেই?। অথচ তার। আল্লাহর কিতাব পাঠ করে। এভাবেই তাদের কথার 
ন্যয় বলেছে সে সব লোকেরা, যার! কিছু জাগে না । অতঃপর আল্লাহ পাক কিয়ামতের 
দিন ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তার। মতভেদ করত। 


ইমাম আবু জাফর তাবারী রে.) বলেন, এ আয়াতখানি নাযিল হয়েছে আহলে কিতাবের 
দুটি সম্প্রদায় সম্পর্কে, যারা হযরত রাসুলুল্লাহ সে.)-এর কাছে এসে ঝগড়া করেছিল । তাদের 
একদল অপর দলকে বলেছিল খারা শ্রয়াপ বলেছেন; তাঁর মধ্যে ইব্‌ন হমায়দ রে.) সুত্রে 
হযরত ইবুন ‘আব্বাস রো.) থেকে বণিও, ভিনি ব:রছেন, নাজরানের অধিবাসী নাসারারা হযরত 
রাসুলুল্লাহ সে.)-র কাছে যখন হাযির হয়, তখন য়াহ্নীদের ধর্মঘাজ করাও উপস্থিত হয়। অতঃপর 
তারা হযরত রাসূলুল্লাহ সে.)-এর সামনে ঝগড়া জুড়ে দেয়। ম্নাহ্দীদের মধ্য থেকে রাফি ইব্‌ন 
হুরায়মালাঃ বলল, “তোমাদের কোন ভিত্তি নেই’ এবং সে ঈসা ইব্‌ন মারয়াম ও ইনজীলকে 
অস্বীকার করল। অতঃপর নাজরানবাসী খৃষ্টানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, ‘তোমাদের কোন 
ভিত্তি নেই’ এবং সে মূসা আ.)-এর নূবুওয়াত এবং তাওরাতকে অস্বীকার করল। তখন তাদের 
এ ঝগড়া ও দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা মাযিল করলেন -- 
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২৭৮ তাফসীব্রে তাবারা 


আম্মার সুত্রে বলবী থেকে বণিত, এ ১৮2 এ, ১98 gle এ) Sgt ১৪$৭। ও 03 

2৫৪ 1০ ১৩1 ৬৭৭ সম্পকে তিনি বলেন, এখানে হযরত রাসুলুলাহ সে.)-এর যুগের 
কিতাবী সম্প্রদায় সম্পরকে বলা হয়েছে। আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, ফ্লাহুদীর। বলে, খুস্টানরা সঠিক 
দীনের উপর নেই, আর খৃস্টানরা বলে, য়াহুনীরা সঠিক দীনের উপর নেই । আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদের এ দাবী সম্পর্কে মু’মিনদেরকে সংবাদ দিয়েছেন তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেওয়ার জন্য 
যে, এদের প্রত্যেক দলই সেই কিতাবের হুকুম লংঘন করছে যার বিশুদ্ধতা এবং আল্লাহর পক্ষ 
থেকে নাযিল হওয়ার কথা তারা স্বীকার করে এবং আল্লাহ তাতে ঘষে সকল ফরয নাধিল 
করেছেন, তা তারা অস্বীকার করে। কারন যে ইনজীনকে থৃস্টানরা' বিশুদ্ধ ও হক বলে মান্য 
করে, সেই ইনজীলই তাওরাতে যা আছে _মুসা আ.)-র নুবুওয়াত এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা তার 
মধ্যে বনী ইসরাঈলদের উপর যা কিছু ফরয করেছিলেন-সে সবই হক বলে ঘোষণা করে। 
আর যে তাওরাতকে য়াহ্দীরা বিশুদ্ধ ও হক বলে মান্য করে, সেই তাওরাতই ‘ঈসা আ.)-এর 
নুবুওয়াত এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সব হুকুম-আহকাম ও ফরয নিয়ে এসেছিলেন, সে 
সবই হক বলেঘোষণা করে। এরপর প্রত্যেক দল অন্য দলকে ভিত্তিহীন বলে, যা আল্লাহ তার বাণীতে 
উল্লেখ করেছেন, ৪৪৯ ste ১৪৫ cd ০ তেরা ও) ৪ Rt ste 05511 cant) ১৪৫ lb 
প্রত্যেক দল তাদের কিতাব-যা তাদের এ দাবী মিথ্যা হবার সাক্ষ্য দেয়_তিলাওয়াত্ত করা সত্ত্বেও এরূপ 
বলে। এরপর আল্লাহ তা“আলা বলে দিয়েছেন যে, এদের প্রত্যেক দল তারা যা বলছে তা বাতিল---এটা 
জেনেশুনেও এরূপ বলে থাকে এবং তারাযে কুফরীর উদ্ভব করে তা চালিয়ে যাচ্ছে তাও জেনেশুনেই । 
যদি কেউ প্রশ্ন করে, আল্লাহ্‌ ত“আলা তাঁর রাসূলকে প্রেরণের পরও কিয়াহ্‌দী ও থৃস্টানরা কোন ভিত্তির 
উপর ছিল যে, একদল আরেক দলকে তাদের দাবীতে বাতিল ও ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করত? এর 
জবাবে বলা যায় যে, ইতিপূর্বে হযরত ইব্‌ন “আব্বাস রো.) থেকে আমরা যে রিওয়ায়াত বর্ণলা 
করেছি যে, তাপের প্রত্যেক দলের অস্বীকৃতি ছিল মুলত হযরত রাসুল সে.)১এর নুবুওয়াত্তকে 
এবং অপর পক্ষ যাপেশ করেছে তা অস্বীকার করা। যার উপর বিশ্বাস স্থাপন.করা তাদের উচিত চিল। 
এটা প্রত্যাখ্যান করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না যে, যে অবস্থা ও সময়ে আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী 
সে)-কে প্রেরণ করেছেন, সেই অবস্থা ও সময়ে অন্যদলের দীনের কোন ভিভি নেই ৷ কারণ তাঁরা 
আমাদের নবী করীম (স.)-এর নুবৃওয়াতকে অস্বীকার করেছে। আয়াভের অথ এটা হতে পারে না 
যে, তাদের প্রতোক দল অনাদলের সম্পকে অন্বীকার করত যে, আমাদের নবী সে.)-এর আবির্ভাবের 
পর তারা আর কোন ভিত্তির উপর নেই। ক'রখ, যে অবস্থা ও সময়ে আল্লাহু ত/আলা এই আয়াত 
নাযিল করেন, সে অবস্থা ও সময়ে তারা উভয় দলই আমাদের হযরত নবী করীম (স.)-এর নুবুওয়াতকে 
অস্বীকার করত । তাই আয়াতের অর্থ হলো, ফ্লাহ্দীরা বলে, “খৃস্টানগণ ভাদের দীনের জন্মলগ্ন 
থেকেই কোন ভিত্তির উপর নেই। আর খুস্টানরা বলে, গ্লাহ্দীরা তাদের দীনের জনমলগ্ন থেকেই 
কোন ভিত্তির উপরনেই। হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস রো.) থেকে একটু পূর্বে আমরা যে রিওয়ায়াত বর্ণনা 
করেছি তার প্ররুত অর্থ এটাই। এরপর আল্লাহ তাআলা উভয় দলকেই তাদের দাবীর ব্যাপারে মিথ্যাবাদী 
সাব্যস্ত করেছেন । যেমন বিশর ইব্‌ন মাআযঘ (€র)-এর সূত্লে হযরত কাতাদাহ রে) থেকে 
বণিত, 5৪০৪ ৬৪ এ)নী। ৩০০ ১১৫ 185 সম্পর্কে তিনি বলেন, হাঁ, প্রথম যুগের নাসারারা সঠিক 
ভিত্তি তথা দীনের উপর ছিল, কিন্ত পরে তারা নতুন মতবাদ সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন ফের্কায় 
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সূরা বাকারা ২৭৯ 


বিভ্তক্ত হয় she 238d ne! Sy! 2! নোসারারা বলে, যাহুদীরা কোনো ভিত্তির উপর 


অধিষ্ঠিত টা কি তাদের সম্প্রদায় নতুন মতবাদ সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন ফেরকায় বিভক্ত হয়ে 
যায়। কাসিম রে.) সুত্রে ইব্‌ন জুরায়ঙ রে.) থেকে বণিত, ৫ ৪ ও) জম! ত ১5$915) ৪ 

15 ১৪০। ১০০৪) 69101 ০4 5 ও সম্পকে তিনি বলেন, হযরত মুজাহিদ রে.) বলেছেন যে, 
প্রথম যুগের য়াহুদী ও নাসারারা সঠিক ভিভির উপর ছিল। 

৬০15501 0 5-) ৪২ ৮৯ 5 এর দ্বারা আল্লাহ পাক তার কিভাব তাওরাত ও ইনজীলকে উদ্দেশ্য 
করেছেন । আর এ বিত্তাবদয় যাহুদ ও নাসারা সম্প্রদায়ের কুফরী এবং আল্লাহ পাকের নির্দেশ 
অমান্য করার উপর সাক্ষ্য বহন করে। 

আবু কুরায়ব 0 সূত্রে ইব্‌ন “আব্বাস রো.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ৮৮০! ০3১৮ (৯১9 
৪18 02০ 0৬০০১: ০২৮1 08 455-এর অর্থ হলো, প্রত্যেকেই তিলাওয়াত করে নিজ নিজ 
কিতাব দে বিষয়ে বিশ্বাস £ রি কথা যা তারা অবিশ্বাস করে অর্থাৎ ফাহ্দীরা হযরত ঈসা (আ.)- 
এর সাথে কুফরী করে এবং তাকে অস্বীকার করে অথচ ভাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে, তাতেই 
আল্লাহ তা“আলা হযরত মুসা আ.)-এর জবানীতে তাদের কাছ থেকে হযব্রত ‘ঈসা আ.)-কে বিশ্বাস 
করার এবং তার উপর ঈমান আনার অলীবার নেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে । আবার হযরত “ঈসা 
(আ.)ঘে ইনজীল নিয়ে এসেছিলেন, তাতে হযরত মূসা আ.)-এর সত্যতা এবং তিনি যে তাওরাভ নিয়ে 
এসেছিলেন, তা যে আল্লাহর কিভাব--তার কথা উল্লেখ রয়েছে । এদের প্রত্যেক দলই তার 
সমকালীন দলের কাছে যা আছে, তা অস্বীকার করে। 


A A? +A ‘er চলিত SA প্র নি 
শে 7৪১১5 ০০ 3৬2৮8 0০ 8১) ৫005 9) ট্রি বাবা 8 
| ৮ 
০ ১-+।০হ ill 054০1 ০৫এর দ্বারা কাদের কথা বুঝান হয়েছে_এ ব্যাপারে 
মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে । তাঁদের মধ্যে রবী‘ রে.) (প-$-) এজ 05595০1৯391] 0৮ 
এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন £ নাসারাহ্না স্বাহৃদীদের পূর্বেই তাদের অনুরূপ কথা বলত । হযরত 
বাতাদাহ রে.) 91১৪ ডেল ০৩৭২ ৩০১৪ J এ আয়াত সম্পকে বলেন £ নাসারারা 
লহৃদীদের অনুরূস কথা বলত তাদের পূর্বেই হযরত ইক্ন-ভুরায়জ রে.) বলেন, “আমি একবার আগাকে 
বললাম, 05-51০% 3 ০-২১-1 এ আয়াতাংশে কাদের কথা বলা হয়েছে? তিনি বললেন, এমন এক 
জাতির কথা বলা হয়েছে, যারা য়াহ্‌দী ও নাসারা এবং তাওরাত ও ইনজীলের পূর্বে ছিল । আর 
কোন কোন মুফাস্সির বলেন, “এর দ্বারা আরবের মৃশরিকদেরকে বুঝান হয়েছে । কেননা, তারা 
কিতাবধারী ছিল না। ভাই ভাদের সম্পকে অজ্ঞতার ক্রথা বলা হয়েছে এবং ক্িভাব না থাকার 
কারণেই তাদের জ্ঞান নেই বলে উল্লেখ করা হয়েছে । এমতের সমর্থনে হযরভ সুদ্দী রে.) বলেন, 
(6৪135 ০০ ০১ ক 0১ 59145 59155) ভারা হলো আব্লববাসী, যারা বলত, হযরত 
মুহাম্মদ সে.) কোন ভিত্তির উপর নেই। 
আমাদের কাছে এসব মতামতের মধ্যে সঠিক হলো, আল্লাহ তা'আলা এখানে এমন এক জাতির 
কথা বলেছেন, যারা ছিল অজ! স্নাহুদী ও নাসারাদের যে জান ছিল, ভা ভাদের ছিল না। এ অজ্তা 
সত্ত্বেও য়াহ্দী ও নাসারারা একে অপরুকে যেরূপ হলত, আত্ববরাও হ্যরভ মুহাম্মদ সে.) সম্পকে 
সেরূপ বলত । আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণীভে তাদের সম্পকে উল্লেখ করেছেন ০৮০ ১১৩০) <}, 
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দি 55 ১১৫০) ০৪1 Sy তেন dU, ng 5 ৪) Lal এরা আরবের মুশরিক ও হতে পারে, 
য়াহ্দী ও নাসারাদের পূর্ববর্তী কোন জাতিও হতে পারে । কোন এক জাতি সম্পর্কে নিদিষ্ট 
করে বলা যায় না যে, আয়াতে তাদেরকেই বুঝান হয়েছে । কারণ, এর দ্বারা কাদেরকে বৃঝান 
হয়েছে আয়াতে সে সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত নেই। আর হযরত রাসুলুল্লাহ সে.) থেকেও এর সমর্থনে 
নির্ভরযোগ্য পন্থায় কোন রিওয়াগাত ও প্রয়াণ বণিত নেই। 


৫1 ১802০ 0১৭১১ ০৮ 51 0 5 :)155-এর দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো মু’মিনদেরকে 
একথা জানিয়ে দেওয়া যে, ফ্লাহুদী ও খুস্টানরা অমূলক কথা বলে, আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ 
করে এবং নবী-রাসূলগণের নুবৃওয়াত অস্বীকার বরে। অথচ ভারা খিতাবের অনুসারী! তারা জানে 
যে, তারা যা বলে তা ভুল। তারা যা অস্বীকার করছে, সে অস্বীকারের কারণে ভারা তাদের দীন ও 
মিলাত থেকে বের হয়ে যাচ্ছে এবং আল্লাহ পাকের উপর মিথ্যারোপ করছে। অনুরূপ বলে আলাহ্‌ 
পাক, তার কিতাব ও তীর রাসূল সম্পর্কে জজ ব্যক্তিরাও, যাদের প্রতি আল্লাহ কোন রাসূল প্রেরণ 
করেননি এবং কোন ফিতাবও নাবিল করেননি। 


এ আয়াতটি এবাই প্রমাণ কর্রে- যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা জেনেভনেও কোন পাপ 
কাজ করে, তার সে পাপ কাজ দীনের ক্ষেত্রে অধিক পাপ বলে গণ্য হবে এ ব্যক্তির তুলনায়, যে 
অজ তাবশভ তা করে। বারণ আল্লাহ ভাণানা যাহুদী ও খুস্টানদেরকে তাদের মিথ্যা দাবীর 
কারণে কঠোরভাবে ধমক দিয়ে ইরশাদ করেন 8৪ চি) 59 2৬৩ $i ১৬৯) Send ১৪৩৭। 5৪ Uy 
1 gle ১5৩৪] গছ) ৮] এই কারণে ছে, তারা বিতাবী। এ ব্যাপারে তারা যা কিছু বলছে, এটা 
দ্রেনেঙনেই বলছে যে, তারা ভ্রান্ত । 


টা rok ৯1:82 - V/A ZA Ake 8৩8৫ 914 ডিক 21) ৩ 
05591528৬১১ 1850 (5৪৯ Fad 178 68388 ps2 AU এর ব্যাখ্যা £ 


০৭ এ ৩-এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, যেদিন সমস্ত মানুষ কবর থেকে 
উঠে তাদের প্রতিপালকের নিকট দণ্ডায়মান হবে, সেদিন তিনি ত্রহ সব নতভেদকারী যাঁরা একে 
অপরকে বলে যে, তোমাদের দীনের কোন ভিত্তি নেই_ তাদের ব্যাপারে সঠিকসিদ্ধান্ত দেবেন! ভারপর 
তাদের মধ্যে কে হকপন্থী আর কে বাতিলের অনুসারী, তা নিরূপিত হয়ে যাবে । হকপন্থীকে 
ছাওয়াব প্রদান করবেন, যা দেওয়ার অঙ্গীকার তিনি করেছেন ইবাদাতকারীদের সম্পকে তাদের 
নেক "আমলের বিনিময়ে । আর বাতিলের অনুসারীদের বদলা দিবেন যার ধমক তিনি দিয়েছিলেন 
কাফিব্রদের সম্পর্কে তাদের কুফরীর কারণে। দুমিয়াপ্ ঘিদ্দিণীতে তারা তাদের দীন ও মিলাত সম্পর্কে 
যে মতভেদ করত, তিনি সে ব্যাপারে সঠিক ফয়সালা করবেন ॥ 

3. 05 শব্দটি «৪ ক্রিয়ামূল থেকে উত্তৃত | 5৮09, 0515 ৩৪- যেমন বলা হয়ে থাকে 
৯১1০ ৩১৪ ৩০৯৪ এবং 53 ৬৮ ১০31155 ৩৭৯ প্রভৃতি । 4০1৯ “এর অর্থ হলো, সকল সৃভ্টির নিজ 
নি কবর থেকে বের হয়ে তাদের প্রতিপালকের সামনে দপ্ডায়মান হওয়া। আর ৯7 ৩৪) (১১ অর্থ, 
সকল সৃষ্টির তাদের কবর থেকে বের হয়ে হাশরের ময়দানে গিয়ে দাড়ানোর দিন । 
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(১.8) আর সেই ব্যক্তি থেকে বড় খালিম কে হবে, যে আল্লাহর ঘরে তার পবিত্র 
লামের থিকরে বাধ! দেয় এবং আল্লাহ তাআলার ঘর ধ্বংস করতে সচেষ্ট হয় । তাদের 
জন্য তো ভীত-সন্্স্ত হওয়া ব)তীঁত তাতে প্রবেশ কর! উচিত নয়। এই পৃথিবীতে রয়েছে 
তাদের জন্য অপমাল এবং ভাখিরাতে রয়েছে কঠোর শাস্তি। 


রা নু |e, CIA AA ed AB রা রা [পপ eKe JANA Neer 
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| ০-৪-এর ব্যাখ্যা হলো, সেই বডির চেয়ে অধিকতর শীমালংষনকারী, আল্লাহর উপর 
ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী এবং তাঁর নির্দেশের বিরোধিতাকারী আর কে আছে, যে মসজিদগুলোতে আল্লাহর 
‘ইবাদত হতে বাধা দেয়? এ৯ উত ত এ দলনাএর! বহুবচন | সেই সব. স্থানকে মসজিদ বলা হয়, 
যেখানে ভাল্লাহু পাকের ইবাদত করা হয়। আন ইতিপুবে আমরা ১০৯ (সিভদা)-এর অর্থ বর্ণনা 
করেছি। অত্তএব, ০৪৮৮াএর অর্থ হলো সেই স্থান, যেখানে আল্লাহ পাকের জন্য সিজদা করা হয়। 
খেমন যে স্থানে বসা হয়, তাকে ০০৮০, এবং যে স্থানে অবতরণ করা হয়, তাকে এ ১০ বলা হয় | 
এর বহুবচন যেমন এই ৮০ ,তেোমনি এ ১*এর বহুবচন ৭ 0৬৮ এবং ৮৮-এর বহুবচন 
১৭ ৮৮৮7 কোন কোন আরববাসীর কাছ থেকে শুনে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ৪১ এর একবচন 
এ_5৮"ই ! এটা হয়ত বর্ণনাকারীর ভুল ! 

4-০৯4 1 995 2-552 01-এর দু'ধরনের ব্যাখ্যা হতে পারে। (১) এর অর্থ হলো, সেই ব্যক্তির চেয়ে 
বন্ডযালিম আরফে হতে পাৱে, য়ে আল্লাহর. মস্জিদগুলোতে তার মাম নিতে বাধা দেয়? এমতাবস্থায় 
কিছু সংখ্যক আরবী ভাষাবিদের মতে 01 শব্দটি ৮*-; তথা যবরের স্থলে। (২) এর অর্থ হলো, 
সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম আর কে হবে, যে মসজিদগুলোতে আল্লাহর নাম নিতে বাধা দেয়? 
এমত্তাবস্থায়ও ০1 শব্দটি ৮৮০:-এব্র স্থলে থাকবে । 

ড)17 ৪ *৪এর অথ হলো, দেই ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম আর কে হবে, যে আল্লাহর 
মসভিদগুলোতে তাঁর নাম নিতে বাধা দেয় এবং আল্লাহর ঘরকে বিনাশ করতে চেস্টা করে? 
এমতাবস্থায় = শব্দটি ("এর উপর ৮৪০০ হয়েছে । 

যদি কেউ প্রশ্ন করে ৮61) $$ (০5 4-০ | ডিও ১5৭ 5 01 4] As ns পেন Un [1761 055 
-এর দ্বারা কাকে বুঝান হয়েছে এবং তা কোন্‌ মসজিদ? এ প্রশ্নের জবাবে তাফসীরুকারগণ একাধিক মত 
পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, যারা মসজিদে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে বাধা দিত, তারা 
ছিল খুস্টান আর সে মসজিদটি হলো বায়তু’ল মুকাদ্দাস। যারা এরাপ বলেছেন, তাদের মধ্যে মুহাম্মদ 
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ইব্‌ন সাদ সূত্রে ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বণিত, তিনি বলেন, & 1 এ. পো শেল ০৯০ 15 ৩5৩ 
২৯৭ | ৫৮৪ 55958 01-তে যাদের কথা বলা হয়েছে, তারা হলো খৃষ্টান ৷ মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর সুত্রে 
মুজাহিদ থেকে বণিত, আলোচ্য আয়াত 4-1 ৪ ১5৮৪ 01 4158 পিক ত১ ৩৯৮ চে 01 5৪ 
১৬-২) ০৯ ৬৪ ৬৯৭১ সম্পকে তিনি বলেন, তারা হলো খৃষ্টান। তারা বায়তুল মুকাদ্দাসে ময়লা-আবর্জনা 
ফেলত এবং মানুষকে তাতে সালাত আদায় করতে বাধা দিত ! মৃছানা রে.) সূত্রেও মুজাহিদ (র.) থেকে 
অনুরাপ বমিত্ আছে । আর অন্য কয়েকজন মুফাসুমির বলেন, বখ্ত নাসার ও তার টসন্যদল 
এবং খৃস্টানদের মধ্য থেকে যারা তাদের সহায়তা করত, তাদের কথা বলা হয়েছে। আর সে 
মসজিদটি ছিল বায়তুল মুবাদ্দাস। যারা এরূপ বলেছেন £ হযরত বাভাদাহ (র.) ৫-/-১। ৩৬ 
Ao | a5 95১78 OF 1 এই চন (4 ০৯১ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হলো আল্লাহর 
দুশমন খৃস্টান, তারা য়াহ্দীদের উপর শন তাবশত বাবেলের অগ্নি-উপাসক বাদশাহ বখ্ত নাসারকে 
বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করতে সাহাষ্য করেছিল । হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে অন্য সুত্রে 


Ae 3 ৬০৯] les 0 চা ul al) f Ae» Lars 5৮ ১৮০ শে bey UY 


৬15৭ sy 
আর 


এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, বখৃত নাসার ও তার দল-বল বায়তুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস বরে। 
এ ব্যাপারে তাকে সহায়তা করেছিল খৃস্টানরা । হযরত জুদ্দী (র.) ৩৯৮ ০৯০ (7750 953 
(381১৯ ৬১ উঠ এপ] ক 25078 01 মাএ শহী ০১ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 
রোমবাসিগ্ণ বখতনাসারকে বায়তুল শুবদ্দাদ বিনষ্ট করতে সাহায্য করেছিল । সে বায়তুল মুকাদ্দাসকে 
বিনষ্ট করে সেখানে দুর্নন্ধময় মরা জীবজন্ত ফেলতে নির্দেশ দিয়েছিল । বনী ইসরাঈলগণ য়াহয়া 
ইব্‌ন যাকারিয়া (আ.)-কে হত্যা করার কারণেই রোমবাসিগণ বখ্তনাসারকে বায়তুল মু কাদ্ঘাস 
ধ্রংসে সাহায্য করেছিল। আর কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা এ আয়াতের দ্বারা কুরায়শের 
মুশরিকদেরকে বুঝাতে চেয়েছেন । যখন তারা হযরত রাসূলুলাহ (স.)-কে মসজিদে হারামে ‘ইবাদত 
করতে বাধা দিয়েছিল । যারা এরূপ বলেছেন, তাদের মধ্যে হযরত ইবুন মায়দ (র.) থেকে বণিত, 
es 1৪ ও Ge heal উঠ Ii OL এএ এটি iss C4 ৩৭৯৮5) 053 
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এরা ছিল মুশরিক। হুদায়বিয়ার দিন হযরত রাসূলুল্লাহ সে.)- 
কে তারা মন্তা মুকাররমায় প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল। যার ফলে “যুতুওয়া” নামক স্থানে তিনি 
তাঁর জন্ত কুরবানী করেছিলেন এবং তাদের উদ্দেশে বলেছিলেন, “ত্র ঘরে প্রবেশ করিতে ইতিপূর্বে _ 
কেউ কাউকে বাধা দেয়নি, এমনকি কেউ যদি তার পিতার বা ভাইয়ের হত্যাকারীকে সেখানে 
পায়, তাকেও সে বাধা দেয় না। আর কাফিররা বলেছিল, আমাদের কোন লোক জীবিত থাকতে, " 
বদরের দিন যারা আমাদের বাপ-দাদাকে হত্যা করেছিল, তারা আমাদের কাছে প্রবেশ করতে পারবে না। 

আর $-:1১ 5 ৬৮-৪-এর ব্যাখ্যায় তাফসীরক্ারগণ বলেন, যারা আল্লাহর যিকরের ছারা 
আল্লাহর ঘরকে আবাদ করবে এবং হজ্জ ও উমরা পালনার্থে যারা আসবে, তাদেরকেও সেখানে 
প্রবেশে বাধা দিবে । 

এ পর্যন্ত উক্ত আয়াতের যে সব ব্যাখ্যা আমি উল্লেখ করলাম তন্মধ্যে উত্তম হলো, আলোচ্য 
আয়াত দারা আল্লাহ্‌ তাআলা খৃস্টানদেরকে বুঝিয়েছেন । আর এরাই সেই সব ব্যক্তি, যারা বায়তুল 
মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে এবং একাজে বখ্ত নাসারকে সাহায্য করেছে। বখ্ত নাসার 
তার দেশে ফিরে যাবার পর এপ্লাই বনী ইসরাঈলদের মুমিন ব্যজিগণকে বায়তুল মুকাদ্দাসে সালাত 


আদায় করতে বাধা দিয়েছে। 
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সূরা বাকারা ২৮৩ 

আমরা যা বললাম, তা সঠিক হবার ব্যাপারে দলীল হলো £$ একথা প্রমাণিত যে, উক্ত আয়াতের 

অর্থে উল্লিখিত তিনটি মতের যে কোন একটি প্রযোজ্য হবে । আর 1৫11 = 5 ৬৭০ ৪এর দ্বারা 
আল্লাহ তাআলা যে মসজিদ বুঝাতে চেয়েছেন, ভা উল্লিখিত দু'টি মসজিদের যে কোন একটি হাব 
হয়তো বায়তুল মুকাদ্দাস, নয়তো মাসজিদুল হারাম! একথা যখন স্বীক্কৃত হলো, আর এটা জানা কথাই 
যে, কুরায়শের মুশরিকরা কখনো মসজিদে হারামকে ধ্বংস করার চেস্টা করেনি, যদিও তারা কখনো 
কখনো রাসূলুল্লাহ সে.) ও সাহাবা কিরামকে সেখানে সালাত আদায়ে বাধা দিয়েছে । অতএব, 
একথাই সঠিক বলে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ তা'আলা মজিদ ধ্বংস করার চেস্টা সম্পর্কে যাদের 
বাথা বলেছেন, তারা সে সব ব্যক্তি নয়, যাদের সম্পকে তিনি মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করার কথা 
বলেছেন । কারণ কুরায়শের মুশরিকরা জাহিলী যুগে মসজিদে হারাম নির্মাণ করেছিল । আর এর 
নির্মাণ ও আবাদ করা নিয়ে তারা গর্ববোধ করত। যদিও সেখানে তাদের কোন কোন কাজ আল্লাহ 


তাণ“আলার মরযি মৃতাবিক হতো না। 
আর একটি দলীল হলো, আলোচ্য আয়াতের পূর্ববতী আয়াতে য়াহ্‌দী ও খৃষ্টানদের খবর এবং 
তাদের দুক্ধর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । আর পরবতী আয়াতে খৃষ্টানদের দু্ধর্মের কথা জানিস 
দেওয়া হয়েছে। আর তারাযে ভাদের রবের উপর মিথ্যারোপ করে, সে সংবাদও দেওয়া হয়েছে। কুরায়শ, 
“আরবের মুশরিক এবং মসজিদে হারামের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়নি যে, আলোচ্য আয়াত 
দ্বারা তাপেরকে. এবং মগজিদে হারামকে বুবান হবে'। সুতরাং আয়াতের উত্তম ব্যাখ্যা সেটাই হবে, 
যা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আয়াতের ঘটনার সাথে সাদৃশ্য রাখবে । কারণ উক্ত আয়াতের খবর তার 
পূর্বাপর আয়াতের খবরেরই তনুরূপ হবে । তবে হ্যা, যদি এর পরিপন্থী এমন কোন প্রমাণ থাকে, 
যা অবশ্যই মেনে নিতে হয়, তাহলে ব্যতিক্রম হতে পারে । যদিও এর ঘটনাবলী এক হয় এবং 
সাদৃশ্যমূলক হয় ! 
যদি কেউ মনে করে যে,আমরা যা বলেছি, বিষয়টি আসলে তানয়। কারণ, মুসলমানদের উপর 
বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদে ফরয নামায আদায় করা কখনো জরুরীছিল না যে, তাদেরকে সেখানে 
সালাত আদায়ে বাধা দেওয়া হতো। সৃতরাং ৯০৭ (93 5 54.3 01407) ae পিন gis ৩৮ শা) 0৭3 
আয়াতের ব্যাখ্যায় একখা বসা কখনো সঙ্গত হবে না যে, এখানে সা দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাসকে 


বায়তুল মুন্ধন্দাসে নামায র আদায়ে বাধা বিজ পাক সেই তিনি কথাই উল্লেখ : করেছেন । 
বিশেষত খুলুমের খবর দ্বারা তাদেরকেই উদ্দেশ্য করেছে এবং মসজিদ ধ্বংসের চেস্টাও তারাই 
করেছে। যদিও আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি প্রত্যেক বাধাদানবনরীকেই বুঝায় । আর মসজিদ 


ধ্বংস করার প্রয়াসী ব্যক্তি মাত্রই দীমালংঘনকারী যালিমদের অন্তভুতিৎ । 


পা শর ছিড়ে Ar Ar পাপা ক 
৮০৯১ lyf জে 208 118) ৮০৩%), এর ব্যাব্যা £ 


© af শি Fad 
যারা আল্লাহর ঘরে তার নাম স্মরণ করতে বাধা দেয়---এখানে আলাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে 
তাদের সম্পকে খবর দেওয়া হয়েছে যে, যে মসজিদ ধ্বংস করার জন্য তারা চেষ্টা করে এবং 
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২৮৪ তাফসীরে তাবারী 


তাতে আল্লাহর নাম স্মরণ কারা থেকে তীর বান্দাদেরকে বাধা দেয়, সে মসজিদে প্রবেশ করা. তাদের 
জন্য হারাম যতকণ পর্যন্ত তারা জসী মনোভাব পোষণ করবে । তবে হ্যা, সেখানে প্রবেশের সময় 
তারা শাস্তির ভয়ে ভীত থাকলে তাদের প্রবেশে কোন বাধা নেই । 

| কাতাদাহ (বল )(যিনি হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর লোক। তিনি তাঁর যুগের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হিঃ 
৬১-১১৭) ৩581০ 31 0৬ 54158 01 (০৪1 ৩৮এ্রর ব্যাখ্যায় বলেন, বর্তমানে কোন ধৃস্টানকে 
বায়তুল মুকাদ্দাসে পেলেই মারধর করা হয় এবং ভয়ঙ্কর শান্তি দেওয়া হয়। কাতাদাহ রে.) থেকে 
অপর এক সূত্রে বণিত, ৩০031 ৬ ৩এএনহ 01 ০19 ঠা এর ব্যাখ্যায়তিনি বলেন, তারা হলো 
খৃস্টান তারা মসজিদে গোপনে ছাড়া প্রবেশ করতে পারেনা | সুযোগ গেলেই তাদেরকে শাস্তি দেওয়া 
হয়। সুদ্দীরে,) থেকে বণিত, ৩ সত উ 5 201 হা ও ঢল এআএ 5 -এর ব্যাখ্যায় তিনি 
বলেন, আজ তাঁর মূগে পৃথিবীতে কোন খৃস্টান মসজিদে প্রবেশ করতে পারে না এই ভয় ব্যতীত যে, 
তাকে হত্যা করা হবে অথবা তাকে জ্িযৃয়া কর আদায়ের ভয় দেখান হবে ! পরিণামে তাকে তা 
আদায় করতে হয়। ইউনুস রে.) সূত্রে ইব্‌ন যায়দ রা.)থেকে বণিত, ৬ ৪৮৩ এ৪ 01 জা ৩৬০ এ) এ 
০0583 05 3 (এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, রাসুনুরাহ সে.) ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, এ বছরের পর আর 
কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তি বায়তুলাহর তওয়াফ করতে পারবে না। 
তখন মৃশরিকরা বলতে লাগল, ও আল্লাহ । আমাদেরকে সেখানে যেতে নিষেধ করে দেওয়া হলো । 


এখানে 058: 115 খৃ la 515 dy ul (৫ ণ WL 12] 51 এই আয়াতে খবর দেওয়া হয়েছে 


সেই সব রোকনের সম্পকে, যারা আল্লাহর ঘরে তাঁর যিকর করতে মানুষকে বাধা দিত । রি 
এসন্য একবচনের শব্দ ব্যবহাত্ত হয়েছে (৩৭), কিন্তু বহুবচনের অর্থে এটি ব্যবহার করা হয়েছে। 


IN 4g নে রণ চিপ a ঠ ৯, dr 


৮-$-/-এর দ্বারা তাদেরকেই বুঝান হয়েছে, যাদের সম্পকে ধলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর 
ঘরে তার নাম স্মরধ করতে বাধা দেয় 1 ও টক এ ওঠ *৪-এ-১স দ্বারা নাহনা-ও-তাপমানের- 
কথাই বসা হয়ছে। এ অপমান ও লাগ্চনা হয়তো হত্যা বা গ্রেফর্তারীর মাধ্যমে নতুবা জিষয়া 
বর আদায়ের মাধ্যমে হবে! যেমন হাসানের সূলে কাশ্াদ্াহ থেকে বণিত* তিনি বলেন, ও ! 
১০০ ৮] এর অথ হলো, তারা অপমানিত ও লাঞ্চিত হয়ে স্বহস্তে ডিযগ্না কর আদায় করবে। 
মূসা সূন্রে সূদ্দী থেকে বণিত, ভিনি বলেন, ও ১৯ উপ ৭-৪) 5 (=_$'-এর অর্থ হলো, কিয়ামতের 
পূর্বক্ষণে যখন ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন ঘটবে এবং কনস্টান্টিনোপল বিজয় হবে, তখন 
তাদেরকে হত্যা করা হবে। আর তাই হলো তাদের পাথিব জীবনের লাঞ্চনা ও অপমান। আর 
"5০ ৪ [ ১০-এর অর্থ হলো, তাদের অন্য রয়েছে জাহালামের চরম শাস্তি, যা কখনো সহজ করা 
হবে না। আর তাদেরকে মৃত্যুও দেওয়া হবে না। আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, দুণিয়ার জীবনে 
তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা, অপমান, হত্যা ও গ্রেফর্তারী। কেননা, তারা আল্লাহর ঘরে তার নাম 
স্মরণ করতে বাধা দিত এবং তা বিনষ্ট করার অপচেষ্টা করত । তাদের পাপাচার, আলাহ্‌র 
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সাথে কুফরী এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির কারণে তাঁদের জন্য রয়েছে জাহালামের আযাব আর 
তা হবে মহাশাস্তি । 

উঠি তা পর 
41 01 b xe ৩ 15-১5-১ til 3 ০7৯) 15 81৬1 45 iis) 


IAs Ed 


© (৮৭০ fan 5 


Ate ডি তি পঞ্চ পলা তি পানি 3 MASA 


(১৫) পুর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই । অতঞ্ব, যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও লা কেন, 
সেদিকই আল্লাহ্‌র, আল্লাহ সবব্যাপী, সর্বজ্ঞ । 


এটির ডে তত & শ্রতও পাপা | তত 3 AAA পাঠ AAA 


4 1] &> এ 15-) 58 Loh L ও ৮০১৯০) 15 3১৯৬ se 5 এর ব্যাথ্য। 2 


uz, 3275০! 4০ এর অর্থ হলো, পূর্বপশ্চিমের মালিকানা ও নিয়ন্তপাধিকার একমাত্র 
আন্তাহ্ছ রই ! যেমন বলা হয় ১151" 5১৯ ৩১ অর্থাৎ এই বাড়ীটির মালিক অমুক । তদ্র,প 
০2৮15 3০০৯1 a} এর অর্থ হবে, পূর্ব এরং পশ্চিমের মালিক ও ভ্রম্টা একমাত্র আল্লাহ! 
৩০4] অর্থ সূর্যরশ্ম উত্তাসিত হবার স্থান । আর সেটা হলো সূর্যোদয়ের স্থান । যেমন 
সুর্ষোদয়ের স্থানকে বলে ৪7 (লাম অক্ষর যেরযুক্ত)। যেমন ইতিপূৰ্বে »৯ এর ব্যাখ্যায় 
বলে এসেছি। যদি কেউ প্রশ্ন করে, আল্লাহর জন্য সূর্যোদয়ের এবং সূর্যাস্তের স্থান কি মান্র একটিই ? 
আর সে কারণেই কি বলা হয়েছে এ ০২৯) 15 টে ক ll ৪? জবাবে বলা যায় যে, তোমার 
ধারণা ঠিক নয়, বরং এর প্রকুত অর্থ হলোঃ সূর্য প্রতিদিন যেখান থেকে উদিত হয় এবং প্রতিদিন 
যেখানে অস্ত যায়, সেটা আল্লাহরই মালিকানাধীন । উল্লিখিত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতের ব্যাখ্যা 
হলো সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সকল প্রান্তের মালিকই আন্লাহ ৷ কারণ সুর একদিন যেস্থান থেকে উদিত 
হয় এবং যে স্থানে অস্ত যায় বছরের সব দিনেই সে স্থান থেকে উদিতও হয় না এবং অন্তও যায় 
না। যদি কেউ বলে, আপনার উপরোক্ত ব্যাখ্যার সারমর্ম কি এটাই দাঁড়ায় না যে, গোটা সৃম্টিই 
রাব্বুল আলামীনের ? জবাবে বলা যায়, জী হ্যা। এই ব্যাখ্যার পর যদি সে প্রশ্ন তোলে যে, তাহলে 
অন্যান্য সকল বস্ত্র বাদ দিয়ে কেবনমান্র পূর্ব ও পশ্চিমের কথা বলা হলো কেন? জবাবে বলা যায় 
যে, যে ক্কারণে আল্লাহ ভাণআলা বিশেষভাবে শুধুমাত্র এ দুটি দিবের কথা উল্লেখ করেছেন, সে 
কারণ সম্পর্কে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে । আমরাসে মতভেদগুলো উল্লেখ করার পর 
কোনটি উত্তম তা বর্দনা করব। কেউ কেউ, বলেন, এ দুটি দিককে বিশেষভাবে বর্ণনার কারণ হলো, 
যলাহ্দীগণ বায়তুল শুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করত। আর রাসূলুল্লাহ সে.)-ও প্রথম দিকে 
কিছুদিন পর্যন্ত এরাপ ক্ররত্তেন। এরপর তাকে কারবার দিকেফিরে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়াহয়।! 
রাসূলুলাহ সে.)-এর একাজে য়াহ্পীগণ অসন্তুষ্ট হয়ে বললঃ ৪ 155 05 GA ০৪208 ০৪১৪৮ 
অর্থাৎ“তারা যে ফিবলার দিকে ছিল, তা থেকে কে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল 2, তখন আল্লাহ ভা'তালা 
তাদেরকে বললেন, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দিক সবগুলোই আমার} আমি যেদিকে চাই,সেদিকেই আমার 
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বন্দাকে ফিরিয়ে দিই 1 সঁতরাং তোমরা যেপিকে মূখ ফিরাও না কেন, সেদিকই আল্লাহর । যাঁরা 
এরাপ বলেছেন £ হযরত ইবন “আব্বাস রো.) থেকে বণিত, তিনি বলেন, কুরআনে সর্বপ্রথম যা 
রহিত করা হয় তা হলো কিবলা পরিবর্তনের আদেশ। তা এই রাপে যে, হযরত রাস্নুলাহ দে.) 
যখন মদীনা ভায়্যিবায় হিজরত করলেন আর সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক ছিল ক্লাহুদী, 
তখন আল্লাহ ত।আলা তাঁকে বায়তুল মুকান্দাসমুখী হয়ে নামায আদায় করার হুকুম দিলেন। এতে 
স্নাহ্দীগণ খুশী হলো । অতঃপর হযরত রাসুলুল্লাহ সে.) প্রায় সতের মাস সেদিকে ফিরে নামায 
আদায় করেন। কিন্তু তিনি মনেপ্রাণে হযরত ইবরাহীম আ.)-এর কিবলাহ্‌কে ভালবাসতেন। তাই 
তিনি আপব্লাহর কাছে দুআ করতেন এবং ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকাতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা 
5) ৯১52512158০ ০5০০৪ ৮81 ও এও UI SAS পর্যন্ত আয়াত নাযিল করলেন। 
তখন য়াহুনীরা সন্বহপরামণ হয়ে বলতে লাগল, কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল সে ফিবলাহ 
থেকে,যে কিবলাহ তারা মেনে চলত? তারপর আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করলেন । 


হযরত সূক্দী রে) থেকেও অনুরূপ বণিত আছে। আর কেউ কেউ বলেন, মাসজিদে হারামকে 
কিবলাহ্‌ হিসাবে ফরয করার পূর্বেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে । আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সে.) 
ও সাহাবা কিরামকে একথা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই আলোচ্য আয়াত নাযিল করেছেন যে, পূর্ব ও 
পশ্চিমের যে দিকেই ইচ্ছা, নামাযে সেদিকেই তারা মূখ ফিরাতে পারে । কারণ, যেপিকেই মুখ 
ফিরন হোক না কেন, দেনিকেই রয়েছেন আল্লাহ পাক। পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক তিনিই। তিনি 
সর্ধন্ত বিরাজমান ! যেমন অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেছেন = 


ts ata! [*_ 8 3-2 J) 25} ১১ এ) ! ৪০ (৪১1 $ 


(ছোট-বড় সকলের সাথেই তিনি রয়েছেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। সূরা মুজাদালাহ ৫৮/৭) 
পরবতীতে মাসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরানকে ফরয করে দিয়ে এটা রহিত করে দিয়েছেন। 
এ বর্ণনার স্তর হলো £ হযরত কাতাদাহ রে) থেকে বণিত, ১২৭) 9 ১৯ ৩ 
৬01 *১৪ ক 15355 ৯ ওকে পরবর্তীতে মানসুখ (রহিত) করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
Lm) এ-ক্প্। 3 একট 90578 উই লি এস ৩২৩ যেখান থেকেই তুমি বের হও না ক্রেন, 
মাসজিএ্ুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও!”? (বাকারা ঃ ১৪৯) 
অন্য সুত্রে হযরত কাতাদাহ্‌ রে.) থেকে বণিত, 401 নও ডি 21 25 তি ও সম্পকে তিনি, বলেন, 
এটাই ছিল ফিবলাহ্‌.। এন্লপর মাসজিদু'ল হারাম কিবলাহ রূপে ঘোষিত হওয়ায় পূর্ববর্তী ক্বলাহ 
রহিত হয়। অরেকটি সূত্রে হযরভ কাতাদাহ রে) থেকে বণিত, 4১1৭23 451+ ও ০৪ ৪ সম্পর্কে 
তিনি বলেন, য়াহুনীরাবাযতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করত। আর হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-ও 
হিজরতের পূর্বে মককাহ্‌ মূয়ায্যমাতে এবং হিজরতের পর প্রায় সতের মাস বায়তুল মুব্াদ্দাসের 
দিকে ফিরে নামায আদায় করেন। এরপর তিনি কা'বাহ্‌ শরীফের দিচ্ছে ফিরে নামায আদায় করেন। 
আল্লাহ তাআলা ** ১, ৯১120 শি ৯ ৯ 9 155 ES) (2১5 ৯ 9 AAR 25 2448 4125) sal 
এর দ্বারা কিবলাহ্‌ সম্পকিত পূর্ববর্তী আয়াত রহিত করেন । হযরত ইব্‌ন ওয়াহ্‌হাব রে.) বলেছেন, 
আমি হযরত ঘায়দ রে.)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা তার নবী সে.)-কে লক্ষ্য করে 
ইরশাদ করেছেন (৮০15 (৮15 50191 Alas গিও 19) 271৮8 ৮-1 এই আয়াত যখন 
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নাখি্ল হয়, তখন ব্রাসূনুজাহ সে) সাহাবা কিরামকে বললেন, য্নাহ্দীরা আন্ঞাহব্রই এক ঘরের দিকে 
ফিরে নামাখ আদায় করে, আমরাও সেদিকে মুখ করব। অতঃপর হযরত রাগুনূলাহ সে.) প্রায় সতের 
মাস সেদিকে ফিরে নামায আদায় করেন। একদা তীর কানে এলো যে, ফলাহুদীরা বলাবলি রুরছে, 
*মহান্মদ ও তাঁর সাহাবীরা জানত না ভাদের কিবলাহ কোথায়? আমরাই তাদেরকে পথ দেখিয়েছি? 
হযরত রাগুনূরাহ সে.) তাদের এ উক্তি অপসন্দ করলেন এবং আকাশের দিকে চেহারা মুবারক 
তুলে তাকালেন । তখন আল্লাহ ত/“আলা নাযিল করলেন ঃ le ৩৪ 41৫১৪ Af 699 ৮৪7) 

আর অন্য বাখ্যাকার্রগণ বলেন, এ আয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত রাসুসুলাহ সে.)-এর 
প্রতি নাধিল হয়েছে এ অনুমতি প্রদনের লক্ষ্যে যে, তিনি যেকোনো দিকে মুখ করে নফল নামায 
আদায় করতে পারেন সফরে ও বুদ্ধ চলাকালে এবং দুশমনের হামলার ভয়ে দুশমনের মুকাবিলার 
সময় এ বিধান ফরয নামাযের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে ॥ তিনি ৬৯৪৩) «১৪05 oll ও 
015৯১ ৮২ 1515-7 এ আয়াত দ্বারা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি যেদিকেই ফিরবেন, 
তাল্লাহ তাআলা সেনিকেই রয়েছেন! 


এ মতের সমর্থনে যারা বলেছেন £ আবু কুরায়ব রে.) সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন “উমার রো.) 
খেকে বণিত যে,তার সওয়ার যেদিকে যেত, সেদিকেই মূখ করে তিনি নামায আদায় করতেন এবং 
বলতেন যে, হযরত যাসুনুরাহ সে.) এরূপ করতেন এবং প্রমাণ স্বরূপ এ আয়াত পেশ করতেন, 
50] lars pid 1৯ 25 ৮2170 

আবু সাইব (র.) সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার রো.)থেকে বশিত,তিনি বলেন, | 5) 5-5 1৯২31 
51 এও লে আয়াতখানি নাযিল হওয়ায় সফরে তোমার সওয়ারী যেদিকে যাবে, সেদিকে মুখ 
করেই তুমি তোমার নফল নামায আদায় করতে পার। হযব্রত রাসুলুল।হ সান্নান্নাহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম .মককাহ মুকাররমাহ থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরার 
সমর সওরারীর উপর যখন নফল নামায আদায় করতেন, তখন মদীনা ভায়িবাহ্‌র দিকে শির 
মুবারক দ্বারা ইশারা করতেন । ১ 

অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন, এ আয়াতথানি এমন একটি সম্প্রদায় সম্পর্কে নাযিল হয়, যারা 
তাদের কিবলাহ হারিয়ে ফেলেছিল । ফলে, তারা কিবলাহ্র দিক নির্ণয়ে ব্যথ হলো। এতে তারা 
বিভিন্ন দিকে নামায আদায় করতে লাগল। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, পূর্ব ও পশ্চিম 
আমার ! তোমরা যেদিকে মুখ কর, তা আমারই দিক আর ভাই তোমাদের কিবলাহ ! এর দারা 
তানের বিগত নামায সম্পকে অবগত করানোই উদ্দেশ্য। 





এ বর্ণনার সূত্র হলো, রবীআঃ রে-) থেকে বণিত, তিনি বলেন, একদা এক ঘোর অন্ধকার রাতে 
আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম। 
অতঃপর আমরা একস্থানে অবভরণ করলাম । আমাদের প্রত্যেকেই যার যার ইচ্ছামত এক এক 
পাথরের উপর গিয়ে নামায আদায় করলাম। ভোর হলে দেখলাম, আমরা কিবলার ভিশ্নদিকে ফিরে 
নামায আদায় করেছি। তখন আমরা বললাম, ইয়া রাসূলান্রাহ ! গতরাতে আমরা কিবিলাহ্‌ ব্যতীত অন্য 
দিকে ফিরে নামায আদায় করেছি । তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন 
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হযরত হাশ্মাদ রে.) থেকে বণিত, তিনি বলেন, আমি আমার উসতাদ ইবরাহীম নাখঈ 
রে.)-কে বললাম, আমি যখন রাতে জেগেছি, তখন আকাশে মেঘ ছিল 1 ফলে, আমি কিবলাহ্‌ 
নির্ণয় করতে না পেরে কিবলাহ ব্যতীত অন্যদিকে ফিরে নামায় আদায় করেছি ।. তিনি বললেন, 
তোমার নামায সঠিক হয়েছে। এ প্রসগ্গেই আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেছেন এ এও 51519) sab 
হযরত রবীআঃ রে.) থেকে বর্ণিত, ভিনি বলেন, আমরা এক সফরে হযরত নবী করীম 
সান্বাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামা'র সাথে ছিলাম । তখন রাত ছিল ঘোর 
তন্ধবার । তাই ক্ষিবলাহ্‌ কোন্‌ দিকে তা অ।মরা জানতে পারলাম না। ফলে, আমরা প্রত্যেকেই 
যার যার অনুমানের উপর নির্ভর করে নামায আদায় করলাম । ভোর হলে আমরা ব্যাপারটি 
হযরত নবী পাক সে.)-এর দরবারে জানালাম । তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন. 
401483৮3815) ৪ bia ৪7 
অন্যান্য মুফাসসির বলেন, নাজ্জাশী আফিসিনিফ্ুর সম্গাট) সম্পকে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। 
তিনি ফিবলার দিক ফিরে নামায় আদায় করার গূর্বেই ইব্তিকাল করার কারণে সাহাবা কিরাম তীর 
সম্পর্কে বিতর্ক শুরু করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, পুর্ব ও পশ্চিম সবই আমার । 
তাই যে আমান সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এবং জামার ইবাদাতের উদ্দেশ্যে এর যে-কোন দিকে মুখ করবে, 
সেদিকেই সে আমাকে পাবে। এর ছারা তিনি নাজ্জাশীকে বুঝিয়েছেন, ঘদিও তিনি কিবলার দিকে 
ফিরে নামায় আদায় করেননি। কারণ, তিমি আল্লাহ পাকের সন্তজ্টিকল্পে কখনো কখনো পূর্ব ও 
পশ্চিম দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন । যারা এলাপ বর্ণনা করেছেন $ কাতাদাহ রে.) থেকে 
বণিত যে, রাসনুলাহ সে.) একবার বললেন, তোমাদের ভাই নাঙ্জাশী মৃত্যুবরণ করেছেন তোমরা তার 
জন্য দু'আ কর। সাহাবা কিরাম আরয করলেন, আমরা কি একজন অমুসলমানের জন্য দু'আ 
করব? তখন নাহিল হয় 
Gast 0৮31 0০5 2১ ০। ৩৭ ৯৩ ০ এ (৮1 ০৯ ০৯013 
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€কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, তোমাদের প্রতি যা 
নাযিল হয়েছে তার উপরও এবং তাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার উপরও ঈমান রাখে আল্লাহর ভগ্নে। 
আল-ইমরান £ ১৯৯) রি নাম্বার 

কাতাদাহ রে.) বলেন, সাহাবা বিরাম তখন বললেন, “তিনি তো ফিবলার দিকে ফিরে সালাত 
আদায় করেননি ।৮ আল্লাহ তাআলা তথখন নাযিল করলেন -- 
lars (58191 ia চি ০৯৯) dill 2375 

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াভের ব্যাখ্যা সম্পকে এতক্ষণ যে সব 
মতামত ব্যক্ত করা হলো, ত্মধ্যে সঠিক ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্ব-ছৃষ্টির একচ্ছত্র 
মালিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি এখানে পুর্ব-পশ্চিমের উল্লেখ শুধু এজন্য করেছেন, যেনো তীর মুমিন 
বান্দাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেওয়া যায় যে, পুর্ব ও পশ্চিম এবং এর মাঝে যত স্ৃদ্টি আছে, 
সব কিছুরই একমাত্র মালিক তিনি! 

অতএব, আল্লাহ পাকের বিধান মুতাবিক জীবন যাপন করা তথা তার আদেশ-নিষেধ আনা 
করা, ফরযগুলি আদায় করা এবং যেদিকে ফিরভে নির্দেশ দিয়েছেন, সেদিকে ফিরা সকল মানুষের 


Wwww.almodina.com 


| সুরা বাকারা ২৮৯ 


উপর অবশ্যকর্তব্য। কারণ ভূত্যের কাজ হলো তার মালিকের হুকুম তাঁমীল করা। আলোচ্য আয়াতে 
পুর্ব ও পশ্চিমকে উল্লেখ করা হলেও তার উদ্দেশ্য হলো সমগ্র সৃষ্টি! যেভাবে আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি 
যে, কোনো কিছুর কারণ বর্ণনা করার স্থলে সে সম্পকে বক্তব্য পেশ করাই যথেষ্ট মনে করা হয়। 
যেমন,অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে এইস) ৮৫72 3-13.59 13-2415 তাদের অন্তরে গো-বৎস ঢুকিয়ে 
দেওয়া হয়েছিল এটা উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো, ভাদের অন্তরে গো-বৎসপ্রীতি ঢুকিয়ে দেওয়া 
হয়েছিল। এ ধরনের আরো উদাহরণ রয়েছে ॥ সৃতরাং আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, পুর্ব ও পশ্চিমের 
মধ্যকার সকল স্চ্টির মালিকানা একমাত্র আল্লাহু পাকের) তিনি তার বান্দাদের যা ইচ্ছা হুকুম 
করেন। সৃতরাং হে মৃগমিনগণ! তোমরা আমার দিকে মূখ ফিরাও। কারণ, যেদিকেই ভোমরা মুখ 
ফিরাও না কেন, তাই আমার দিক । 


আলোচ্য আয়াতখানি কি নাসিখ রেহিভবকারী) না মানসুখ, না এর কোনটাই নয়_এ ব্যাপারে 
সঠিক মত্ত হলো আয়াতখানি 'আম’ বাব্যাপক হিসেবে ব্যবহাত হলেও এর অথ “খাস” অর্থাৎ বিশেষ 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর ভা হলো 41483 4515} 55 1০5 ৪-এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, সফরের 
হালাতে তোমাদের নফল নামায যেদিকে ইচ্ছা ফিরে আদায় করতে পার এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধে 
ব্রত খাব্ণাকালে নফল ও ফরয নামায যেদিকে সুবিধা ফিরে আদায় করতে পার,সেদিবহই আল্লাহ 
পাকের দিক । যেমনভাবে হযরত ইব্‌ন উমার রো.) ও নাখঈ রে.) মত্ত পেশ করেছেন, যা এই মাত্র 
আমরা উল্লেখ করেছি। আবার এটাও হতে পারে যে. ভোমরা পৃথিবীর যেখান থেকেই যেদিকে মুখ 
কর না কেন, সেদিকেই আল্লাহ পাকের নিদিষ্ট কিবলা । কেননা, তোমরা যেখানেই থাক না কেন, 
সেখান থেকেই কিবলার দিক মুখ করা সম্ভব ! যেমন মুজাহিদ (র.)থেকে বদিত, (৪1555 1০৪ ৬ 
4 ১3 সম্পর্কে তিনি বলেন, এর অর্থ হলো আল্লাহর কিবলা! ভাই তুমিপূর্ব বা পশ্চিম যেখানেই থাক, 
সেদিকে মুখ করে সালাত আদায় কর! মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সুত্রে বাণত, তিনি বলেন, তোমরা 
যেখানেই থাক্ষ, তোমাদের মুখ করার একটি কিবলা বয়েছে। তিনি বলেন, সেটা হলো কা‘বাহ। আর 
এটাও হতে পারে যে, তোমরা তোমাদের দু'আন্ন মধ্যে যেদিকেই মুখ বর না কেন, সেদিকেই আমি 
রয়েছি। তোমাদের দু'আ কবুল করব! তেমনি মুজাহিদ থেকে বণিত, ভিনি বলেন, যখন ও ৬৪৪ 
54 ০2৮%-:=! (তোমরা আমার কাছে দু'আ কর আমি কবুল কবুব) নাযিল হলো, তখন সাহাবা 


টি বলেন, ‘কোন্‌ দিকে ফিরে?৮ তখন নাযিল হ হলো, এ |4.> 9 [২১ 12-45-1৯58 ৬70 





lars M5199 ৮৯40 -এর যখন এভগুলি অর্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে, ঘা আমরা 
বর্ণনা করলাম, তখন কারো জন্য উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া একথা বলা সঙ্গত হবে না যে, আগ্লাতটি 
নাসিখ বা মানসূখ । কারণ, মানসুখ ছাড়া নাসিখ হতে পারে না। আর এ কথরেএলন উপবুক্ত প্রাণ 
নেই যে, 4১ 1 4৯3 i 13-1 5-5 ৯২৪ ks এর" কি হলো, সালাতে তোমরা ‘যেদিকে মুখ কর, সেটাই 
তোমাদের কিবলা। আর একথাও বলা যাবে না যে, এটা রাসুলুল্লাহ সে.) ও সাহাবা কিরামের 
বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় কলার পর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কাবার দিনে ফিরবার 
নির্দেশ হিসেবে নাযিল হয়েছে। সূতরাং এটা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায়কে 
প্লহিতকারী নোসিখ)। কারণ সাহাবীদের মধ্যে যারা আলিম ছিলেন এবং তাবিঈদের মধ্যে যাবা 
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২৯০ তাফসীরে তাবারী 


ইর্মাম ছিলেন, তারা আয়াতটি এ অর্থে নাযিল হবার কথা অস্বীকার করেছেন ৷ আর রাসুল দে 
থেকেও এরাপ বেশন রিওয়ায়াত নেই যে, আয়াতটি উক্ত অর্থে নাযিল হয়েছে । এ ব্যাপারে মতভেদ 
রয়েছে, যা আমি বর্ণনা করেছি। সুতরাং এটা যখন নাসিথ হতে পারে না, তখন মানসূখও হতে 
পারে না। কারণ, ইতিপূর্বে আমি যা বর্ণনা করেছি যে, এখানে ব্যাপক অর্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে 
অথবা সালাতের মধ্যে মুখ করার অর্থ ধরা হলে বিশেষ অবস্থায় এবং দু'আর অর্থ ধরা হলে সকল 
অবস্থার সম্ভাবনা রয়েছে_-এ ধরনের আরো বিভিন্ন রকমের অর্থ হতে পারে, যা আমি ইত্তিপুর্বে বর্ণনা 
করেছি! আমার ব্রচিত্র কিভাব ॥ ৮= ১) ৭৩৮1 ০5 9 হা ৮ ৮5-এ আমি উল্লেখ করেছি যে, 
পবিত্র কুরআন ও হাদীসের TU নাজিখই পূর্ববর্তী হবুমকে বিনুগ্ত করে বান্দার উপর পরবর্তী 
ফরযকে অত্যাবশ্যক করে, যার মধ্যে যাহির ও. বাভিন পুতির কোন সম্ভাবনা থাকে না। যদি 
এরাপ কোন সম্ভাবনা থাকে যে, এটা ইজভিছনা বা খাস ও *আম বা মুজমাল ও মুফাসসাল-এর 
অর্থে ব্যবহাত, তবে তা নাসিখ বা মানসুখ কোনটাই হতে পারবে না। এ বিষয়ে এখানে তা 
গুনরুলেখ নিষ্প্রয়োন। আর প্রত্যেক মানসুখই যার হুকুম ও ফরয পূর্বে প্রযোজ্য ছিল তা বিলুপ্ত 
হয়ে যাবে। আর ০১1 ৯৯5 পিন 190 ১০5 ৮5 -এর মধ্যে এ দু'টি অর্থের কোনটিই উপযুক্ত 
প্রমাণ দ্বারা প্রযোজ্য নয় যে, একে নাসিখ বাঁ খানসুখ বলা যাবে । 


$০2-8 1 অর্থ যেখানেই বা যেদিবেই ! 15!) ৪-১-এর সঠিক ও উত্তম ব্যাখ্যা হলো শব্দটি 
নত) 15৯১ 0১ 5-5 (তোমরা যেদিকে মুখ কর) যেমন কেউ বলে 4০৪1 ০০15 $5829 ০53 
অর্থাৎ আমি তার দিকে ফিরেছি বা মুখ করেছি। এটাকে উত্তম ব্যাখ্যা এ জন্য বলা হয়েছে যে, 
এর সপক্ষে বহ প্রমাণ রয়েছে। অপরপক্ষে এর ব্যাখ্যা »১৪15-1 53 তো থেকে ফিরে যাও) করা 
বিরল। এরপর যেদিকে তোমরা মুখ কর, তাই আল্লাহর দিক অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কিবিলা। 


(৮৮ অর্থ সেদিকে । শোঠিঃ এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারো 
কারো মতে এর ব্যাখ্যা হলো, সেদিকেই আল্লাহর কিবলা, অর্থাৎ আল্লাহর নির্ধারিত দিক। 


যারা এরাপ বলেছেন £ মুজাহিদ রে.) থেকে বিত, তিনি বলেন, এ) «ই £9 ৮৮$ অর্থ সেদিকেই 
আল্লাহ পাকের মমোনীত-ঘিবিলা । মুজাহিদ (র.)থেকে অপর সূত্রে বণিত, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, _ 
যেখানেই তোমরা খাক, তোমাদের একটি কিবলা রায়েছ- যেদিকে তোমরা মুখ করবে। 
আর অন্যান্য ভাফসীরব্ণরগণ এ} ৮২5 পি “এর ব্যাখ্যায় বলেন, সেদিকও আল্লাহ 
পাকের দিক। 
আর কেউ কেউ বলেন, 401 “৪ 1%-:-১ অর্থ তোমরা সেদিকেই মুখ করে আল্লাহ পারের 


সন্তুষ্টি লাভ করবে। আর তাঁরই রয়েছে সখমানিত চেহারা। আর অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন, 
+. ৭১ অর্থ»-ই 2-} 193 - চেহারার অধিকারী । এই ব্যাখ্যাদাতাগণ বলেন, আল্লাহ পাকের চেহারা 


অথ তার অঙ্গ নয় বরং এটা তার গুণ । 


যদি কে প্রশ্ন করে, পূর্বের আয়াতের সাথে এ আয়াতের সম্পর্ক কি? জবাবে বলা হবে, 
পূর্বের আয়াতের সাথে এ আয়াতের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, সেসব নাসারার 
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গুরা বাকারা ২৯১ 


£চয়ে বড় যালিম আর কে আছে? যারা মসজিদে আল্লাহ পাকের বান্দাকে তাঁর নাম স্মরণ করতে 
বাধা দেয় এবং তা বিনষ্ট করার চেষ্টা করে? আর পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক আল্লাহ জাল্লা শানুহ। 
সুত্তরাং তোমরা যেদিকে ফিরেই তাকে স্মরণ কর না বেন, তিনি সেদিকেই আছেন। তাঁর অনুগ্রহ 
ও আশ্রয় তোমরা লাভ করতে পারবে। তোমাদের আমল সম্পকে তিনি অবগত আছেন॥ আর 
বায়তুল মুকান্দসের ধ্রংসকারিিগণের ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা এবং তাতে আল্লাহ পাকের নাম স্মরণে 
বাধাদানকারিগণের বাধা তোমাদেরকে একাজ থেকে অন্তত ফিরাতে পারবে না থে, তোমরা যেখানেই 
থাক না কেন, আল্লাহ্‌র অন্তষ্টি লাভের জন্য তাকে মরণ করবে | 


Shey পপ 


০৯০ ৮০15 41 ৩ |-এর ব্যাথা £ 


৮০13 অর্থ আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ, অনুদান এবং নিয়ন্ত্রণ সমগ্র সৃষ্টিকে পরিবেষ্টিত । 
"০৮ -এর অর্থ তিনি বান্দার সঝন কাজ সপকে অবগত। কিছুই তার কাছে অদৃশ্য নয় এবং 
তাদের আমল থেকে তিনি দৃরেও নন; বরং সব বিষয়েই তিনি অবগত ! 


শর্তে Aer $ ৩1 &$ পপ শে 9০৩ 


৬১০1 ৮ ২১ 078 0 ৪9০৬০ 15705 | Lait 1,30, (1৭) 


“AY “ C4 2 AAA লে 


০০০১৪ ৬০১৫০ tL pI, 


(১১৬) এবং তার! বলে, আল্লাহু সম্ভ’ল গ্রহণ ক্ষরেছেন। তিনি অতি পবিত্র । বরং আকশি- 
মণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাক্ছি আছে সব আল্লাহ্‌ রই। সবকিছু $ঁ'রই একান্ত অনুগত। 





নালা) কীল ড৬ও বল আল্লাহ তাআলা-তাদেরবকে- বুঝাতে চেয়েছেন, যারা আল্লাহর 
ঘরে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দিত ৷ 1;_! 1, শব্দটি 9: 174 5 ৬৮5 "এর উপর ‘আত্ফ্‌ 
করাহয়েছে। এই আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, তাদের চেয়ে বড় যালিম আর বো আছে, যারা আল্লাহর 
ঘরে তার নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং আল্লাহর ঘর বিনষ্ট করতে চেষ্টা করে? আর 
তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন (নাউধুবিল্লাহ)! তারা হলো, সেসব খৃস্টান--যারা 
ধারণা করে যে, ঈসা (আ.) আল্লাহর পূত্র (নাউযুবিল্লাহ ) |; তাই আল্লাহ তা'আলা .তাচদুর এ 
দাবীক্ষে মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং তাদের আরোপিত মিখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন 4! = 
অর্থাৎ তাঁর সন্তান হওয়া থেকে তিনি পবিত্র এবং এর থেকে অতি উর্ঘে। এ! 0৮: “এর অর্থ 
আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, যার পুনরুল্লেখ নিম্প্রয়োজন। এরপর আল্লাহ তাআলা ঘোষণা 
করেছেন যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব কিছুরই তিনি মালিক ও সৃষ্টিকর্তা । আর 
এ কথার তাৎপর্য হলো, ফি করে ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্ৰ হতে পারেন, তিনি তো আসমান ও 
যমীন ছাড়া অনা কোন স্থানের অধিবাসী নন। আর আসমান ও যমীন উভয়ের মধ্যে যা ফিছু আছে 
সব কিছুই তো আল্লাহর নালিখামাধীম ! তোমাদের ধারণা মতে, যদি ঈসা (আ.) জাল্লাহ র পূত্র 
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হতেন, তাহলে আসমান ও যমীনের মধ্যে আল্লাহর যে সব স্থষ্টি ও বান্দা রয়েছে, ভাগের নায় 
তার মধ্যে সৃষ্টিগত চিহ্ন বিদ্যমান থাকত না। 


Ed 15, রে cet 
০০৭৮৪ ৬) 4০ আর ব্যাখ্য! £ 


04-85-5২) }-5 ( সবকিছু তারই একান্ত অনুগত)-এর ব্যাখ্যায় তাফসীরবনরপণের মধ্যে 
মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো ৩৪৯৩৮ সব বিন্দু অনুগভ | যারা এরাপ বলেছেনঃ 
হাসান ইব্‌ন য়াহয়া সূত্রে কাতাদাহ থেকে বণিত,তিনি ও ১৮ ৪-এর অর্থ করেন 'অনুগত। মুহাম্মদ 


আনুগত্যন্সারী। কাফিরের আনুগত্য প্রকাশ পায় তার ছায়ার সিজদার মাধ্যমে । মুছাথা সুন্রেও 
মুজাহিদ থেকে অনুরাপ বণিত জাছে। তবে তিনি আরো একটু যোগ করেছেন যে, কাফিরের ছায়ার 
সিজদার মাধ্যমে তার আনুগত্য প্রকাশ পায় এমন অবস্থায় যে, সে তাতে অস্ম্জ্ট | মুসা রে) 
সূত্রে সুদ্দী রে.) থেকে বণিত, এ এড 51 55 -এর ব্যাথায় তিনি বলেন, কিয়ামাতের দিন সব কিছুই তাঁর 
অনুগত হবে। মৃছালা রে) সুত্রে ইকরামা পো) থেকে বঘিউত ও ওল 1৪ 4-১ }-5 -এর ব্যাখ্যায় 
তিনি বলেন যে, এখানে আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। মিনজাব ইবৃনুল হারহ (র) সুরে হমরত 
ইব্‌ন আব্বাস রো.) থেকে কশিত, তিনি বলেন, ০9-:-১ ৮ অর্থ ও ৬৯৮৮ অনুগত?। 





আর অন্যান্য মুফাস্সির বলেন, এর অথ হংলা, তার আনুণত্যের স্বীবতিদানকারী । যারা 
এরাপ বলেছেনঃ ইব্‌ন হুমায়ন রে.) সূত্রে ইকরামাহ্‌ রে) থেকে বশিত, তিনি বলেন, 4! 07 
০১২ অর্থ প্রতোকেই তার আনুগত্যের স্বীরুতিপানকারী । আর অন্যান্য তাফসীরকার 
বলেন, যা মুছান্রা (র.) সূত্রে রবী’ পে.) থেকে বণিত, তিনি বলেন, ৭ ১৯-31-4195 অর্থ 
প্রত্যেকেই কিয়ামাতের দিন তার সামনে দণ্ডায়মান হবে । 

আরবী ভাষায় ৬ ১_২- শব্দের কয়েকটি অর্থ আছেঃ (১) আনুগত্য; (২) দণ্ডায়মান 
হওয়া।॥ (৩) কিছু বলা থেকে বিরত থাকা। 05275551105 -এর মধ্যে ০১ -এর উত্তম অর্থ 
হলো আনুগত্য এবং আল্লাহ পাকের আনুগত্যের স্বীকৃতি প্রদান করা । তাদের সকল অঙ্গ-প্রভাঙ্গের গঠন 
প্রতিই এ সাক্ষ্য দেয় এবং আল্লাহ পান যে এক ও অদ্বিতীয় এবং তাদের স্থজ্টিকতা--এ কথারও 
ইঙ্গিত বহন করে। আর তা এভাবে যে, যারা ধারণা করেযে, আল্লাহ পাকের সন্তান রয়েছে, তিনি 
০০১১১ ০1১৮৬) ওক তি ৯) ০৭ (বরং আসমান ও যমীনের মালিক ও স্থষ্টিকত। তিনিই) 
বলে তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন। এরপর আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সকল বস্তু 
সম্পকে বলেছেন যে, সবকিছুই ইঙ্গিতে একথা স্বীকার করে যে, আল্লাহ পাকই তাদের সৃষ্টিকর্তা 
ও মালিক। কেউ কেউ একথা অস্বীকার করলেও তাদের যবান নিশ্চিতভাবে তার আনুগত্য করে। তার 
গঠন-প্রক্তি এবং সৃষ্টির আলামতই এ সাক্ষ্য বহন করে। আর মাসীহ আলায়হিস্‌ সালাম তো 
তাদেরই একজন ॥ সুতরাং কিসের ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলা তাকে ছেলে রূপে গ্রহণ করবেন ? 


আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পকে অক্ত কিছু লোকের ধারণা হলো, 0) 52-8 ৬৭} 5 আয়াতাংশ 
“আম বা ব্যাপক নয়, বরং খাস। এর দ্বারা কেবলমাত্র আল্লাহ পাকের অনুগত বান্দাদেরকে বুঝান 
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হয়েছে। যে আয়াত বাহাকভাবে আম তথা ব্যাপক, কোন উপযুক্ত প্রমাণ হাড় তার খাস হবার দাবী 
করাটা অসগ্রত যা আমি আমার কিতাব ৮৬3) ০১৮ 35 9050) এ5-এ বর্ণনা করেছি। 
এখানে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তি দেওয়া হয়েছে যে, যে ঈসা আো)-কি নাসারারা আল্লাহ 
পাকের ছেলে বলে ধারণা করে, সে হযরত ঈসা (আ.)-ই এবং আগমান-যমীন ও তার মধাবতী 
সকল বস্তু তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে হরঠ বা ভাধায় প্রবশশের মাধ্যমে নতুবা ইঙগিতে। 
আর তা এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা 1৭5 01 ০০119) 02 বলার পর একথা উল্লেখ করেছেন 
যে, সকল সৃজ্টিই ত্রার আনুগত্য স্বীকার করে এবং তার অনুগত হয়। 


AIC 5547 পেত সি 14 পাছে ৩ 1 1৩ IN 


০১5 83 4557 ৮০১১ 1)1 ২1912 ০১১৪9 ৩১৭৯) ০৪৯ 015) 


SAIS 
0৬১ 
= . (১১৭) আল্লাহ আকাশমণ্ডসী ও পৃথিবীর অষ্টা এবং যবন তিনি কিছু করতে সিন্ধান্ত 
করেল, তখন শুধু বলেন 'হও” আর তা হয়ে যায়। 


ATA তা (1 ০ FA পা 


০১) 15 ১০০৯) &2 5 -এর ব্যাখ্যা £ 


৮৭৭- অথ ১৮৮7) এটাকে ৩০শার ওযন থেকে ০০৯ -এর ওযনে রাপান্তরিত করা 
হয়েছে। যেমন ৮1০ থেকো তি বং ১৮১ খেকে সান রাপাস্তরিত করা হয়। 
১১ অর্থ এমন জিনিসের স্ৃষ্উিহতী, যার অনুজপ পূর্বে আর কেউ ফৃজ্টি করতে পারেনি। 
এজনাই দীনের মধ্যে বিদআত সৃঙ্িকারীতে ১4:৮ বলা হর। কারণ, দীনের মধ্যে রে এমন 
জিনিসের উদ্ভাবন সরে, যা তার পুবে আর কেউ ললেনি। এমনিভাবে সেই সকল বা বা কথার 
উত্তাবনক্ারীকে আরবগণ ৮ দহ বলে, যা | হা পূর্বে আর কেউ করেনি এ অর্থেই বাবহাত 
হয়েছে হাওয়া ইব্‌ন আলী আল-হানাফীর প্রশংসায় রচিত আশা ইব্‌ন ছা'লাবাঃর কবিতাও 


নি 


এ 


2! selileyt po ail ৯5731 11১) ০) 6৯741 1১ ৯ 0 sl 3 (55 778 
“সে নেতুবন্দের কথা মনোযোগ নিয়ে শোনে, যখন তারা তার বুদ্ধিমভার উল্লেখ করে অথবা তার 
নতুন সৃষ্টির উল্লেখ করে।” অনুরাপ অর্থেই ব্যবহাত হয়েছে রু’বাঃ ইব্‌ন আজ্জাজের কবিতা £ 
eb 91 নয এ অক আব 1৮915481152 901 ক 6৪ 
(5 ১০০5 Jl ৮1 any ০৮০১৪ 


“পথিক ! তুমি যদি মুহাকী-আল্লাহর অনুগত হও, তবে জেনে রাখ যে, হকের দাবী হলো 
দীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি না করা৷!’ অর্থাৎ তুমি দীনের মধ্যে এমন কিছু সৃষ্টি করবে না 
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যা পূর্বে ছিল না। তিনিতো এর থেকে পৃত পবিত্র; অতএব এবালামের অর্থ এই যে, কি করে তার 
সন্তান হতে পারে? তিনি আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিনু আছে, তার মালিক, সব কিছুই ইঙ্গিতে 
তার একতবাদের সাক্ষ্য দেয় এবং তার আনুগত্যের স্বীকতি দেয় । তিমিই তাপের কোনরাপ পূর্ব 
আর্তি বা মূল ভিত্তি ছাড়াই সৃষ্টিকতা ও অস্তিররানকারী। তার এ সৃষ্টির কোন তুলনা নেই। এ 
আয়াতে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বন্দদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যে ঈসা আ.)-কে তারা 
শাহর পু বলে দাবী করে, সেই ঈসা (আ.)-ই তার নুবুওয়াতের দ্বারা তাদের জন্য এ কথার সাক্ষ্য 
দেয় যে, যিনি এই বিশাল আসমান ও যমীনকে কোন মূল ভিত্তি বা পূর্ব আবৃতি ও নষীর ছাড়াই 
সৃষ্টি করেছেন, সেই মহান সতাই তার কুদরতের দ্বারা ঈসা (আ.)-কে বিনা বাপে স্জ্টি করেছেন । 
আমি যা বললাম-মুফাসসিরগণের একটি দল এরাপ বলেছেন । তারা হলেন -রবী' থেকে বণিত, 
০১১13 1১৮11 044-1 সম্পর্কে তিনি বলেন, এর অর্থ হলো, তিনি প্রথম নতুনভাবে এসব 
স্থষ্টি করেেন। তাঁর সৃষ্ঠিত আরকোন শরীক নেই। সৃদ্দী রে.)থেকে বধিত? ০৯১১১ ৩1১৮০ লে এ 
-এর অর্থ সম্পকে তিনি বলেন, তিনিই প্রথমত নতুনভাবে তা সৃঙ্টি করেছেন, যার সমতুল্য কোন 
জিনিস ইতিপুবে হৃচ্টি করা হয়নি। 

Fuad a3 Cr IAI Br 

০ 0544৯ & ১১০ ৬7) ০154 ৮০১5 al 831313 -এর ব্যাধ্যাঃ 

141 এস 1515 অর্থ যখন তিনি কোন কাজ করার দিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । ১৮৮ শব্দের 
আসন অর্থ হলো ফায়সালা করা এবং কার্যকর কারা । এ থেকেই মানুষের মধ্যে ফায়পালাকারীকে 
বলা হয় ৮ ! বাদী-বিবাদীর মধ্যে ফায়সালা করা, তাদের মধ্যে দৃঃভাবে নির্দেশ জারী করা 
এবং তা সমাপ্ত করার কারণেই তাকে এরাপ বলা! হয়। এ থেকেই মৃত ব্যক্তি সম্পকে বলা হয় 
৬৪ 5 অর্থাৎ সে দুনিয়া থেকে অবসর গ্রহণ করেছে এবং দুনিয়া ছেত্তে চলে গেছে। এ থেকেই বলা 
হয়েছে ০১৬ ১-4 চাগ? ৬4১২ ৬ (অমুক সম্পর্কে আমার আশ্তর্ধের শেষ হয়নি) । এ থেকেই 
দিন শেষ হয়ে গেলে বলা হয় ১21 5৯৪-1 এ অর্থেই ব্বহাত হয়েছে মহান আল্লাহর বাণী 
১৬131 1 ১০০৯৪] ৩৮) ৬৪ 5 অর্থাৎ তোমার প্রতি পানক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে 
ব্যতীত আর কারো বন্দিগী করবে না (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭1২৩)। এমনি ভাবে আল্লাহ পাকের 
বাণী ৬০৫০) 5} 021০1 ওঠ ৬] ৮০৪১ অর্থাৎ বনী ইসরাঈনীপেরকে কিতাবের মাধ্যমে জানিয়ে 
দিয়েছিলাম) অতঃপর তাদের হিপায়াতের কাজ সুসম্পন করণাম। বিখ্যাত আরবী কবি আবু যুআয়বও 
তাঁর কাব্যে অনুরূপ ভাষা বাবহার করেছেন £ J 

শে &1 5)। ৮০৮51 ১১1১4 ৬৯ 0 0১১ ১৭৭ lage 
অর্থাৎ “তাদের শরীরে দু'টি লৌহ বর্ম রয়েছে, যা দাউদ মযবুত করে বানিয়েছে, অথবা কোন 
অডিজ্র শিল্পীর পূর্ণ কর্ম।”” অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, (৮ ৭১৪ ও 5১ ০৮০ 195 তত 5 এখামে (১২ 4) 
অর্থ মযবৃত করে তৈরি করা! এ অর্থেই ব্যবহাত হয়েছে অন্য এক কবির ববিত্রায়, যা হযরত উমার 
ইব্নিন খাত্তাব (রা.)-এর প্রশংসায় রচিত হয়েছেঃ 
92875 | 51৯51 Bln than ৩০১১৬ tly ৪৩ col 
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সূরা বাকারা ২৯৫ 


«আপনি বিষয়গুলোকে দৃঢ়ডিত্তির উপর দাড় করেছেন, তারপর তার সবল খারাবীকে তার খোসার 
আবরণের মধ্যে গোপন করে দিয়েছছন, যা আর বের হতে পারে না।” অন্য বর্ণনায় রয়েছে চু!» 1 

05858 05458 0359 5 ৮এর অথ হলো, তিনি যখন কোন কাজ করার ইচ্ছে করেন, 
তখন সে কাজকে বলেন, হও” তখনই সে নির্দেশিত বজটি তিনি ঠিক যেভাবে হবার ইচ্ছা বকোছিলেন, 


সেভাবেই হয়ে যায়। 

যদি বেউ প্রশ্ন বরে, এখানে 05558 55 5730) 588 bili 1০৮1 ০৮৪ 1315 এর অর্থ 
কি? আর যে ঝাজটি বা বিষয়টি সৃষ্টি বরার আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন, তখন বলেন, *হও*- 
এ নির্দেশ তিমি বোন্‌ অবস্থায় দেন? যদি সে নির্দেশের অস্তিত্ব না থাবা অবস্থুয় হয়: ভবে তাকে 
এ অবস্থার এ নির্দেশ দেওয়া সঙ্গত নয় । বারণ, নির্দেশিত ব্যক্তি বা বস্তুর বাত্তব অস্তিত্ব ব্যতীত নির্দেশ 
দেওয়া অমূলক । ভা নিদেশিত ঝভি বা বস্তুর অবত্তমানে তাবে নিদেশ দেওয়া অসম্ভব, ঘেভাবে 
নিরদেশদাতা ব্যতীত নির্দেশ দেওয়া জবহনায় । পচ্চান্তরে এ নির্দেশিত ব্যক্তি বা বস্তুর অস্তিত্ব থাকা 
অবস্থায় যদি নির্দেশ ছেওয়া হয়া, তবে এক্ষে2্েও ভার সৃষ্টির প্রতি এই নির্দেশ দেওয়া অবাস্তব । কারণ, সে 
তো বর্ড মানেই রয়েছে । যে বন্থর অস্তিত্ব আছে, ভাবে: অত্তিত্ব লাভের আদেশ দেওয়। অহেতুক মনে হয়। 
এর জবাবে বলা হবে মুফাজসিকুগণ এর অধ সম্পকে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন | এখানে 
সেসব মভামত এবং যে কারনে তাঁরা সে মত পোষণ করেছেন, সে কারণসমূহও উল্লেখ করা 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 

শে কেউ বলেন, কোন বতমান সৃষ্টি সম্পকে আলাহ আআলা নতুন যে ফায়সালা করেন এবং 


হত হবার নিদিশ ছেওকান পর সে নিদেশ নার্যকর হয় এবং সে বতমান বহ্ুটি 


গো ফায়সালা! বাত্বৰ। 


আল্লাহর ফায়সালাকৃতি নতুন ফৃদস্টভে রাপাছহিত হয়ে যায়-এবখাই আল্লাহ ভাজা এখন হরশাদ 
বেয়েছেন | এয দৃষ্টান্ত হলো, বনী ইসরাঈলীগেয় বানর হয়ে যাবার নির্দেণ । তাদের সন্দনে চে নতুন 


রাহ সস 


গর সময় এবং তা কায কয় হবার নির্দেশের সদর তারা বতমান চছিল। 
এয আনো দৃষ্টান্ত হলো, করুন ও ভার প্রাসাদবে: মাটিতে হসিয়ে দেবায় নিদেশ। এমনিভাবে বর্তমান 


ace ds Lili 1 ১ক1 ডল 1515 আয়াতথানিকে বিশেষ অঘে ব্যবহাত বলে 


মনে করেননদাধারণ অর্থে নয় । 
অথে ব্যবহাত হয়েছে । উপমু প্রমাণ ছাড়া 


আর অনারা বলেন, আয়াতিঘানি প্রকাশে; সাধাতত৭ 
হবে লা। তারা বলেন, কোন কিছু পাবে 


কালো জন্য এটাকে অপ্রবাশিত দিকে যিয়ান ভঙ্গ 
অভির লাভের পূর্বেই আল্লাহ পাব ভার সম্পকে জানেন । সুতরাং যেসব বস্তু এখনো অস্তিত্ব লাভ 
করেনি, ভবিম্যতে অস্তিত্ব লাভ বরবে আল্লাহ পাকের হলে তা বর্তমান ঘাকে। ও আহ তাকে অস্থি 
লাভের নিদেশ দেওয়া অর্থাৎ প্রবাশ্যে যা নেই, ভা ভাল্রাহ পাবে ‘কুন’ আদেশে অস্তিত্ব লাস্য বরে। 
এটা সম্পূৰ্ণ সঙ্গত । 

আর কেউ বেউ বলেন, আফ়াতখানি হচিও প্রবাশ্য সবলের জন্য, বিশ্ু তার এবডি বিশেষ বড 
রয়েছে। কারণ, নির্দেশিত ব্যক্তি বা বন্তর অবর্তমানে নিদেশ ছেওয়া অবাস্তব, যা আমতা হতিপুরে উল্লেখ 
করেছি। ভারা বলেন, এবাকপেহই আয়াভের ব্যাখ্যা হলা, য্্ ভিনি কোন হৃতবে জীবিত বার 
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২৯৬ তাফসীরে তাবারী 
অথবা কোন জীবিতকে মৃত্য ঘটানোর সঙ্কল্প করেন, তখন জীবিভবে: বলেন, হৃত্যুমুখে পতিত হও, 
অখবা মৃতকে বলেন, ‘জীবিত হও’। আর এমনি সব বিষয়েই। 

আর অন্যান্য মুফাসূসিরগণ বলেন, আল্লাহ তাআলা এখানে তার সকল স্বষ্টি সম্পর্কে বলেছেন 
যে, তিনি যখন তা সৃষ্টির ফায়সালা করেন এবং সৃষ্টি করে ফেলেন, তখন তা অত্তিত্ব লাভ করে। 
তদের মতে এখানে আদৌ কোন বছা বা নির্দেশ নেইঃ বরং ছুষ্ট বস্তুর বর্তমান হওয়া এবং সঙ্কল্প বৃ্ত 
বস্তুর সৃষ্টি হয়ে যাওয়া বুঝান হয়েছে। তারা বলেন, 0০ ৬৪ 05 4] J 58815503155) রঃ 1১1) 
'আফ্লাজগ্ানি ১57১ 2:৯৬ 4 U8 তর্থাহ অমুক মাহা নেড়েছে এবং ১৪০৫ 00৪ - “সে হাত দ্বারা 
ইশারা করেছে" আসলে কিছুই বলে নাই - উলিখিত বাগধারা অমপর্যায়ের 1 এখানেও টা 
কোন ‘কথ!’ বলা হয় নাই। এ কথার দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই কবি আবুন নাজমের রচনায় £ 


imal | ৮৪০2808৩৮৮৪ + 0৮৭) cei ১ হি 


ণ্হাতের কবি বলে পেটকে, ‘তুমি পায়ের সাথে মিশে যাও’; তারপর ভা মোটা সৌখিন উটের 
মত হয়ে গেল।-এখানে আসলে কোন কথা বাউভিদ নেই; বরং এর উদ্দেশ্য হলো, পেট পিঠের সাথে 
মিশে গিয়েছে । আরো উদাহরণ যেমন ‘আমর ইব্‌ন হমামাত্দ-দাওসী বলেন- 


টি 4) J 1 1০০১ শি b BI + +৯ lp ৮০) \b 22! 2৭ mb 


“সে শকুনের ন্যায় হয়ে দেল। ভাত বচ্চা মহন ও টা করে, তখন বলা হয় ‘নীচে নেমে 


যাও’।” এখানে আদৌ কোন কধা হয় না, বরং এর অর্থ হলো, যখন সে উড়বার চেষ্টা করে, তখন 


পড়ে যায়। আর এক করবি বলেন - 


৬৯০) ০ 0৩ 5৯ | এ 9) ১৫০০ + এক lis ৯৪) ৯251 


“পানির হাউ ভরে গেলে সে বলে, যথেষ্ট প্লাবন হয়ে গিয়েছে । আমাকে ছেড়ে দাও, আমার পেট 


ভর্তি হয়ে গিয়েছে ।”? 
0 55$ এ এ) 00 5578 0৮ lel ৬1519-এর অর্থ সম্পকে এসব মতামতের 


মধ্যে সঠিক মত হলো, এটা আল্লাহর সকল সৃচ্টিকে ব্যাপকভাবে বুঝিয়েছে । কারণ, আয়াতখানি 
প্রকাশ্যে সাধারণ অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। যা প্রবাশ্য তা দলীল-গ্রদাণ ব্যতীত অপ্রবণশ রাখা অনুচিত 
যা আমি আমার (৬১ ০১৮) ৩৪9 জল ৮৮ £5 নামক কিভাবে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি । 
সুতরাং আল্লাহ ET কোন জিনিসকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করে তাকে 5 বলে নির্দেশ দেওয়াটা 
সে জিনিসের অস্তিত্ব লাভের জন্য যখেস্ট। কেননা, তাগ় নির্দেশ এবং সৃষ্টি হয়ে যাওয়া একই 
সাথে সংঘটিত হয়। এরাপ অথ গ্রহণের ক্ষেন্ছে (বিষয়টির ব্যাখ্যা এই নীড় যে, কোন বস্তুকে সৃষ্টি 
করার নির্দেশের সাথে সাথেই তা অস্তিত্ব লাভ করে। 


আলোচ্য আয়াত 05558 0551 93553 ৮$ 1০+1 ৩৯৮3 1519 এ নই ইরশাদ হয়েছে, 
2১০৮১ (56১ 1১1 ৮১ ও ১7105 ৮০১১) » load | ০ ৮3 
০১১২ ০৯১ দিল 151 ৮০১1 ০৭ (তার নিদর্শনসমুহের মধ্যে রয়েছে তারই আদেশে 
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< স্রা বাকারা ২৯৭ 
ই 

আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি; অতঃপর আল্লাহ যখন তোমাদেরকে মাটি থেকে বের হয়ে আসার জন্য 
ডাকবেন, তখন তোমরা সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে আসবে। সূরা রাম £২৫) এখানে মানুষের কবর থেকে 


বেরিয়ে আসাটা আল্লাহর ডাকের পূর্বেও হবে না, পরেও হবে না। অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গেই হবে। 


বারা ও ১৪৮ 05 4} J ১53৮5 ৪15৭ ৭৯} 1 513 কে বিশেষ অর্থে ব্যবহাত্ত বলে মনে করেন 
এবং তারা এর কারণ স্বরাপ বর্ণনা করেন যে, যারকোনো অস্তিত্ব নেই, তাকে নির্দেশ দেওয়া সঙ্গত নয়, 
তাদেরকে প্রশ্ন ঝরা যেতে পারে যে, ববরবাসীকে কবর থেকে বের হবার নির্দেশটা ভাদের বের 
হবার পূর্বে,না পরে, নাকি এটা কিছু সংখ্যক সৃষ্টির জন্য খাস £ তারা অনুরাপভাবে অন্য এবকটিতেও 
অিলতা সৃষ্টি করা ছাড়া এর কোন সদুত্তর দিতে পারবে না। 


আর মীরা 9 ১৪০ ৪954] 0 58080 কো ০1১২ 0)১৩ JU এবং ০4, U5 মোখার 
ইশারায় অথবা হাতের ইঙ্গিতে কথা বলা) এর দৃষ্টান্ত বলে ব্যাখ্যা করেন এবং যেমন কবি বলেছেন, 


৬ ১91 421 523৩ tial + 2০৮90) ols 131 0) ১২- 


পু 


আমি যখন তার জন্য ফরাশ বিছিয়ে দিলাম, ভখন সে বলল, এটা কি ভার সব সময়কার স্বভাব 
এবং আমার স্বভাব?” এ ধরনের আরো হা আছে সে দবকে দৃষ্টান্ত স্বরাপ বলে ব্যাখ্যা করেন, তাদের 
নছেও প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, তাদের অভিমত আভিধানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ও আল্লাহ পাকের হিডাব 
আন মজীদের দৃষ্টিকোণ থেকে তিক নয় এবং এর সঠিক হবার উপর কোন প্রমাণও নেই, 
রি তনুসরণ করে! তাদেরকে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা নিজের সম্পকে একদা 
এনিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি যখন কোন কিছু সৃষ্টির হচ্ছ। করেন, তখন তাকে বলেন, হও? তিমি 
এরাপ বলেন --এটা কিতোমরা অস্থীবনর কর? যদি ভারা একখা অস্বীকার করে, তবে তারা কুরআনে 
বরীনকেও মিথ্যা জান করে এবং ভারা ইসলাম খেকে: খারিজ হয়ে যাবে । আর যদি ভারা বলেষে, না, 
বরং আমরা এটা স্বীকার করি, তবে আমরা ধারণা করি যে, এটা 0৮ ৪1 105 (দেয়ালটি 
হেলে গেল )-এর নযীর। এখানে থেনন কোন কথা নেই, বরং দেয়াল হেলে যাওয়া সম্পর্কে খবর 
দেওয়া হয়েছে, আলোচ্য আয়াভও ঠিক ভদ্রপ। তবে ভাদেরকে বলা যায়, ভোমরা কি দেয়ল হেলে 
যাওয়া সম্পর্কে সংবাদদাতার এ বক্তব্য সঙ্গত মনে কল যে, ‘দেয়ালের কথা হলো সে যখন হেলে 
যাবার ইচ্ছা করে, ভখন এরাপ বলে, অতঃপর মে হেলে যায়? যদি তারা এটা সঙ্গত মনে করে, 
ভাহলে “আরবের প্রসিদ্ধ বাকরীতি থেকে তারা বহিভুত হয়ে যাবে এবং তাদের কখাবাতাও প্রচলিত 
ভাবার বিরুদ্ধাচরণ করবে। আর হদি তারা বলে যে, না, এটা আসল, তাহলে তাদেরকে বলা 
হবে যে, আল্লাহ ভা'আলা ওদেরকে নিজের সম্পকে সংবাদ দিয়েছেন যে, ভিনি যখন কোন জিনিস 
হুন্টি যার ইচ্ছা করেন, ভখন ভাবে বলেন ‘হও’, অমনি ভা হয়ে যায়। সুতরাং বান্দাদেরকে 
তিনি তার সেই কথাটি এবং ইচ্ছাটি জানিয়ে দিয়েছেন, যার দ্বারা কোন জিনিস সৃষ্টি হয়। আর এটা 
তোমাদের কাছে অসঙ্গত। ভোমরা মনে কর এ বাক প্রকৃতপক্ষে কোন কথা নেই লো 08 
01১৪ -এর ন্যায়। অন্যত্র আমরা এমতের ভ্রান্তি সম্পকে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ্‌ । 
টে ১55৪ SIA dA lb Gl ৬৪ 1515 সম্পর্কে আমরা যে ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছি 
বোন জিনিসকে তার অস্তিত্বে আসার নির্দেশ এবং ভার অন্তিত্বলাভ একই সময়ে হয়ে থাবেদ এ 
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২৯৮ তাফসীরে তাবারী 


ব্যাখ্যার আলোকে এটা স্পঙ্ট হবে যে, ০ ১-%৪ শব্দটি 3৬২ শব্দের সাথে সম্পকযুক্ত। কারণ 
‘কওল’ (কথা, নির্দেশ) ও ‘কওন’ (হওয়া) উত্তয়টি একই সময়ে হয়ে থাকে। এর দৃষ্টান্ত হলো, 
যেমন কেউ বলে, এ 52১ ৮ ০১৪ ৮ ৮-“অমুক তওবাহ্‌ করেছে, ফলে হিদায়াত পেয়েছে” এবং 
৮৮১ 0১৩ এ০৪১-অষুক হিদায়াত পেয়েছে তাই তওবাহ্‌ করেছে।” কেননা, তওবাহ্‌ করা 
মাত্রই সে হিদায়াত পায়, আবার হিদায়াত পাওয়া মাত্রই সে ভওবাহ্‌ করে। উভয়টির সময়কাল 
একই। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা কোন জিনিসকে অস্তিত্বে আসার নিদেশ দেওয়ার সময়ই 
সে অস্তিত্ব লাভ করে । উভয়টির সময়কাল একই! এজন্যই কিছু লোক ১ ১5৮ $ কে যবর-এর 
অবস্থায় পড়া বৈধ মনে করেন। যারা এ ঠক 95 4! ০0588015৩5০) 131 Syed LU) 38 ৬০1 
পড়েন, এর অর্থ ‘আমি বলি আর অমনি তা হয়ে যায়” (সূরা নহল ১৬৪০)। আর যারা 
একে পেশ দিয়ে পড়েন, তারা মনে করেন 54 938 01 ৯১১১) 151 পর্যন্তই খবর শেষ 
হয়ে গিয়েছে। কারণ, একথা জানাই আছে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বস্তুকে অস্তিত্বে 
আনার ইচ্ছা করেন, তখন সে বস্তু অস্তিত্ব লাভ করে। এরপর ০১59 দ্বারা শুরু করেছেন? 


যেমনভাবে আল্লাহ তা'আলা অন্যন্ত্র বলেছেন--- 
৮৩ ৩ ৮১১) ust টি 9 ৩০০৫5 “যেন তোমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করি 


এবং আমি মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা স্হিত রাখি” সূরা হজ্জ, ২২.৫)! আরো উদাহরণ পেশ করা যায় 


যেমন কবি ইব্‌ন আহমার বলেন 
1) ১৯ 25278 (%85-5-) + ass Sof! toile ০1০১ 


“তিনি বন্ধ্যাকে চিকিৎসা করেন, যার বাচ্চা প্রসব করা কষ্টকর, ফলে গর্ভবতী হয়ে বাচ্চা প্রসব 
করে।” এখানে আসল অর্থ হলো, ফলে সে বাচ্চা প্রসব করে। 

সুতরাং আয়াতের অর্থ হলোঃ তারা বলে, আল্লাহ পাক সন্তান গ্রহণ করেছেন নাউযুবিল্লাহ) । তার 
সন্তান হওয়া থেকে তিনি পবিত্র, বরং তিনি তো আসমান, যমীন ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার 
একমাত্র মালিক! সৃষ্টি মান্রই তার অনুগত । তাঁর একত্ববাদের সাক্ষী । তার সন্তান হওয়া কী করে 
সম্ভব! তিনি তো আসমান ও যমীনকে কোন মূল ভিত্তি ছাড়াই নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন, যেমনিভাবে 
হযরত ঈসা (আ.)-কে পিতা ব্যতীত নতুনভাবে স্থজ্টি করেছেন, তাঁর কুদরত ও ক্ষমতার দ্বারা। তিনি 
থা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, কোনো কিছুই তার জন্য অসম্ভব নয়, বরং তিনি কোনো কিছু সৃষ্টির 
ইচ্ছা করলে বলেন, ‘হও’, অমনি তা তাঁর ইচ্ছা মতন হয়ে যায়। এমনিভাবেই তিনি যখন হযরত 
ঈপ। আ.)-কে পিতা ব্যতীত পয়দা করতে ইচ্ছা করলেন, নিবিগ্নে তাকে পয়দা করলেন। 
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সুরা বাকারা ২৯৯ 


(১১৮) এবং যার! কিছু জানে না তারা বলে, ‘আল্লাহু আমাদের সাথে কথ! বলেন ন! 
কেন? কিংবা কোন নিদর্শন আমাদের কাছে আসে ন। কেন? এভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও 
তাদের অনুবূপ কথা বলত। তাদের অন্তর একই রকম: আমনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী লোকদের 
জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্ন্ভাবে বর্ণল করেছি। 


7 cA Ar ছিল 55 পাঠিত তি FI AA oAJI Ac পি FA Gs ৮57৮ 


18৪1 bist MES উই ০৪ 8 ০34331 4655 -এর ব্যাথা! £ 


উপরোক্ত আয়াযাংশের বাধায় তাফসীরবারগণ একাধিক মত প্রক্কাশ করেছেন । তাদের কেউ 
কেউ বলেছেন, ৯&1 ও) 9১৮0 ০ ১৯1৯ ১ 5-২5-11 005 এ আয়ার্তাশ দ্বারা আল্লাহ 
তাআলা নাসারাদেরকে বুঝিয়েছেন । এমতের সমর্থকদের আলোচনা £ হযরত মুজাহিদ রে.) হতে 
বগিত, iT 05581551401 9) 5 0১৮৭৭ Y ০511 0 ১-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, 
নাসারারা একথা বলেছে । হবরত মুজাহিন রে) হতে অরুজপ আরেকটি বর্ননা রয়েছে, তাতে 
৪1৮20 3৯৮৭) 3 ৩8581 ৭1৭ 5 যোরা আনে না তারা নাসারা) কথাটি বাড়িয়ে বলা হয়েছে । 
অন্যান্য তাফ পীরকারগণ বলেছেন, বরং আল্লাহ তাআলা একথা দ্বারা হযরত নবী করীম (স.)-এর 
সময়ের রাহ্‌নীদেরকে বুঝিয়েছেন। এ মতের পনর্কপের আলোচনা £ হযরত ইপৃন “আব্বাস রো.) 
থেকে বণিত্ত, তিনি বলেন, রাফি ইব্ন হরারনালা হমরত রাসূল্লাহ সে)-কে বশ্ুলনিসিদি আপনি 
আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রেরিত রাসুলই হয়ে থাকেন, যেমন আপনি বলে থাকেন, তা হলে আপনি 
মহান আল্লাহ পাককে বলুন, তিনি স্বয়ং আমাদের সাথে কথাবার্তা বলুন, আর আমরা ভার কথা 
শুনি। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্‌ তাআলা ১3! (হা 31 BLASS 570 9 3০1৯৭ 3৩3) 06 
থেকে পুরো আয়াতথানি নাযিল করেন । কেউ কেউ বলেন, এসব প্রশ্ন যারা তুলেছিল, তারা ছিল 
আরবের মুশ্রিক সম্প্রদায় । অতএব, আল্লাহ্‌ তাআলা ছাদের কথাই বলেছেন। 

যারা এমতের সমর্থক, তাদের আলোচনা £ 

হযরত কাঁতাদাহ রে.) থেকে বণিত, 281 1১-55 09 ও কিম ১) ০ ১০৯৭ ach ০৮33 
আগ্লাতাংশে উল্লিখিত কথাগুলো আরবের কাফিরদের। হযরত রবী রে )থেকেও অনুরাপ বর্ননা রয়েছে। 
হযরত সুদ্দী রে) হতে বিত, এ কথাগুলো আরবদের । এসব অভিমতের মধ্যে সঠিক অভিমত হলো, 
‘যারা জানে না” একথা দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলা শুধুমান্তর নাসারা সক্প্রদায়বেই বুঝিয়েছেন। 
কেননা, বিষয়টি ধারাবাহিকতার দিক থেকে তাই বুঝায়। আল্লাহ তা'আলার প্রতি তারা থে সিখ্যারোপ 
করেছে এবং হযরত ঈসা আলায়হিস সালামকে থে আল্লাহ পাকের ছেলে বলে ভ্রান্ত মতবাদ 
প্রকাশ করেছে, সে প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের বিষ্রান্তি ও পথন্রঙ্টতার বিষয় তুলে ধরেছেন। 
অধিকন্ত “আল্লাহ্‌র ছেলে আছে*_এই মিথ্যারোপ করা সত্ত্বেও তারা একটি অবান্তর, অবাস্তব ও 
নিরর্থক আশা পোষণ করে এবং অক্ততাবশত এতেও তারা আল্লাহ্‌ পাকের সঙ্গেশিরক করে বলে, কেন 
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তিনি আমাদের সাথে কথা বলেন না, যেমন তিনি বলে থাকেন নবী-ব্লাসূরগণের সঙ্গে? অখবা কেন 
আমাদের কাছে আয়াত আসে না, যেমন তাদের কাছে এসেছিল? কিন্ত প্রকৃত অবস্থা হলো আল্লাহ পাক 
তার মনানীত বান্দা ব্যতীত ফারো সাথে কথা বলেন না। কেউ দাবী বারলেই তাকে মু'জিযার 
নিদর্শন দেন না, তবে যে তার দাবীতে সত্যবাদী হয় এবং যে আল্লাহ পাকের তাওহীদের দিকে 
মানুষকে আহবান করে। পক্ষান্তরে যে তার দাবীতে মিথ্যাবাদী হয় এবং আল্লাহ পাকের সন্তান-সন্ততি 
আছে বলে দাবী করে -এমন লোকের সঙ্গে আল্লাহ পাবা কথা বলবেন, তা সম্ভব নয়া অথবা তিনি 
তার জন্য কোনো মু্জিযাঃ মনযূর করবেন, তাও সম্ভব নয়। কোনো কোনো লোক মনে করেছে 
যে, আল্লাহ তা'আলা ০১০৮৯) 02911 0৮85 আয়াতাংশ দ্বারা আরবদের বুঝিয়েছেন। এ 
কথার সমর্থনে কোনো প্রমাণ নেই! প্রকাশ্যজাবে আল্লাহ পাকের কালামেও কোন প্রমাণ নাই। 
আয়াতের প্রথমাংশ ০১৯২২) ০ 5010) ৮৮5 এর আলোচনা এপর্যন্তই শেষ । তবে ৬০৭৪1 
কেন আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে কথা বুলন না?’ এখানে ১১ (কেন না) অর্থ >২--অর্থাৎ 
কেন আমাদের সাথে আল্লাহ পাক কথা বলেন না? প্রমাণ স্ব নস কবি আনৃআশহাব ইব্‌ন রুমায়লাহ্‌র 
কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 
(»হ-5511 RU 951 08 ১৮১৩ stom fall rd ০8০ 0 8 ০৯১ 


কাতাদাহ রে.) কলন, এখানে ১ +'-- >: অর্থ বাবহাত হয়েছে। 21 দশ 2৮ অর্থ কো আল্লাহ 
পাবা আমাদের সাথে ব্যথা বলেন না! 

ইনাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, হা শব্দের অর্থ এখানে ‘নিদর্শন’ । আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদের সম্পরকে এ খবর পিয়েছেন যে, তর ববেছে, আমরা যা চাই সে অনুযায়ী আমাদের 
নিকট কোন নিদর্ন কেন আসে নাঃ যেমন আছিয়া ও রাসূলগণের নিকট এসেছিল ! 
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মু্গাহিপ রে.) বলেছেন, এ আয়াতাংশে যাদের কথা বলা হয়েছে, তারা হলো য়াহুদী । অপর 
এক সূত্রে মুজাহিদ রে) থেকে অনুরাপ বর্ননা রয়েছে । আর অন্যরা বলেছেন, তারা হলো য়াহ্দী 
ও নাসারা সপ্প্রপায় । কেননা, যারা আনে না অজ), তারা হলো য়াহ্দী । যারা এ মত পোষণ 
করেন, তাদের মধ্যে কাতাদাহ রে) অন্যতম! তিনি বলেন, এ আয়াতে যাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, 
তারা হলো য়াহুদী, নাসারা ও অন্যান্য । আর সুদ্দী রে.) বলেন, এ আয়াতাংশে আরবলেরকে 
বুঝান হয়েছে । যেমন, য়াহুদী-নাসারা রাও এমন কথা বলেছে। 


.ল্লবী' রে.). থেকে বণিত, তিনি বলেন, এ আয়াতে য়াহুদী-নাসারাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে । 
ইমাম আবু জা'ফর তাবারী রে) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী- 0১ ৮৯ 3 ০১১71 0৪ 
591 0541579 35-€অজ লোকেরা বলে, কেন আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথে কথা বলেন 
না?) এর দ্বারা যে খুস্টানদেরবে বুবিয়েছেন এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত প্রমাণাদি পেশ করেছি। 
আর খারা তাদের অনুরাপ কথা বলত, তারা হলো য়াহুদী ৷ য়াহুদীরা তাদের প্রতিপালক 
আল্লাহ পাককে চাক্ষুষভাবে দেখার জন্য এবং তাদের রবের কথা তাদেরকে শুনানোর জন্য হযরত 
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মূসা আ.)-এর কাছে আবেদন করেছিল। ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি! যে বিষয়ে 
তাপের প্রতিপালবোর নিবর্ণন চেয়ে তারা প্রন কারেছে, তাতে তাদের কোন অধিকার ছিল না। কেবলমাত্র 
জবরদস্তি করেই তেমন প্রশ্ন তারা করেছিল । অনুরাপভাবে, খৃষ্টানরাও প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার 
সাথে জবরস্তিমূলক ভাবেই কথাবার্তা বলা বা শোনার অসম্ভব আশা পোষণ করেছিল এবং নিদর্শন 
দেখতে চেয়েছিল। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা স্পস্উজাবে আনিয়ে পিয়েছেন যে, নাসারার! এসব 
ব্যাপারে এমনসব কথা বলেছে, যা য়াহুদীরাও বলেছে । এরাস অবাস্তব অনীবা আশা পোষণ যাহুদীরাও 
করেছে । তাদের কথাবাতার সাথে য়'হুনীদের কথাবার্তার সম্পূর্ণ মিন রয়েছে । যেহেতু তাদের 
অন্তঃকরণন পথন্্স্উতা এবং আল্লাহর নাকরমানী উভয়েই এক ও অভিন্ন । যদিও আল্লাহ পাকের 
প্রতি মিখ্যারোপের ব্যাপারে তদের পথ ভিন এবং নবী ও রাসূলদের সাথে হঠব্দরিতা ও বাড়াবাডির 
ব্যাপারে তানের পৰ্বত একাধিক আমরা এ প্রসঙ্গে যে আলোচনা পেশ করলাম, তার সমর্থনে 
মুত্র হিপ রে.) আল্‌ নুহানা রে) সূ ৩33৮ ৮৯: এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদের অন্তর একই 
রকম । এর অর্থ খৃষ্টান ওয়াহ্‌বীদের অন্তঃকরন। অন্যরা বলেছেন, একথার অর্য আরবের কাফির, 
য়াহ্স, নাসারা ও অন্যান্যের অন্তঃকরব সাদৃশ্যপুর্ণ । 


কাতাদাহ,র.)থেকে বমিত আছে যে, তাসের অন্তর সাদৃশ্যপূর্ণ অবাৎ আরবের কাফির, য়াহ্‌দী, 
খৃষ্টান ও অন্যদের অন্তর। 'অবুক্লীপভাবে আল-মুহামা সূত্রে আর-রাবী থেকে বশিত যে, এর অর্থ--আরব, 
য়াহুদী, নাসারা এবং অনারা। এভাবে আয়াতের অব হবেঃ আল্লাহ পাকের মাহাত্রা সম্পর্কে মূখ 
গৃস্টানরা বলেছে, কেন প্রভু আল্লাহ ওন্ানা আমাদের সাথে কথা বলেন না, যেমন তিনি তার 
নবী ও রাস্নসের সাথে কথা বনোছন£ অথবা, কেনই বা আল্লাহ্‌ পাকের তরফ থেকে এমন 
নিদর্শন আসে না, যা দ্বারা অ:মরা তার পরিওয় পেতে পারি এবং যা আমরা জিজ্ঞাসা করি তা জানতে 
পারি। তার জবাবে অর্লাহ পাত ইরণান করন £ এই মুখ বৃস্টানরা যেজাবে কথা বলেছে এবং 
তাদের প্রতিপালকের নিকট ভিত্তিহীন আশা করেছে, তিক তেমনিভাবে ইতিপূর্বে সাহুনীরাও তা 
করেছে। তারা তাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাকের কাছে তাকে প্রকাশ্ভাবে দেখবার আবেদন 
করেছে এবং তাদেরকে নিপর্থন দেওরার অন্য যেদ করেছে আল্লাহ পাকের প্রতি এবং তার 
রাসূননংণর প্রতি এবং তারা ভিন্হীন আশা-আকাংখা করেছে । অতএব আল্লাহ্র নাফরমানী 
ও বিদ্রোহে তার মাহাঙ্ণা উপনহ্ধর ব্যাপারে তালের জানের স্বক্নতা এবং নবী ও রাসূলগণের 
প্রতি বেআদবীপূর্ উজ্গি ত্র বাপারে য়হুক ও নাগারাদের অন্থঃকরন সন্পূর্ণ সামঞ্জসাপূর্ণ । 
আর তাদের কথাবার্তীয়ও তারা তা প্রকাশ করেছে । 
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অথাৎ যেসব নিদর্শনের কারণে আল্লাহ তা'আলা ম্মাহ্দীদেরকে অভিশপ্ত করেছেন, তাদের কিছু 
সংখ্যককে বানর ও শৃকরে রাপাত্তরিত বারেছেন এবং তাদের জন্য পরকালের হীন শাস্তিও নির্ধারণ 
করে রেখেছেন, সে সব বিষয় স্প্টরূপে বর্ণনা করেছেন। আর নাসারাদেরকে পৃথিবীতে অপমানিত ও 
লঃগ্িত্ত করেছেন এবং আখিরাতেও তাদের জন। অপমান এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। আর 
একারণেই নেককার বান্দাদেরকে জান্নাতের অধিবাসী করেছেন। এ বিষয়ে এ সূরা ও অন্যান্য সূরায় স্পষ্ট 
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ঘোষণ। রয়েছে। অতএব, এদের প্রত্যেক দলের লোকদেরকে তাদের কর্মফল হিসাবে কি প্রতিদান 
দেওয়া হবে,সে সম্পকে তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এই 
নিসর্শন গুলোকে অবহিত করারবিধমটিকে আস্থাবান লোবদদর জন্য বিশেষতাবে নির্দিষ্ট ও তাদের সঙ্গে 
সং্পৃহ্ করে দিয়েছেন ॥ কেননা, প্ররুতপক্ষে ঈমানের দৃঢ়তায় ও শরীয়তের সব বিষয়ের উপর বিশ্বাসে 
একমাত্র তারাই স্থিতিশীন। আর বস্তসমূহের প্রকৃত তথ্য ও তন্তজ্জান লাভের উন্দেশ্যে তারাই আগ্রহী । 
অতএব, মহান আপ্লাহ তা'আলা সুস্পস্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, যারা এমন গুণের অধিকারী, তাদের 
অন্তরে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ থাকে না। আর তারাই বিষয়ের প্রকৃত জান লাভে সমর্থ হন। 
কেননা,এ হচ্ছে মহান আল্লাহ তা'আলার সংবাদ বা শিক্ষা, যাতে শ্রোতার কোন দ্বিধা বা সন্দেহ থাকতে 
পারে না। পক্ষান্তরে, তিনি ব্যতীত অপর কারোর শিক্ষা বা সংবাদে বিভিন্ন কারণে ভুল-হ্ুটি বা 
মিথ্যা সংমিশ্রিত কথা থাকতে পারে। যা আল্লাহ পাকের প্রদত্ত সংবাদে অসম্ভব ! 


4A IA রান বাবপ CAN ডিন, গদি Ars 


(১১৯) আমি তোমাকে সত্যসহ শুভ সংবাদদাতা ও টাটা HE প্রেরণ করেছি । 
জাহ'মামীদের সম্পর্কে তোম'কে কোন প্রশ্ন করা হবে ন!। 


ZA শত Ar ভুল শা সিকি উল এ 


১1)2 353317532 55) 5৬৮৯] {0 [এর ব্যাথা! ঃ 


মহান আল্লাহ তা'আলার একথার অর্থ এই £ হে মূহাশ্মাদ (সে), আমি তোমাকে ইসলাম দিয়ে 
পাঠিয়েছি, এ দীন ব্যতীত আমি কারোর কাছ থেকেই অন্য কোনো দীন গ্রহন করব না। ইসলামই 
একমাত্র সত্য দীন। অতএব হে নবী! যে লোক তোমার অনুসারী হয়ে তোমার আনুগত্য প্রকাশ করে 
এবং আমি পাথিব সুযোগ-সুবিধা ও পারলৌব্িক সাফল্য, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি এবং স্থায়ী নিয়ামত 
লাভের জন্য যে আহবান তোমার মাধ্যমে পাঠিয়েছি তা গ্রহণ করে, তার জন্য তুমি সূসংবাদদাতা। 
পক্ষান্তরে যে লোক তোমার অবাধ্যতা ও বিরোধিতা করে, তোমার মাধ্যমে সত্যের দিকে আমি 
যে আহবান জানাই তা প্রত্যাখ্যান করে, তার প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতের লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তির সতর্ককারী ! 

IA Ar SoA 2 


০৫৯০) ডিন! ০০০ ০৯৯) ১-এর ব্যাধ্য। £ 


পপ শা 


ইমাম আবু নি তাবারী রে.) বলেন, অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজগণের পাঠ-পদ্ধতি 
অনুসারে 05৮7 9 এ শব্দের শেষাক্ষর ( 2) পেশ যোগে উচ্চারিত হয়ে থাকে এবং এ অবস্থায় 
বাক্যটি ৮= বা বিধেয়রাপে ব্যবহাত হয় এ অর্থে যে, হে মুহাম্মদ! আমি তোমাকে সত্য দিয়ে 
পাঠিয়েছি সুসংবাদদাত্তা ও সতর্ককারীরাপে এবং যে উদ্দেশ্যে তোমাকে পাঠান হয়েছিল তদনুযায়ী 
তুমি রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথরাপে পালন করেছ । তোমার প্রতি কর্তব্য ছিল পৌছিয়ে দেওয়া এবং 
সতর্ক করা। সে কর্তব্যতুমি সম্পাদন কারেছ। সুতরাং কেউ যদি তোমাকে দেওয়া আমার সে জত্যবাণী 
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সূরা বাকারা ৩০৩ 


অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে জাহামামী হয়ে যায়, তবে এজন্য তোমাকে দায়ী করে তোমাকে কোন 
রাপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। 


মদীনার কিছু সংখ্যক কিরাআভ বিশেষ ১০১১ শব্দ না-বোধক অনুজ্ঞা ধরে মূল 
শব্দের আদ্যন্চর ৩ -এর উপর যবর (=) এবং শেষাক্ষর এ দাষ্ম (৯) যোগে পাঠ করেছেন । 
,এদেবু এরাপ পাঠ অনুসারে অর্থ এই দাড়ায় 8 আমি তোমাকে সত্য দিয়ে সুসংবাদদাতা ও সতর্ক- 
কারী হিসাবে পাঠিয়েছি এ উদ্দেশ্যে যে, তুমি তাদেরকে রিসালাতের বিষয়াদি পৌছে দেবে। উদ্দেশ্য 
এ নয়যে, তুমি সত্যবাণী প্রত্যাখ্যানকারী জাহাম্নামীদেরকে জিড়াসাবাদ করবে। অর্থাৎ তুমি তাদেরকে 
এ ব্যাপারে কোন প্রশ্নই করবে না। এরাপ পঠন-পদ্ধতির সমর্থ করা মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা‘ব-এর হাদীছ 
থেকে যুক্তি পেশ করেন, যাতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আফসোস! আমার পিতা- 
মাতার কি যে পরিণতি হয়েছে তা যদি আমি বুঝতে পারতাম ! এ প্রেক্ষিতেই নাযিল হয়েছে 
peril কউ) ০৪ 0575) 5 (জাহামামীদের সম্পকে আমাকে কোন প্রশ্ন কর না।) 


মৃহান্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল্-কার্ষী থেকে বণিভ, রাসূলুল্লাহ (স.) দুঃখ করে বলেছেন, হায়! 
আমার মা-বাবার ব্যাপারে কি ব্যবস্থ! নেশয়া হয়েছে,তা যদি আমি জানতে পারতাম | আমার পিতা-নাতর 
কি অবস্থা তা যদি আমি বুঝতে পারতাম।! আফ্সোস! আমার পিতা কি অবস্থায় রয়েছেন, তা যদি 
আমি অনুভব করতে পারতাম1] এ ভাবে তিনি তিন বার উচ্চারণ করেছেন। এ প্রেক্ষিতেই আয়াতটি 
নাযিল হয়েছে। এরপর স্বত্যুক্খল পর্যন্ত তিনি আর তাদের কথা উল্লেখ করেন নাই। অনুরাপভাবে 
আবু 'আসিম রে.) থেকে বলিত্র, একদিন রাসুলুল্লাহ সে.) আক্ষেপ করে বলেছেন, হায়! আমার বাবা-ম 
কোথায় আছেন, তা যদি জানতে পারতাম! তখনই এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে। 


বিষয়টি সম্পর্কে হৃন্মাম আৰু আফর তাবারী রে) বলেন,আমার বৃষ্টিতে পঠন পদ্ধতির এরূপ বিভিন- 
তার মধ্যে শব্দটিকে পেশ যোগে (5) পড়াই সঠিক ও অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এর ফলে বাক্যটি বিধেয় 
(১:৯১) রূপে ধরা হবে। কারণ মহান আন্নাহ তা'আলা এক্ষেত্রে য়াহুদ ও নাসারদের ঘটনা বর্ণনা 
করেছেন এবং তাদের গোম্রাহী, বিভ্রান্তি, আল্লাহ্র প্রতি অবিশ্বাস ও তাঁর নবীদের সঙ্গে অবান্তর কখা- 
বার্তা ও অশালীন আচরণের দুঃসাহস ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন) ভারপর নবী সে)-কে 
বলেছেন, যারা তোমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, সেসব হভিহাপ যা ভোলার নিকট বর্না করেছি, আর যা 
করি নাই, তার সব কিছুতেই যারা আশ্থাবান, তাদের জন্য তোমাকে সুসংবাদদাভারাপে, আর যারা 
ভোমাকে অবিশ্বাস করে ও তোমার বিরোধিতা বরে, তাদের প্রতি তোমাকে সতককারীরূপে পাডিয়্েছি। 
সুতরাং আমার বিসার্লাত্ত তাদের কাছে পৌছে দাও। এভাবে রিসালাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য তাদের 
কাছে পৌছে দেওয়ার পর যারা তা বাস্তবে অনুশীলন না করে তোমার বিরোধিতা করল, তার জন্য 
তাদেরকে তোমার আর অনুসরণ করবার প্রয়োজন নেই, আর তাদের সম্পর্কে পরবতী সময়ে যে 
পদক্ষেপ নেওয়া হবে, সে বিষয়ে তুমি জিজ্তাসিতও হবে না। আর হযরত রাসুলুল্লাহ সে.) জাহান্নামীদের 
সম্পকে কোন প্রশ্ন করেছেন বলে আয়াতে উল্লেখ নাই, যার দরুন [সনে | ০৮ ৯৮! ০৪ এই 95 এই 
আয়াতাংশে না-বোধক অনুক্ঞা পড়ার কোন কারণ থাকতে পারে । অণ্ডএব, সঠিক অর্থ এই, যা 
পূর্বে ব্যক্ত করা হয়েছে । অথাৎ এ কথাটি য়াহুদ, নাসারা ও অন্যান্য মুশরিকদের সম্পকে বলা হয়েছে। 
আয়াতের বক্তব্য এটা নয় যে, নবী সে)-কে জাহান্নামীদের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে নিষেধ কর! হয়েছে । 
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৩০৪ তাফসীরে তাবারী 
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(১২০) ফ্লানুদী ও খুন্টানর। আপনার গুতি বৎলো। হস্ষ্ট হবে না যে পর্যন্ত আপনি তাদের 
ধর্মের অনুসরণ ন! করেন] আপনি বলে দিল, আল্লাহ যে পথ গুদর্শন করেন তাই =রল 
সঠিক পথ। আর যদি জ্ঞান লাভের পরও আপনি তাদের ভাবাংবগের তচুজরণ বরেল, তবে 
আল্লাহর হাত থেকে রক্ষাক'রী আপনার বোন ধন্দু ব সাহায/কারী লেই। 


5 ৩ AY ৪১০৩ রা এপ. চে Ila < টি AIAA পাজি 18৫ Arr 
১9 98) ul ০১ ৮ pods ৮৮ ও i» ৮০7৮৪) 1 ১ টি 55৬31 ks ১৬৩) ৪5 
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৮595৪) sgn 41 -এর ব্যাখ্য। £ 


আল্লাহ ভাআলা বলেন, হে মুহাম্মাদ! য়াহ্দ ও নাসারা সম্প্রদায়ের কেউ-ই তাদের ধর্মমত 
অনুসরণ না করা পর্যন্ত আপনার উপর কখনো সন্তুষ্ট হবে না। অতএব, আপনি তাদের আধ্নংখিত 
বিষয়বস্তুকে পরিত্যাগ করুন এবং যে সন্যবাণী প্রচারের জন্য আল্লাহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন, 
আপনি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সেই পথে অগ্রসর হন। সভ্য প্রচারের যে দায়িত্ব আল্লাহ পাক 
আপনার প্রতি অর্পণ করে আপনাকে প্রেরণ করেছেন, ভাতে আত্মনিয়োগ করুন ॥ যে সত্যের দিকে 
আপনি তাদেরকে আহবান করেন, তাই হলো সঠিক পথ, পরস্পরের সম্প্রীতির মাধ্যমে দীনকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে । আর তাদের ধর্মমত অনুসরণের মাধ্যমে তাদের সন্তজ্টি অর্জন আপনার 
কাজ নয়। কারণ, স্নাহুদী ধর্মমত খৃষ্টান ধর্মমতের বিরোধী, আর খুষ্টান ধর্ষের সঙ্গে মাহ্দীদের 
রয়েছে সংঘাত ৷ এই উভয় ধর্মমত একই ব্যক্তিতে একই সময়ে একত্রিত হতে পারে না। গ্াহ্দী 
ও নাসারারা সম্মিলিতভাবে আপনার প্রতি সন্তস্ট হতে পারে না, যে পর্যন্ত না আপনি (একই 
সময়ে) য্াহ্দী ও নাসারা হন । আর এমনটি হওয়া আপনার পক্ষে কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। 
কেননা, আপনি মাত্র একজন ব্যক্তি। একটি ব্যক্তির মধ্যে দু'টি পরস্পরবিরোধী ধর্মমত একই সময় 
কখনো একত্রে প্রকাশ লাভ করতে পারে না । যখন একজন ব্যক্তিতে এরাপ পরস্পরবিরোধী দুটি 
ধর্মের একত্রে সমাবেশ সম্ভব নয়, তখন আপনার জন্য উভয় দলের সম্ভষ্টি অর্জনেরও কোন উপায় 
নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে যখন কোন পথই খোলা নাই, তখন সমগ্র সুষ্টি্গতের জন্য একমাত্র 
আল্লাহর হিদায়াতের অনুসরণই কাম্য- পব্রস্ারের সম্প্রীতির মাধ্যমে । 

5০ অর্থ দীন, আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। 2-এর বহুবচন ০ -! এরপর আল্লাহ তা'আলা 
তাঁর নবীকে বলেছেন, “হে মুহাশমাঁদ! যে নাসারা ও য়াহুদী একথা বলে যে, “য়াহুদী কিংবা নাসারা 
ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে না”_ তাদেরকে আপনি বলুন, 5৪.) ১১ 21 69০৬ 01 
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সুরা বাকারা ৩০৫ 


তন্রাহর হিদায়াতই প্রবুত হিদায়াত)। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের বর্ণনাই একমাত্র চুড়ান্ত ব্যাখ্যা এবং সেটাই 
আমাদের জনা নিডু'ল মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত। অতএব, আল্লাহ পাকের কিতাবের দিকে দুত অগ্রসর হও 
এবং যে নব বিয়ে আল্লাহ্‌র বাদ্দাহুগণ মভবিরোধ করছে, সে সব বিষয়ে এ কিতাবে সুস্পস্ট বর্ণনা 
রয়েছে। আর সে কিতাব তাওরাত, যা তোমরা সমবেভিভাবে আল্লাহ্‌র কিতাব বলে স্বীনর কর, 
যে কিতাব কে সত্যপন্থী, আর কে কাভিলগন্ছী, কে জাঘাভী, আর কে জাহামামী, যে সঠিক পথে আর 
কে বিদ্রান্তিতি- এসব বিভবিত বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান বলে দেয় । নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রান তার নবী 
(স.)-কে তার হিদায়াত ও ব্যাখ্যার প্রভি আহবান জানানোর জন্য আদেশ দিয়েছেন, যাতে ফাহ্দী 
ও নাসারাদের উত্ভিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ভারা বলেছে য়ে, শ্লাহ্‌ণী কিংবা নাসরা ব্যতীত 
কেউ জানাতে 72 পাবেনা এবং যাতে উল্লেখ রয়েছে হয়য়ত মুহলদদ (স)-এর হকুমের 
ব্যাখ্যা এবং এ হা যে, তাকে: সত্য জানবকাী ব্যতীত মিথ্যা জানকারীয়া অবশ্যই হাহাই না 


2 
রতি PA Ed তি পাতি ও TAI coh পঙাতি 


1] ১৭ EL ১11, cr el ৩ ১৯ ৪০1৮1 ০৬ ০ 


A “+6 ওত ডে A 


034843} ১) 5535 তর ব্যাথা।ঃ 
চপ ‘er শা 


ই নম! যলি তুনি য়াহুতী ও নাসারাদের সন্ভজ্ট বিধানে এদেরই ইচ্ছ। ও প্রগতির অনুসরপ 
বে তো তুমি এদেযহ অনোরজনজাসী হায় গেলে এবং এদেরই ভালবাসায় আুসস্ট হয়ে গেলে। 
আচরন তুনি বললে তাদের পথআস্টভা ও প্রতিপালকের প্রতি তাদের নুঁফুযীত বিষয় অবগত 
হওয়ার পর এবং এ সূরার মাধমে ভাদের ঘটনার বিবরণ তোমার কাছে প্রশ্াশ হল্সার পর, 
তাহলে অবস্থার এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ খেকে তোমার বান্ধবরাপে কাউকে তুমি পাবে না, 
যে তোমার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা হল্সবে, ভোমার দেখাশোনা করবে এবং জবস্থার এ চরম দুর্যোগ 
মুহূর্তে আল্লাহ্‌র আযাব নাঘিল হয়ে গেলে তুমি এমন হোন সাহায্যলারীও তার পক্ষ থেকে পাবে না, 
যে তোমাকে তা থেকে রক্ষা করবে । 

আয়াতের ৮9 ও ৮০৮৭ শব্দ দুটির ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সম্পকে ইমাম আবু জাফর ভাবারী রেট 
বলেন, আমরা ৬1১৩ ০০ শব্দ দুটির ব্যাখ্যা পূর্বেই দিয়েছি । তবে বেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ 
তা'আলা স্বয়ং এর অর্থ বর্ণনা করেছেন তিনি নবী মুহাশ্মদ (স,)-এর উপর এ আয়াত নাযিল করেছেন 
এ কারণে যে, য়াহুদ ও নাসারারা নবী সে.)-কে তাদের দীনের প্রতি আহবান জানিয়েছিল এবং 
বলেছিল, প্রতিটি দলই তাদের অস্তভূ ক্ত। তারা আরো বলেছিল, আমরা যে মতাদর্শে আছি, তাই 
সত্য পথ। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যে মভাদশে রয়োছে, তা সত্য নয়। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআলা 
তাঁকে তার কর্তব্য সম্পকে উপদেশ দিয়েছেন প্রত্যেক সম্প্রদায় যাদাবী করছে, ভার মধ্যে কোনটা 
সত্য ও কোন্টা মিথ্যা, তার পার্থক্য বুঝানোর প্রমাণাদি আল্লাহ পাক তাকে জানিয়ে দিয়েছেন । 
রর পপ GCA SIA tL BB 33 1A oA Eo) 
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৩০৬ তাফসীরে তাবারী 


(১২১) যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তাদের মধ্যে যার! যথাযথ এর আবৃত্তি করে, তারাই 
এতে বিশ্বাস করে, আর যার! একে প্রত্টাধ্যান করে, তার! ক্ষতি গ্রস্ত | 


₹1৮3১1 5৫1 ৮, 1d 
বি 


A | 
৩30591৪৮৮71 58 51-এর বাথ) £ 
‘যাদেরকে কিতাব দিয়েছি” বলে এখানে কাদেরকে বুক্ধান হয়েছে, এ বিষয়ে তাফসীরকার- 
গণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে । কারো কারো মতে, পারা রাসুল করীম (স.)-এর দ্বিসালাতে 


বিধাসী সাহাবা কিরাম রো.) । 

এ মতের সমর্থকদের আলোচনা ৪ 

ও) (পিচ vt ১). আয়াভাংশ সম্পকে কাতাদাহ (র.) থেকে বণিত, ভারা নবী 
(স.)-এর সাহাবা, যারা আল্লাহ পাকের কিতাবে বিশ্বাসী ও তাকে সত্য বুল জানেন। আর কেও 
কেউ বলেন, অত্র আয়াতাংশে আল্লাহ পাক যাদের বা বজেছেন, তারা হলেন বনী ইসরঈলের 
সে সব বিদ্বান ব্যক্তি খারা আল্লাহ্তে বিশ্বাসী ও তার রাসুলগণবে সত্য জ্ঞানকাতী। আর তারা 
তাওরাত কিতাবের হুকুম স্বীকার করে নিয়ে মৃহালমূদ (স.)-কে অনুসরণ করা; তাকে বিশ্রাস 
করা এবং তার আনীত বিষয়াদি সত্য জ্ঞান করার যে নির্দেশ আল্লাহ তাআলা দিরেছেনঃ তা 
মেনে নিয়েছেন এবং সেগুলো কার্যত বাস্তবায়ন করেছেন । 

এ মতের সমর্থকদের আলোচনা $ 

ইব্‌ন যায়দ 15501 ০৯ ৮৪ 1 এ 57 শীর্ষক আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ‘গ্াহুদী সম্প্রদায়ের যার 
নবী করীম সে.)-কে অধ্বীকার করেছে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত এ তাভিমত বনতাদাহ, রে)-এর অভিমত 
অপেক্ষা উত্তম। কেননা, এর আগের আয়াতগুলোতে আহলে বিতাবদের বিবরণ আল্লাহর কিতাবের 
পরিবর্তন সাধন করা, অংরাতের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান, আল্লাহ্‌র উপর অবান্তর দাবীকরণ ইত্যাদি বিষয় 
সম্বলিত ছিল। 'আরু এর আগের ও পরের আয়াতেও নবী (সে.)-এর সাহাবাদের মেনন উল্লেখ 
নাই এবং সাহাবা ব্যতীত ভন্যদের প্রসঙ্গ বর্ণন। শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও সাহাবাদের লোন বিবরণ 
আসে নাই যাতে কাভাদাহর অভিমত মেনে নেওয়া যেতে পারে। এমতাবস্থায় প্বে ও পরের 
আয়াতে যাদের বিষয় বখিত হয়েছে, তাই উত্তম ব্যাখ্যা। আর তারা হচ্ছে তাওরাত ও ইনআলের 
অনুসারী আহলে কিতাব । অতএব, আয়াতের সঙ্গতিপুর্ণ ব্যাখ্যা এই-হে মূহাম্মদ! যাদেরকে 
আমি কিতাব দিয়েছি, সে কিতাব তাওরাত, তারা তা গড়েছে, তার অনুসরণ করেছে, আপনাকে 
সত্য নবী বাল মেনে নিয়েছে, আপনার প্রতি ঈমান এনেছে এবং আপনি তামার পক্ষ পেকে 
যা লিয়ে এসেছেন তা বিশ্বাস করেছে, প্রকৃতপক্ষে তারাই সে কিতাব পাঠের মত পাঠ করেছে। 
৬৪০1 শব্দে 01 অব্যয় যোগে গিকিতাবাটকে নিদিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কেননা, নবী সেট) 


তার সাহাবীগণকে এ নিদিষ্ট কিভাব কোন্টি তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন । 
বাল 
রর 2 2 ৬৯ ৬১১৮৪ - এর ব্যাখয। $ 
তাফসীরকারগণের কেউ কেউ বলেছেন, এ. 3 1 এপ ও 3-8 ( 
অনুলরণ করে)। তিলাওয়াত করার অর্থ অনুসরণ করা-এ মতের সমর্থকদের আলোচনা ঃ হযরত 


তারা তা পরিপূর্ণভাবে 
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ইবন 'আব্লাস রো.) থেকে রমিত, 47,35 ৩০ এ 9058 অর্ধ--তারা তা যথাযথভাবে 
অনুসরণ করে। “ইক্রামা থেকেও অনুরাপ বণিত হয়েছে। হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.)-এর 
রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, 5৩ ১১৩ ৯ উঠ 25 অথ তারাকিতাবে বগিত হালালকে হালাল 
এবং হারামকে হারাম আনে এবং তাতে পরিবর্তন কারে না। 

হযরত ইব্‌ন আববাস রা.) অন্য সূত্রে একই রকম অর্থের উল্লেখ করেছেন, ভবে তাতে ব্যতিক্রম 
সেখানে এ; ১ ৩প্র শব্দের পরে এত ১৮ ০৪ শব্দ বাড়িয়ে বলা হয়েছে। হযরত 
হযরত আবদুললাহ ইব্‌ন মাসউদ 


শুধু এই, 
আবদুলাহ (রা.)-এর পিওয়ায়ােও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে । 
রো.) বলেছেন, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তার শপথ করে আমি বলছি, শা) = 
অর্থ- তাতে উল্লিখিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম মনে করে তা পালন করা এবং 
আল্লাহ তাআলা যেডাবে নাযিল করেছেন, তাতে কোন পরিবর্তন না করে সেগুলোকে ঠিক 
তেমনিভাবে তিলাওয়াত করা এবং শুধু সঠিক ব্যাখ্যারই অনুসরণ করা ! হযরত ইবন মাসউদ 
(রা.)-এর অপর এক রিওয়ায়াতেও অনুরাপ বর্ণনা রয়েছে । হযরত ইব্‌ন “আব্বাস (রা.)-এর 
অন্য এক রিওয়ায়াতেও অনুরূপ বণিত হয়েছে । হযরত আত। (র.) থেকেও অনুরাপ বর্ণনা এসেছে। 
হযরত আবু রাযীন (র.) থেকেও অনুরূপ রিওয়ায়াত রয়েছে। হযরত মুজাহিদ রে)-এর 
রিওয়ায়াতে বণিত, এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, ‘ভারা তা আমল করো । কায়স ইবন 
সা'দ রে.) বলেছেন, আয়াতাংশের অর্থ--'তারা তা যথার্থ অনুসরণ কারা । ভার এরপ অর্থের 
যৌক্রিককতা প্রমাণের জনা তিনি ৯১150 ০৮৪1 , আয়াতটি তিলাওয়াত করে বলেন, তুমি 
কিদেখ না যে, এ আয়াতে আল্লাহ পাক কি অর্থে এ আয়াত নামিল করেছেন? হযরত মুজাহিদ রে) 
থেকে অন্য এক সূত্রে বধিত, তিনি বলেন, আও ১৩ ৭ এ 3413-4 অথশিতারা তা যথার্থ ভাবে 
আমল করে৷ মুজাহিদ রে) খেকেও বিভিন্ন সূত্রে অনুরাপ বণিত আছে। হযরত ‘আতা থেকে বণিত আছে, 
তিনি বলেন, ‘তারা তা যথার্থভাবে অনুসরণ করে' এর অর্থ---ভারা ভার উপর সঠিকভাবে আমল 
করে। হাসান (র.) থেকে বণিত, তিনি বলেন, 85১ ৮৯ ১3-২: আর্ব তারা কিত।বের ‘মুহ কাম’ 
আয়াত অনুযায়ী আমল কারে আর “মুতাশাবিহ? আয়াতে রিশ্বাস করে এবং যে সব আয়াতের মরন 
বুঝতে কষ্ট হয়, তা জানার জন্য আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যয়,-পারননীদের শরণাপন্ন হয়। কাতীাদাহ 
রে) থেকে বশিত হয়েছে, তিনি বলেন, 4১৯০৯ এ +1. এর মর্মকখা এই, তারা তাতে বধিত 
হালাল বিষয়কে হালাল এবং হারাম বিষয়গুলোকে হারাম জানে এবং সেগুলো কার্যত বাস্তবায়ন 
করে। অধিকন্তু তিনি বলেন, হযরত আবদুননাহ ইব্‌ন মাস্উদ্‌ রো.) বল্তেন, যথার্থ পাঠ করার অথ 
কিতাবে বণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম মনে করা এবং আল্লাহ্‌ পাক যেভাবে নাযিল 
করেছেন, সেভাবে তিলাওয়াত করা আর এতে কোনরাপ পরিবর্তন না করা । হযরত কাতাদাহ থেকেও 
একাধিক সূত্রে অনুরাপ বর্ণনা রয়েছে। ইক্রামা থেকে বণিত" তিনি বলেন, »১ 5১১ ১ম »..24-এর 
অর্থ যথার্থ অনুসরণ করা । তুমি কি মহান আল্লাহর এ বাণী ৬১151 ০৮ 1), শ্রবণ করনি? 
এর অর্থ-যখন চাদ সূর্যের অনুসরণ করে । 

"অন্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, এ-১১৯৩ ৯ 5 5-$ক৭% অর্থ, যথার্থ তিলাওয়াত করা ৷ যাহোক, 
এর সঠিক বাখ্যা যথার্থ অনুসরণ করা, যা ১) কচ 31 5781 8701 oj ‘আমি তার 
নিদর্শন পাঠকারী যখন আমি তার নিদর্শন অনুসরণ করি'শএরাপ প্রবাদ বাধ্য থেকে পাওয়া গেছে। 
অধিকন্তু একারণেও যে, তাফসীরকারগণ এ ব্যাখ্যা সম্পর্কে গ্রবমভ্যে পৌছেছেন । আর তা 
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৩০৮ তাফসীরে তাবারী 


প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হয়েছে। যখন তাই সঠিক ব্যাখ্যা, তখন আয়াতাংশের অর্থ দাড়ায়, হে মুহান্মদ। 
তাওরাতের অনুপাতীসের মধ্যে যাদেরকে আমি কিনতাব দিয়েছি, যারা তোমার প্রতি এবং আমার 
কাহ্‌ খেকে তুমি যেসব 1 ঠ্যবাণী পেয়েছ, সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে আর আমার রাসূল 
মূসাব প্রটি আনি যে হিতব নাযিল করেছি, তাতে তোমার যে পরিচিতি ও গুণ বর্ণনা করেছি 
ত ২ তুমি অর রাসূল, একথা যারা বিশ্বাস বারেছে, তাদের জন্য আমার আনুগত্যে তোমার 
প্রতি ঈমান আনা এবং আমার কাহ থেকে তাদেরকে পৌছে দেওয়ার জন্য যা পেয়েছ, তার উপর 
বিশ্বাস স্থাপন কারা ফরয করা হয়েছে । এ অবস্থায় তাদের জন্য যা হালাল করেছি, তার উপর 
আমল করে আর যা তাতে হারাম করেছি তা বর্জন করে যথাস্থানে সগিবেশিত বিষয়শুলোর শাব্দিক 
দিক বিয়ে স্থানের কোন পরিবন কারে না, বদলিয়ে অন্য কোন শব্দ প্রয়োগ বা বিবৃত করে না। 
আব্র অর্থের নিক থেকেও যেমন তানের উপর নাযিল করেছি, তিক তেমনি রেখে কোনরাপ পরিবর্তন 
বা পরিবর্ধন করে না। 

এরপর ৬ ১১৩ ৩» আয়াত্তাংশের তাৎপর্য, কিতাবের অনুসরণ ও ত্রপনুযায়ী আনল করার 
অর্থবে জেরবার করার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন বলা হয় £ ৮০১-২৮১ ৬৯৪০! 
জু বাঠ্রি অবশ্যই জানী এবং যথার্থ জ্ঞানী) ৪ ৬০৩ ওঠ 24 0১৬ 01 (অমুক একসন 
বিহ্বান বটি এবং প্রত তিনি বিবান) ৷ এখানে উল্লেখ্য যে, ৩৯ শব্দ যা একটি ৯১৪৮০ বা 
অনিটিন্ট শল, ভার বঙ্গে একটি ১৪ ১৯০ বা নিদিষ্ট শব্দের সম্পর্ক বর বিষয়ে আরবী 
ভাববিরণন একবিক মত পোষণ করেন অর্বাৎ ২-7 ৪3৮ 5= আয়াতাংশের যা একটি সম্বন্ধ পদ, 
তার ০/৩। বা সব্বন্ধ, ৬০1 যা একটি ৮৪০, -এর সঙ্গে বধ টনি নয়। এ হচ্ছে 
ক্যা কিওু সং ব্যারনবিনের অভিমত। আবার কিন্তু সংখ্যক বস্রাবাসী ইয়ানিবের মতে, 
এরাপ সহন্ধ টিসনচাপত | এর ফলে অর্থের দিক থেকেও উভয়ের মতে পার্থ লক্ষ্য মরা যায়। 
তত্বত রত দনই ভাগের সনধনে বিদ্তাত্রিত যুক্তিতর্কের অবভারথা বরেছেন। ভবে দীর্ঘ আলোচনায় 
নাটিও eg এ বিষয়ে পূর্ব বধিত অভিমভই সক বলে মনে হয়। কারন 'নাগোর 
বর্মনাবুপানে এটাই অধিক তি I 

পা শে ADS 


bye) 8 ৮$- ১14 ব্যাধ্য! ৪ 


মান আবু জাফর জা (র.) বলেন, <!:) 51 শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা একথাই 
বুজিয়েহেন-এরা সেসব লোক, যাদেরকে কিতাবে যা তিনি দিয়েছেন, তা যথাযথভাবে পাঠ 
বারন। তবে 9 5:৭5 শন্দের অর্থ_ তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে! আর 4_; শব্দের ॥ ২ 
এবং *১১ ১৩ শঙ্গের ৮৪৬ উভয় সর্বনাম একই কিতাবকে বুঝিয়েছে। যে কিতাবডির কথা 
আল্লাহ্‌ তা'আলা = 38 ৮৪ ৪০৪৪) 08511 আয়াতাংশে উল্লেখ করেছেন। অত এব, আল্লাহ তা“আলা 
বসেছেন যে, তাওরাতে এ ব্যজিই বিহ্বাপী, যে ভাতে নির্দেশিত হালাল ও হারাম বপ্তগুলোর 
অনুনারী। আম ভাওযর়ভের অনুসারীদের উপর ও কিতাবে আল্লাহ যে সব কাজ ফরয করেছেন, 
সেগুলো কার্যত বাস্তবায়ন করে এবং প্ররুত্ত অনুসারী তারাই, যাদের ব্যাখ্যা-বর্ণনা এ 
ক্ষেত্রে এভাবে কনা হয়েছে। কিন্ত তারা নয়, যারা ভার মূল শব্দ পাল্টিয়ে দ্বার্থবোধক শব্দ প্রয়োগ 
করে, বাধার পরিবতন করে এবং বণিত সুমাতগুলোকে বিরুত আর ফরযকে বর্জন করে। 
আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতাংশে তাওরাভের অনুসারীদের গুণ বর্ণনা এবং তাদের প্রশংসা করেছেন। 
কারণ, ভাওরতের অনুসরণ করাতেই মহান আল্লাহ্‌র নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর অনুসরণ করা 
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সূরা বাকারা ৩০৯ 
হবে এবং তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা হবো কেননা, তাওরাত তার অনুসারীদেরকে এ কথার নির্দেশ 
দেয় এবং তাদেরকে তার নুবুওয়তের বর্ণনা দেয়, যাতে সমগ্র মানব গোষ্ঠীর অন্য তার আনুগত্য ফরয 
বলে ঘোষণা করে। পক্ষান্তরে, তাঁকে মিথ্যাজান করার অর্থই তাওরাতকে মিথ্যা ও অবিশ্বাস করা বুঝায় । 
অতএব, আল্লাহ্‌ তা'আলা স্পঙ্ট বলে দিয়েছেন যে, তাওর্রাতের অনুসারীরাই হযরত মুহাশ্মপ সে) 
এর প্রতি বিধাসী এবং তাতে নির্দেশিত বিষয়গুলোর যথাযথ প্রর্তিপালনকারী । এ বিষয়ের সমর্থনে 
২) 0555 24২ 51 আগাতাংশের ব্যাখ্যা সম্পকে হযরত ইবুন যায়দ রে) থেকে বণিত, এরা 
বনী ইসরাঈল সম্প্রনায়ের সেসব লোক, যারা হযরত রাসূলুল্লাহ সে.) ও তাওরাতে বিগ্ধাস করেছেন 
এবং নিঃসন্দেহে তার প্রতি যারা অবিশ্বাসী, তারা তাওরাতেও অবিশ্বাসী এবং তারাই ক্ষতিগ্রস্ত । যেমন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন, ৩৯০৭ ৮ল। ০৯ 419) এ ১-49 ৩4১ _এবং যারা তাতে অবিশ্বাস 


করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত | 


টাও 
চা IA JI Or AIA নিত 


০ ১১১৮৯) rn 44৫ ১0৮ ৩০৪ “অর ব্যাখ্যা £ 


আল্লাহ তাআলা যে কিতাবের বিষয়ে খবর দিয়েছেন, মুগমিনদের মধ্যে যারা সে কিতাব যখাখ 
ভাবে পাঠ করে, এ কিত্তবে ঘেসব অবশ্যকরণীয় বিষয় উল্লিখিত রয়েছে, সেগুলোসহ হযরত মুহাম্মদ 
(স)-এর নুবুওয়াত অদ্বীভার করে এবং তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে না, কিতাবের শন্সের পরিবর্তন 
ঘটয়ে তার ব্যাখ্যা পাস্টিয়ে দেয়, তারাই তাদের জোন ও কমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নিজেদেরকে আল্লাহর 
রহমত খেকে বছিত করছে এবং তার পরিবর্তে তার গযব ও অসন্তোষ অঙ্তন করেছে । আর যারা 
তা অবিধাস কারে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত --এ আয়াতাংশের ব্যাথায় হযরত ইব্‌ন যায়? রে) বলেন, 


য়াহ্রীসের মধ্যে যারা হযরত নবী করীম (স)-এর নুৰুওয়াতে অবিষ্বাস করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত । 


Aad A J Acs JAA < AA AJJ A # A eA 


১915 (০৮০ ০০০ sl ৪১৯১ [5551 JS at ১ (ir) 


42215 


০৩৬৬৫২0০০৫2 12 


৬ 


(১২২) হে বনী ইপরাঈল ! তোমরা আমার ৫সই সব নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, 
যা আমি তোমদেরকে দান করেছি এাং তোমাদের অদি বিশ্বে সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি । 


আয়াতের ব্যাখ্যা 8 হযরত রাসুলুল্লাহ সে.) মুহাজিরগণকে নিয়ে মদীনাহ্‌ তায়্যিবাহ্তে বাস 
করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে যেসব গ়াহ্দী একত্রে বসবাস করত, তাদের জন্য উক্ত আয়াত মহান 
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি উপদেশ । তিনি আপন দয়ায় তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি যেসব অনুগ্রহ 
দ্বারা তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছিলেন, সেসব বিষয়ে উক্ত আয়াতটি একটি উপদেশ ৷ তার এ সব 
দয়া ও মেহেরবানীর অর্থ, এ সবের স্বীকৃতি স্বরাপ তারা তার দীনের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং তার 
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৩১০ তাফসীরে তাবারী 


রাসূল হযরত মুহাম্মদ সে.)-কে বিশ্বাস করবে। অতএব, এ উদ্দেশ্যেই ভিনি তাদের প্রতি ইরশাদ 
করেছেন, হে বনী ইসরাঈল ! তোমরা আমার দানসমূহ স্মরণ কর, স্মরণ কর ফেরাউন ও ভার 
দলীয় শত্রুদের কবল থেকে কিভাবে তোমাদেরকে মূক্ত করেছি, সে কথা । ‘তীহ’ প্রান্তরের বিপদ 
সময়ে ভোমাদের প্রতি “মাম” ও “সাল্ওয়া” নামক সুথাদ্য প্রেরণের বিষয়টি ধিকার, অশেষ লাঞ্ছনা ও 
নির্যাতন ভোগের পর তোমাদেরকে বিভিন্ন শহরে পুনর্বাসনের ব্যাপার, বিশেষ নূরে তোমাদেরই বংশ 
থেমে রাসূল মনোনীত করার ইতিহাস এবং যতদিন তোমরা আমার রাসূলের যথার্থ অনুসরণ ও 
অনুকরণে কার্যভ নিয়োজিত ছিলে, ততদিন তোমাদেরকে পৃথিবীতে সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম । 
নিঃসন্দেহে এসব আমার উল্লেখযোগ্য অবদান । অতএব, তোমরা একটানা দীর্ঘস্থায়ী পথভ্রষ্টতা ও 
কুফমী ছেড়ে দাও। 

বনী ইস্রাঈলকে আল্লাহ্‌ তাআলা যেসব অবদান ও অনুক্পায় সমৃদ্ধ করেছিলেন এবং 
পৃথিবীর যে অঞ্চলে তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে আমরা বিগত আলোচনায় রিওয়ায়াত ও 
প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি দ্বারা বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি । এক্ষণে কিতাবের কলেবর রদ্ধির আশংলায় সেগুলোর 
পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক মনে করি। অধিকন্তু উভয় ক্ষেত্রের বিষয়বস্তু এক ও অভিন। 


IA A JAS ra the AS A IA A Ace IAs AIS 
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ডি টিকিট AJ en Yr er 37rd #22 
, তি দি কু 
০১) ১৮১ Kr 095 (9595) 2 2 


(১২৩) এবং সেদিনকে ভয় কর, বে দিন কেউ কারো কোন উপকারে আসবে লা 
এবং কারে। কাছ থেকে কোন ক্ষভিশুহণ গৃহীত ছনে লা এাং চোন সুপারিশ কারে! পক্ষে 
উপকারী হতে লা এবং তাদের কোনো সাহাযাও কর! হবে ল1। 


আয়াতের ব্যাখ্যা ও মতামত $ 
যাদেরকে আগের আয়াতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে এ আয়াতে তাদেরকেই উদ্দেশ করে পুনরায় 
সতক করে বরা হয়েছেঃ হে বনী ইসরাঈল! আমার অবতীর্ণ কিতাবের শব্দ ও সঠিক অর্থ পরিবর্তন 
ও পরিবর্ধনকারী!! তোমরা আমার রাসুল মুহাম্মদ সে)-কে মিথ্যা জান করেছ। সেদিনকোে ভয় কর, 
যেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না, কেউ কারো ক্ষতিপূরণ করতে পারবে না। কারণ আমার 
কুকরী ও আমার রাসূলের অমান্যকারী অবস্থায় ভোমাদের সত্য হলে থে অপরাধ হবে,সে কারণে সেদিন 
কাগো পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে অপর বউকে শাস্তি খেকে রেহাই দেওয়া যাবে না। তদ্রুপ 
তোমাদেরকেও নাজাত দেওয়া হবেনা এবং কোন সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না বিংবা বোন সাহায্য- 
কারীও সে বিপদ সময়ে এগিয়ে আসবে না। এ সম্পর্কে প্রতিটি দিকের ব্যাখ্যা এ ধরনের আগলাতে 


এ শ্রায়াত মহান আল্লাহ্র একট সতর্কবাশী তলের জনা, 
|| 


ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে। অতএব, পুনরারুত্তি নিজ্প্রয়োভন | 
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লালা 


(১২৪) ম্মরণ সর (সেই সময়কে, মহল হইব রামীমকে তার প্রতিপালক কয়েকটি কথা 
ছারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং সেগুলে! সে পুরণ করেছিল। আল্লাহু বললেন, নিশ্চয় আমি 
তোমাকে মানব জাতির ইমাম মলোনীত করেছি। সে বলল, আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও? 
আল্লাহ বললেন, অত্যাচারীরা আমার জঙগীকারপ্রাগ্ড হবে ল|। 


(০ রব তে ৪ (A 1A 


5 ১7) এ ৯ 1 sl! ১15 -এর ব্যাথা ঃ 


৬৮২ ৷ শব্দের অর্থ ‘সে পরীক্ষা করল । আরবী ভাষায় বলা হয়, ৪১৩2) শী Lia ৪১৩ colt 
তি অমুককে পরীক্ষা করলাম) কুরআন মজীদের অপর এক আয়াতে যাতীমদের ধন-সম্পদ 
তাদের নিজস্ব তত্বাবধানে দিয়ে দেওয়ার প্রাক্কালে তাদের পরিনত বয়স, বিবৈকনবুদ্ধি ও যোগ্যতা পরীক্ষা 
করে দেখার জনা বলা হয়েছে, এট ৩5০1108৮515 ভিজে না বরে দেখ) ৷ এখানেও 
৯১১71 শব্দের অথ পরীক্ষা করা। অনুরূপভাবে আলোচ্য আগতেও আল্লাহ তাআলা (5521 শব্দ 
পরীক্ষা অর্থেই ব্যবহার বন্পেছেন | অর্থাৎ তিনি ইব্রাহীম আ.)-কে হয়েকডি কথা দ্বারা পরীক্ষা 
করে নিলেন। পরীক্ষার বিষয় হিসাবে কতকগুলো অবশ্যকরণীয় কাজ ওয়াহী বা প্রজাদেশ মাধ্যম 
নির্ধারিত করে দিলেন! এ কাজওলো তাকে অবশ্যহ করতে হবে এবং এগুলোই ছিল তার পরীক্ষার 


বিষয় । 
এ নিয়ে 


আয়াতে উল্লিখিত এই ৩ ৯৮5 বা নবী হুব্রাহীমেক্স পরীক্ষার বিষয়বস্তু কি ছিল, 


ভাষ্যকারদের মধ্যে এবধিক মড রয়েছে কিছু সংখ্যক তাফ্সীরকারের মতে” এগুলো ইসলামী 


শরীআতের বিভিন্ন দিক, যেগুলো ভ্রিশটি অংশে বিভক্ত৷ 

এ মতের সমর্থকদের আলোচনা £ 

ন 'আব্বাস রো.) খেকে বণিত, ভিনি বলেন, এই দীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইব্রাহীম ভে.) 

ব্যতাত কেউ সফলতা লাভ করতে পারেননি । আল্লাহ তাআলা তাবে: কয়েবটি ব্যাপারে পরীক্ষা বলায় 
তিনি তার সবগুলোপ্রেই উত্তীর্ণ হয়েছেন। অধিকন্তু তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তীর্ণ বলে 
লিখিতভাবে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করে বলেন, ৩৪ 5 ১} ০-2 1১-119 (এবং ইব্রাহীমই 
পুরোপুরিভাবে পরীক্ষার বিষয়গুলো পুরণ করেছে! সূরা নযম ৫৩/৩৭)। বর্ণনাকারী আরো বলেন, 
এগুলোর মধ্যে ১০টি কথা সুরা আহ্যাবে, ১০টি সূরা বারাআত বা তাওবায় এবং বাকী ১০টি সূরা 
মুখমিনূন ও সাআলা-দা-ইনুন বা আল্‌ মা'আরিজে বণিত হয়েছে । এরপর তিনি বলেন, এই দীন-ইসলাম 
৩০ অংশে বিত্ত । 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, এ দীনের পরীক্ষায় ইব্রাহীম (আ.) 
ছাড়া কেউ-ই উত্তীর্ণ হতে পারেননি । ভাবে ‘ইসলাম বিষয়ে" পরীক্ষা বরা হয়। তিনি তা পুরণ যরেন 
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এবং তাতে কৃতকার্য হন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তীর্ণ বলে লিখে নেন এবং কুরআন 
পারে তার সম্পকে উল্লেখ করেন, 963১] (০১ 1১7215 (একমান্ ইব্রাহীমই পুরোপুরি পুরণ 
করেছে বা উত্তর দিয়েছে)। ইসলাম বিষয়ে এসব প্রশ্নের মধ্যে ১০টি বর্ণনা করছেন সূরা বারাআতের 
(যার অপর নাম আত্-তাওবা) ০৭২ ৮০1 0 32 1 শীর্ষক আয়াতে (প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত), 
১০টি সুরা আহ্যাবের ৩১০]! ০-৮৯০৯-]} 01 আয়াতে, ১০টি সূরা মুগমিনুনের 
3557 ৬৭ co le ৬৪ (৯ 3৪১15 পর্যন্ত শেষাংশ আয়াতে এবং ১০টি সূরা সা-তালা সা-ইলুনের 
(অপর নাম স্রা আল্‌ মাআরিজ) 3-5 ৮ ৮৬১130৮55 1:- ৪১75 আয়াতে! 
হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর রিওয়ায়াতে ভিনি বলেন, ইসলাম ৩০টি অংশে বিডক্ত। আর এই 


দীনের পরীক্ষায় হযরত ইব্রাহীম (আ.) ছাড়া অন্য কেউ-্হ টিকতে পারেননি। তার সম্পকে 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ১৪১ ৩ ৮-)1 ০-০-৯ 05-315 (হব্রাহীমই একমান্ ব্যভি* হিনি পুরোপুরি 
উত্তর দিয়েছেন), অতএব, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহাগ্রাম থেকে লাজাত নির্ধারিত করে 


দিয়েছেন। 
অন্যরা বলেছেন, ইসলাম ১০টি অভ্যসের নাম । গ্রমভের সমর্থকদের আলোচনা হ হযরত 


ইব্‌ন ‘আব্বাস রো.) ৩০০ 5২304৯1১721 5১৫ 1১19 সম্পর্কে তার রিওয়ায়াতে বলেন, আল্লাহ 
তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে পবিভ্রতা বিষয়ে পরীক্ষা করেন ॥ এর মধ্যে ৫টি মাথায় এবং 
৫টি দেহের মধ্যে সীমিত ছিল। মাথার ৫টি যথাক্রমে এই £ (১) গোঁফ খাটো করা, হে) কুলি করা, 
(৩) নাকে পানি দেওয়া, (8) মিসওয়াক করা এবং ৫) মাখার চুল আচড়ান। দেহের ৫টি যখাহমে 
এই £ (১) নখ কাটা, (২) নাভির নীচের লোম পরিজ্কার করা, (৩) খাত্না করা, (8) বগলের 
পশম পরিজ্কার করা এবং (৫) পায়খানা ও প্রস্রাবের পর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা । হযরত ইব্‌ন 
আব্বাস রো.) থেকে অনুরাপ আরেকটি বর্ণনা এসেছে, ভবে সে বর্ণনায়, ০527 ১1 প্রস্রাবের চিহ্'’ 
কথাটা বলা হয় নাই 1 ৩ ৬১ 5০ ০১১1০) ৬৪।) ১139 আয়াতাংশের ব্যাথায় হযরত কাঁভাদাহ রে.) 
বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম আ.-কে আল্লাহ শাআলা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করেছেন এবং তিনি 
বলেন, পরীগ্চার বিষয়গুলো ছিল খাত্না করা, নাভির নীচের লোম পরিষ্কার করা, পেশাব-প'য়খানার 
জায়গা ধুয়ে ফেলা, মিস্তয়াক করা, মৌচ ছোট করা, নখ কাটা এবং বগলের পশম পরিজ্বার 
করা। এ প্রসঙ্গে রাবী আবু হিলাল রে.) বলেন, আমি আর একটি অভ্যাসের কথা ভুলে গিয়েছি । 
হযরত আবুল খালদ রে.) থেকে- বণিত হয়েছে, তিনি বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.) ১০টি 
বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হন। এস্তলো মানব জীবনে চলার পথে পালনীয় বিধান £ কুলি করা, 
নৌফ ছোট রাখা, মিসওয়াক করা, বগল পরিষ্কার করা, নখ কাটা, আঙ্গলের জোড়া বা সংযোগস্থল 
ধোয়া, খাতনা করা, নাভির নীচের পশম পরিক্ষার করা, পেশাব-পায়খানার জায়গা ধোয়া। 

কেউ কেউ বলেছেন, বরং যে-সব বিষয়ে তিনি পরীক্ষার সম্মুখীন হন, সে হলো ১০টি অভ্যাস। 
এগুলোর মধ্যে কত্তকণ্ডলো দেহের পবিভ্রতা সম্পকে আবার কতক হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি বিষয়ে। 


এ মতৈর সমর্থকদের আলোচনা ঃ হযরত হব্ন আব্বাস রো.) ০৪১ (০৩৩ 43 ০521 এ|ক। 513 
তায়ার্তাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ সব বিষয়ের ৬টি মানুষের দেহ সম্বন্ধীয় এবং বাব ৪টি হজ্জের 
নিদর্শন ও নিয়মাবলী সম্পীয় । যেঙলো মানবদেহ সম্বন্ধীয় ভা হলো, নাভির নীচের লোম 
পরিক্ষার করা, খাত্না করা, বগল পরিক্ষার করা, নখ বাটা, গৌফ ছোট করা এবং ভুম্ণআর দিনে 
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গোসল করা । আর হজ্জ সম্বন্ধীয় ৪টি--যেমন তাওয়াফ, সাফা ও মারুওয়া পাহাড়ের মধ্যবতী স্থানে সা 
করা, প্রস্তর নিক্ষেপ করা এবং তাওয়াফে যিয়ারাত করা । 

অন্যান্য তাফসীরকারণণ বলেছেন, বরং পরীক্ষার বিষয় হলো (| 0 ৮৮৮7 ৬৬৪৬ =| 
«আমি তোমাকে হজ্জের ভ্রিয়াববর্মর ব্যাপারে ইমাম নির্বাচন করব।” এ মতের সমর্থকদের আলোচনা £ 
হযরত আবু সালিহ রে-) থেকে ০৫৯ ৬৮ ০১০3 এ) পি 1521 ভ৮হত151 5 আয়াতাংশের 
ব্যাখ্যায় বমি, পরীক্ষার বিষয়গুলোর মধ্যে তত) ৮৮১ 4৪৮ আমি তোমাকে জনগণের 
ইমাম করে দেব” ভায়াভাংশে জনগণের ইমামতের দায়িত্ব এবং হজ্জের অনুষ্ঠানাদির যথা বলা 
হয়েছে । হযরত আবু সালিহ (র.) থেকে বণিত, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যান বলেছেন, হয়ত 
ইব্রাহীম (আ.)-এর পরীক্ষার বিষয়গুলোর মধ্যে ছিলা, আছি, তোমারে: জনগণের ইমাম বানাব 
কথাটি এবং হজ্জের নিদর্শনাদি, যেগুলো ৩৪! ০০ ৮৪150 ০5180 058 315 (স্মরণ কর, 
যখন ইব্রাহীম কা'বাঘরের ভিত্তি স্থাপন বরছিল) শীযবা ছায়াতে ব্যক্ত হবো হয়েছে। হযরত 
মুজাহিদ রে.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম আ.)-বে বল্লেন, 
আমি তোমাকে একটি বিষয়ে পরীক্ষা করতে চাই । হযরত ইব্রাহীম (আ.) জান্তে চাইলেন, সে 
বিষয়টি কি এই, আপনি আমাকে: বি জনগণের ইমাম বানাতে চান? উত্তর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
বরলেন, হা। হযরত ইব্রাহীম আন অনুরোধ করলেন, তা হলে আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও 
ইমাম বানাবেন । এবার উত্তরে আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, আমার অঙ্গীবনর বা প্রভিশ্ণতি 
অর্থাৎ ইমামতের পদ-মর্ধাদা, অত্যাচারী লোকদের বেলায় প্রযোজ্য হবে না। এরপর ভিনি দু'আ 
করলেন, আপনার এ ঘরকে আপনি সমগ্র মানব জাতির জন্য মিলন-বেন্দ্র করে দিন। আল্লাহ পাক 
ইরশাদ করলেন, হা । এরপর তিনি বললেন, একে নিরাপদ স্থান করে দিন। আল্লাহ পাক তাও 
মনযুর করলেন । হযরত ইব্রাহীম (আ.) আবার আর করলেন) আমাদের বাপ-বেটা উভয়কেই 
সত্যিকার অনুগত মুসনশান বানিয়ে দিন এবং আমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে এবদুলকে আপনার 
এক অনুগত উন্মতে পরিণত করুন। এবারেও আল্লাহ তাআলা মনঘূর করলেন । হযরত ইব্রাহীম 
(আ.) আবার আরম করলেন, আমাদেরকে হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দিন আর আমাদের তাওবা 
কবুল করুন। আল্লাহ পাক তাতেও রাষী হলেন। হযরত ইব্রাহীম আন) আবেদন জানাতে থাকুলেন, 
এ শহরকে নিরাপদ স্থানে পরিণত করুন । এ দু‘আও তিনি কবুল করেন! হযরত ইব্রাহীম (আ.) 
আরুয করলেন, এ শহরের বাণিন্দাদের মধ্যে যারা ঈমানদার হবে, তাদেরকে ফলমূল দ্বারা উপজীবিকা 
দান বারুন। তিনি এ দরখাস্তও কবুল করলেন । হযরত মুজাহিদ রে.) থেকেও একই ব্রবম বর্ণনা 
রয়েছে। হযরত ইকরামাহ রে) থেকে বণিত, তিনি এ বিষয়ে হযরত মুজাহিদ ব্রে.)-এর বর্ণনা 
সমর্থন করেন। হযরত মুজাহিদ রে) থেকে ০৪৮ ও ৬ ৬ 4১ 9১1711 ৪1১15 আয়াতাংশ 
সম্পর্কে অন্য এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, হযরত ইব্রাহীম আ.)-কে এর পরবর্তী আয়াতগুলোতে 
বণিত বিষয়গুলো পরীক্ষা করা হয়েছে। তা হলো, ৩৯৪১১ ৩49 0৬৮৮1 ৮04 এড তি ও) 
০৪৯) (5) 9০৩ 0 ২3 ৪-আমি তোমাকে মানব জাতির ইমাম করে দেখ। ইব্রাহীম বললেন, 
ইয়া আল্লাহ ! আমার বংশধরগণের মধ্য থেকেও ? আল্লাহ বললেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারী 
লোকদের বেলায় প্রযোজ্য হবে না। হযরত রবী’ রে) থেকে ব্রিওয়ায়াতে আয়াতে উল্লিখিত ০০৮5 
সম্পর্কে বলা হয়েছে, এগুলো ৮ ৮1 ৮ ৮৮ 485 ৮. ৬1 (আমি তোমাকে মানব জাতির ইমাম করে 
দেব), 551১ ১৮5) Ay ha cdl ৩১ 515 (স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন আমি এ ঘরকে 
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মানুষের মিলন-কেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান করেছিলাম), ৮৪৮১০৪৯1981 (05 ৩৭1১ ১০৯৪১ (তোমরা 


ইব্রাহীমের দীড়াবার স্থানকেই নামাযের ষ্থানরপে গ্রহণ নূর), 0০ তল | ও pala gt bugs 
27531 ৬৭ 1০৪৮ 01 (আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকু ও 
সিজদাকারীদের জন্য আমার ঘরকে পবিত্র রাখার আদেশ দিয়েছিলাম) এবং pel! 058১15 
279311055৬1 3 ০81 ৩৯ এজ 13501 দেমযন সর, যে সময় ইব্রাহীম ও ইস্মাঈল কাবাঘরের 
প্রাচীর তুলছিল, তখন ভারা বলেছিল, হে আমাদের রা | আমাদের এই বাজ গ্রহণ করুন, 
নিশ্চিতই আপনি সবশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাডা)। এগুনোই সেসব বালিম়াহ বা বিষয় যদ্দারা হযরত ইব্রাহীম 
(আ.)-কে পরীক্ষা করা হয়েছিল 1 হযরত ইবুন আবাস ডি খেকে বলিত বিওয়ায়াতে 

টক্ষার বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে 4৪ bs 
০০] std pe 5-2! 1-1 ড jf 5 
বা'বাঘরের প্রাচীর তুলছিল ), হজ্জ ও 
জন্য নিচিজ্ট ছিল, হেরেম শরীফের 
চা দাদ স)-এর আবিভ:ব। 


£ তাদের বংশ খেকে শব নহা চি 


5 


L403 (5 ৩০ Lol 430০৬ ty সম্পকে বলা হয়েছে, এপ 
৮৬৭০৮৮৮ (আমি তোমাকে মানব জাতিয় রর বর 
মরণ তর যখন রা 
» সে স্থানডি য 


60৯2 1০ |, ৮০৮৫1 শে € 
কুরবানীর বিষয়ে আয়াতসমূহ, 
বাশিন্সাদেরুনে প্রদত্ত রিযক এব 
কপীর-ারণণ বলেছেন, বরং এ সব পরীক্ষার বিষ 

f || 





হ বিশেষভাবে হজ্জের 0১5) 


অন্যান্য ভ 
বা নিয়ষ-পদ্ধতি সংক্রান্ত । এ মতি সমর্থকদের আহোচনা £ হযরত হব্ন আশ্বাস (রা.)-এর 
গীদ্ডার বিষ সল্দকে ভিনি বলেন, এগুলো হুল এন আত 


ব্রিওয়ারাতে আছে, আয়াতে বশিত ৮ ৬১ বাপ: 
বা হজ্জের নিয়ম-প্রণানী ! হবসভ হাডাশাহ 
পরীক্ষার বিষয় বা কনিমাত সন্পর্কে 


(রঃ) বলেন, হযয়ভি হব্ন িব্বাস রো.) এ আয়াতে 


ত্য নিয়ম-বানুল।|। হযরত মাভাদাহ রর.) 
আরো বলেন, হযরভ সব্ন আহ্মাস কো ) এএছেন, হতে হ্ৰ্যাহীম (আ.)-কে ও না তাআলা হজ্জের 
বিধান দ্বারা পরীক্ষা করেছেন। হযরত হব্ন আব্বার রো) বহেছেন, যে সব বিষয়ে হযরত ইব্রাহীম 


ছিশ হত্ছের আমলসনূহ । অনুরূপভাবে অপর এক 





(আ.)-ক্ষে পরীক্ষা এয়া হয়েছিল, সেনা 
বরিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, এউডলো ছিল সরল, 1 ০০০ (5০ অর্থাৎ হজ্জের আমলসমূহ। হযরত ইবন 
আব্বাস রো)-এর অপর এক এ অনুমাপ বর্ণনা হুয়েছে। 


মধ্যে খাতুনাও অন্তর, ত্র 


য়েছে। এ মতের অনুসারীদের আলোচনা ঃ হয়ত শা'বী (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে, 428 1313 
৩০০৩৩ 42) ০০৯1511 সম্পর্কে তিনি বলেন, পরীক্ষার বিষয়গুলোর মধ্যে খাত্নাও আওতাভুভ 
রয়েছে। রত শাবী €র.) খেতে অনুরূপ আরো দুটি বর্ণনা রছ্েছে। 

অন্যান্য মুফাস্সিরগথ বলেন, বরং এগুলো 501 ৭ ১৬ অর্থাৎ ৬টি চারিত্রিক বিষয় 
যেমন তারকা, চন্দ্র, সূর্য, আগুন, হিজ্ররভ এবং খাত্না। এগুলোর মাধ্যমে তাকে পরীক্ষা করা 
হয়েছিল এবং তিমি এ পরীক্ষার সবরের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। এ মতের অনুসারীদের আলোচনা £$ আল- 
হাসান থেকে বণিত, ১৫০ ৪ ৩ 383 43) pat 1931 রি 
তিনি বলেন, তাঁকে তারকা দ্বারা পরীক্ষার সন্মূখীন করলে তিনি ভাতে রাধী হয়ে যান। তাকে চন্দ্র 
মনে নেন। তাকে সূর্যের মাধ্যমে আযমায়েশ করতে চাইলে 


১-2781515 আয়াভাংশ সম্পকে জিজেস করায় 


দিয়ে পরীক্ষা নিলে তিনি ভাও সন্্রচ্টউচিত্তে 
তিনি তাও সন্তেষের সঙ্গে স্বীকার করেন। আগুনের পরীক্ষার সম্মুখীন করলে তিনি ভাও সানন্দে গ্রহণ 


করেন। এ ছাড়া তাঁকে হিঞ্জরভ ও খাতনার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। হযরত আল্-হাসান রে.) 
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সুরা বাকারা ৩১৫ 


বল্তেন, আশ্চর্যের বিষয়! আল্লাহর শপথ ! তাকে হযরত টিনা (আ.)-কে) যে কোন বিষয়ে 
পরীক্ষার সব্মুখীন করলে তিনি ভাতে ধৈর্মেয় পরিচয় দেন।/তাকে ভারকা, সুর্য ও চন্দ্রের মাধ্যমে 
পরীক্ষা করা হয় এবং তিনি এসব বিষয়ে অন্পম হুতিতের পরিচয় দেন এবং তিনি উপলব্ধি করেন 
যে, তার প্রতিপালক চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব এবং অবিনঙ্গর। ভা্এব, তিমি তারই প্রতি একনিঙ্ঠভাবে 
আত্মসমর্পণ করেন, খিনি আসমান ও খলীনের, সুষ্টিনতা এবং এভাবে গ্রনন্তিক বিশ্বাসের কারণে 
তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হন নাই | অতঃপর তাকে স্বদেশ ত্যাগের পরীক্ষা দিতে হয় এবং 
তিনি তার জাতি ও মতৃ ভূমি ত্যাগ করে আল্লাহ্র পথে হিজরত বরে সিরিয়ায় উপনীত হনা 
এরপর হিজরতের প্রাক্কালে তাকে আগুনের পরীক্ষা দিতি হয় এবং ধৈয ও সাহসিকতার সঙ্গে এ 
পরীক্ষাও মু্খবিলা করেন। অতঃপর ভার ছেলে কুরবানী ও শির খাতনার পরীক্ষার সম্মুখীন 
হতে হয় এবং তিনি এ দুটি পরীক্ষায়ও ধৈর্ব-সহিগ্টাগ্ পরিচয় টিয়ে টিকে খাবেন আল্-হাসান 
ইব্‌ন ফ্সাহ্যার এক সূত্রে এ আয়াতের ব্যাখ্যার তিনি বলেন, আল্লাহ তাতালা হযরত উব্লাহীম আ )- 
কে তার ছেলের কুরবানী, আগুন, তারে, সূর্য এবং চন্দ্র দ্বারা পরীল্ষা হরেন। হইব্ন বাশশার 
সুত্রে আল্-হাপান থেকে এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌ তাতালা তাতে তারন্ল, সুর্য ও চত্ দ্বারা 
পরীক্ষা করেছেন এবং এসব পরীক্ষায় তিনি তাকে বৈর্যশীল পেয়েছেন । 

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, হযরত সদ্দী রে)-এল বর্ণনায় বলা হয়েছে, তার পরীক্ষার 
বিষয়গুলো ছিল_ 
(528 )5 23 401 oats Glas lg) 0 stad তিতা bs এও by) 
০1519) O sd আন তত এ) 0৮5৭ sk 2৮24059180৮ 4] sali 

(৯১ bE $~) (XE 

(হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের তরফ থেকে এই সাধনা কবুল করে নিন 1 নিশ্চয় আপনি 
সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে (পিতা-পুত্র) আপনার একান্ত অনুগত 
করুন এবং আমাদের বংশধর থেকে আপনার এক্স অনুগত উন্মত সৃষ্টি করুন। আমাদেরকে: ইবাদতের 
নিয়ম-পদ্ধতি শিখিয়ে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা কুরুন। নিশ্চয় আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। পরম 
দয়ালু । হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করুন|) 

ইমাম আবূ জাফর তাবারী রে.) বলেন, আমাদের মতে এ পর্যায়ে সঠিক কথা এই যে, 
আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে এ বিষয়টি অবহিত করেছেন যে,তিনি তার বন্ধু ইবরাহীম (আ.)- 
কে এমন কতকগুলো বিষয়ে পরীক্ষা করেছেন, যেগুলো শুয়াহী বা প্রত্যদেশের মাধ্যমে বিশেষ করে 
তাকেই জানিয়ে দিয়েছেন এবং তাকে সেগুলো বাস্তবে অনুশীলন ও পরিপূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন ॥ 
যেমন আল্লাহ পাক তার সম্পর্কে এই খবর দিয়েছেন যে. তিনি সেগুলো প্রতিপালন করেছেন। এমতাবস্থায় 
এ কথা ধলা সঙ্গত যে, পরীক্ষার বিষয়ের বিশ্নেবণে থেসব কথা উল্লিখিত হয়েছে, তার সবগুলোই 
পরীক্ষার বিষয় ছিল অথবা কয়েকটি বিষয়ই পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল- সবগুলো নয়। কারণ, যেসব 
তথ্য সম্পকে আমরা অবগত হয়েছি এবং যেসব বিষয়ের কথা আলোচনায় এসেছে হযরত ইবরাহীম 
(আ.)-কে তার সবগুলোতেই পরীক্ষা করা হয়েছে এবং তিনি সেসব যথাযথভাবে প্রতিপালন করে 
আল্লাহ্‌র পূর্ণ আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছেম। কেননা, আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতিপালন তাঁর জন্য 
অবশ্যকর্তব্য ছিল। এমতাবস্থায় হযরত রাসূলুল্লাহ সে) থেকে এ বিষয়ে কোন প্রামাণ্য হাদীছ কিংবা 
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৩১৬ তাফসীরে তাবারী 


ইজমা'র (একমত্যের) অনুপস্থিতিতে কারোর জন্যই একথা বলা সঠিক হবে না যে, আল্লাহ তাআলা 
হযরত ইবরাহীম আ.)-কে এ আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক বাদ দিয়ে অবশিজ্টগুলোতে 
সুনিদিষ্টভাবে অথবা সবগুলোতেই পরীক্ষা করার কথা বুবিয়েছেন। কেননা, এ পর্যায়ের কোন 
খবরে ওয়াহিদ বা খবরে মুতাওয়াতির এসব আলোচনায় আসে নাই, যদ্দ্বারা অভিমতদ্বয়কে প্রামাণ্য 
বলা যেতে পারে। অধিকন্ত, এ বিষয়ে দুটি রিওয়ায়াত হযরত নবী বরীম সে.) থেকে বণিত আছে। 
যদি সে দুটো বা তার একটি সত্য প্রমাণিত হয়, তবে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উপরোক্ত বক্তব্য সঠিক 
প্রতীয়মান হবে। ব্রিওয়ায়াত দুটি হলো এই যে, সাহাল ইব্‌ন মাআয ইবন আনাস তার পিতা 
থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সে.) বলতেন, আমি কি তোমাদেরকে এই সংবাদ দিব নাযে, 
আল্লাহ তাআলা তার বন্ধু ইবরাহীনকে পরীক্ষার বিষয়সমূহ যথাযথ পুরশকারী বলে কেন আখ্যায়িত 
করেছেন ? এব্র কারণ এই ছিল যে, তিনি প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় ০১৯ ০২৯৪] Cit 
0 ৬স্দল্ট ০০৯৪ শীর্ষক আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করতেন । অপর রিওয়ায়্াত্রটি আবূ উমামা 
বলে) থেকে বমিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সে.) ৪-3 $551 pe!!! 
আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, ‘তোমরা কি আন যে, হযরত্র ইবরাহীম আ.) কি পুরণ করেছেন?’ এ 
প্রশ্নের উত্তরে উপস্থিত সব সাহাবীই বন্নেন, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাপুলই এ বিষয়ে সর্বাধিক অবগত? । 
তখন তিনি বনলেন, হযরত ইব্রাহীম আট) দিনের বেলায় চার রাক'আত নামায় আদায় করে 
দিনের (২৪ ঘশ্টায়) ইবাদত পূরণ করতেন । অত্তএ্ব, যদি সাহাল ইব্‌ন মাআঘের হাদীছের সূন্র 
সনত প্রনাণিত হয়, তবে তো আমরা বনে দিয়েছি যে, যেসব কথায় হবরত ইব্রাহীম (আ.)-কে 
পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং ভিনি সেগুলোতে বাত হর্য হরহিনন, সেওলো আল্লাহ পাকের বাণীতে 
উল্লিখিত হয়েছে। আনর্নাহ্র এই বাণীতে প্রতি সক্কাল ও সন্ধ্যায় তিনি বলতেন, ৩৮১ 41 ০ ৯ 
OSS SEG EIT NGL IED dim) Eh OG ata Bang Ines 
(সুতরাং ত্রোমরা আ'র্লাহত্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা কর সন্যায় ও প্রভাতে এবং অপরাহে' ও যুহরের 
সময়ে। আর আনত্মশমনুলী ও পৃথিবীতে সবল প্রশংসা তো ত্রারই। সূরা রায় £ ১৭-১৮) অথবা 
আবু উমামার রিওয়াস্নাত যা অন্য সুত্রে বণিত হয়েছে, সে অনুসারে বৃদ্বা যায় যে, যে সব কথা 
ইব্রাহীম (আ.)-কে ওয়াহীর মাধ্যমে জানান হয়েছিল এবং যেগুলোতে তাকে আমলের মাধ্যমে 
পরীক্ষা করা হয়েছিল তা হলো প্রতিসিন 8৪ রাকআত নামায আদায় করা। যদিও ত্রিওয়ায়াত দুটোর 
সূত্র সম্পর্কে কথা 'আছে। তবে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পরীক্ষায় ০৮15 বা বিষয়গুলোর ব্যাখ্যায় 
সঠিক অভিমত 'সামরা একটু আগেই বর্ণনা করেছি! কেউ এ ব্যাপারে বলেছেন যে, এ সম্পর্কে হযরত 
মুজাহিদ রে), হযরত আবু সালিহ রে.) এবং হযরত রবী" রে.) প্রমূখ ব্যক্তির অভিমত অন্যান্য 
অভিমত অপেক্ষা অধিকতর সঠিক। কেননা, আল্লাহ পাকের বাণী ০5৮ bb els sl 
এবং তাঁর অপর এক বাণী ৩১00) 3291 gb 01 0%2 ৮] 5 ০৮১12819010 ১৪০ (এবং 
ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে তাওয়াফন্নরীদের অন্য আমার ঘর পবিত্র রাখার আদেশ দিক্কেছিজাম 1) 
এবং এ সম্পর্কে এ ধরনের যাবতীয় আয়াত ০৩৯১8 ৩১ এ) ৭৮021 ৪1509 
আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হিসাবে ধণিত্র হয়েছে এবং এসব আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম 
(আ.)বে পরীক্ষা করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন । 
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জে 2 rr 
£ ১৩০১ U-এর ব্যাখ্য। ৪ 
আল্লাহ তা'আলা তার এ বাণী দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, হযরত ইব্রাহীম জো.) তার পরীক্ষার 
কথাগুলো গুরণ করেছেন! এর অর্থ, যে বিষয়গুলো তার উপর আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবশ্য_ 
করণীয় বলে নির্ধারিত হয়েছিল, সেগুনোত্রিনি তারই সন্তন্ির অন্য পরিপূর্ণরাপে সম্পাদন করেছেন। 
এমন পরিপূরণ করাকেই আল্লাহ তাআলা ওঃ 3 $১!) ০০৯ 1১515 আয়াতাংশে উল্লেখ করেছেন। 
অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম তো.) -এর কাছ থেকে যে সব কথার প্রতিশ্রুতি তিনি নিয়েছিলেন এবং 
যেগুলোকে ফরযরাপে প্রতিপালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেগুলো তিনি যথার্থ সম্প্ঘ করেছেন । যেমন 
হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো) থেকে ১৫৯০ -এর অর্থ 551১৮ অর্থাৎ ভিনি তার প্রতিশ্রুত বিষয় গলো 
পালন করেছেন ॥ অনুরাপজাবে হযরত ঝাতাদাহ্‌ রে) বলেন, তিনি সেগুলো বাস্তবে অনুশীলন করে 
পরিপূরণ করেছেন ॥ এমনিভাবে হঘরভ রবী" রে) এর ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি কথাগুলো বাস্তবে 
অনুশীলন করেছেন । 
tr |) শা ওঠে পা Aw রা 

৮০6০ pl এল কে ও এ 0-৩র ব্যাখ্যা £ 

অর্থাৎ আল্লাহ তলা ইবশাদ করেন” হে ইব্রাহীম ! আমি তোমাকে মানব গোম্ঠীর 
ইমাম করব, যাকে ইমান বলে মেনে নেওয়া হবে এবং যাকে অনুসরণ করা হবে । এ ব্যাখ্যার 
সমর্থনে হবরত রবী রে) বংলন, 'আমি তোমাতে জনগণের ইমাম করব, যাকে ইমাম বলে মানা 
করা হবে এবং যার অনুসরণ করা হবে। উল্লেখ্য যে, আরবী ভাষায় যখন কাউকে ইমাম্তের পদে 
নির্বাচন বারা হয় এবং এ ভবে তিনি ইমাম হয়ে যান, তখন বলা হয়, স্$$1 UU 38-1 a০! 
2০৮1 05177 অতএব, আল্লাহ তাআলা ৩ চন ৮৬৬ ২৬:৮ ও) একথায় বললেন, আমার 
ও আমার রাসূলের প্রতি ঈনানবার অনগোষ্ঠী, যারা তোমার পরবর্তীকালে আসবে, তাদের জনাও 
অর্থাৎ সর্বগলের অনগণের জনা আমি তোমাকে ইমাম বানিয়ে দিচ্ছি । অতএব, তুলি হবে সকল 
সময়ের সকলর পৃরোধ এবং তারা অনুদরর করবে তোমার হিদায়াত এবং যে সকল সুন্নাতের 
উপর আমল করার নির্দেশ ও ওয়াহী তোমাকে দেওয়া হয়েছিল, যেগুলো তুমি পালন করেছ, সে 
সব সুনম্নাতণ্ড তারা অনুসরণ করে চলবে । 


AG us A পাশা 
৮5৪) ০ ০৩ ০ 0-এর ব্যাথা £ 
অর্থাৎ যখন এ ভাবে আল্লাহ পাক নবী ইব্রাহীম খলীলুল্লহ্র পদ-মর্ধাদা বাড়িয়ে দিলেন, 
এবং তাকে তার যুগের ও তার পরবভী যুগের সদাচারী বংশধরদের ইমাম বানিয়ে কি উদ্দেশ্যে কি 
করুতে চাচ্ছেন তা তাম্চে জানিয়ে দিলেন এবং এ ছাড়া তার স্ববংশের বাইরের সমগ্র ভবিব্যত 
মানব গোষ্ঠী তার পথ-নির্দেশনা থেকে সৎ পথের সন্ধান পাবে এবং তার কার্যকলাপ ও শিক্ষায় 
অনুপ্রাণিত হয়ে তার অনুসরণ ও অনুকরণ করবে এ সব কথাও তাঁকে অবহিত করলেন, তখন 
হৃযরত ইব্রাহীম (আ.) বিনয়ের সাথে আবেদন জানালেন, হে আমার প্রতিপালক! তাহলে আমার 
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৩১৮ তাফসীরে তাবারী 


বংশধরদের মধ্য থেকেও এমন অনুসরনীয় ইমানের সৃপ্টি করুন যেমুন আপনি আমাকে করলেন। এ 
ছিল বিশ্বপালক মহান আল্লাহ্‌র প্রতি হযরত ইব্রাহীম ভো )-এর এক বিশেষ মুনাজাত । যেমন 
হযরত রবী' রে.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত ইব্রাহীম আ.) মুনাজাভ নরলেন, আমার বংশ 
থেকে এমন লোক ফৃঙ্টি করুন, যাকে ইমান হিসাবে মান্য ও অনুসরণ করা হবে। এ প্রসঙ্গে কেউ 
কেউ মনে করেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর এ মুনাজাত ছিল সীমাবদ্ধভাবে শুধুমাত্র তার 
সন্তানদের জনা, যেন তারা তার অলীকার ও দীনের উপর প্রভিষ্ঠিভ থাকে! খেঘন তিনি তার অপর এক 
মুনাজাত বলেছিলেন, & ৮৩৮) এন 01 8 ও মহত bs alle fart 3০157 0 dS 
(স্মরণ কর, ইব্রাহীম বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক ! এ নগরীকে নিরাপদ বরুন এবং 
আমাকে ও আমার পুন্রগণকে মৃতিপূজ্ঞা থেকে দুরে সনিয়ে রাখুন । সূরা ইব্রাহীম ৩৫)। এ প্রেক্ষিতে 
আল্লাহ তা“আলা--০৪৯১ 1 9585 0 ১ আগ্লাতাংশ্র দ্বারা জানিয়ে ছিলেন যে, যেহেতু তার সন্তান- 
দের মধ্যে যালিম ও তার দীনের বিরোধী লোকের আবির্ভাব ঘটবে, কাজেই আমার তঙ্গীকার এম 

যালিম লোকদের পর্যন্ত পৌঁছাবে না। আয়াভাংশের প্রর্বাশ্য অথ এ মতের বিপরীত। কেননা, হযরত 
ইবরাহীন আ.)-এর ১:। 3১০০৪ কখাটি আল্লাহ্‌ তা'আলার ৮৩৪ ৮৮৮ এ৪৮ জা আমি 
তোমাকে মানব জাতির ইমাম করব) কথাটির প্রেক্ষিতে এবং পরে পরেই বলা হয়েছে। অতএব, 
বুঝা গেল যে, মুনাজাত হযরত ইবরাহীম আ.) তার সন্তানদের জন্য করেছিলেন। তা যদি তার 
প্রতিপালক যে পদ-মর্যাদার সুসংবাদ তাঁকে দিয়েছেন বলে ঘোষনা ররেছেন, তার বিপরীত হয়, 
তবে তো তার ব্যখ্যা ভিন ধরনের হয়ে যার। কিছ্ত্র মুনাজাতের প্রভিধারা যেভাবে চলে আসছিল, 
তদনুখায়ী হযরত ইবরাহীম (আ.) তার মুনাজাতের বিষয়বস্তুর পুনরার্ত্তি না করে শুধু ১৪:১৬ ৯ 
কথাটি বলাই যথেষ্ট মনে করেছেন। যার অর্ধ এহ £ হে আনার প্রতিপালক! মানব জাতির ইমামত 
দান করে আমাকে যে সন্মান দিলেন, অনুরাপভাবে জানার বংশধরদের মধ্য থেকেও তেনি 


মর্যাদা দাম ককুন। 


AA নী Az টে পাল পা কপি 
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এ হলো আল্লাহ তাজাঙার এমন একটি ঘোষণা, হাতে বলা হয়েছে, অত্যাচারীরা নেককার- 
গণের অনুসরণীয় ইমান হতে পারবে না। বস্তুত একথাটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি 
জবাব স্বরূপ তখনই এসেছে, যখন হযরত ইবরাহীম আন) তার বংশধরদের মধ্য থেকে তারহ মতো 
ইমাম নির্বাচন করা হবে কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ করছিলেন অতএব, তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে 
দিলেন যে, তিনি তা করবেন, কিন্ত অত্যাচারীদের মধ্য থেকে নয়। অথাৎ তাদেরকে তিনি এমন 
মর্যাদা দেবেন না, বা তাদেরকে ওয়ালীর আসনে বসিয়ে ইমামণ্ডের উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করবেন না! 
কেননা, ইমামতের মহান মর্যাদা তার শ্রুকুল ও কাফিরের দল ব্যতীত কেবলমাত্র তার অনুগত 
বান্দাগণের জন্যই নির্ধারিত! এরপর যে পদ-মর্যাদা আল্লাহ তাণভালা যালিমদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা 
করেছেন তৎসম্পকে তাফসীরব্ারগণ একাধিক মত প্রকাশ রূরেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এ ঘোষণার 
বিষয়টি হলো নুবুওওয়াত ৷ এ মতের সমর্থকদের আলোচনা £ হযরত সৃদ্দী রে.) থেকে বণিত, 
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সুরা বাকারা ৩১৯ 


০৪৯) 0) ও ০৩০ ৭ ৭২ 3: এ উল্লিখিত ৬ 4৪৪ শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এখানে এর অর্থ 
আমার নুবু ও ওয়াত। অতএব, এ প্রেক্ষিতে আয়াতের ব্যাখ্যা এই দীড়ায় যে, নুবুওওয়াতের মর্যাদা যালিম 
ও মুশরিকরা পাবে না। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আয়াতে বমিভ ১৪৪ শব্দের অর্থ ইমামতের 
মর্যাদা । অতএব, তাদের মতে আয়াতের অর্থ, তোমার বংশের মধ্যে যারা গঠন ও স্বভাব-প্রকৃতির দিক 
থেকে পুরোপুরি যালিম হবে, তাদেরকে আমি আমার বান্দাদের জন্য অনুসররণযোগ্য ইমাম করব না! 
এ মতের সমর্থকদের আলোচনা £ হযরভ মুর্জাহিদ রে.) খেকে: বণিত ০০০1 6-৫8 ০0৮৪) 
আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, কোন (সত্যিকার) ইমাম যাদিম হয় না! হযরত মুজাহিদ রে.) 
থেকে ভিন্ন সনদেও এ আয়াভাংশের ব্যাথ্যায় বলা হয়েছে, ইমাম যালিম হতে পারে না । অপর এক 
সনদেও হযরত মুজাহিদ (র) খেনে বমিভ, এ আয়াভাংশেহ অর্থ ‘মোন হমাম যালিম হতে 
পারে না। হযরত হব্ন ভুরায়জ রে.) বলেন, বিস্ত হযরত আতা রে) ৮৮৷ ৮৪ এই জা 
৩২-4১১ ০১ 5০ ৪ আয়াভাংশের ব্যাথায় তার (হব্রাহীম (আ.)-এর) বংশ থেকে কোন যালিমকে 


ইমাম নির্বাচন করার বিষয়কে অস্বীত্যার করেন । হহরভ ইব্‌ন জুরায়জ রে.) আরো বলেন, আমি 


“আতা (র.)-কে ভিজ্েস করলাম, আয়াতে বণিভ মহান আল্লাহ্র ১৬৪-এর তাৎপর্য কিঃ তিনি 


উত্তরে বলেন, তার হুকুম । 


বিন তাভাচারী, ভতাচারে লিছভ থাকা 


অনান্য মুফাস্সিরপণ এর বাখ্যায় হছে, 
সত্ত্বেও তাকে অনুসরণ করে খাওয়ার ব্যাপায়ে ভোমার উপর কোন জঙগীমর বা চুক্তির বাধ্যবাধকতা 
হ হহরভ ইব্‌ন গজাধ্নাস রো) থেকে: বিত, এ ৯ 


নাই” । এ মতের অনুসারীদের ভাজেচলা 8 হহরত ইব্‌ন 
৩৯৯.) ৪ 4$৪-এর ব্যাখ্যায় ভিনি বলেন, 'অিত্যাচারীদের জন্য বেন অঙ্গীকার নাই, যদিও তুমি 
তাদের সাথে কোন অঙ্গীকার কারে থাক, ভবে সে ষুল্দের কাজে তোমার ওয়াদা পুরণ বরা 
হযরত হব্ন আব্বাস রো) থেকে অপর এক সুত্রে বণিত, যালিমের সাথে 


কাব্যের অন্তর্গত নয় । 
যদি ওয়াদা করে থাক, তবে ভা ভেঙ্গে ফেলো । হযরত 


কোনো অঙ্গীকার করার বিধান নেই । 
ইব্‌ন আব্বাস রো.) থেকে অন্য এব সূত্রে বাথিত* যালিমের জনা কোন ওয়াদা লাই? ৷ 

অন্যান্য তাফসীরবনরগণ্‌ বলেন, এ ক্ষেত্রে ৩৪ অথ নিরাপত্তা! অতএব, তাদের কথায় আয়াতাংশের 
ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, আমার দুশমন এবং আমার বান্দাদের মধ্যে যাভিছের দল 
আমার নিরাপত্তা লাভ করবে না। অর্থাৎ আগি তাদেরকে আখিরাতের তাষাব থেকে রেহাই দেব না] 
এমতের সমর্থকগণের আলোচনা £ হযরত বাভাদাহ রে.) বলেন, ৩৫৯ 521 Sage 013 
এ বর্ণনা মহান আল্লাহর নিকটে কেয়ামতের দিনের ব্যাপার! অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কোন যালিমই 
তার নিরাপত্তা পাবে না। ভবে দুনিয়ায় তারা নিরাপত্তা পেয়েছে, তদ্দুরা বংশ পরম্পরায় নিবিষ্বে 
মুসলমানগণ তা ভোগ-ব্যবহার করছে, তাদের সাথে চলাফেরা ও মেলামেশা করছে। কিন্ত কিয়ামতের 
দিন আল্লাহ পাক তার এ অঙ্গীকার তথা এ নিরাপত্তা ও মর্যাদা কেবলমাত্র তার আউলিয়া ও 
বন্ধুদের মধ্যেই বিশেষ করে সীমিত রাখবেন । হযরত কাতাদাহ রে.) ০2৯) 157) Sage dS 
এর ব্যাখ্যায় বলেন, যালিমরা আখিরাতে আল্লাহর নিরাপতা পাবে না। তবে পাথিব জগতে তাৰা তা 
পেয়েছে! তার দ্বারা তার খেতে পায় পরতে পায় এবং নিবিষ়্ে জীবনযাপন করছে। হযরত ইব্রাহীম 
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৩২০ তাফসীরে তাবারী 


(র.)থেকে অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, যালিমরা আখিরাতে মহান আল্লাহ্র নিরাপত্তা পাবে না। 
তবে ইহকালে তারা তা পেয়েছে, এর দ্বারা তারা খেতে পায়, পরতে পায় এবং নিরাপদে জীবন 


ধারণ করছে। 

অন্যান্য তাফসীরকারণণ বলেছেন, ‘যে অঙগীকারের বিষয় আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতাংশে 
ইরশাদ করেছেন, তা অন্য কিছু না হয়ে বরং তার অর্থ আল্লাহ্‌র দীন। এ মতের সমর্থকদের আলোচনা £ 
হযরত রবী‘ রর.) থেকে বণিত, তিনি বলেন, “আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম আ)-কে জানিয়ে 
দিলেন ০০৯ 5.। ৪৭৪৮ ০ 5৪১71 এ আয়াতাংশে যে অঙ্গীন্তণর তিনি বান্দার কাছ থেকে নিয়েছেন, 
তা হলো, তীর দীন? অর্থাৎ তার দীন যালিমদের নিবট পৌঁছবে না!’ তুমি হিদেখ না যে, আল্লাহ 
তাআলা তার সম্পকে বলেছেন, 1৮0৮ ০ 3৭) 75৬) ge ৯৪৪ LIN 
০০০০ ০24 (আমি তাকে বরবত দান বরেছি এবং ইসহাককেও। তাদের বংশধরগণের কতেক 
সৎকর্মপরায়ণ এবং কতেক্নিজেদেহ £তি স্পট অভ্যাচ,লী। সূরা সাফ হাত ৩৭.১১৩)। এ বিষয়ে 
তিনি বলেন, “হে ইব্রাহীম ! তোমার সব সন্ভানই হঝের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।” হযরত যাহহাক 
প্র) থেকে বণিত, মহান আল্লাহ্‌র ০.০) 3০5৪ 0) 22 আম্মাতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আমার 
দীন আমার শত্রুরা পাবে না এবং ভা আমার অনুপভ ওয়ানীগন ব্যতীত অপর কাউকে আমি দান 
করবনা । একথা যদিও এক সুস্পষ্ট ঘোষণা এ বিষয়ে যে, 51.55 শব্দের ভে যদ্বারা দুনিয়ায় 
সত্বর্মশীলদের অনুসরণীয় নুবুওওয়াত ও ইমামত বুঝায়, ইব্রাহীম (আ.)-এর উভানচের সধ্য থেকে 
কেউ তা পাবে না এবং দুনিয়ায় যে অঙ্গীবার পূরণ বলে ভছিরাতি মতেভ গাওয়া খায় তার বংশ 
ধরদের মধ্যে খারা অত্যাচারী, জীমালংঘনবারী এবং পথন্রদ্ট, তারা ভাও পাৰে না। তাই মহান 
আল্লাহর পহ্চ থেকে হযরত ইব্রাহীম আ.)-কে আলিয়ে দেওয়া হলোঁ বে, তায় বংশধরদের মধ্যে 
এমন লোকও জন্মগ্রহণ করবে, যারা আল্লাহ্‌ পাষের সাহে শিরন্ বনি পহহষ্ট হবে, নিজেদের 
প্রতিও যুলুম করবে এবং আল্লাহ্‌ পারের বান্দাহদের প্রতিও যুলুম করবে । যেমন হযরত মুজাহিদ 
(র.)-এর বর্ণনায় ০৮-31-8109 5$৪ ১৮০১১ আয়াভাংশের ব্যাখ্যার বলা হয়েছে, ‘তাদূর 
ভবিষ্যতে তোমার বংশের মধ্যে অনেক অত্যাচারী লোক হবে | এখানে উললেঙ্গায যে, লারবী ব্যাকরণ 
অনুসারে আয়াতের ৩-- 5 শব্দকে ‘যবরের’ স্থানে অর্থাৎ কম হিসাবে স্থাপন করা হয়েছে। 
কেননা, ১৫-৮ শব্দ যার অর্থ অঙ্গীকার বা ওয়াদা ভা ৩-৮-* ৩৩ বা অত্যাচায়ীয়া পাবে না! সূতরাং 
শব্দটি 0৯.+ বা কর্ম হিসাবে ব্যবহাত হয়েছে । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ বরা হয়েছে যে, হযরত ইবৃন 
মাস্উদ (রা.)-এর পাঠরীতি অনুসারে ৩১) 01 ৪৮৪৮ ০ ৩১১৩ পড়া হয়ে থাকে এ অর্থে যে, 
যালিমরা আল্লাহর ওয়াদা বা অঙ্গীকার লাভ করবে না। এ অবস্থায় ০৮) শন্দ ০৪৩ বা 
কর্তারাপে ব্যবহাত হবে ! বস্তুত ১--) ৬ শব্দকে পেশ (2) ও যবর (2) উত্তয় অবস্থায়ই অর্থাৎ 
4০৬ ও ৪১-:*১ হিসাবে ব্যবহার করা নিয়মসঙ্গত ॥ এবং অনুরূপভাবে ১$5 শব্দও উভয় 
ব্রকষে ব্যবহার করা চলে। কেননা, ব্যক্তি থা পায়, তা ব্যক্তির নিকট পৌছে। অতএব, দেখা যায়, 
একই বস্ত একবার ‘কর্তা’ হচ্ছে, আবার এ এক বন্ত বম? হিসাবে স্থান নাভ করছে। আসলে এতে 
কোন বাধা নাই । আর *-)৬ শব্দের ব্যাখ্যা পূর্বেই দেওয়া হয়েছে । সুতরাং এর পুনব্রাব্বাতি 


অনাবশ্যক । 
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! সূরা বাকার। ৩২৯ 


গড A Te লি ACSA Ace A zr 


AS Ge 
০৫০০1১3০১15 b ০1১ টি &? 22 ens! সিন (v০) 


Ar ru AL AA ITA rr ESS MEd { 
35 Un 158 ৩1০৯০৭120৯0 ও 31 be, ৮ shee EE) 


লা 


07 ৮০১12 চির 15 


(১২৫) এবং সে সময়কে স্মরণ কর, যথন কা'বাঘরকে মানব জাতির মিলন-কেন্দ ও 
নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম, ‘তোমর। ইবরাঁহীমের দীড়াবার ন্বানফেই 
সালাতের শ্বানকূপে গ্রহণ কর।' এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, 
রুকু' ও সিজদাকারীদের জন) আমার ঘরকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম । 


2 AAA cA KN 
০০৭ 8705 ১৯$)1 0৯5 ৬ “গর ব্যাখ্যা £ 


পা 


১1 শব্দ দ্বারা আয়াঙাংশকে ত ১০১ আট ও রে Ll ys! 51 -<র জাজ এবং 
1 550১1 yt 1১1 $ তে ১:৯৯ ১ 22 1 01০-415৮ ১৫ ৬-এর সঙ্গে সংযুক্ত ও জাপানত 


এই হে ইসরাঈল বংশধররা! স্মরন কর আমার সে অনুগ্রহ, হচ্দারা 


করা হয়েছে। অতএব অর্থ 
আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত লনরছি এবং স্মরণ কর যখন ইবুরাহীমন্ে তার প্রতিপালক কয়টি 
কুক বাটা 


কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং স্মরণ কর সে সময়কে, যখন কা'বাঘরনে: মানব জাতির মিলল" 


কেন্দ্র ও নিরাপত্তার স্থান করেছিলাম । যে ঘরকে আল্লাহ মানব জাতির বিলনাবেক্দ্র করেছেন সেটি 


বায়তুল হারাম_কাবাঘর। 
30৬ শব্দের অর্থ এবং যে কারনে শব্দটি >; 54 বা দ্রীলিঙ্গরূপে ব্যবহাত হয়েছে, তা নিয়ে 
ধ্যে মত-পার্বক্য হিদ্যমান। বস্রার কিছু সংখ্যক ব্যাকরণবিদ বলেন, 


আরবী ভাষাবিদ্দের ম 
27154 শব্দের শেষে প্রীলিঙ্গের চিহ্ন 2 যোগ করার বারণ হচ্ছে, এ স্থানে আগমনবণরী বা 


দর্শনাধীদের ভিড় জমে এবং তারা বহুবার এখানে যাতায়াত করে। যেমন 2) দিত ও 22 শুনে 
শ্রমণের আধিকোর কারণে 5 দ্রীলিঙ্গ ব্যবহার বরা হয়ে বালে। 

পক্ষান্তরে কুফার কোন কোন ব্যাকরণবিদের i তো ও 72৮ শব্দ দুটি সমাৰ্ধবোধক 
এখানে ১174 কথার তাৎপর্য হচ্ছে যে স্থান দাড়ান 
হওয়ার কারণ এই, এতে নিদিদ্ট স্থান বুঝান 
ইপযোত্ত 


এবং এর ন্যীর pi ও হব) 
হয় তা বুঝান। ২১127 শব্দ স্বীলিসরূপে বাবহাত 
হয়েছে । কিন্তু এরা ৬ শব্দ $5)৮- ও হত শব্দ দুটির সঙ্গে সাদৃশ্য হওয়ার ২ 
যুক্তির বিরোধিতা করে বলেছেন, ৪১৬৭ ও ৮৮৮ শব্দ দুটির =; $4 হওয়ার কারণ শব্দ দুটির 
আহবায়ক বা উদ্যোভাগার সঙ্গে সাদুশ্যপুণ হওয়া । মুলত ৮৮০ শব্দের ওযন 4? যা 
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৩২২ তাফসীরে তাবারী 


Liss bey ble 378 ৮৮ থেকে উদ্ভূত এবং এক্স অর্থ প্রত্যাবর্তন করা--এবং একারণে 
5.1 ৮০ শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল, যেখানে মানুষ বারবার যাতায়াত করে। অতএব, ৮41২ 515 
১+ 00) ২2৮১ ০1 আয়াতাংশের অর্থ £ স্মরণ কর, যখন আমি কা'বাঘরকে মানুষের প্রত্যাবর্তন ও 
আশ্রয়স্থল বানিয়ে দিলাম, যেখানে তারা প্রতিবছর আসা-যাওয়া করে। এঘর যিয়ারত করে কেউ 
তৃপ্ত হয় না,বরং প্রতিবারই যিয়ারতের অধিকতর বাসনা নিয়ে ফিরে আসে ! ৮১1৬ শব্দটির এরাপ 
ব্যাখ্যাই ওয়ারাকা ইব্‌ন নওফল হেরেম শরীফের শুথ বর্ণনা প্রসঙ্গে তার কবিতায় প্রকাশ করেছেন £ 
০১৬৯৫) Deal এ লাস + GY JIU kN ola 

অর্থাৎ হেরেন শরীফ সব গোত্রের জন্যই প্রভ্যাবর্তন-স্থল, যেখানে সকল রকমের গহিত বাই নিল্দিত 
ধিকৃত হয়ে যায়। এ অর্থেই বলা হয়েছে, 4.52 এপ) ৮৮ লোকটির বিবেকবুদ্ধি লোপ পাওয়ার পর 
আবার তা ফিরে এসেছে । 

ইমাম আবু আ'ফর তাবারী রে.) বলেনঃ আমি শব্দটির ব্যাখ্যায় যে আলোচনা করলাম, অন্যান্য 
তাফসীরকারও এরাপ বলেছেন। এ মতের সমর্থনে আলোচনা ৮৮০ ১৮০৩০! এট ১19 আয়াতাংশের 
ব্যাখ্যায় মুর্জাহিদ রে.) বলেছেন, পবিল্র কা'বা যিয়ারত বরে কেউ তৃপ্ত হয় না। অন্য একটি সূক্পেও 
মুজাহিদ রে.) থেকে অনুরাপ বর্ণনা রয়েছে? মুজাহিদ রে) থেকে অপর এবসুর্রেও উক্ত আঁয়াতাংশের 
একই অর্থ নেওয়া হয়েছে । সুদ্দী রে) এর ব্যাখ্যায় বলেন, ৮ শব্দের তাৎপর্য হলো এই থে, 
ঘরটি এমন এক নিলন-বেন্দ্র, যেখানে মানুষ প্রতিবছরই যাতায়াত করে এবং যেখানে একবার এলে 
পুনরায় আস্তে মন চায় । ইবন আব্বাস রো.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, ঘরটি এমন যে, সেখানে ঘতবারই 
যাওয়া যায় তৃষ্ণা মিটে না । লোকেরা এখানে আসে, পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যায়, পুনরায় 
তারা এখানে ফিরে আসে । আবাদা ইব্‌ন আবু জুবাবা (র.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে কোন 
প্রত্যাবর্তনকারীকেই তপ্ত হয়ে ফিরে যেতে দেখা যায় না। আতা রে.) বলেন, লোকেরা প্রতিটি জায়গা 
থেকে এখানে যতই যাতায়াত বরে, তাতে তাদের তৃষ্ণা মেটে না। আতা (র.) থেকেও অন্য সূত্রে 
অনুরাপ বণিত আছে । আতিয়্যা রে.) বলেন, যারা ঘরটি যিয়ারত করে, তাদের তৃগ্তি হয় না। 
সা'ঈদ ইবুন জুবায়র রো) ৮৮১৮ নি (তি 2০)! আট 51 5 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, লোকেরা 
হজ্জ করে, আবার এ ঘরে ফিরে আসে। সাঈদ ইবুন জুবায়র রো.) ৮ ৮৮ 2৪ ৮৫-এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
মানুষ হজ্জ করে, আবার হজ্জ করে এবং এ ভাবে বারবার হজ্জ্ব করেও তৃপ্ত হয় না। সাঈদ ইব্‌ন 
ভুবায়র (রা.) অপর এক সুণ্রে এর ব্যাখ্যায় বলেন, মানুষ এখানে বারবার আসা-যাওয়া বরে। কাভাদাহ্‌ 
রে) এর ব্যাখ্যায় বলেন, ৯২ ৮১ শব্দের অর্থ মিলন-কেন্দ্র । ইব্‌ন ‘আব্বাস রো.) বলেন, + ৮ ১২৮০ 
কথার অর্থ লোকেরা এখানে পুনঃ পুনঃ ফিরে আসে। ব্রবী রে.) বলেন, ৮ (5) 2: উতএর অর্থ, মানুষ 
এখানে বারবার ফিরে আসে । ইব্‌ন যায়দ (র.) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মানুষ সকল দেশ থেকেই 
এখানে আসে এবং প্রত্যাবর্তন করে। ! 

হিজরা 

৮৮০1 5-এর ব্যাখা ঃ 

ও! শব্দ একটি )১৭ 7 যেমন বলা হয় 541৩4৮০৮171 এর অর্থ নিরাপত্তা। 
কা‘বাঘরের এরাপ নামকরণের কারণ এই যে, জাহিলী যুগে এটা ছিল যে-কোন ব্যক্তির আশ্রয় 
ওনিরাপদ-স্থল। সে যুগেও যদি কোন ব্যক্তি, এখানে তার পিতা কিংবা ভাইয়ের হত্যাকারীর সাক্ষাৎ 
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চপত, তবৃও তাকে গালিগালাজ করত না, এবং প্রতিশোধ নিত না, যতক্ষণ না সে এখান থেকে বেরিয়ে 
যেত। এ ভাবে কা'বাঘর তথা হেরেম শরীফের এ মর্যাদা আল্লাহ, তা'আলা পূর্বের মতই অক্ষপ্ন 
রেখেছেন। যেমন আল্লাহ, তাআলা বলেছেন, ০+ ০৮ 51 hn ও ওত] ৩০৯ এট 11558 051 
৮ ৮-৫ 5= তোরা কি দেখে না যে, আমি হারামকে নিরাপদ-স্থান করেছি । অথচ এর চারপাশে 
যেসব মানুষ আছে, তাদের উপর হামলা করা হয়! আনকাবৃত £ ২৯/৬৭) 

ইব্‌ন যায়দ ০1 শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, যে কোন লোক কাবাঘরের দিকে অগ্রসর হলে সে 
নিরাপদ হয়ে যায়। তখনকার যুগেও কোন লোক তার পিতা কিংবা ভাইয়ের হত্যাকারীর সাক্ষাৎ 
পেলেও এখানে সে তার প্রতিশোধ নিত না। সুদ্দী রে) এই ১.1 শবোর ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যস্ডি 
কা'বাবরে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ হয়ে যায় । মুজাহিদ রে) 5০1 শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, এ 
ঘরের মর্যাদা এই, যে কোন বজি এতে প্রবেশ কারে, সে নির্ভয় হরে যায়। আরবরাবী' রে) 
৮২! শন্পের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে নিরাপত্তা অর্থ শত্রু থেকে নিঝ্রাপত্তা এবং সেখানে অস্ত্রশস্ত্র 
বহন না করা । জাহিলী যুগের অবস্থা এই হিল যে, পাশ্বাবতী এলাকার লোকদেরকে হত্যা ও 
ছিনতাই করা হতো । কিন্তু হেরুমর লোকেরা নিরাপদে থাকত, এমন কি তাদেরকে করুজিও 
করা হতো না। ইব্‌ন আব্বাস রো.) '২১'-এর বাখ্যায় বলেন, এর অর্থ মানুষের জনা নিরাপত্তা । 
মুজাহিদ রে.) (1 শব্দের ব্যাখ্যায় বরেন £ এ ঘরের মর্যাদা এমন যে, এতে যে ব্যক্তি প্রবেশ 


বারে, সে নির্ভয় হয়ে যায় । 
খর্পাঠি তি IA “BEB A A 2 bo) রা 
> sie (৯021 টি তত ০৩ 13 ১15 ব্যাথ্যা £ 
লি টা টা 

নাগাতের পাঠ-পদ্ধত্রির ব্যাপারে কিরাআত বিশেষজগণের মধ্যে মত-পার্থ বা বিদ্যমান। কেউ কেউ 
আয়াতে 1১১৬ । 5 শব্দের 5 বর্ণ যের (5) দ্বারা উচ্চারণ করেন। এ অবস্থায় শব্দটি ১০1 বাহা-বোধক 
অনুন্তা হওয়ার কারণে মাকামে ইব্রাহীমকে নামাষের স্থান হিসাবে গ্রহণ করার আদেশ প্রদান করে। 
সাধারণভাবে এ পাঠ-পদ্ধতি হলো মিসর, কুফা, বদ্রামকা এবং কিছু সংখ্যক মদীনাবাসী কিরাআত 
বিশেষজ্ঞের । যারা এ পাঠ-পদ্ধতি অনুসরণ করেন, তারা প্রমাণ হিসাবে যে সব দূলীলের উপর ভিত্তি করেন, 
তা এই £ হযরত্র “উমার ইবনুল খাত্তাব রো.) বলেন,'আমি রাসূলুল্লাহ সে)-কে বল্লাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! 
আপনি ইছা করলে মা কামে ইব্রাহীমকে নামাযের স্থান হিসাবে নিবাচন করতে পারেন। এ প্রেক্ষিতেই 
আল্লাহ্‌ তা'আলা 5,০২ পল 1981 (৩৩ ৮০15 ১৯115 আয়াতটি নাযিল করেন। হযরত ‘উমার রো) 
হযরত রাসূলুল্লাহ গে) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরাপ বর্ননা করেছেন। হযরত ‘উনার ইবনুল খাত্তাব রো) এ 
প্রসঙ্গে অপর একটি সূত্রেও অনুরাগ বর্ণনা করেন_-তীরা বলেন, আসলে আল্লাহ্‌ তাআলা তার নবী 
হযরত্ত মুহান্নদ সে)-কে সালাতের স্থানরাপে মাকামে ইব্রাহীমকে গ্রহণ করার জন্য আদেশ করেছেন । 
যেহেতু এটা আম্র বা নির্দেশ, সেহেতু একে ‘খবর’ বা বিধেয় হিসাবে ধরে নেওয়া সঙ্গত নয়। 
বস্রার কোন কোন ব্যাকরণ্বিদ মনে করেন যে, ৪৮+ চেল) ৫০ ওল) ০৯৪15 আয়াতাংশটি 
এ 1১531) 951.4! ৬১ ৪ আয়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত । এ অবস্থায় এ মতের সমর্থকদের বায় এ 
আয়াতে মাকামে ইব্রাহীনকে সালাতের স্থান নির্বাচন করার নির্দেশটি হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ সে.)-এর সময়ের 
ইস্রাঈল বংশীরদের অনা বিশেষভাবে নিদিষ্ট হয়ে যাবে। এ প্রেক্ষিতে নিম্নের বর্ণনা পেশ করা 
হয়েছেঃ আবু জাফর রে.) বলেন, যে সব কথায় ইব্রাহীম আ.)-কে পরীক্ষা করা হয়েছিল, সেগুলোর 
মধ্যে ১১৮৩ ০৯121034০১1 ১১৯1১ আয়াতাংশটিও অন্তভু-জ রয়েছে। কাজেই তাদেরকে মাঝামে 
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৩২৪ তাফসীরে তাবারী 


ইব্রাহীযকে নামাযের স্থান হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, তারা মাকামে 
ইব্রাহীমের পেছনে নামায পড়ত । সুতরাং এ মতের সমর্যকন্দর আলো5না অনুসারে আয়াতের 
ব্যাখা হবে ঃ স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীমকে তীর প্রস্ত কতকগুলো বাখার দ্বারা পরীক্ষা করলেন এবং 
তিনি সেগুলো পূরণ করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি তোমাকে মানব জাতির ইমাম 
বানাব এবং তিনি (আল্লাহ্‌) আরো বলংলন, “তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান হিসেবে 
গ্রহণ কর।” কিন্ত এর অগে হযরত রাগুরুরাহ সে.)-এর যে হাপীহ হযরত “উমার রে:)-এর রিওয়ায়াতে 
“আমরা বর্ণনা করেছি, তা এর বিপরীত এবং তা আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে এমন একটি আদেশ, যা 
হযরত রাসূনুর্লাহ সে.), মু'মিন এবং শরীআতের বিধান পালনে বাধা সকল মানুষের উপর প্রযোজ্া। 


মদীনা ও সিরিয়া অধিবাসী কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ 1১ ১৯১1১ শব্দের ॥ ৮, অক্ষর ‘যবর' 
দ্বারা উন্চারণ করে >:= বা বিধেয় হিসাবে 195৯31, পাঠ করেছেন। এরপর এ ভাবে 15১15 
শব্দে 'যিবরা' দিয়ে পড়ায় ১০ হিসাবে রাখার পরও বাধ্গটির সপক নিয়ে তারা মতবৈধতা পোষণ 
করেন বস্রার কোন কোন বৈয়াকরণিকের মতে" এরাপ পরঠন-পদ্ধতি অনুসারে 15 ১স্০15 শব্দের 
সঙ্গে সম্পরকিত করলে এর ব্যাখ্যা হবে-_ ৪১0১0150513 ৮৮৪ ile col Gaz 515 
৬৬১ ৭১1১) অধাৎ “স্মরণ কর সে সময়কে, যখন আমি বাবাঘরূকে মানব জাতির জন্য মিলন-কেন্দ্ 
ওনিরাপস-স্থল বানালাম এবং তারা মকামে ইব্রাহীনকে নামাযের স্থান হিসেবে গ্রহণ করে নেয়” 
আবার কুকার কোন কোন বাকরবধাবদর মতি, 13051, শব্দট ৮২> শব্দের সঙ্গে সম্পৃন্ত। ফলে 
কথাটির অর্থ হবে? 2+ 09 5১৯3 । 5 ৮৮0 oe an ৮৮১15 অর্থাৎ “যখন আমি কাবা 
ঘরকে মানুষের অন্য প্রজ্াবর্তনস্থল বানালাম এবং তারা তাকে নামাযের স্থান হিসাবে গ্রহণ করে 
নিল।” ইমাম আবূ আ'ফর তাবারী রে) বলেন, পাঠ-পদ্ধতি ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমাদের নিকট সঠিক 
মত হলো, 1১১15 শব্দের ॥ = বর্ণে যের দিয়ে পাঠ করা । কেননা, হযরত রাসুলে করীম সে.) 
থেকে বগিত হাদীছের ভিত্তিতে মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের স্থান হিসেবে গ্রহণ করার আদেশের 
ব্যাখ্যানুযায়ী ॥ = অক্ষরে যের' দিয়ে পাঠ করাই প্রমাণিত। যে বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা 
করেছি। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ রো.) থেকে বণিত যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ সে.) ০ 1১০৯19 
৬০ m8 15-41 4 আয়াতাংশে 5 বর্দে যের দিয়ে তিলাওয়াত করেছেন। 
তঃপর তাঁফ্সীরকারগণ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা ও *০১17-১) (0৭ সম্পর্কে একাধিক মত 
পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, মাকামে ইব্রাহীম বলৃতে পূর্ণ হজ্জকেই বুঝায় । এ মতের 
সমর্থকদের আলোচনা £ হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো.) বলেন, হজ্জের সমস্ত ক্রিয়াকলাপকেই মাকামে 
ইব্রাহীম বলে । মুর্জাহিস রে) থেকে বণিত+ 1৮+ 0৪৯15741116 419455519 আয়াতাংশের 
ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, হজ্জের প্রতিটি আমলই মাঁকামে ইব্রাহীম। আতা রে.) থেকে বণিত, তিনি 
বলেন, হজ্জের সবই মাঁকামে ইব্রাহীম । ঃ 
অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, মাকামে ইব্রাহীম হচ্ছে, ‘আরাফা, মুযৃদালিফা এবং জিমার । 
এ মতের অনুসারীদের আলোচনা £ “আতা ইব্‌ন রিবাহ রে ) ৩1৮০৭ (০১1781787০০ 13 5৯19 
'আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন,'তোমরা মাকামে ইবৃরাহীমকে সালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর।' কারণ 
আমি তাঁকে ইমাম বানিয়েছি এবং তার স্থান হচ্ছে আরাফা, মুযদালিফা ও জিমার। মুজাহিদ (র.) 
হতে বণিত, তিনি ০-4 ০০৯১২ 1 19 ১৩০15 ০৯ 5 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তার মাকাম 
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সবই, আরাফা ও মিনা । তবে তিনি এর সাথে “মন্তা যোগ করেছেন কিনা তা আমার মনে পড়ে 
না। ইব্‌ন ‘আব্বাস রো.) থেকে বণিত, তিনি এত ৯1510 84 ১২133391, আয়াতাংশের 
বাখ্যায় বলেন তীর মাকাম হচ্ছে 'আরাফা। শা'বী রে) হতে বণিত, তিনি বলেন, যখন ৬৮০) (১৭ 
শীর্ষক পুরো আয়াত্রটি নাযিল হয়, তখন নবী করীম সে) 'আরাফাতে অবস্থান করছিলেন ৷ শাবী রে.) 
হতে অপর এক সন্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে । মতান্তরে অন্যানা তাফসীরকার বলেন, মাকামে 
ইব্রাহীম হচ্ছে হারাম শরীফ । 
| এ মতের সমর্থকদের আলোচনা £ মুজাহিদ (র.) থেকে বিত, তিনি ৮১1০1 (5 ৩০ 1১ ০০3 
1৮০5 আঁয়াতাংশেব্র ব্যাখ্যায় বলেন, মাকামে ইবরাহীম বলতে সমগ্র হেরেমতেই বুলায়। অন্যান 
তাফসীর-্ঞার বলেন, মাকামে ইবরাহীম হচ্ছে সে পাথরটি, যার উপর দাড়িয়ে তিনি কা'বাঘরের ভিত্তি 
স্থাপন ও প্রাচীর নির্যাণ করেছিলেন এবং এ সময় তিনি পাথর উত্তোলন করতে করতে দূর্বল হয়ে পড়েন। 
এ মত্রের সমর্থকদের আলোচনা ঃ ইব্‌ন ‘আব্বাস রো.) হতে বধিত, ভিনি বলেন, ইব্রাহীম 
(আ.) কারবাঘর নির্মাণ করেছিলেন আর তাঁর পুৰ্র ইসমাঈল আ.) তাঁকে পাথর এনে দিচ্ছিলেন! 
এ সময় তাঁরা উভয়েই বন্ছিলেন 725) তু! 531 এ) ১০ এগ 95 (প্রভু ! তুমি আমাদের 
এ কাজ কবুল করে নাও, তুমি ভো সর্বশ্রোতা, সবজাতা)। এরপর যখন প্রাচীর এতটা উপরে উঠে 
গেল যে, বৃদ্ধ নবী ইবরাহীম (আ.) নির্মাণ কাজের অন্য আর পাথর উঠাতে পারছিলেন না, তখন তিনি 
একট পাথরের উপর দাড়ালেন! এ পানর উই মাকামে ইবরাহীম নামে পরিচিত । কেউ কেট বলেন, 
শ্বাকামে ইব্রাহীম মসজিদে হারামের ভিতরেই রয়েছে। | 
এ মতর অনুসারীদের আলোচনা 8 কাতাদাহ (র.) হতে বগিত, ৬৬ ll ১৬৪ ০০ 3 ২৯ 
আগ্াতাংশের ব্যাথায় তিনি বলেন, মূলত লোকনেরুকে মাকামের নিকটে নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছিল এবং তা স্পর্শ করার আনেশ দেওয়া হয়নি । কিন্তু এ উম্মতের লোকেরা এমন লিচু 
বানিয়ে বা স্্টি করে নিয়েছে যেমন করেছিল পূর্ববর্তী যুগের লোকেরা । যারা পাথরটিতে হযরত 
ইবরাহীমের পরুচিহ্ ও আঙুলের দাগ দেখেছেন, ভাদের কিছু লোক আমাদের নিবট বর্ণনা 
দিয়েছেন । অতঃপর এ উন্মতের লোকেরা ত্রাস্দ্শ করতে শুরু করে: যার ফলে পাথরটি পুরান এবং 
চিহক্গুলো মুছে ঘায়। রবী রে) থেকে 01৮405৯1791 (7০০ 19-৯315 আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা 
হয়েছে, তারা মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে নামায় পড়তেন) স্ুদ্দী রে.) 1? ৪১০415০৯১15 
১/৮ ০২*1১-1 এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ এর অর্থ হজ্জের সময় মাকামে ইবরাহীমের নিকটে নামায 
পড়া। আর ‘মাকাম’ হচ্ছে সে পাথরটি, যা হযরত ইসমাইল আ.)-এর 'স্তরী তার শ্বশুর হযরত 
ইব্রাহীম (আ.)-এর মাথা ধৌত করার সময় তার পা রাখার জনা স্থাপন করেছিলেন। তিনি এর 
উপর উঠে পা রেখেছিলেন! এ ভাবে তার একদিক ধুয়ে দেওয়ার পর যখন দেখা গেল যে, তার পা 
পাথরে বসে শিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তখন তিনি পাথরটি সরিয়ে এর অপর দিকটি পায়ের নীচে রাখলেন 
এবং তা ধুয়ে দিনেন। এবারেও দেখা গেল যে, তার পা পাথরটিতে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে? অতএব, 
আল্লাহ্‌ তাআলা এ স্থানটিকে তার নিদর্শনের অন্তভু ক্র করে দিলেন এবং বললেন, এ+০০ 13 হও 
৬1৮১ ০০১1০:1 (তোমরা! মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ করে নাও। ) 
এ অভিমতগুলোর মধ্যে আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য কথা হচ্ছে যারা বলেছেন 
মাকামে ইবরাহীম হচ্ছে সেই সুপরিচিত্ত স্থান, যা মাস্জিদুল হারামের অভ্যন্তরেই স্থাপিত রয়েছে 
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৩২৬ তাফসীরে তাবাৱী 


এবং ষার সপক্ষে আমরা ইতিপূর্বে হযরত “উমার ইব্নূল্‌ খাত্তাব রো.) থেকে বর্ণনা পেশ করেছি। 
হযরত জাবির রো.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ সে.) হাজার আসওয়াদ টুশ্ধন করলেন। এরপর 
তিনবার দত এবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে তা তওয়াফ করলেন। অতঃপর মাঁকামে ইব্রাহীমের 
দিকে অগ্রসর হয়ে ৫৮5 দা 21 ০ ০+155৯)15 আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন এবং মাকামকে 
তার ও কা'বাঘরের মধ্যবতী স্থানে রেখে দু'রাকাআত নামায পড়লেন । এ দুটি বর্ণনা এ কথা 
প্রমাণ করে যে, যে স্থানটিকে আল্লাহ তাঁআলা নামাযের স্থান হিসাবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, 
তা হলে আমরা যা ইাতিপূবে আলোচন! ফারেছি। যদি আমাদের ব্যাখার সপক্ষে হযরত রাসুলুরাহ 
(স.) থেকে কোন বর্ণনা না-ও থাকত, তবুও আমরা যা বলেছি তা মেনে নেওয়াই অবশ্যকতব্য। 
কেননা, আয়াতাংশের অপ্রকাশ্য অর্থ বাদ দিয়ে প্রচলিত ও প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন। 
যতক্ষণ না এর বিরুদ্ধে কোন দলীল পাওয়া যায়। অধিকন্ত এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মাঁকামে 
ইব্রাহীম নামে সাধারণত মানুষ যা ধারণা করে তা হলো_মুসাললা' বা নামাযের স্থান, যা আল্লাহ 
তা'আলা ১৭০ ০০১1): 1 (৮4 ০০ 1১০৯০) ১ আয়াতাংশে উল্লেখ করেছেন । কেননা, তাফসীব্রকারগণ 
এর অর্থে একমত হতে পারেননি। কেউ কেউ বলেছেন, “মুসাল্লা অর্থ মুদ্দাআ (৬০০০) অর্থাৎ 
যা প্রতিপাদ্য। 


এ. মতের সমর্থকদের আলোচনা £ আল্লাহ পাকের বাণী এব es! 704 ০০1১১স1১এর 
ব্যাখ্যায় শুক্সাহিস রে) বলেনঃ এখানে মুসাা শব্দের অর্থ মুদ্দাআ (৬৪১০) অর্থাৎ করণীয়। 
অন্যান্য ত।ফসীরকার বলেন, এর অর্ধ যার নিকটে তোমরা নামায পড়, সেটাকেই নামাযের স্থান হিসাবে 


শ্রহণ কর! 


এ মতের সমর্থকদের সম্পকে অ:লনেচনা £ কাত্াহ (বর) বর্মনা করেছেন, লোকেরা মাকামে 
ইবরাহীম-এর নিকট নামায পড়ার অন্য আপিঙ্ট হয়েছে । সুন্দী রে)-এর বর্মনায় বলা হয়েছে, মাকামে 
ইব্রাহীমের নিকট নামাযই মৃনবস্ত । অতএব, যারা এখানে মুসাল্লার ব্যাখ্যা দাবীর মুনবস্ত ধরেছেন, 
তারা যেনমুপাল্লার বাধ্যাকে 3-:*8* অবাৎ কর্মহলের দিকে নিয়ে গেছেন। এ অবস্থায় ০৭ অর্থ 
৩০১৪১ কাত্রা হয়। অর্ধাৎ তারা নামায অর্থ দু'আ ধরে নিয়েছেন । এ ব্যাখ্যার সমর্থ করাই বলেন, 
মাজমে ইবরাহীম বনতে হজ্জের সব ক্রিমাবার্মকেই বুঝার়। অতএব, আয়াতের ব্যাখ্যা এই দীড়ায় 
যে, ‘তোমরা আরাফা, মুযনালিকা, শ্রিআর, জিমার এবং হজ্জের সবগুলো স্থানকেই দু'আর জায়গা 
হিসাবে গ্রহণ কর, যেগুলোর নিকটে তোমব্রা আমাকে ডাকবে এবং আমর বন্ধু ইব্রাহীমকে ইমাম 
হিসাবে মান্য করবে। কেননা, আমি তাকে তার পরবতী আমার প্রি বান্দা ও অনুগত লোকদের 
জন্য ইমাম বানিয়ে দিয়েছি। তারা তাকে ও তার স্মৃতিচিহন্তুলোকে অনুসরণ করবে। অতঞ্ব, 
তোমরাও তাকে অনুসরণ কর। পক্ষান্তরে অন্য মতের সমর্থকরা আয়াতটির ব্যাথ্যায় বলেছেন, হে 
মানব জাতি! তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর, যার নিকট তোমরা 
নামা পড়বে। যা হবে তোমাদের পক্ষ থেকে একটি ‘ইবাদত এবং আমার পক্ষ থেকে ইব্রাহীমের 
অন্য একটি মর্যাদা বা সম্মমান। এ অভিমত্তই সঠিক হওয়ার দিক থেকে উত্তম। কারণ, আমরা 
এ প্রসঙ্গে হযরত উমার ইবৃনূল খাত্তাব (রা.) ও জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ (রা.)-এর রিওয়ায়তে রাসুলুল্লাহ 
সে.)-এর হাদীছ পেশ করেছি। 
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সূরা বাকার। ৩২৭ 


AZ প্র KAA IN SA wr 


528 195 wi Jz et ts )। (3 জং এ-ঙর ব্যাথ্য! £ 


0১৪৮ শব্দে ‘আল্লাহ তাআলা আদেশ করলেন'- একথা বুঝিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ইব্‌ন 
ছূরায়ত্ রে.) বলেন, আমি আতাবে জিজেস বন্পলাম_ ভার ‘আহৃদ’ বি? তিনি উত্তরে বললেন, 
‘তার আদেশ?) হব্ন যায়দ, রে.) (৮৮১15751911 5০৪৪ 5 আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমি 
ইবরাহীমকে আদেশ করলাম । এতে আয়াতের অর্থ দাড়ায়, ‘আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈভকে 
তওয়াফব্ররীদের জন্য আমার ঘর পবিশ্প রাখার আদেশ দিলাম । এবং ঘরের ব্যাগায়ে পবিভ্র করণের 
যে নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন ভা হচ্ছে, ঘরচিবে: মুতিপুজা, পাথরপুজা এবং শির্ক 
থেকে পবিত্র করা। যদি প্রশ্ন করা হয়, ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আমার ঘর অউওয়াফবানীদের 
জন্য পবিত্র রাখার নির্দেশের অর্থ কিন? এবং ইব্রাহীমের ঘর নির্মাণের পূর্বে সে যুগে হেরেম 
শরীফে এমন কোন ঘর অবস্থিত ছিল বি, যাণ্ডে শিরক ও মুভিপুজা হতো? যে কারণে ঘর ও 
হেরেমকে পবিত্র রাখার নিদেশ বৈধ ও সঙ্গত হতে পারে? ওসব প্রশ্নের উত্তর দু'রবম ব্যাখ্যা দ্বারা 
দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ব্যাখ্যার সমর্থনে ভাফসীরবণরদের এক একটি দল রয়েছেন। তার একটি এই, 
আমি ইব্রাহীম ও ইসমাইলকে আমার ঘর শিরক ও সন্দেহ থেকে মুভ্ত ও পবিত্র করেনিমাণ করার 
-১*$ | 


নির্দেশ দিলাম! যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র 0০1১৮১39 2৮) ৩৩ 5383 se এঃ ও ০০ ০0 
১ (যে লোব জন্তুর শাল্লাহ্র ভয় ও সম্ভষ্টি নিয়ে 


yb ৮১৯ আত ৪ 5 52 ৮০ ০০ rl! fe 
সসভিদ নিমাণের তিতি স্থান বত বাজি দিয়হস্ত ও সলিচধ হল নিয়ে মঙডিলদেরুছিত্তি স্থাপন 
করে এই উভয় বক্তি হি সমান? সুরা তাওবা £ ১০৯) শীর্ষক আয়াতে বলেছেন। অত্রএব, এ 
অর্থেই আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-কে শিরক ও সনোহ থেকে পবিত্র 
করে তার এ বাঁ'বাঘরটি নির্মাণ ব্রার আদেশ দিয়েছেন । 

এ প্রসঙ্গে মূসা ইবৃন হারান রে.) সূত্রে সুদ্দী রে.) বলেন, ‘ভোমরা উভয়ে আমার ঘর পবিল্র করে 
তৈরি বর।” অপর একটি ব্যাখ্যা এই £ ঘর নির্মাণের পূর্বেই ঘরের স্থানটি তাদের উভয়কে পবিভ্র 
করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল এবং নির্মাণের পরে মুশ্রিবরা মুভিপুজাসহ যেসব শিরকী কার্য বলাপ 
নুহ (আ.)-এর যুগে এবং তার পরে ইব্রাহীম (আ.)-এর আগে ভার মধ্যে করত, সেসব থেকেও 
পবিভ্র করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। যার যলে এ বন্ড তাদের পরবতী কালের লোবদের জন) 
সূন্নাততরাপে পালিত হতে পারে। বে'লনা, আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আ.)-কে পরবভাঁকালের লোকদের 
অন্যও ইমাম নিবাচিত করেছেন। 

ইব্‌ন যায়দ রে.)-এর ব্রিওয়ায়াতে 1১$১ ০1 শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এর অর্থ_ যে মুতিগুলোকে 
সশ্মানেব্র পাত্র বলে মনে করে মুশরিবা পুজা করত, সেওলো থেকে পবিল্প করার জন্য তাদেরকে আদেশ 
দেওয়া হয়েছিল। আহমাদ ইব্‌ন ইসহাক রে.) সূত্রে উবায়দ ইব্‌ন উমার (বু) ০58১ kU ৩2০ 1০৪৮ ৩ 
আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অথ আমার ঘরকে মৃতিপুরা ও সন্দেহ থেকে পবিত্র কর। ‘উন্বায়দ 
ইব্‌ন “উমায়র রে.)-এব্র প্রিওয়ায়াতে অনুরূপ আরো একটি বর্ণনা ব্ুয়েছে। মুজাহিদ রে.) থেকে অপর 
এক বর্ণনায় শিরক থেকে পবিত্র রাখার কথা বণিত হয়েছে । মুজাহিদ ব্রে)থেকে আরো একটি বর্ণনায় 
বলা হয়েছে, তওয়াফকান্রীদের অন্য ঘর পবিত্র করাত আদেশের অর্থ- মুতিপুর্জা থেকে পবিত্র করা) 
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৩২৮ তাফসীরে তাবারী 


বাতাদাহ্‌ রে)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, এর অর্থ শিরক ও মুভিগুজা থেকে পবিত্র বরা । বিশ্‌র 
ইব্‌ন মু'আয রে.) সুত্রে কাতাদাহ (র.) থেকে অনুরাপই বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাতে মিথ্যা কথা শব্দটি 
অতিরিক্ত যোগ করা হয়েছে । 


8:98 
us hl aa ব্যাখ্যা £ 
১ ০ 

এ শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একমভ হতে পারেন নাহ। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, 
১-০-৪-১৮ শব্দের অর্থ সেই সব দরিদ্র লোবদ যারা দারিদ্যর বারণে দুর প্রান্ত থেকে হেরেম শরীফে 
আগমন করত। 

এ মতের সমর্থকদের আলোচনা £ সাঈদ ইবুন ডুবায়র রো) ০-43 20 শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, 
এরা সেই সব লোক, যারা ভাখিক দারিদ্রের কারণে হেরেমে আসতেন। অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, 
বরং ০৯-৪-১ সেই দরিব্র তওয়াফকারীদের দল, যাদের পরিবার সেখানে আশ্রিত খাক্ত । 

এ মতের সমর্থকদের আলোচনা $ ‘আতা রে) তার বর্ণনায় 5:৪৫ ১) শব্দের ব্যাখ্যায় 
বলেন, যে লোক কা'বাঘরে তওয়াফরত থাকবে কেবল তখনই ভাবে ০৪৪73 ৮ অর্থাৎ তওয়াফ- 
কারীদের দলভুক্ত ব্যন্তি বলে ধরা হবে! উল্লিখিত দু'রকম ব্যাখ্যার মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা সেটিই, ঘা 
‘আতা রে.) তার বর্ণনায় বলেছেন । বেননা, ৮৮৮ অর্থাৎ ভওয়াফকারী সেই ব্যঞ্জি, যে কোন 
বন্ত প্রদক্ষিণ করে। সুতরাং দারিদ্যের কারনে কেউ এখানে আসলে, সে তওয়াফ না করলে, তাকে 
তওয়াফ বারী নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচনা করা যেতে পারে না। 


‘A চা 


চল) 1 ১-এর ব্যাখ্যা ঃ 


আল্লাহ্‌ তা'আলা এ কথা দ্বারা সেখানে অবস্থানকারীদেরকে বুঝিয়েছেন । বস্তত কোন কিছুর 

ই'ত্রিকাক কারী অর্থে সে বস্তু বাস্থানের অবস্থানবারীকে বুঝায় ।যেমন বনী যুবয়ানের কবি নাবিগাহ্র কবিতা 
১159০ ৮531 এ 08 BL ডক) TF ০515৭+8৮87 lst SAU ১ 

(তারা তাদের ঘয়ের নিকট অবস্থানরত ) দ্বারা এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। মূলত ম্তাকিফ 

(5:৯০)-কে মুতাকিফি এ কারণে বলা হয় ষে,সে মহান আল্লাহ্‌র জনা নিজেকে: সে স্থানে অবস্থানকারী 

হিসাবে আবদ্ধ করে নিয়েছে । তারপর ০৭5০5 ছারা আল্লাহ্‌ তা'আলা কাদেরকে বুঝিয়েছেন, 

এ বিষয়ে তাফ্সীরকারদের মধ্যে মত-বিরোধ রয়েছে । তাদের কেউ কেউ বলেছেন, মাসজিদুল 

হারামে তওয়াফ ও নামায ছাড়া যারা উপবিষ্ট থাকে, এ কথায় তাদেরবেই বুঝান হয়েছে। 

এ মতের সমর্থকদের আলোচনা £ হয়ত "আতা রে.) বর্ণনা করেন, যখন বেউ ক্কা'বাঘরে 
তওয়াফরত্ থাকে, তখন তাকে তওয়াফকারী বলা হবে এবং যখন সে সেখানে উপবিষ্ট থাকে, 
তখন ভাকে আকিফীন-এর অন্তর্ভু ত্ত বলা হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ০১--৪/ তারাই, যারা 
(কা‘ব্যঘরের) আশেপাশে অবস্থান করে। এ মতের সমর্থ কগণের আলোচনা £ হযরত মুজাহিদ রে.) 
ও ইক্রামাহ রে.) ১৮৪৬ ৮1 ১ ০৮৪৫৪ ১৪-1 15$৮ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, . 
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সূরা বাকারা ৩২৯ 


তারা হলো আশপাশে বসবাসকারী ব্যকিগণ। অন্যান্য তাফসীরকারের মত-তারা হলো, হেরেমের 
শহরবাসী । এ মতের সমর্থকগণের আলোচনা £ হযরত সাঈদ ইব্‌ন ডুবায়র রে.) তার বর্ণনায় 
বলেছেন, ৩ ১৮71 অর্থে মক্কা শহরের অধিবাসীদেরকে বুঝায়। হযরত বাতাদাহ রে.) বলেন--- 
১১৪৮) অর্থ সেখানকার অধিবাসী । অন্যানা তাঁফসীরকার বলেন, 9485141 অর্থে সেখানকার 
মুসন্লীকে বুঝায় । এমতের সমর্থকগণের আলোচনা £ হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো.)_ ৬০7১ ! ১৪৮ 
১৮5৮১ ০7৮58 U আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে ০১৮5 1৯:১ অর্থ মুসজীগণ 
অর্থাৎ নামাধীগণ। এ জব ব্যাধ্যার মধ্যে সর্বোত্তম ও সঠিক ব্যাখ্যা হলো যা হযরত আতা রে.) বলেছেন 
এবং তা হলো £ এ ক্ষেত্রে 'আকিফ অর্থ তওয়াফ ও নামায ব্যতীত ব্াবাছরে অবস্থানকারী 
নিব্টের বসবাসকারী লোকজন । বেননা, আমরা হাতিববফের যে বর্ণনা দিয়েছি, ভাতে স্থানের অবস্থান 
আবশ্যক) আর প্রকৃত অবস্থা, “মুবীম বা স্থানের অবস্থানকারী, সেখানে অবস্থানরত অবস্থায় কখনো 
উপবিষ্ট, কখনো মুসল্পী, তওয়াফকারী, দন্ডায়মান ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থায় থাকে । এমতাবস্থায় 
আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন তার ১১] ১5০03 ৩০5 tally coeds ll ৩৬:৭! $5 ৩১1 আয়াতাংশে 
মূসন্নী ও তওয়াফকারিগণের বণনা! দিলেন, ভখন এবনা ছারা বুঝা গেল যে, 'আবিফি? শব্দ দারা 
তিনি যে অবস্থা বুঝিয়েছেন, তা মুসল্লী ও তওয়াফের। অবস্থা থেকে ভিম এবং যা আকিফের 
অবস্থা বুঝায় তা হলো কাবাঘরেন্স €ভিদেশী হিসাযে বসবাস করার অবস্থা, যদিও সে নামাযরত, 
রুকু ও সিজ্দাকারী অবস্থায় না-ও থাকে। 


তি 558 গু 4 রা 
১৯৯) 2-5 )}-) 1 ১-ওর ব্যাখ্য। £ 


5১11 শব্দে আল্লাহ্‌ তাআলা এখানে কাবাঘরের রুকুকারিগণের দলকে বুঝিয়েছেন। 
শব্দটি বহুবচন, এর একব্চন শা 1)--। অনুরাপভাবে ১৬] শব্দের অর্থ ববাঘরের সিজ্দা- 
কারিগণ এবং এ শব্দটিও বহুবচন এবং একবচন এহু 14-1} যেমন বলা হয় ০৪ ৪) 
উপবিষ্ট ব্যক্জি, ১১---॥ ০৯ উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ ॥ ৮১1১ + ১ উপবেশনকারী ব্যক্তি, 2১18 এর 
উপবেশনকারী বাজিগণ। অনুরূপভাবে এ: 1০/০5) সিজদারত বুজি । ১৩১৯৮ (৮০১ সিজদারত 
ব্যক্তিবর্গ । কেউ বলেছেন, ১১৯৮০) 65511 ছারা নামায আদায় বারিগণকে বুঝান হয়েছে । এমতের 
সমর্থ কগণের আলোচনা £ হযরত আত। বরে) থেকে বলিত, ১১৯৭) 65০ )-এব ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 
কেউ নামায পড়লেই সে ১৪৮] ত551 অর্থাৎ নামায় আদায়কারিগণের অন্রভাভ হয়ে যায় 
হযরত কাতাদাহ্‌ রে.) থেকে বণিত, ১১৯৮) ৮55 অর্থ নামায আদায়বনরিগণ। আমরা বিগত 
আলোচনায় রুকৃৎ ও সিজ্দার অর্থ বর্ণনা করেছি, কাজেই পুনরালোচলা অনাবশ্যক । 


পে ৫28৯7532862 1 জাপণা FAA er 3 4A 


৬০৭ wr ৪৪153)15 ৫০1 1১ এ ০ ০0১15 Gra) 


চি ৮০: a3 RoC Jed ror Ker রত Ar Ar AIA পালি A 


১৮ ~~ 11593 ইউ 5194 uy JUG ১১১৮1 72015 Bt ০৫০ uf ৬৭ 
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০১4০) ug bls ৮০১ 1 ৬৪ ০1 


রদ 
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৩৩০ তাফসীরে তাবারী 


১২৬) স্মরণ কর, যথন ইব্রাহীম বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! এটাকে 
নিরাপদ শহর কর আর এর অধিবাসীদের মধ্ যারা আল্লাহু ও পরকালে বিশ্বাসী, তাদেরকে 
ঘলনুল থেকে জ্রীবিকা গুদান কর!” তিনি বলঞ্চেল, ‘যে কেউ কুফরী করবে, তাকেও বিছু কালের 
জন্য জীবন উপভোগ করতে দিব | অতঃপর তাকে জাহামাংমের শান্তি ভোগ করতে বাধ) করব 


এবং ভা কতই ন। নিকট পরিণতি ।” 


+ পর্ণ “ll Ac-A তত “A 


/ | 
১০1 1১13 1১০৯1 টি ৮)-1 Jt ১1 2 ব]াথ্যা ঃ 


আল্লাহ তাআলা স্মরণ করিয়ে দেন সে সময়ের কথা, যখন হযরত ইব্রাহীম তো.) পবিত মা 
শহরকে নিরাপদ করার জন্য আল্লাহ ভাআলার নিকট মুনাজ্ঞাতি করেছিজেন। তার আবেদন ছিল 
কৈ স্থানচিকে নিরাপদ করার 7 হাতে ভারা জোরপুবৃক 
এবং বিধাংস, স্থানচাতি, প্লাবিত হওয়া ইত্যাদি আল্লাহ্‌ 


[হেল এ শহরঠি 


অত্যাচারী মুনুমবাড শন কুলের আফ্রমণ থে 
অনুপ্রবেশ যারে স্থানটি দখল করতে না পারে 
পাকের আমাব ও গহবে অন্যান্য দেশ ও শহর যেভাবে ধ্বংসপ্রাগত হয়েছে, তেমনিভাবে 


ক্ষতিগ্রস্ত ও বিধ্বস্ত না হয়। 

এ ব্যাথার সমর্থন বর্ণনার  কাতাদাহ রর.) থেকে বণিত, ভিনি বলেনঃ হারাম শরীফ 
তার চারুপাশসহ আরশ পর্যন্ত অভি সম্মানিত স্থান। আর আমাকে একদা বলা হয়েছে, হযরত 
আদম জো.) যখন পৃথিবীতে এসেছিমেন, তখন তার সাথেই এসেছিল আল্লাহ দাকের এর । ভাগাহ হালা 
তাকে বলছিলেন, তুমি নীচে নেমে যাও। তোমার সাথে থাকবে আমার ঘর। এর চারপাশে ভওয়াফ 
করা হবে যেমন আমার আরশের চারপাশ তওয়াফ করা হয়। তাই হযরত আদম (আ.) এবং তার পর 
যারা ঈমান এনেছেন সবাই আল্লাহ পাকের ঘরের চারপাশে তওয়াফ করেছেন । যখন হযরত 
নূহ (আ.)-এর সময় প্লাবন এসেছিল, তখন তার সম্প্রদায়কে আল্লাহ পান; মহা প্রাবনে নিমজ্জিত 
করলেন। এ সময় আল্লাহ পাক তার ঘরকে উচু বরে রাখলেন এবং পবিত্র করে রাখলেন। বিখবাসীর 
কোন বিপদ-আপদ এই পবিত্র কা'বা শরীফকে স্পর্শ করল না। পরবর্তীকালে হযরত ইবরাহীম 
(আ.) তারই নিদর্শনের অনুসরণ করলেন এবং তিনি প্রাচীনকালের ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করলেন। 
যদি কেউ এ প্রশ্ন করবে যে, হযরত ইবরাহীম আ. তার প্রতিপালকের নিকট কা'বা শরীফের নিরাপত্তার 
অন্য আবেদন করেছিলেন, পুর্বে কি পবিত্র হেরেম নিরাপদ ছিল না? এর জবাবে বলা হবে, 
তত্বক্তানিগণ এ সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেছেন । 

কেউ কেউ বলেছেন যে, আসমান-যমীন সুঙ্টির মুহূর্ত থেকে সর্বদা হেরেম শরীফ নির।পদ ছিল। 

আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আগত বালা-মুসীবত এবং যালিমের ফেৎনা-ফাসাদ থেকে সর্বদা | 
হেরেম শরীফ নিরাপদ ছিন । সাঈদ ইব্‌ন আবু সা'ঈদ আল-মুকবেরী (র.) বলেন, আমি আবু শুরায়হ 
খ্যাঈকে বলতে শুনেছি-_মক্তা বিজয়ের সময় ছ্যায়ল গোত্রের কোন ব্যক্তি নিহত হলে হযরত 
রাসূলুল্লাহ (স.) বক্তৃতায় দাড়িয়ে বললেন, হে লোক সবল! আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টির 
দিন থেকেই মক্কাকে হারাম বং দিয়েছেন। অতএব, এস্থানটি কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর হুরমত ও 
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সূরা বাকারা ৩৩১ 


মর্যাদা নিয়ে চিরকাল টিকে থাকবে। আল্লাহ পাক ও আখিরাতে বিশ্কাপী কোন ব্যক্তির জন্যই স্থানটির 
মর্যাদা কুঞ্জ করেসেখানে কারো রক্ত ক্ষয় করা কিংব। সেখানকার কোন গাছ-পালা কর্তন করা কখনই 
বৈধ নয়। সাবধান! এ মন্কাত্মি আমার পূর্বেও কারোর অন্য হালাল ছিল না এবং আমার পরেও 
তা কারোর অন্য হালাল নয়। কিন্তু ওুধূমান্ত্র এক ঘণ্টা বা এক মুহূর্ত কালের অনা, যখন এখানকার 
অধিবাসীরা আমার অবাধ্য হয়েছে এবং আমার বিদ্রোহী হয়েছে! খবরদার ! স্থানটি আবার তার 
পূর্ব মর্যালায় ফিরে গেছে । সাবধান ! যারা এখানে উপস্থিত আছ, তারা যেন অনুপস্থিত লোকদেরকে 
বিষয় 'প্রানির়ে দেয়। যে ব্যক্তি একথা বলবে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সে.) এখানে যুদ্ধ করেছেন, 
তাকে বলে দিও যে, স্বয়ং আক্লাহই তার রাসূলের অন্য তা হালাল করেছিলেন, আর তোমার অনা 
তা হারাল করেননি। ইবন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, নন্তা বিয়ের সময় মন্ধার 
প্রতি লক্ষ্য নারে রাসূলুনাহ সে.) বলেছেন, এ স্থানটি হেরেম-আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির সৃচনাকাল 
থেকেই এবং সেখানে চন্দ্র ও সূর্য স্থাপন করার সময় থেকেই এর মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হারাম করে 
দিরেছেন। অতএব, আমার পূর্বে অথবা আমার পরে কারোর অনাই এ সন্মান বিন্দুমাত্রও বিনষ্ট 
করা বৈধ নয়; তবে দিনের মাত্র এক ঘন্টার জন্য ভধু আমার অন্য হালাল করা হয়েছিল! তোরা 
বলেন) অতএব, স্বট্টর প্রবন থেকেই হেনা আল্লাহর আযাব ও অত্যাচারী মানুষের নির্যাতন 
থেকে নিরাপদ । (তারা বলেন) আমরা এ কাপারে যে বঙ্গব্য পেশ বারেছি, সে প্রেক্ষিতে রাস্লুলাহ 
দে.) থেকে প্রামান্য রিওয়ায়াত পেশ করছি । এর প্রতিবাদে বলা হয়েছে, ইব্রাহীম আ.) তার 
প্রভুর নিকাউ সগবাববটীকেো আল্লাহ্র মোষ এবং অঙ্গাচারী মানুষের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার 
পানা বেন জানান নাই, বরং আবেবন করছেন সেখানকার অধিবাদীদেরকে অজন্মা ও দুঙিক্ষ 
থেকে নিনাপন্ডা দালের অন্য এবং আাদেরকে বিভিম প্রকারের ফল থেকে জীবিকা প্রকানের জন্য । যেমন 
তার প্রভু সে কখাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, 5115121280৯ ভি 9০০৯ In! jy, 

লট ১৪০৪ Sb চে ৩৩) ও০ 1০৯৪] ৩৩ asl 0919 তোরা বুনন) ইবরাহীম আট), 
এর প্রাথনা করার রণ এই ছিল যে, তিনি এমন তুখণ্ডে তার পরিবারকে পুনবাসিত হব্লেছিলেন, যা ছিল 
অনুবর, নীরস এবং শসোহপালনের অনুপযোগী । অতএব, তিনি প্রভুর নিকটে এ অন্য শরণ ও 
আগের প্রানি করেন নেন তিনি তাদেরকে কুধা ও তকা ছারা ধ্বংস না বোন এবং গিনি 
কালের বাপরে ভীতি ও মাণংকার কারণেই নিরাপত্তা প্রার্থনা করেছিলেন । 

(তারা বলেন,) কি করে ইব্রাহীম আ-এর অন্য হেরেমাকে হারাম বলার এবং তা আল্লাহর 
আযাব ও তার সৃষ্টির অশ্র্যাচারী লোকদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ করার প্রার্থলা বৈধ ও সঙ্গত হতে 
পারে, যে জেরে তিনি সেখানে তবু পুত্র ও পরিবার-পরিজন নিয়ে অবতরণ করার সগয় নিজেই বলেছিলেন, 
১১৯০) এস nie ৮১১ ৩ ১55 2152 RIS ULE! GI! ১ হে আমাদের প্রতিপালক ! 
আমি আমার পরিবার-পরিজীনকে নিয়ে তোমার হারামকৃত ঘরের সম্িকটে এমন এক উপত্যকায় 
বসতি স্থাপন করেছি, যা শস্যোৎপাদনের অনুপযোগী। সুরা ইব্রাহীন £ ৩৭ আয়াত) অতএব, তারা 
বলেন, যদি ইব্রাহীম (আ.) হেরেমকে হারাম নারে থাকতেন অথবা ভিনিই তাঁর প্রভূন্র তা হারাম 
করার আবেদন করে থাকতেন, তবে অবশ্যই ১১৮৭) 4:৪ ০:৪ (তোমার হারামন্কত ঘরের সল্গিকটে ) 
কখাট সেখানে অবতরণ করার সময় তিনি বল্তেন না। বরং এমতাবস্থায় এটাই সঠিক কথা 
যে, ঘরটি তার পূর্বেও হারাম ছিল এবং তীব্র পরেও হারাম থাকবে । 
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তত২ তাফসীরে তাবারী 


অন্যান্য তাফসীরবার বলেন, ‘হেরেম’ অন্যান্য শহর বা দেশের মতই ইব্রাহীম (আ.)-এর 
প্রার্থনার পূর্বে হালাল ছিল, তবে ইব্রাহীম (আ) স্বয়ং একে হারাম বলে ঘোষণা করার জনা 
এটা হারাম হয়ে গেছে, যেমন রাসূণুর্াহ সে)-এর মদীনা শহর তার হারাম ঘোষণার পূর্বে 
হালাল ছিস। একথার সমর্থনে প্রমাণ স্বরূপ আমরা যা বলেছি, সে সম্পর্কে জাবির ইব্‌ন আব্দিল্লাহ্‌ রো.) 
থেকে বধিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সে.) বলেছেন, ইব্রাহীম আঁ.) বায়তুল্লাহকে হারাম করেছেন 
ও নিরাপত্তা দিয়েছেন, আর আমি অদীনাকে তার মধ্যবতী দুই পাহাড়ের ভয়ের ও ছওরট স্থান 
সহ ‘হারাম’ করেছি, একারণে সেখানে কোন শিকার করা যাবে না এবং সেখানকার কোন গাছপালা 
কাঁটা বা নষ্ট করা যাবে না। 


আবু হরায়রাহ্‌ রো.)থেকে বলিত, তিনি বলেন, রাসূনুরাহ সে.) বলেছেন, ইব্রাহীম আ.) ছিলেন 
আল্লাহ্‌র বান্দা ও খলীল বা দোস্ত, আর আমি হচ্ছি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তার রাসূল ॥ ইব্রাহীম 
(আো.) মধ বে হারাম" করেছেন, আর আমি হারাম করেছি মপীনাকে--তার দুই পাহাড়ের মধ্যবতী 
ভরমিসহ গাছপালা ও শিকার । সেখানে কোন অস্ত্রশস্ত্র বহন করা যাবে না এবং উটের খোরাক 
ব্যতীত কোন গাছপালা ও তুণ-লত্তাও কাটা যাবে না। 


রাকী' ইব্‌ন খুপায়ৰ রো.) বর্ননা করেন, হযরত রাসূরুরাহ সে.) বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম 
(আ.) মক্কা শরীককে হারাম বারেছেন, আর আমি হারাম করেছি মনীনা শরীককে তার দুই পাহাড়ের 
মধ্যবতী ভুমিসহ। এ শ্রেনীর হাদীছের সংখ্যা এত বেশী যে, সেগুলো পূরোপুরি লিখুলে গ্রন্থের কলেবর 
বুদ্ধি পাবে। তাফসীরকজারগণ বলেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে হযরত ইবরাহীন (আ.)-এর 
মুনাজাতের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন 0411212158৯ এযতী 1 ০১ “প্রভু | এ শহরকে নিরাপদ ও 
শান্তিপূর্ণ বানিয়ে দাণ'। এতে একথা বলা হয়নি যে, হযরত ইব্রাহীম আ.) কোন কোন বস্তু বাদ 
দিয়ে কোন বিশেষ বিশেষ বিপদ থেকে শহরটিকে নিরাপদ ও বিপপমুত্ত করার প্রার্থনা জানিয়ে 
ছিলেন। অতএব, সমর্থনযোগ্য কোন প্রমাণ বাতিরেকে বারোর পক্ষে এ কথা দাবী করার কোন 
যৌও্িকতা নেই যে, তিনি এ নিরাপত্তার প্রশ্নে ও মুনাজাতে কোন কোন বিষয়কে বাদ রেখেছিলেন । 
তাফসীরনগরগণ আরো বলেন, আবু শুরায়হ্‌রে.)ও ইব্‌ন “আব্বাস রো.)-এর রি ওয়ায়াতে যা বলা হয়েছে 
এ দুটি হাদীছের সনদে এমন সব কারণ রয়েছে যে অন্য তা গ্রহণ করা যায় না। ইমাম আবু 
আা'ফব্র তাবারী রে.) বলেন, এসব অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের নিকট সঠিক কথা এই, হযরত রাসুলুল্লাহ 
(স.)-এর হানীছ অনুসারে আল্লাহ তা'আলা তার কোন নবী ও রাসূলের ভাষায় হারাম না করে 
মন্তা সৃষ্টি এবং আকাশ ও ভু-মণ্ডল সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকেই মক্কা শহরকে হারাম করে রেখেছিলেন । 
তবে তা কোন নবী-রাসূলের ভাষায় নয় এবং এ দ্বারা যারা মকার কোন অনিষ্ট সাধনের ইচ্ছা 
বরে, তাদেরকে প্রতিরোধ করা এবং মক্কা ছাড়া অন্যান্য স্থান ও সেখানকার অধিবাসীরা সেসব 
বিপদ-মুসীবতের কবনে পতিত হয়, সে সব থেকে একে এবং এর অধিবাসীদেরকে রক্ষা করাই হিল 
এরাপ হুরমতের মূল উদ্দেশ্য ॥ এমনিভাবে রক্ষিত হতে থাকে মক্কার এরাপ মর্যাদা, যে পর্যন্ত না 
আল্লাহ তা'আলা সেখানে তাঁর খলীল হযরত ইব্রাহীম আ.)-কে, তাঁর জ্রী হাজিরা (আ.) ও পুল্ন ইসমাঈল 
আ.-কে সেখানে অবস্থান করতে বলেন । তখন হযরত ইব্রাহীম (আ.) তার প্রভুর নিকট 
মকার হুরম্তবে তার বান্দাদের উপর “ফরয” হিসাবে নির্ধারিত করে দেওয়ার অন্য আবেগডরে 
প্রার্থনা জানান, যার ফলে তার পরবর্তী সৃষ্টিকুলের জন্য এটি একটি অনুসরণীয় সুন্নাতের মর্যাদা 
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পায়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাকে থলীল হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন এবং তাকে জানিয়ে 
[দিয়েছিলেন যে, তিনি তাকে অনুসরণীয় ইমাম নির্বাচিত করবেন। অতএব, আল্লাহ তা'আলা তার এ 
প্রার্থনা কবুল করলেন এবং এ সময়ে এর হুরমত তার বান্দাদের উপর ইব্রাহীম আ.)-এর 
আবেদন অনুযায়ী 'ফরুষ* করে দিলেন! এরুপর থেকেই যে মক্কা বান্দার জন্য কতক ফরয হিসাবে 
এযাবত অঘোষিত ছিল, তা পরবর্তাঁতে ইব্রাহীমের কথায় বান্দার উপর একটি ফরযর্ত বিশেষ 
মর্যাদার এলাকা হিসাবে নির্ধারিত হয়ে গেল এবং একে হালাল জানা, এলাকায় শিকার করা, গাছপালা 
কর্তন ও কোন প্রকারে বিনষ্ট করার নিষেধাক্রীকে ওয়াজিব করা হলো । হযরত ইব্রাহীম খলীল 
(আ.)-এর ভাষায় আল্লাহ প্রদত্ত রিসালাতের একটি বিশেষ অঙ্কে পৌছিয়ে দেওয়া হলো, যা এ যাবত 
কোন নবী-রাসূলের কথায় প্রকাশিত হয়নি। এ কারণেই এর হারাম করার বিষয়কে ইব্রাহীম 
(আ.)-এর প্রতি আরোপ বরা হয়েছে । অতএব, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ মন্কাকে সম্মানিত 
শহর হিসাবে ঘোষণা করেছেন ॥ কারণ যে মন্তার মর্যাদা পরবর্তীকালে বান্দার উপর ইবাদত 
হিসাবে অত্যাবশকায় করা হয়েছে, তা ছিল ইতি]ুবে বান্দার উপর চিরকালোর অন্য স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারিত 
ইবাদতের স্থান মন্তা শরীফের তত্বাবধানের জনা। এ কারণেই তার মুনাজাত ছিল এর মর্ষাদাকে 
তাঁরই ভাবায় বান্দার উপর ফরয করে দেওয়ার জন্য। উপরোজ্ঞ আলোচনায় দুটি হাদীছের অর্থে 
আমরা যা বর্ণনা করেছি, তার যথার্থতা প্রমাণিত হয়ে গেল) হাদীছ দুটি _অর্থাক আবু শুরায়হ ও ইবন 
‘আব্বাসের হাদীছ - খাতে বলা হয়েছে যে, নবী করীম দে) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা পবিশ্র মক্কাকে 
চন্দর-সূর্য দৃষ্টির দিন থেকেই হারাম করেছেন এবং অপরটি আবির, আৰু হরায়রাহ, রাফি ইব্‌ন 
খুসায়জ এবং অন্যান্য বর্ননাকারীর হাদীছ যাতে হযরত রানুলুাহ সে.) বলেছেন, হে আল্লাহ! হযরত 
ইব্রাহীম আঁ.) মঙ্তাকে হারাম করেছেন । আসনে এ দুটি হাদীছের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নাই, 
যেমন কোন কোন স্রাহিল মনে সরে থাকে } প্রাসূরুল্লাহ্‌ (স)-এর হাদীছের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হওয়ার 
পরে ত্রার নধো পরপর কোন বিরোধ জান কাত্া আদৌ বধ নয়। আর হযরত রাস্লুল্লাহ সে) 
থেকে এ দুটি হাপীছের বননাহইী লাস্ট ত্র গওহর আপনির অবকাশ দেয় না। অধিকন্তু হযরত 
ইন্্রাহীম (আ.)-এর মুনাদাত +১৯*)। এ৩০ Ars 6১) ৪১০৭ ১1১8 এস 9304 EKA ও 10) 
(হে আমাদের প্রতিপানক ! আমি আমার বংশধরদের কতকাবে ব্যাবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকার 
তোনার পবিত্র ঘরের নিকট হেবৃরাহীন ১৪1৩৭) যদিও ধরে নেওয়া যায় যে, এ ছিল সৃচ্টিকুলের 
উপর ঘরউর সদ্নানের কিরবিনাত? । তার যৌধিক বাধায় আবশ্যিক করে দেওয়ার পূর্বের ঘটনা । 
তবে প্রদ্দারা স্বয়ং আলাহ্‌র সেই সম্মানকে ধরে নিতে হবে যা ছিল মক্বগকে ০০ম্য হিসাবে তত্তাবধান 
ও বেখাশোনার সক করত জনা -সমগ্র সুস্উিকুলের উপর সন্মানের আবশ্যকতা কায়েম করার 
জন্য নয়। আর যদি তার এ মুনাজাত তার মৌখিক ভাবায় আল্লাহ পাকেব্র স্নান দেওয়ার 
পরেরবার ঘটনা হয়ে থাকে, বা মানুষের উপব্ু পালন করা কতব্য ছিল, তবে তো আমাদের: 
বারুরই কোন প্রশ্ন বা বিতর্ক এ সম্পর্কে ধাকতে পারে না। 
tA ৮০৯ পে AJA “tA 13 ৩8৫৯5০৯53৯৫ 
Lb ৯ Xle ts 288 ৪১০ ৩ ৩৭ ৩১)০১ 1 ৬০ ১৫০1 39) 1১-এর বাধ্য! ঃ 


কাফির ব্যতীত কেবলমান্ত ঈমানদার মকাবাসীদেরকেই ফলফলাদির ব্রিযুক দেওয়ার জন্য 
হযরত ইব্রাহীম আ.)-এর তার প্রতিপালকের নিকট এ একটি মুনাজাত । এ মুনাজাত তিনি 
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কাফিরকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মুমিনদের জনাই ক্রেছিলেন। কেননা, এর পূর্বের মুনাজাতে 
তিনি যখন তার সন্তানদের খেকে অবলরবীয় ইমাম নির্বাচনের কথা বলেছিলেন, তখন আল্লাহ পাক 
তাঁকে স্পঙ্ট ভাষায় জানিয়ে নিয়েছিলেন, যেহেত্‌ তার সন্তানদের মধ্যে যালিম ও অসৎ লোকেরও 
উদ্ভব ঘটবে, সূতরাং ভার অঙ্গীকার বা নেতৃত্ব কাফির-যানিম লোকেরা পেতে পারে না। এ অবস্থায় 
তিনি যখন জানতে পারলেন অত্যাচারী কাফিররা নেতৃত্বের অযোগ্য বিবেচিত হবে, তখন ফন-মূলের 
জীবিকার এ প্রার্থনায় সতক হয়ে কফিরদেব্রকে বাল সিয়ে কেরনমাহ মভার মুমিনদের কথাই 
বলেছেন। এ প্রার্থনার জবাবে আরাহ তা'আলা বললেন, আমি ভোমার এ দুআ কবুল করলাম, তবে 
জীবিকার প্রশ্নে শহরের ঈনানপারদের সাথে কাফিরদেরকেও আমি রিষ্ক দেব 1 অর্থাৎ সামানা 
জীবিকা দেব। এখানে উল্লেখ্য, আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী ,=১। (5115 ab pai ord ৩৩ 
বাক্যে 0০) শব্দ 9১৯৪, বাপে বাবহাত হয়েছে। ঘেষন আরাহ তা'আলা অনাত্র বলেছেন 
4d 071 1১1 ১৬1 ০৮ এও 5৮ (হে রাসূল ! লোকেরা আপনাকে সম্মানিত মাস সম্পর্কে 
প্রশ্ন করে রঃ যুদ্ধ করার ব্যাপারে 1) এর অর্থ তারা আপনাকে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করার বিষয়ে 
প্রন করে । এবং ঘেনন বলেছেন ১৬৯ ২২! ! Elke ৩১ ত Ex rll 0593 (আরাহর 
সত্তুদ্িউ সাতের্র অণ্য বায়তুরাহ শরীফের হজ্জ কযা মানুযের কতব্য ঘে ব্যক্রি ব্যয়ভার বহনে সক্ষম 1) 
এত অর্ঁূয়ে বাজি বারভার বহনে সক্ষম, তার উপর আল্লাহ পাকের সন্ত্টিটি লাডের উদ্দেশো 
হজ্জ করা ফরয । এ ক্ষেতে ইব্রাহীম (আ.) তারু পরওয়ারদিগার আল্লাহ পাকের কাছে রুমীর 
অয ফরিয়াৰ কনেহিলেন তা এ কারণে যে, তিনি এমন এক তনুবর উপতানায় অবত্তরণ 
বারেহিলেন,যেখানে ছিল না পানি, ছিল না কোন আপনজন ! তাই আল্লাহ পাকের নিকট আবে?ন 
বারলনতার পরিবারবর্গের জন্যে ফলমূল দ্বারা যেন তাদের রিঘিকের ব্যবস্থা করা হয় । আর 
মানুষের মন যেন তাদের দিকে আৰুষ্ট হয়। হযরত ইবরাহীম আ.) যখন তার প্রতিপানুকর নিউ 

ই ফরিয়াদ করলেন, তখন আল্লাহ পাক ফিলিস্তীন থেকে তায়িফকে বর্তমান স্থানে পৌছায়ে দিলেন । 


OA ত Card পণ Aer dr 


LLU এতে 055 ৩5 dU-এর ব্যাধ্য। £ 


এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফসীর কাঁরগণ একাধিক মত পোষণ কারেছেন। কারো কারো মতে, 
উক্গিটি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার এবং তাসের মতে এর ব্যাখ্যা এই £ যে কাফির হবে, তাকে 
তার সমৃত্যকাল পর্যন্ত পাথিব জগতের ফল-ফলাদির ন্যায় রিযুক দিয়ে উপকৃত করব । এ মতের 
অনুসারীরা ব্যাখাটিতে ১; 4৯25 ৬ শব্দের ৪3 অক্ষরে 4১১৩ দিয়ে এবং € অক্ষরে পেশ (2) 
যোগে পাঠ করেন । এ মতের সমর্থকদের আলোচনা £ আল্লাহ তা'আলার বাণী ১৪5 ৩৭ ৯. 
9011 ol! de 4911 ১১৮০1 (৮১৮৮৪ ৬১১০৪ এর ব্যাখ্যায় উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা.) বলেছেন, 
এ বাণীট স্বয়ং আল্লাহ পাকের । ইব্ন ইসহাক রে) বলেন, যখন হযরত ইব্রাহীম (আ.) বললেন, 
৮৬-5১-১০০1 ০-ই2) 0-24-81 ০3905 bal 15178 Fie এটি) ৯৩ 
7531 73-0119 ৮7 আল্লাহ পাক তাঁর হুকুমের বিরোধীদেরবে নেত্র দিতে অস্বীকার 
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সূরা বাকারা ৩৩৫ 


করেছেন, এমনকি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর হলেও ! তবে তাবে. ন্লিযক দেবেন । আল্লাহ 
তা'আলা ইরশাদ করেছেন ৯ যারা কাফির আমি তাদেরকেও রূযী দেব, কেননা, আমি পুণ্যবান 
ও পাপী নিবিশেষে সবাইকে রূষী দিয়ে থাকি, তবে যারা পাপী, তাদেরকে শুধ পাহিব জগতের ব্রিযুক 
দান করব । 

অন্য একদল ব্যাথ্যাকার বলেন-- এবকথাটি মুলত হযরত ইবরাহীম আ.)-এর । তিনি আল্লাহ পাকের 
দরবারে কাফিরদের রিযকের ব্যাপারে আরযি পেশ করেছেন যেভাবে মু'মিনদেরকে বিযক দেওয়া 
হয়, সেভাবে কাফিরদেরকেও যেন ব্রিফক দেওয়া হয়! আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ঘোলা দেওয়া 
হয়েছে তাদেরকে সামান্য সময়ের জন্য রিযিক দেওয়া হবে। এরপর তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ 
করা হবে। এ প্রেক্ষিতে 4৯০1 শব্দের 25 অক্ষর হালকা, € অক্ষর 15৯ (4) এর সঙ্গে উচ্চারিত 


CA AY পে 

হবে। যেমন এলাহি 1 এবং ॥ ১৮! শব্দে ৪1১ অঙ্গরে যবর ভে) দিয়ে ০,১৮! পেন শব্দ দুটিকে 
পা রি 

একভ্রে মিলিয়ে পড়তে হবে যাতে ০৮৮! মন্দের আল্যক্ষর ৮৮০1 বর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারিত না 


Cr A 5S 
৯:৮৮] চল (এ মতের সমর্থ বদের আলোচনা £ তাকুল ‘আহিয়াহ হে) তার বণনা 


হয়। যেমন 
(আ.)-এর উক্তি, যদ্দ্ারা রি 


বলেন, ইব্‌ন আব্লাস রো.) বলতেন, এ ছিল হহরুভি হব্য় হাম 
কাফিরদেরকেও দুনিয়ার রিষৃক দীন করায় অন্য অনুরোধ ভলিহেছিছেল। মুজাহিদ রে) ঠা ওক ও 
ALLL +-৯-2-০ 0 ওর ব্যাখ্যায় বনেন, যারা কাফিক্ হবে, তাদেরকেও তুমি বিষক দিও এরপরে 
তাদেরকে জাহাঘাদেরু আষাবে তেলে দিও | হমাম আবু জাফর ভাবার রে.) বলেন, উপরোভ্ত পাঠ- 
পদ্ধতি ও ব্যাথ্যাগুলোর মধ্যে আমাদের নিকট উবাই ইব্‌ন নবাবের পঠনপদ্ছতি ও ব্যাখ্যাই উত্তম। 
কারণ তা হাদীছ ও প্রজার দারা প্রমানিভ। আর এ পঠন-রীতির বিরুদ্ধে বর্ণনার সংখ্যা খুবহ 
কম। এক্ষেতভে প্রচলিত কিরাআত ও ব্যায় বোন আলঙি বা প্রশ্ন তোলা অঙ্গ নয়। কেননা, 


বিরুদ্ধ বর্ণনায় ভুল-ক্ুটি থাবা অজস্তধ নয় 1 এ অবস্থায় আয়াতের বাহ্য এই দাড়ায় যে, ভাজাহ্‌ 
তা'আলা বল্লেন, হে হব্রাহীম। আন ভোমার প্রার্থনা কব বুল সন্সলাম এবং আমি এ শহরের 
আমিন বাখিন্লাদেরকে ফলের রুষী দান করব এবং এখানকার কাফিরদেরবেন্ড তাদের ম্ৃতাকাল 


পর্যন্ত উপকৃত করব, অতঃপর তাদেরকে দোহখের আহনের হি 

এখানে ১৬4 ৯৯2০ ৬ কখার অর্থ এই---আমি তাকে 
তার জীবনের এমন সম্পদ, যদ্দারা সে সৃত্যব্ণল ক Eg জে দারলে। এ ক্ষেত্রে আমাদের 
এরাপ বলার কারণ এই, মক্াবাসী মুমিনদের রিষক সংক্রান্ত ব্যাপাযে হযে ত ইবরাহীম আ.)-এর 
প্রাথনার উতভভব্রে আল্লাহ তাকে একথা বলেছেন। ভিভএব বুঝ গেল, উত্তর ঠিক সে বিষয়েই, যা 
তিনি তার প্রার্থনায় জানিয়েছিলেননতা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে নয়। তবে আমর্লা যা বলোই মুজ্/হিদ 
রে.)এর বক্তব্যও তাই। 

কেউ কেউ বলেন, বিনু সংখ্যক চিন্তাবিদ মে করেন 9৬৫8 4২:০5 কথার ব্যাখ্যা 
5] ০)। ৬৪ 5৮০! ২২:০ ৮ অথাৎ খার। কুফরী করবে আমি তাদেরকে দুনিয়ায় বেঁচে থানার 
প্রয়োজনীর উপকরণ দিয়ে উপকৃত করব । আবু অন্যরা বলেন-- 95৮ এস অথ সে কুফরী 
করতে থাকলেও যতদিন সে মক্কায় অবস্থান করবে, তভদিন আমি তাবে দুনিয়ার সম্পদ দিয়ে 
উপকৃত্ত করব, যে পর্যন্ত না হযরত মুহাম্মদ (স.) রাসুল হিসাবে প্রেরিত হবেন এবং তখনও যদি 
সে কুফরে লি’ত থাকে, তখন তিনি ভাকে হত্য! জবা জেখান থেকে ভাকে নিঝাদিত করবেন। এ 


এ 
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৩৩৬ তাফসীরে তাবারী 


ব্যাখ্যাটি যদিও কথা দৃঙ্টে কোন রকমে ধরে নেওয়া সম্ভব, তবে কথাটির প্রকাশ্য ভাবধারা এর বিপরীত, 
যা আমরা বর্ণনা ঝরেহি। 
6 48৩6 4 


চর ৪5 
৮) (১) ৬৯ [১০ 1 § phd | -১-এর ব)াখ7াঃ 

আলাহ তাল? ইরশাদ করেন যে, আমি তাকে জাহামাছের শাহি দিকে ঠেলে দেব এবং 
সেদিকে ভাড়ি:॥ "নেব 1 যেমন তিনি জাহায়ামীদের উদ্দেশ কার নাভ ইরশাদ করেছেন, 0 5৪ ৭৪ (৯ 
০৬১ ৮:৪২) ৬ 5১1 (যেদিন তাদেরকে ধান্তা মারতে মারতে জাহাম্গাছের আগুনেয় ছিবে নিয়ে যাওয়া 
হবে। তুর ৫২/১৩) ৮৯৮) শব্দ 31551 শব্দ থেকে উদ্ধৃত, যার অর্থ 51১51 (বাধ্য করা)। আরবী 
ভাষায় বলা হয় ১11০৯ 01 (১১৩ ০১৮৮1 _আমি অমুবকে এ কাজে বাধ্য করলাম, এরাপ 
কথা তথনহ বলা হয়, যখন কাউকে কোন কাজের দিকে বাধ্য বা হয় এবং কাজটি তার উপর 
চাপিয়ে দেওয়া হয়) অনুরূপ অর্থই এক্ষেত্রে ০] ৮১15৪ ৮] 5৪51 বাকাটির। অথাৎ অতঃপর 
তাকে আহাহামেত্র শান্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। 


SFA 2৯ ‘Ar 
চি 

০7৮০) | 4? 9-এর ব্যাখ্য! ঃ 

আমরা প্রমাণ করেছি যে, ৮৪ শব্দের হুল ৮০5) যা ০3 শব্দ থেকে উদ্ভূত । এর 
দ্বিতীয় বর্ণ দাষমখুন্ত লরে তার যের প্রথম বর্ণে দ্বানান্তরিত করা হয়েছে । যেমন এ_;5 খেকে 
AS এবং অণুরাপ তন্যানয শব t 2424) 1 ৮৮২ কথাটির অ চুনিয়ায় সম্পদ তু উপজ্রণে 
আমি তাদেরকে উপকৃত করার পরে ভাদের জন্য রয়েছে জাহারাম। আর ভা হবে তাদের জন্য 
নিকৃষ্টতম প্রত্যাবর্তন-স্থল । আর ০৮৮ শক }=১--এর গঘনে। এ হচ্ছে জাহামামের শাস্তির 
সেই স্থান, যেখানে কাফিব্ররা ফিরে যাবে ॥ 
ঈদের পজ৫ SATA 1A চল 
045) 5) b ০১৯০1 ০০৫ ৩৭ x13 7) 2 and ১1 (+৮) 


টি SA রা 


০ (১০৭1 ৮০৯) 1 ৩০ Lb Ui 


শা 


(১২৭) আর ম্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইস্মাঈল কা'বাঘরের প্রাচীর তুলছিল। 
তখন তারা বলেছিল, ‘হে আমাদের প্রভু ! আমাদের এই সাধন। কবুল কর, নিশ্চয় তুমি সর্ব- 


শ্রোতা, সর্বন্ৰাত৷ ৷’ 


JIA IA 7 রা A tA তি Ad A er 


b ৬০৮ [3 Cn cH ur ১581 5081 05৪ ১12-এর ব্যাথ্যা £ 


পা 


০৮1১৪ শব্দ বহুবচন এব একবচন 54০৪ 05, যা ৩:-:-!] 1! ৮158 (ঘরের 
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সুরা বাকারা ৩৩৭ 


ভিত্তি) কথা থেকে গৃহীত আর ১৮০1 5৪1১ অর্থ দুর্বল মহিলারা, যারা মাসিক খতুস্রাব থেকে 
বঞ্চিত হয়ে গেছে । এর এনববচন নিয়মিত ভাবে $১৪; লা হয়ে এপ যার এ এর 
চিহ* = ৪ অতিরিত্ বিবেচনায় লোপ করে দেওয়া হয়েছে, একারণে যে, এটা ৭০৬ ৮৮) বা 
কত বাচক বিশেষা যা ১০1০৪ ৬৭ (আমি মাসিক খতুত্রাব থেকে বসে পড়েছি অর্থাৎ 
আমার মাসিক খতু বন্ধ হয়ে গেছে?) কথা থেকে গৃহীত হয়েছে এবং এতে পুরুষদের কোন 
সম্পর্ক নাই | যেমন বলা হয়, ৬০ ৮৮১ ১৯0৮ 215) পবিত্ৰা ও পরিচ্ছগ্া রমণী । এতে ০৩ 2 
ডে ঠ* এর প্রতীক চিহ’ 5) ব্যবহাত হয় না। কারণ এভে পুরুষের কোন অংশ বা সম্পক নাই। 
যদি এ দ্বারা ‘উপবেশন’ ধরা হতো, যাদাড়ানো'র বিপরীত, তবে অবশ্যই £54৪ বাবহাত হাতা। আর 
্রপ্রেক্ষিতে ৮:১৮ ৮৮ লোপ করা বৈধ হতো না। আর 55521155158 অর্থ, ঘরের ভিত্তি । 


অতঃপর, হব্রাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) ঘরের যে ভিত্তি নির্মাণ করছিলেন, গে সম্পৰে: 
ভাষ্যকারদের মধ্যে একাধিক মভ বিদ্যমান। এখানে একটি প্রশ্ন হয়, সে ভিত্তিটি কি তারা নতুনভাবে 
নির্মান করছিলেন, লা আগের পুরান ভিভির উপর তারা নির্মাণবাষ বলছিছেন ? এ প্রশ্নের 
সমাধানে মুফাসুসিরপণের এবদল বলেন, এ ছিল সেই ঘরের ভিত্তি, যা নিম!ণ করেছিলেন মানবকুজের 
ল্রাদি পিতা হযরত আদম (জা) স্বয়ং আলাহর নিদেশ্এ্রসে। ) এয়গ্র ঝকালড তো ওর ডিহি ও স্তন 
প্রান হয়ে হায় এবং চিং 
সেখানে লসভি স্থাপনের ব্যবস্থা কারেন। এরপরে তিনি এ ঘরটি নি্মাণ করেন । 


৩ বিলুপ্ত হয়ে যায়, যে পযন্ত না তাহ্যাহ তাতাল! ইবরুজীম (তা.)-লোে 


এ মতের সমর্থকদের আলোচনা ৪ আতা রে) থেকে বণিত, তিনি বলেন, আদম (আ.) বল্লেন, 
হে আমায় প্রভু! আনি তো এখন আর ফেরেশতাদের আওয়াষ শুন্তে পাহ না! আন্রাহ এ হার 
উত্তরে বল্লেন, শুনতে পারছ না তোমনে গুনাহের কারণে! তবে তুমি পৃথিবীতে নেমে যাও এবং আমার 
জন্য একটি ঘর নি্মাণ কর। এরপর এ ঘরের তওয়াফ কর। যেমন তুমি দেখেছ আসমানে ফেরেশতারা 
আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ করে । তাই লোকেরা ধারণা করছে, তিনি পাঁচটি পাহাড় থেকে প্রস্তর একভিত 
করে আল্লাহর ঘর নির্মাণ করেছেন এর নিহ্নস্তর ছিল হেরা পর্বতের পাথর দ্বারা নিমিত। এ ছিল 
আদম (আ.)-এর নিশাণ । এরপর পরবকতীবশলে ইব্রাহীম (আ.) ঘরটি পুননির্মাথ করেন! ইবুন 
‘আব্বাস রো.) থেকে বণিত আছে যে, তিনি ৮৫21 ০4 ১৪ 1501 658174310} ০৪515 সম্পর্কে 
বলেন, কা'বাঘরের যে ভিত্তির কথা আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে, তা পূর্বেই ছিল! অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ 
বলেছেন, বরং এ ছিল সেই ঘরের ভিত্তি, যাআলাহ ভা“জালা আদম (আ.)-এর জনা আসমান থেকে 
পৃথিবীতে তবভরথ করেছেন । ভিনি সেই ঘরের ভওয়াফ করতেন । যেমন তিনি আসমানে আল্লাহ 
পাকের আরশের তওয়াফ করতেন ॥ অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক নুহ আ.)-এর তুফানের সময় ঘরটি 
আসমানে উঠিয়ে নেন। পরবর্তী সময়ে হযরত ইবরাহীম আ.) ঘরটির ভিত্তি পুনরায় স্থাপন করেন। 


এ মত যারা পোষণ করেন তাদের কথাঃ ইব্‌ন ‘আমর রে) তাঁর বর্ণনায় বলেন, যখন আল্লাহ 
তা'আলা আদম (অ!.)-কে বেহেশত থেকে প্রেরণ করলেন, তখন তিনি বললেন, আমি তোমার সাথে 
এব্নটি ঘরও অবতরণ করব । যার চতুপাঙ্্ে তওয়াফ বরা হবে, যেমন তওয়াফ করা হয় আমার 
আরশের চারপাশে এবং যার নিকট নামায পড়া হবে, যেমন নামায পড়া হয় আমার আরশের নিকটে । 
এরপর হযরত নূহ (আ.)-এর তুফানের সময় ঘরটি উঠিয়ে নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে নবীগণ সে 
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৩৩৮ তাফর্সীরে তাবারী 


ঘরটিতে হজ্জ করতে থাকেন। কিন্তু তারা জান্ভেন না তার সঠিক অবস্থান, যে পর্যন্ত না আল্লাহ 
তা'আলা ইব্রাহীম (আ.)-কে সেখানে বসবাসের স্থান বরে দেন এবং তাকে ঘরটির সঠিক স্থান 
আ্বানিয়ে দেন। এরপর হযরত ইব্রাহীম (আ.) পাঁচাট পাহাড় যথা হিরা, হাবীর, লুবনান, তুর 
এবং খুম্র থেকে পাথর নিয়ে ঘরটি নির্মাণ করেন। 

আবু কালাবাহ (র.) বলেন, ‘যখন হযরত আদম আ.)-বে অবভরণ বন্মা হয়” এরপরে তিনি 
উপরোক্ত হাদীছের অনুরাপ বর্ণনা করেন। “আতা ইব্‌ন আবী বিবাহ (র.) থেকে বঘিভ, ভিনি বলেন, 
যখন আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ.)-বে জামাত থেকে পৃথিবীভে পাঠাজেন, তখন তার পা ছুটি 
ছিল যমীনে আর মাথা ছিল আসমানে । এ সময় তিনি আসমানবাসীদের কখাবাতা ও দু'আ শুনতে 
পান। এত্তে তিনি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হন । কিন্তু ফেরেশতারা তাকে তয় করছিলেন । এমনকি 
তাঁরা তাদের দু'আ ও নামাযে আল্লাহ্‌ পাকের কাছে অভিযোগ করজেন। ফলে, তাকে পৃথিবীর দিকে 
নীচু করে দেওয়া হয়। এরপর তিনি আসমানবাসীদের কথাবতাঃ যা ভিনি ইতিপুবে শুনতেন, 
তা খেকে বঞ্চিত হলেন । তখন তিনি শংকিত হয়ে আল্লাহ্র নিবট ফরিয়াদ জানালেন এবং নামাযেও 
অভিযোগ পেশ করলেন । এ সময় তিনি মক্কার দিকে মুখ করে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তার পা ফেন্বার 
জায়গা ছিল একটি গ্রাম (গ্রাম পরিমাণ দূরত্ব) ! দৌড়ে যাওয়ার হত ফাবা ছিল একটি ময়দান | 
এ ভাবে ভ্রমণ শেষ করে তিনি মন্তায় পৌছলেন। আল্লাহ তাআলা জান্লাতের য়াকৃতের মধ্য থেকে 
একটি য়াকৃত নাযিল করলেন 1 এ পাথরটি যে জায়গায় পড়ল, সেটিই কা"বাঘরেব্র স্থান। এখানেই 
আরো কা'বাঘর বিদ্যমান আছে। হহরত আদম তো.) এ ঘরের অ্রওয়ঃফ বরতে লাগলেন। হযরত 
নূহ (আ.)-এর তৃফানের সময় আলাহ মাকৃত পাথরুটি উঠিয়ে নেন। এখানেই ভাল্াহ ভালা পরবতী 
কালে হযরত ইব্রাহীম আ-)-কে পাভান এবং ঘরটি তিনি পুনরায় নিষাণ বনরন। বস্তুত এই হচ্ছে 
carl ULES (১1983015585 (এবং স্মরণ কর, যখন আমি ইব্রাহীমের জন) নিযারণ 
করে দিয়েছিলাম সেই গৃহের স্থান! সূরা হাজ্জ ঃ ২৬) আয়াভাংশের ব্যাখ্যা 

ব্শভাদাহ রে) খেকে বণিত, ভিনি বলেন, হযরত আদম (আ.-বে দুনিয়ায় অবতরণ করার 
সময় আল্লাহ তা“আলা তার সাথে ফা'বাঘরও অবতরণ করেন। তার অবভরণেরস্থান ছিল ভারতের 
কোন অঞ্চল। এ সময় তাঁর মাথা ছিল আসমানে আর পা দুটি ছিল পৃথিবীভে । তার দেহের এমন 
বিরাট আবৃতি দেখে ফেরেশুভারা ভীত হয়ে পড়লে, তাকে কমিয়ে ষাট গড করা হলো। এতে 
ফেরেশতাদের কথাবাভা ও তাস্বীহ্‌ শুন্তে না পাওয়ায় হযরত আদম (আ.) চিভিভ হয়ে বিষয়টি আল্লাহু 
পাকের নিক নিবেদন বরলেন । আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম! আমি ভোমার সাথে এমন 
একটি ঘর পাঠিয়েছি যাকে তুমি তওয়াফ করবে । যেমন তওয়াফ বরা হয় আমার আরশের 
চারদিকে । তুমি ভার পাশে নামায পড়বে, যেমন নামাঘ পড়া হয় আমার আরশের নিবটে। এরপর 
হযরত আদম (আ.) ঘরটির দিকে যান। চলার পথে তার পায়ের ধাপ দীর্ঘ করা হয়। এতে তার 
দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব একটি উন্মুক্ত প্রাভরের দূরত্বের সমান। এ দূরত্ব পরবর্তী সময়ের 
অন্যও স্থায়ী হয়ে গেল। হযরত আদম আ.) ঘরটির নিকটে পৌঁছেন এবং তওয়াফ করভে থাকেন 
এবং এভাবে তার পরবর্তা নবীগণও ঘরটির তওয়াফ করেন । আব্বান রে)থেকে বণিত যে, ঘহুটি যখন 
অবতরণ করা হয়, তখন ভাশ্ন আকার ছি একটি য়াকুত পাখর বা একটি মোভির মত । এরপর 
যখন আল্লাহ ত্রাআলা হযরত নুহ (আ.)-এর জাতিকে: ডুবিয়ে ধ্বংস করেন, ভখন ভা উঠিয়ে নেন। 
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সূরা বাকারা তং 
কত্ত তার ভিড়ি থেকে যায়। পরবর্তীকালে আরাহ তাআলা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে সেখানে 
বসবাস করার জন্য ঠিকানা করে দেন। এখানেই তিনি ঘরটি পুনরায় নির্মাণ করেন। 
কেউ কেউ বলেনঃ ঘরটি ছিল একটি লাল টিলার উপর । এক গজের আক্কতিতে। কারণ, 
আল্লাহ তাআলা যখন পৃথিবী সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, তখন পানির উপর লাল অথবা সাদা ফেনার 
সৃস্টি হয়। এটাই ছিল বায়তুল্‌ হারামের স্থান। এরপর এর নীচ থেকেই পৃথিবীকে বিছিয়ে বিস্তৃত 
বারে দেন । এভাবেই ছিল দীর্ঘদিন । এরপর আল্লাহ তা'আলা সেখানে হযরত ইব্রাহীম আনবে 
বসবাস করতে দেন। তিনি এর উপরই ভিত্তি করে কা'বাঘর নির্মাণ করেন। ব্যাখ্যাকারগণ আরো 
বলেন, এর ভিত্তি ছিল সপ্তম পৃথিবীতে চারটি স্তম্ভের উপর ৷ 


এ মতের সমর্থকদের আলোচনা £ মুজাহিদ রে.) থেকে বখিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা 
আসমান ও যমীন সৃজ্টি করার পূর্বে কা'বাঘরের স্থানটি ছিল পানির উপরে। সাদা রঙ্গের ফেনার 
ন্যায়। এর নীচ থেকেই পৃথিবীকে বিস্তৃত করা হয়। ‘আতা এবং আমর ইব্‌ন দীনার বলেন, 
আল্লাহ পাক এক প্রকার বাতাস পাঠালে পানি আন্দোলিত হওয়ায় ঘরের অবস্থান ক্ষেত্রে গশ্থজের 
মত একটি বস্ত বেরিয়ে পড়ে। এখান থেকেই কাবাঘরের সৃষ্টি হয় । একারণেই একে ১৯1 1 
(প্রামসমূহের বা দেশসমূহের মূল) বলা হয়। ‘আতা (র) আরও বলেন, এরপর তা পরত দ্বারা 
(পেরেক বা খুটি হিসেবে ব্যবহার করে) মযবুত করা! হয়, যাতে হেলে-দুলে কাত না হয়ে পড়ে। 
এ কাজে সর্বপ্রথম যে পাহাড়টি ব্যবহার করা হয়, সে হলো আবুকুবায়স পাহাড়। ইব্‌ন আব্বাস রে) 
“এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, দুনিয়া সৃষ্টির দু'হাজার বহর আগে লগ'বাঘরের বুনিয়াদ পানিতে চারটি 
খুটির উপর স্থাপন করা হয়! এরপর ঘরের নীচ থেকে পৃথিবীকে বিস্তার করা হয়। ‘আতা ইব্‌ন 
আবী বিবাহ (র) বলেন, লোকেরা মন্তায় একটি পাথর পেয়েছিল, যাতে লেখা ছিল, “আমিই আল্লাহ, 
কাবাঘরের মালিক, আমি যেদিন চন্দ্র ও সুর্য সৃষ্টি করেছি, সেদিনই কা'বাকে নিমাণ করেছি এবং 
সাত্র্দন ফেরেশতা দিয়ে কা'বাকে পরিবেজ্উন করে রেখেছি । মুজাহিদ রে) ও অন্যান্য বিদ্বানগণের 
রিওয়ারাতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা যখন ইব্রাহীম আ.)-কে কাঁবাঘরের অবস্থান ক্ষেত্র 
চিহিতত করে দিলেন, তখন তিনি সিরিয়া থেকে বায়ত্ক্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন। তার সাথে 
ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.) ও তাঁর মা হাজিরা (আ.)। এ সময় ইসমাঈল (আ.) ছিলেন দুগ্ধপোষ্য 
শিশু আর তার সাথে ছিলেন জিবরাঈল (আ.) ৷ তিনি তাদেরকে কাবা শরীফে এবং হারাম শরীফের 
সীমানা দেখিয়ে দিলেন। এরপর তিনি বের হলেন । আর জিবরাঈল (আ.) ও তার সাথেবের হলেন। 
তখন কোন এলাকা অতিক্রম করার সময় তিনি বলতেন, হে জিবরাঈল! এ এলাব্ণর জন্যই কি 
আমি আদিস্ত হয়েছি? জিবরাঈল আ.) বলতেন, এগিয়ে চলুন। এভাবে চল্তে চল্তে তারা অবশেষে 
মক্কায় এসে পৌঁছলেন । তখনকার দিনে মক্কায় কন্টকাকীর্ণ বনজঙ্গল এবং বাবলা ঘ্বক্ষ ছাড়া আর 
কিছুই ছিল না। মক্কার বাইরে আমালীক নামে পরিচিত গোত্রের লোকেরা তা দেখাশোনা করত । 
বা'বাঘরটি ছিল একটি লাল টিলার উপরে আবস্থিত। ইব্রাহীম আঁ.) জিবরাঈল (আ.)-কে আবারজিডেস 
বারলেন, এখানেই কি আমাদেরকে. অবস্থানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? এবারে তিনি উত্তর দিলেন, 
হা। ইব্রাহীম আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.) ও তার মাকেনিয়ে হাজারে আস্ওয়াদের কাছে নামিয়ে 
দিলেন এবং হাজিপা আো.)-কে একটি ছোট্ট কু'ড়েঘর নির্মাণের আদেশ দিলেন এবং নিম্বেক্ত দু'আ 
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৩৪০ তাফসীরে তাবারী 


করলেন । কুরুআনের ভাষায় pon 4125 MRE J) SS ১1973 833 oat 57 05 
আয়াতটি ০১ ১5৭ *-$-/-*) পর্যন্ত পাঠ করলেন। অর্থাৎ “হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার 
সন্তানকে আপনার সম্মানিত ঘরের নিকটে চাষাবাদের অযোগ্য একটি উপত্যকায় বসতি স্থাপন নরিয়েছি। 
হে পরওয়ারদিগার! যাতে তারা নামায প্রতিজ্ঠিত করে! আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের দিকে 
আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ফলের দ্বারা উপজীবিকা দান করুন, যাতে তারা কৃতজ্ঞ হয়)? 
স্রাইবরাহীম £ ৩৭)। ইব্‌ন ইসহাক ও কতিপয় মুফাসূসির মনে করেন, আর আল্লাহই এ বিষয়ে 
ভাল আনেন) পবিব্ল কা'বাঘরের প্রাচীর উঠানোর পূর্বে যখন হবরত ইবরাহীম (আ.) পুত্র ইসমাঈল 
€(আ.) ও তার মা হাজিরা আ.)-কে মক্কায় রেখে এসেছিলেন, তখন কোন এক ফেরেশতা হযরত 
হাজিরার নিকটে এসে ঘরটির দিকে ইশারা করে বললেন, এটাই পৃথিবীর প্রথম মিমিত ঘর, আর 
এটাই 5-:-:-=-]| 51 22 আল্লাহ্‌র পুরান ঘর । তুমি জেনে রেখো, ইব্রাহীম ও ইসমাঈল 
উভয়ে এ ঘরের প্রাচীর তুল্বেন। বস্তুত আল্লাহই এ সম্পর্কে ভাল জানেন । 

মুঙ্জাহিদ রে.) থেকে বনিত, তিনি বলেন, পৃথিবীতে কোন কিছু সৃষ্টির দু'হাককার বহুর পূর্বেই 
আন্নাহ তা'আলা কা'বাঘরের স্থান সৃষ্টি করেছিলেন । এর স্তস্তগুলো সপ্তম পৃথিবীতে ছিল। কা'ব 
(রা.) বলেন, পৃথিবী সৃষ্টির চলিশ বহর আগে ঘরউ পানির উপরে ফেনার মত ছিল । এ থেকেই 
পৃথিবীকে বিস্তৃত করা হয়। বর্মনাকারী বলেন, আলী ইব্‌ন আবী তালিব রো.) বর্মনা করেন, হযরত 
ইব্রাহীম আ.) আর্মেনিয়া থেকে আসার সময় তার সং্গ হিল সাকীনা নামক ফেরেশভা । তিনি 
ঘর নির্মাণ বা স্থান নির্দেশনার ব্যাপারে তাঁকে পরামর্শ দিতেন | যেখন মাকড়সা তার ঘর তৈরি 
কারে। বর্ননান্যরী আরো ব:লন, কেরেণতা পাথর সিয়ে প্রাচীর তোলেন । যা বহন করা তিরিশ 
জন লোকের পক্ষে সম্তব ছিল অথবা ছিল না। বর্মনাকারী আরো বলেনঃ আমি বল্লাম হে 
মৃুহাষ্মদের পিতা । আরাহ তাআলা তো বলেছেন, 421551 na! ০-2। ১০7 ১1১-_ হযরত 
ইব্রাহীম আঁ.) কা'বাঘরের প্রাচীর তুলেছেন । (আর আপনি বলছেন, ফেরেশতা পাথর দিয়ে 
প্রাচীর তোলেন !) উত্তরে তিনি বললেন, ইব্রাহীমের প্রাচীর তোলার কাজ পরের ঘটনা । 

ইমাম আবূ জাফর তাঁবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত মতামতের মধ্যে আমাদের নিকট এ কথা 
বলাই সঠিক হবে যে, আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইবরাহীম (আ.) ও তার ছেলে ইসমাঈল 
(আ.) উভয়েই কা'বাঘরের প্রাচীর তুলেছেন। কাজেই সে 4-:519-8 প্রোচীর কিংবা ভিত্তি) সে ঘরেরও 
হতে পারে, যা আদম তো.) দুনিয়ায় প্রেরিত হওয়ার সময় তার সঙ্গে ছিল এবং যা মক্কায় বায়তুল 
হারামের স্থানে অবস্থিত । আর যে গন্থজের কথা “আতা রে.) তার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, 
ঘরটি আল্লাহ তা'আলা পানির ফেনা থেকে সুষ্টি করেছেন, তাও হতে পারে। এ কথাও মেনে নেওয়া 
সঙ্গত যে, ঘরটির নিশ্নস্তর বা মেঝে আকাশ থেকে নাযিলকুত মাকৃত পাথর বা মোতি ছারা নিমিত 
হয়েছিল। এটাও গ্রহণ করা যায় যে, ঘরটি আদম (আ.)-ই প্রথম তৈরি করেন এবং পরবর্তীকালে 
ইব্রাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) উভয়ে পুরান ভিত্তির উপর প্রাচীর পুননির্যাণ করেন ! বিষয়" 
গুলোর কোন্টি কোথেকে কিরূপ গ্রহণ করল এ সম্পকে আমাদের সঠিক ও নিশ্চিত কোন ধারণ! 
করা সম্ভব নয়। কেননা, আল্লাহ ও তার রাসুল থেকে প্রাপ্ত কোন হাদীছ ব্যতিরেকে প্রকৃত ঘটনা 
কি, তা আলোচনা ও গবেষণা দ্বারা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভধ । অততব, আমরা যা 
বলেছি, তা যথাথতার দিক থেকে সর্বাধিক গ্রহণযোগা । 
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সরা বাকারা ৩৪১ 


[-) ASdr পপ 


(০ 058) 0৮১-এর ব্যাখা £ 


আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-ইবস্রাহীম ও ইসমাঈল যখন কা'বাঘরের প্রাচীন হুলছিল, 
তখন ভারা দু'তা করছিল, ৮০ 22125 “হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের এ জাজ 
কবুল করুন।, এ ব্যাখাটি ইবন মাসউদ (রা)-এর পঞসনরীতি অনুযায়ী এবং তাফসীরকারগণের 
একটি দলের অভিমতও এই । 

সুদ্দী রে) বর্ণনা করেন, তারা উন্তয়ে কা'বাঘর নির্মাণ করছিলেন এবং যে সব কালিমাহ 
দ্বারা ইব্রাহীম (আ.)-ফে পরীক্ষা করা হয়েছিল, তারা সে সব কথা ভারা দুআ করছিলেন । 
বর্ণনাকারী বলেন, দু'আর কথানলো ছিল এই £ 0 pla pst lL 1 700৭ এক bs) 


UT) ৯ 


6৭০ ১১০ J ০ ৬০) 19 4) 77 dD ical ial (-:248)5 কিস él} Coal (21. ) ) L=3 3 
(হে আমাদের প্রভূ! আপনি আমাদের একাজ কবুল করুন। আপনি সর্বশ্রোর্তা, সর্বজ্ঞ । হে আমাদের 


8141 


প্রতিপালক! আপনি আমাদের উভয়কে আপনার অনুগত বানিয়ে দিন এবং আমাদের বংশ খেলে 
আপনার অনুগত একটি দলের সৃষ্টি করুন। আর হে আমাদের প্রভূ! তাদের মধ্য থেকেই তাদের 
মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করুন ।) 

হযরত ইব্‌ন আবাস রো.) খেকে বণিত, তিনি ৩) ০৯ sly petal ৩8 ০১১05 
এ 0৮৮15 ভামাতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা কাণবাঘরের প্রাচীর নির্মাণের সময় বলেছিলেন, 
ced gerd 04551 Gs এইড ক) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের এ কাজ 
কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ ।) বর্ণনাবারী বলেন, এ সময় হযরত ইসমাঈল 
€আ.) ঘাড়ে পাথর বহন করছিলেন, জার হৃদ্ধ পিতা নির্মাণ কাজে ব্যস্ত ছিলেন । এ মভানুসারে 
আয়াতের ব্যাখা 8 “মরণ কর সে সময়ের ঘটনা, যখন হযরত ইবরাহীম আ.) ও হযরত ইসমাঈল 
(আ.) কা'বাঘরের প্রাচীর নিমাণ করছিলেন । এ সময় তারা উভয়ে দু'আ করছিলেন, হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ কবুল করুন ।' 

অন্যান্য তাফসীরকার বলেনঃ দুআ করেছিলেন হযরত ইসমাঈল তো.) | এ মতানুসারে 
আয়াতাংশের ব্যাখ্যাঃ জমরণ কর, যখন হযরত ইব্রাহীম (আ.) কা'বাঘরের প্রাচীর নির্মাণ 
করছিলেন এবং মরণ কর, যখন হযরত ইস্মা৯ল (আ) বলছিলেন, হে আমাদের প্রভু! আপনি 
আমাদের এ কাজ কবুল করুন । এখানে পরবর্তী বাক্যের কর্তা হযরত ইসমাঈল (আ.)- হযরত 
ইব্রাহীম (আ.) নন। 

তাঁফসীরকারগণ এ সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেছেন যে, পবিত্র কাবাঘরের ভিত্তি কে 
উত্তোলন করেছেন? অবশেষে তারা একমত হয়েছেন যে, হযরত ইসমাঈল (আ.) ছিলেন তাদের মধ্যে 
অন্যতম, যারা এ মহান কাজ করেছেন। এ মতের সমর্থকদের আলোচনা ঃ সুদ্দী রে.) থেকে বণিত, 
তিনি ০5311) 524 teh 0 ff তলা ও mt ln! 601 0 ৭৬০3 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
হযরত ইবরাহীম (আ.) পথ চলতে চলতে মক্কা শরীফে এসে পৌছলেন এবং তিনি ও ইসমাঈল 
(আ.) উভয়ে কোদাল হাতে কাজ শুরু করলেন। কিন্ত তারা জানতেন না যে, ঘরটি ব্মেথায়। এরই 
মধ্যে আল্লাহ তাআলা এক প্রকার বাতাস প্রেরণ করলেন। ঘাকে বলা হতো “রীছল খাজ্জ”। এর দুটি 
ডানা ও সাপের আক্কৃতির একটি মাথা ছিল। এ প্রাণীটি পবিত্র কাবার ভিত্তির নিকটে স্থাননিল। আর 
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ইব্বাহীম(আ.১ও ইসমাঈল জো.) উভয়ে কোদাল হাতে তার অনুসরন বাত্রলেন এবং খু'ড়তে লাগলেন । 
প্রভাবে তারা ভিত্তি স্থাপন করলেন। এ ঘটনারই ইজিত দেওয়া হয়েছে ০০৮৮1 53) EB ৩১ এ bs) 
*৩:৯। শীর্ষ ক আয়াতে । যার অর্থ--স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন আমি ইবরাহীমকে কা'বাঘরের 
স্থান নির্দেশ বারেছিলাম। এভাবে যখন তারা উভয়ে ভিত্তি নির্মাণ করে রুকন হোজারে আস্ওয়াদ বা কৃষ্ণ 
প্রস্তর) পর্যন্ত পৌছলেন, তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) ইসমাঈল আ.)-কে বল্লেন, হে আমার প্রিয় 
পুত্র! আমাকে একটি অতি উত্তম পাথর খুজে এনে দাও, থা আমি এখানে স্থাপন কারব। ইসমাঈল জো.) 
বরলেন, হে আব্বাজান! আমি বড় ক্লান্ত ! তিনি বললেন, প্রবুওা এরপর হযরত ইসমাঈল (আ.) একটি 
পাথর এনে দিলেন। কিন্তু ইবরাহীম আ.) এ পাথরটি পসন্দ করলেন না। তিনি বঙ্লেন, এর চাইতেও 
সুন্দর পাথর চাই । ইস্মাঈল জো.) আবার পাথরের খোজে বের হলেন! ইতি ঘধ্যে ফেরেশতা জিব্রাঈল 
(আ.) হিন্দুস্তান থেকে "হাজারে আসওয়াদ নিয়ে ইব্রাহীম আ )-এরনি কটে উপস্থিত হলেন। এটা ছিল 
ধহ্ধবে সাদা রঙের একটি মূল্যবান সুদৃশ্য যাকৃত পাথর । জামাত থেকে পতনের সময় এ পাথর 
আদম (আ.)-এর সঙ্গে ছিল। এর রং মানুষের পাপ মোচনের উদ্দেশ্যে তাদের উপযূপরি স্পর্শের কারণে 
কালক্রমে কালো হয়ে গিয়েছিল । এদিকে ইসমাঈল আট) অপর একটি পাথর নিয়ে উপস্থিত হয়ে 
ব্যাপারটি দেখে বলেন, পিতঃ । কে আপনাকে এ পাথর এনে দিল ? এর উত্তরে ইব্রাহীম (আ.) 
বনূলেনঃ যিনি তোমার চাইতে অধিক তৎপর। এরপর তাঁরা উভয়ে কাবা শরীফের নির্মাণ কাজ 


সমাধা করলেন । 


“উবায়দ ইব্‌ন উিমায়র আল্‌ লায়হী রে.) বলেন, আয় সারতে পেরেছি যে, হযরত ইবরাহীম 
(আ.) ও হযরত ইসমাঈল আ.) উত্ভতয়ই কারের ভিত্তি নির্মাণ কারের । কেউ কেউ বলেন, 
হযরত ইবরাহীন (আ.)-ই পবিত্র ঘরটর ভিত্তি স্থাপন আরছিলেন। আর হবরত ইসমাঈল (আ.) তাকে 
পাথর এগিয়ে সিয়ে নির্মাণ কাজে সহযোগিতা করেছিনেন। এ মতের সনর্বনে আলোচনাঃ ইব্‌ন 
আবাস রো.) বলেন, একরা হযরত ইব্রাহীম আ.) ইসনাঈল (আ.)-এর নিকট এসে দেখলেন, তিনি 
যমযম কৃ:পর ধারে বসে তীর মেরামত করছেন। হবরত্ ইসমাঈল (আ.) তাকে দেখে তার সম্মানার্থে 
দাড়লেন। পিত্রাসুরকে এবং পুত্রপিতাগে যেমন সাদর সপ্ডাষণ 'গ্রানায় তারা উভয়ে উভয়ের প্রতি তদু.প 
অভর্থনাকনালেন । এরসর পিতা হবরত ইব্রাহীম আ.) পূর্ন ইসমাঈল (আ.)-কে বললেন, ইসমাঈল! 
আরাহ পাক আমাকে একট কাকে করার নির্দেশ দিয়েছেন । ইসমাঈল (আ.) বললেন, আপনার 
প্রতিসারব আপনাকে যে কাজের হকুন নিয়েছেন, তা করে ফেলুন । ইব্রাহীম আ.) বললেন, তুমি 
আমাকে সাহায্য করবে কি? ইসমাঈল তআ.) উত্তর দিলেন, করব । হযরত ইব্রাহীম আআ.) 
এবার বললেন, আল্লাহ আমাকে এখানে একটি ঘর নির্মাণ করার আদেশ দিয়েছেন, এই বলে বাবার 
দিকে ইশারা করলেন। এ সময় কা'বা পাশ্থবিভী স্থান নিয়ে উচ্চভুমিতে অবস্থিত ছিল। বর্ণনাকারী 
বলেন, এ সময়েই তারা উভয়ে পবিত্র ঘরটির ভিত্তি স্থাপন করেন। বর্ণনাবরী আরো বলেন, ইসমাঈল 
আআ.) পাথর আন্তে থাকেন আর হযরত ইব্রাহীম আ.) নির্মাণ কাজে ব্যস্ত থাকেন ॥ যখন প্রাচীর 
উপরে উঠে যায়, তখন এ পাথরটি আনা হলো । তিনি এর উপর দাড়িয়ে নির্মাণ কাজ চালিয়ে যান, আর 
ইসমাঈল আ.) পাথর এগিয়ে দিতে থাকেন । এ সময়ে তারা বল্ছিলেন ৩5} 413) ছন ০28) 
০০৯1 ২৯৮ (হে আমাদের প্রতিপালক ৷ আপনি আমাদের এ কাজ কবুল করুন)। এমনিভাবে 
তিনি পবিশ্র ঘরটির চারদিকে ঘোরেন । 
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ইব্‌ন “আব্বাস কো.) থেকে অন্য সুত্রে বণিত, তিনি বলেন, হযরত ইবরাহীম তো.) এক 
সময় এসে দেখেন, ইসমাঈল (আ.) ‘যমযমের’ ধারে বসে ভীর মেরামত করছেন! ভিনি বলছেন, 
ইসমাঈল! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমায় প্রভিপালব: ! ভিনি একটি ঘর নির্মাণের জন্য আমাকে 
আদেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল (আ.) বল্লেন, আপনার প্রতিপালব: যে বাজেপ নির্দেশ দিয়েছেন, ভা শুরু 
করুন। ইব্রাহীম (আ.) বললেন, ভিনি তার এ বাডে আমার সাহায্য করার অন্য তোমাকেও আদেশ 
দিয়েছেন । ইসমাঈল (আ.) জানালেন, আমি ভা করব এবং ভিনি পরে তার সঙ্গে এ কাদে শরীব হন। 
এমনিভাবে তিনি ঘরের বাড করভে থাকলেন ভার ইসমাইল (আ.) তাকে: পাথর সরবরাহ করে 
সাহায্য করতে লাগলেন। এ সময় তারা উভয়ে বলছিলেন, (০1৭11 een} SdH ৩৭ 05 0) 
(ছে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের এ বণ ঝরুল করুন)। 
অন্যান্য মুফাসসির বলেছেন, পথিপ্ন ঘটি ভিঙি একমান্র হযরত ইবব্রাহীম (আ.) এবনই 
তুলেছিলেন । কেননা, ইসমাঈল (আ.) এ সময় ছোট্ট বাল ছিলেন । এ মতের সমর্থনে আলোচনা ঃ 
হযরত আলী (রা.) থেকে বণিত, তিনি বলেন, যখন হৰত ইবরাহীম (আ.) কা'বাঘরনির্মাণের জন্য আদিষ্ট 
হন, তখন তার সঙ্গে ইসমাঈল (আ.) ও বিবি হাজিরা (জা.) রওয়ানা হন। যখন তারা মায় এসে পৌঁছেন, 
তখন তারা ঘরটির স্থানে মাথার উপরে মেঘের মত দেখভে পান। সেটি হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে 
সম্বোধন করে বলল ৪ হে ইবরাহীম! আমার ছায়া আমার আন্না একটি ঘরনিনা কর এবং এতে 
বম-বেশী কর না। এরপর ঘরডিক্প নিমান শেস বায় তিনি যখন হসদাঈল (আ.) ও হাডিরা(আ.)-কে সেখানে 
রেখে চলে যান, তখন হাজিরা আও বললেন, হবযাহীম তুমি বার ভত্ুবধানে আমাদেরকে ফেলে যাচ্ছ £ 
তিনি বললেন, আল্লাহ্র তত্বাবধানে ॥ হাজিরা (আ) বল্লেন, তাহলে ভুমি চলে যাও, তিনি আমাদেরকে 
ধ্বংস করবেন না। বর্মনাকারীবলেন, এরপর হসমাদ্রন জো অভ তু ফা হযে পড়েন। হাজিরাজোন) 
‘সাফা’ পর্বতের উপরে উঠ্জে তাকান, বিল্ত বিছুহ দেখভে পান না। এয়পর *লদারওয়া? পাহাড়ে 
উঠে তাকান এবং সেখানেও কিছুই না দেখতে পেয়ে ফিরে অআসেন। আবার সাফা পর্বতে যান। 
এবারেও তাকান, কিন্তু কিছুই দেখতে প্রান না। এমনিভাবে সাভবার আসা-যাওয়া করেন। এর 
পর বলেন, ‘হে ইসমাঈল । আমি মরে যাচ্ছি, আমি আর ভোমানে দেখতে পাব না"। একথা বলার 
পর্ব তার কাছে ফিরে এসে দেখেন, পিপাসায় অস্থির হয়ে শি হইসমঈল ভার পা নাড়া-চাড়া বরছে। 
এ সময় জিব্রাঈল (আ.) হাজিরা (আ.-কে বললেন, তুমি কে? তিনি উত্তর দেন, আমি হাজিরা, ইবৃরাহীমের 
শ্রী, ইসমাঈলের মা। জিবৃরাঈল (আ.) ললেন, নায় তত্বাবধানে ভিনি তোমাদেরুবি এখানে মেখে 
গেছেন? হাজিরা জো.) বললেন, আল্লাহ্‌ পাকের তত্বাবধানে । জিব্রাইল (আ.) সান্ছনা দিয়ে বললেন, যার 
কাছে তোমাদেরকে সপে গেছেন, তিনিই যথেষ্ট। এরপন্র দেখা গেল, শিশু ইসমাঈলের পায়ের 
আগুলের নাড়াচাড়া ও উপযু পরি ঘর্ষণের ফলে যমযমের পানির প্রবাহ স্ষ্টি হয় । হাজিব্রা সে (আ) 
পানি ধরে ব্রাখত্তে চেস্টা কারুলেন। এতে ডিব্রাঈল (আ.) বল্লেন, ছেড়ে দাও! কেননা, এর প্রবাহ 
চলৃতে থাকবে । 
খালিদ ইব্‌ন “আরআরাহ (র.)-এর রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, বোন লোক “আলী (রা.)-এর নি বটে 
এসে বল্ল. ‘আপনি আমাকে বা'বাঘরের কিছু বিবরণ দেন। ঘরটি কি পৃথিবীতে সবপ্রথম নিমিত্ত 
হয়েছেঃ তিনি উত্তরে বল্লেন, না, বরং সেটাই সর্বপ্রথম ঘর, যা মিম্তি হয়েছে বরকতের মধ্যে 
মাকামে ইবৃরাহীষে, অর্থাৎ ঘরটিতে বহবত বা প্রাচুর্য নিহিত রয়েছে এবং এতে রয়েছে মাবনমে 
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৩৪৪ তাফসীরে তাবারী 


ইব্রাহীম। যে লোক এখানে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হবে। তবে ঘরটি নির্মাণের ইতিহাস এই £ 
আল্লাহ তা'আলা তার উদ্দেশ্যে একটি ঘর নির্মাণের জন্য ইব্রাহীম (আ.)-এর নিবট ওয়াহী পেশ 
করলেন। - এতে ইব্রাহীম আ.) বিব্রত বোধ করলেন॥ এরপর আল্লাহ ভা“আলা সাবীনা নামে 
ফেরেশতা পাঠালেন, যা ছিল ঠেলা দে) নামে কথিত এক প্রকার বাতাস, যার দুটি মাথা ছিল। 
এর একটি ভার সঙ্গী হয়ে মক্কায় পৌছল। এরপর সাকীনা সাপের মত কুগুলি পাকিয়ে ঘরটির 
অবস্থান ক্ষেত্রে স্থান গ্রহণ করল | যে জায়গায় সাবীনা আশ্রয় নিয়ে থেমে গেল, সেখানেই ইব্রাহীম 
(আ.)-কে ঘরটি তৈরি করার আদেশ দেওয়া হলো । ভিনি এ নির্দেশ অনুসারে ঘরটি নির্মাণ 
করলেন। কিন্তু একটি মাত্র পাথর পরিমাণ জায়গা বাবা রয়ে গেল। তার ছেলে স্থানটি পূরণের জন্য 
বেলন বস্ত্র খাজভে গেল। এতে ইব্রাহীম আ.)ভাকে নিষেধ বহর বললেন, আমাকে একটি পাথরই খুজে 
এনে দাও। যা আমি তোমাকে আদেশ করছি তাই কর। এ নিদেশে পুত্র পারের খোজে বের 
হয়ে গেলেন । এরপর পাথর নিয়ে ফিরে এসে দেখলেন, ইব্রাহীম (আ.) হাজারে আসওয়াচক্ষে ভার স্থানে 
জুড়ে দিয়েছেন। এ ঘটনা দেখে অবাক হয়ে তিনি বল্লেন, পিভা! কে আপনাকে এ পাথর এনে দিল? 


ভিনি উত্তরে খনুলেন, যিনি নির্মাণ বাজে তোমার সাহায্যের ভরসা করেন না। এপাখরটি আসমান 
খেকে জিবরাঈল (আ.) এনে দিয়েছেন । এরপর তারা দু'জনেই নির্যাণ কাজ সমাপ্ত করেন । 


সান্মাক রে.) থেকে বখিত, তিনি : বলেন, আমি খালিদ ইবৃন 'আরআরাকে ‘আলী থেকে 
অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি ॥ 

খালিদ হব্ন 'আরাআরা রে.) আলী রো.) থেকে অনুযূপই বর্ণনা করেছেন । তবে এদের মধ্যে 

কেউ বলেছেন, ইব্রাহীম (আ.)ও ইসমাঈল (আ.) উভয়েই প্রাচীর তুলেছেন, অথবা কেউ বলেছেন, ইব্রাহীম 

(ভা) একাই প্রাচীর তুলেছেন, আর ইসমাঈল (আ.) তাঁকে পাথর এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করেছেন 

হাউ 


1.২ 


প্রত উল্লেখ্য যে, বাবাঘরের প্রাচীর বা ভিত্তি নির্নাণের সময় ইব্রাহীম লো.) ও তাল পুণ্র ই 
জো.) প্রার্থনায় বলেছিলেন -১০১৮০ 9557 2১51 আয়াতাংশে ও ১৪৮৬৯ (ভায়া উভয়ে বলুছি 
অথবা 058 (সে বলছিল) শব্দ উহ্য জাছে। অতএব» মুনাজাত কি উত্তয়ের, না হযরত হসনা 
(আ)-এর ৪ এব্যাপারে এবাধিক মত রয়েছে। 

ইমান আবু জাফর তাবারী রে) এ সম্পকে বলেন, এখানে উহ্য কথাটির দ্বারা উদ্দেশ্য বরা 
হয়েছে হযরত ইব্রাহীম আ.) 7৭ ইসমাঈল (আ.) উভয়কে। এ অবস্থায় আয়াতের পূর্ণ ভাষা হবে, 
০০1৯0) চেল] 51 এও) হিল ০৪৪ ly ০১০৪ 0২৮ bly জী! ওক ০৪198) poll ৩০১ 93 
শবে এ ব্যাথ্যাদূসায়ে এ-ও ধারনা করা সঙ্গভ হবে যে, উহ্য বাটি হযরভ ইব্রাহীম (আন বাতীত 
কেবলমাত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কিংবা ইসমাঈল আঁ.) ব্যতীত কেবলমাত্র ইবৃরাজীম (আ.)- 
এর। যদি অধিকাংশ ভাফ্সীরকার এ ব্যাখ্যা না দিতেন যে, উহ্য কথাটি ইব্রাহীম (আ.) ও 
ইসমাঈল (আ.) উভয়েরই! কিন্ত যে ব্যাখ্যা হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণনায় রয়েছে, তাতে বলা 
হয়েছে, ইসমাঈল (আ.) নয়, বরং ইব্রাহীম (আ.)-ই প্রাচীরের ভিত্তি স্থাপন বরেছেন। সে অনুসারে 
উহ্য কথাটি বিশেষ করে হযরভ ইসমাইল (আ.)-এরই হবে । আমাদের মভে সঠিক: কথা এই, উহ্য 
লম্বাটি ইব্যাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) উভয়েরই এবং প্রাচীর ভোলার বুজ যৌথ ও সম্রিঘভিত- 
ভাবে হব্বাহীম (আ.) ও ইসমাঈল আ.) উভয়েরই ৷ বারণ, যদি ইবরাহীম (আ.) ও হসমাইল 
(আ.) উভয়ে প্রাচীরের ভিত্তি উভভতোলন করে থাকেন, ভবে তো আমরা যা বলেছি তাই ঠিক। আর 
যদি মনে করা হয় যে, নির্মাণের বজ এববভাবে ইব্রাহীম আ.)-হ করেছেন, আর ইস্মাঈল 


Wwww.almodina.com 


রী 


/ 


নী 


প্‌ 


সূরা বাকারা ৩৪৫ 


(আ.) পিতাকে পাথর এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করেছেন, তবে এ অবস্থায়ও তারা দু'জনেই প্রাচীর উত্তোলনের 
কাজ করেছেন বলে ধরে নেওয়া যায়। কেননা, একজনের নির্মাণ আর অপর জনের পাথর এগিয়ে 
দিয়ে তা যথাস্থানে সামবেশিত করার জন্য সাহায্য বরা এই উভয় প্রকার কাঁজই নির্মাণের অন্তভুক্ত। 
অধিকস্ত আরবরা যার বারণে ও সহযোগিতায় নিমাণ বাজ সম্পন্ন হয়, তাকে নিমাণবারী বলতে 
আপত্তি করে না। এ ছাড়া সকল ভাফসীরকারই এ ব্যাপারে এবমভ যে, যে কথাটি ইব্রাহীম 
(আ.)-এর বলে আলাহ তাআলা আয়াতে উল্লেখ করেছেন, তাতে পুত্র ইসর্মাঈল (আ.)-ও অন্তর্ভু ত 
রয়েছেন আর তা হচ্ছে" cla): তত) Sil 4১751 তিন 62৪ 5৭০ হে আমাদের প্রতিপালক! 
আপনি আমাদের এ কাজ ববুল বরুন 1) এতে বুঝা গেল, ইসমাঈল (আ.) যখন এ কথা 
বলেছিলেন, তখন হয় তিনি পূর্ণ-পরিণত যুবক ছিলেন, না হয় এমন এবজন কিশোর ছিলেন, 
যে নিজের লাভ-লোকসানের বিষয় বুঝবার ক্ষমতা বুছ্ছতিছ। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের মে বিধি" 
নিসেধগুলো তার উপর বাধ্যভামূলব ছিল, সেগুলো সম্পর্কেও ভিনি পুর্ণ অবহিত ছিলেন। এবং 
হেহেত্‌ আল্লাহ পাকের নির্দেশত্রমে তায় গিভা বাধায় নিমাণ করছিলেন, তাই একখা ড্স্পচ্ট যে, 
তিনি তার পিতার সহযোগিতা করা থেকে বিরত ছিলেন না। তা নিমান কাজেই হোক, আর পাথর আনার 
ব্যাপারেই হোক। ভৰে যে কাজেহ তিনি ভংশ নিয়ে খাবুন না কেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় 
যে, কা'বাঘরের প্রাচীর নিমাণ কাজে হযরত ইসমাইল আ.)-এর ভূমিকা ছিল। আর এ কথাও 
প্রমাণিত হলো যে, উহ্য কথাটি তার ও তার পিতা ইব্রাহীম জো.) সম্পকে খবর স্বরাপ । তাহলে 
আলোচ্য মখাটির বাখ্যা এই £ ড্মরণ বতা ছে সময়ের কথা, যখন হব্রাহাঁন ও হসনিল নন'বাছরে 
প্রাচীর উত্তোলন বারহিল, তখন ভারা বলছিল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি বনুল বরুন 
আমাদের এ ন্যঞ্র ও আমাদের আনুগভা। আপনারই উদ্দেশ্যে আমাদেরকে যে ঘর নির্মাণের হআগেশ 
দিয়েছিলেন, সে আদেশ অনুসারে এ পবিত্র ঘর নিমাণ বন্দ শেষ করা পর্যন্ত আপনি আশাদেরনে: 
তাওফীক দান করুন। আপনি সবশ্রোতা, সবজ্ত।' 

আল্লাহ তাআলা তার হায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা উভয়ে বরাবাঘরের ভ্রাতা ভোলার 
সময় বলছিলেন = la cect 1 দাত | এক ৩৩ ০০০৫৩ 5871 এতে সূস্পদ্টভাবে প্রমানিত 
হয় যে, তাদের এ নির্মাণ এমন কোন বাদোপখোগী ঘরের জন্য ছিল না, যেখানে তারা বাস 
করবেন এবং এমন কোন বাসভবনের জন্য ছিল না, যেখানে তারা আয়েশ-আরামের জন্য অবস্থান 
করবেন। বরং এ ছিল এ কথারই প্রমাণ যে, তারা ঘরটি নির্মাণ করেছিলেন এবং প্রাচীর তুলে” 
ছিলেন সেই সব গোকের আনা, যারা এখানে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে তার নৈকষ্ট্য লাভের মানসে! এ 
কারণেই তাঁরা বলেছেন, 5০ 9৯৪ ৮-১) (হে আমাদের প্রভু ! আমাদের একাজ কবুল করুন)। যদি 
তাঁরা নিজেদের বসবাসের জন্যই ঘরটি নির্মাণ করতেন, তবে ৮৮5৪ বলতেন না। কেননা, 
তঙ্গবস্থায় আল্লাহ্‌র নৈকট্য উদ্দেশ্য হতো না। এ কারণেই এ কথাটা যথার্থ ও সঙ্গত হতো ন! 


FJ A AA JF AG “Ard os 
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একথার তাৎপর্য এই, প্রভু { আপনিই আমাদের বাসনা-কামনা শোনার জলা একমাত্র আ্োতা। 
আপনার আদেশ প্রতিপালনে আপনার আমুগত্যে ঘর নিমাণের যে নাজ আমরা করে যাচ্ছি এক- 
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মাত্র আপনিই তা গ্রহণ ও মনযূর করবেন । এতে যে আনুগত্যের পরিচয় আমরা দিয়েছি, তাতে 
আমাদের অন্তরের দরদ ও একান্তিকতা কেমন ও কি পরিমাণ ছিল, সে সম্পর্কে আপনিই একমাত্র 
ওয়াকিফহাল। হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো.) থেকে বণিত, তিনি বলেন, আয়াতাংশের অর্থ ৪ আপনিই 
কবুল করুন! কেননা, নিশ্চিতরূপে একমান্ন আপনিই প্রার্থনা শ্রবণকারাী | 
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শিপ ASI পাত পর্পী তা পাতি 
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শট 


(১২৮) হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের উভয়কে আপনার একান্ত জনুখত করুন 
এবং আমাদের বংশধর থেকে আপনার অনুন্ধত উদ্মতের ছটি বরুন । আমাদেরকে ইব17তের 
নিয়ম-পন্ধতি দেখিয়ে দিন এবং আমাদের অতি ক্ষমাশীল হোন । আপনি অত্যন্ত হ্বমাশীল, 


পরম দয়ালু । 


পর ঠক AS PS BIA পপ ছিপ ছিটে AeA cr 


১০০ ৩০) ode 8০1 048) ৩ ৮৮5 ০51) ২০) এ০ (4৯৯15 02) - এর ব)াখ)$ 


একখাটিও আগের মতই ইব্রাহীম জো.) ও ইজমা ল (আ.)-এর পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে আর 
একটি নিবেদিত প্রার্থনা, যা ভিনি তাদের ভাষায় এখানে প্রকাশ করেছেন। বন'বাঘরের প্রাচীর 
নির্মাণকালের এ প্রার্থনায় বক্তব্য ছিল - প্রভু! আমাদের দু'জনবেই মুসলমান বানিয়ে দিন এবং 
আমাদের সন্তানদের মধ্য থেকেও মুসলমানদের একটি দলের সৃষ্টি করুন। আমাদেরকে আপনার 
হুকুমের পরিপূর্ণ বাধ্য ও অনুগত করে দিন, যেন আমরা আনুগতভাও আপনাকে ছাড়া অন্য ঝাউকে 
শরীক না করি আর ইবাদতেও কাউকে অংশী না করি। 
ইমাম আবু আা'ফর তাবারী রে.) বলেন, ইতিপূর্বে আমরা বলেছি, ইসলাম অর্থ সবিনয়ে আল্লাহ্‌ পাকের 
আনুগত্য । আর বিশেষ করে কেবল সন্তানদের মধ্য থেকেই শান্ত বিদু সংখ্যক মূসলমানের একটি দল 
সৃষ্টি করুন এ কথার তাৎপর্য এই, আল্লাহ তাআলা ইব্রাহীম (আ.)-কে আগের প্রার্থনার প্রেক্ষিতে 
জানিয়ে দিয়েছিলেন থে, তার সন্তানদের মধ্যে কিছু মি নাফরমান, অবাধ্য, যালিম ও সীর্মালংঘন- 
বারী হবে। তারা তার প্রতিশ্তির যোগ্য বিবেচিত হবে না। অতএব, তারা এ প্রার্থনায় তাদের 
সন্তানদের এক অংশকে বিশেষভাবে বুঝিয়েছেন । বেউ কেউ বলেন, এ প্রার্থনায় সন্তানদের কিছু 
সংখ্যক লোকের অর্ধে তারা কেবল আরবদেরুকে বুঝিয়েছেন । 
এমতের সমর্থকদের আলোচনা $ সুদ্দী বরে) খেকে বণিত যে, এ) al el! আ)5 045 এ 
আয়ারতাংশের দ্বারা তারা আরবদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন । বিন্ত আয়াতের প্রকাশ্য অথ এর 
বিপরীত । কারণ, তাদের মুনাজাতে তারা এ আরুষী পেশ করেছেন যে, আল্লাহ পাক যেন তাদের 
বংশধরদের মধ্যে তার অনুগত নেতৃত্বের যোগ্য বান্দা সৃষ্টি করেন । আৱ তাদের বংশধরদের 
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মধ্যে আরব-অনারব সকলেই ছিল। অতএব, তাদের সন্তানদের মধ্যেই আবার আরব-অনারবের 
শ্রেধীগত পার্থক্যের সৃষ্টি কর কোন দনকে রাখা আর কোন দনকে বাদ দেওয়ার কোন যুত্তি 
থাকতে পারে না। তবে এক্ষেত্রে :*! শব্দ দ্বারা সেই সব লোককে বুঝায়, যারা জনগণকে ন্যায় 
ও সত্যের পথ-নির্দেশ করে। যেমন আল্লাহ পাকের কালামেই রয়েছে মূসা (আ.)-এর: ভ্রাতি 
সম্পকে তার দৃষ্টান্ত 5-2! 3 ০34-৫4 ২4! 542-7 6১ ৩১১ (মুসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন 
একটি দল ছিল, যারা মানুষকে সত্তার দিকে হিসায়াত করত । সূরা আরাফ £ ১৫৯)। 


এ পা শি শি 


Us 0৩ U, 1০ এর ব)1থ)1 ॥ 


এ বাক্যটির পাঠরীতিতে কিরাআত বিশ্ষজ্ঞগণ একাধিক মত পোষণ করেন। কেউ কেউ 
পাঠ করেছেন ১5৮৮ 9)1১ যার অর্থ চোখে দেখা । অর্থাৎ হজ্জের ক্রিয়াকর্মগুলো আমাদেরকে 
দেখিয়ে দিন। এ হচ্ছে সাধারণত হির্জায ও কুফাবাসীদের পাঠ-পদ্ধতি। আবার এদের মধ্যে কেউ কেউ 
U১)! শব্দের 51) অক্ষরে যের নাদিয়ে আযম দিয়ে পাঠ করেন। তারা ৮১.০৮০ শব্দের উপরোক্ত 
অর্থের বিরোধিতা করে বলেন, এর অর্থ চুন! ৬১৮২ বা হজ্জের ক্রিয়াকম ও নিদর্শনাদি । 

এমতের সমর্থ দের আলোচনা ৪ নিজে 051 কারাটির বাখায় কাতাদাহ রে) থেকে বর্ণিত, 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে হজ্জের নিয়ম-কানুন দেখিয়ে দিয়েছেন। আর তা হলো, আল্লাহ্‌র ঘরের 
তওয়াফ, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়, আরাফাতে অবস্থান, যুয্গালিফায় 
দুই ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়া, মিনায় শয়তানকে পাথর মারা। এভাবেই আল্লাহ পাক তার 
দীনকে পূর্ণ করেছেন! কাতাদাহ্‌ রে) থেকে বধিত, ৮১০ ৮০৮ )। অর্থ আমাদের কুরবানী ও হজ্জের 
পদ্ধতি দেখিয়ে দিন। সুদ্দী রে») থেকে বধিত আছে যে, যখন ইব্রাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) 
কাবাঘরের নির্মাণ কাজ সুসম্পন করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম আ.)-কে পবিত্র 
কুরআনের ভাষায় হজ্জের ঘোষণা দেওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায় 5 
চক ৮ ৮৮ (০) ও 9১1১ (এবং মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা দাও! সূরা হজ্জ ঃ ২৭)। অত্রঃপর 
তিনি মকার দুই পাহাড়ের মধ্যবতী স্থানে ঘোষণায় বল্লেন, ‘হে মানুষেরা ! শোন, আল্লাহ তা'আলা 
তোমাদেরকে তার ঘরের হজ্জ করার নির্দেশ দিয়েছেন।” ঘোষণার এ কথাটি প্রতিটি মৃ"মিনের 
অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হয়ে গেল এবং মুমিনসহ পাহাড়, পর্বত, গাছ-পালা কিংবা জীব-জন্ত যারাই এ 
আওয়ায শুন্তে পেল, সকলেই সমস্বরে 'লাব্বায়ে ক” 'লাব্বায়েব” বলে উভভর দিল এবং তারা তাল্বিয়াহ, 
অর্থাৎ “লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক' পাঠ করতে থাক্ল। এরপর তার কাছে কেউ উপস্থিত 
হলো। আল্লাহ তা'আলা! তাবে আরাফাত ও তার পার্থবরতী স্থানে যাওয়ার আদেশ দিলেন । এ আদেশ 
পেয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন । যখন আকাবার নিকটস্থ গাছের কাছে পৌঁছলেন, তখন শয়তান তার 
সম্মুখে আস্লে তিনি তাকে সাতটি পাথর মারলেন, আর প্রতিটি পাথর নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে 
আল্লাহ আক্বার বললেন, যার ফলে শয়তান ছুটে পালিয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয় বার নিক্ষেপের সময়ও 
সে আবার তার সম্মুখে এসে তাকে বাধা দিল। তিনি তার দিকে পাথর নিক্ষেপ করলেন এবং 
তাক্বীরধ্বনি করলেন এবং সে দ্রুত পালিয়ে গেল । শয়তান তৃতীয় বার নিক্ষেপের সময় পুনরায় 
উপস্থিত হলে তিনি এবারেও আগের মত তাকবীরধবনি উচ্চারণের মাধ্যমে তার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ 
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করলেন । সে যখন বুঝতে পারল যে, সে আর ইব্রাহীম (আ.)-এর সাথে মূকাবিলায় টিকতে 
পারছে না, আর ইব্রাহীম আ.) এরপর কোথায় যাবেন তাও বুঝতে পারল না, তখন সে ক্ষান্ত 
হয়ে গেল । ইব্রাহীম (আ.) এরপর 'যাল্‌ মাজায (; ৮! । 15) নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে তার 
দিকে তাকালে তিনি আর তাকে দেখতে পাননি। তখন সে এড়িয়ে চলে যায় । এ কারণেই 
স্থানটি ‘যাল-মাজায’ €)৮৮৯011১ ) অর্থাৎ ‘অত্তিকম কারার স্থান’ নামে অভিহিত হয়। এরপর 
ইব্রাহীম আ.) 'আরাফাতে' গিয়ে উপস্থিত হন। স্থানটর পিকে লক করন এবং নিদশনাদি দেখে 
চিন্তে পারেন । এ কারণেই স্থানটি ‘আরাফাত’ নামে অভিহিত হর । এখানে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবস্থান 
করার পর জাম" (২৯৯)-এর দিকে অবসর হন। অতএব, এ সানট:কে ‘নৃধ্বালিফা’ নামকরণ করা 
হয়। এরপর জ্রার্ম-এ অবস্থান করার পর আবার অবাহতে বাকেন। এ সময় প্রথম বারে যেখানে 
শয়তানের সাক্ষাত পেয়েছিলেন, সেখানে সে আবার এসে উপস্থিত হয়। তিনি তাকে সাতটি পাথর 
মারেন। এরপর “মিনায়” অবস্থান করেন এবং এভাবে হজ্ঞক্রিয়া শেষ করেন এবং আল্লাহ্‌র আদেশ 
পালন করেন। এই হচ্ছে সেই মর্ম কথা, যা ব্যক্ত করা হয়েছে 4 ৮:০)! আয়াতাংশে । 

ক্রেউ কেউ এ 6৮ দ্বারা ৩14০ _-অর্বাৎ যাবৃহ-এর স্থান’ অথ জরেছেন। তাঁদের মতানুসারে 
আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ হে প্রতিপালক ! আমাদেরকে বুঝিয়ে দিন, কি ভাবে আমরা কুরবানী করব । এ 
মতের সমর্থকদের আলোচনা £ ‘আতা রে) থেকে বর্মত, তিনি বংলন, ৮০.৮০ অর্থ আমাদের 
কুরবানীর জুনোয়ারর। অন্য এক স্রিও আতা রেট খেকে অবুরাপ অর্ব বর্ণনা কতা হয়েছে। 
মুদ্রাহিপ রে) থেকেও অব্জাপ বর্মনা পারহে। অবসৰ এক সূত্রে বধিত, আতা রে) বলেন, আমি 
‘উবায়স ইবৃন ‘উনায়রকে বলতে শুমেছি, ৮০০1১৬৮১! অর্থ, আমাদেরকে যাবহ করার জায়গা 
দেখিয়ে বিন। নে্যেউ কেউ ৮.০০৮২১) |-এর 21) অক্ষরে ফ্রম নিয়ে পড়েন। তারা ৪১-এর 
অর্থ করেন, আমাদেরকে জানিয়ে দিন । আলোচ্য শট চোখে বেখা অর্থে বাবহাত্ হয়মি। আসওয়াদ 
ইব্‌ন রা*ফার-এর ডাই হাভায়িত ইব্‌ন রা'ফার-এর কবিতায় এর রৃষ্টান্ত পাওয়া যায় £ 


tals Mom sl 07898060901 + ৬১১১ ১১ lal ll 


এখানে 5৯)! শব্দ ৬২-৯-)১, অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। এর দ্বারা চোখে দেখার অথ বৃঝাম হয়নি। 
এরাপ পাঠ-রীতি পূর্ববর্তী কিছু সংখাক মুফাস্সিরের বর্ণনা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। 


এমতের অনুসারীদের আলোচনা £ ‘আতা রে) বলেছেন, ০০৮.০০৮)! অর্ব,সেগুনো আমাদের 
সামনে এমনভাবে প্রবাশ করুন যেন আমরা শিখতে পারি। “আলী রো.) ইব্‌ন আবী তালিব বলেছেন, 
ইব্রাহীম আআ.) বাবাঘরের নির্মাণকাজ শেষ করে বললেন, £4 ৮৯ LI) 3 Shela 
(হে আমার প্রতিপালক ! আমি আপনার আদেশ পালন করেছি । আমাদের হজ্জের নিয়ম-কানুন 
বাতলিয়ে দিন ৷) এরপর আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল (আ.)-কে প্রেরণ করলেন । তিনি তাকে সঙ্গে 
নিয়ে হজ্জ পালন করলেন ৷ 

০১৭ বা স্বরচিহা সম্পর্কে কথা একই ৷ যারা 13,1 শব্দের 51) অক্ষরে ॥০,45 বা হের 
দেন, তারা যেরাকে বিদূরিত ও অক্ষরের চিহ্ন হিসাবে বাধহার করেন । কেননা, নিয়মানুসারে ও 
অক্ষর ০৮০ ০১০ হওয়ায় তার বিলুপ্তি ঘটে এবং ৮1) অক্ষরকে পূর্বাবস্থায় হেরা বিশিষ্ট রেখে 
দেওয়া হয়। আবার যারা ৮1) অক্ষরটিকে ০5 এ রাখেন, তারা মনে করেন ৮1) অক্ষরে ওঠ ০৯ 
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সূরা বাকারা ৩৪৯ 


বা স্থরচিহ দেওয়া তাকে ০-5 রাখারই সমতুল্য। যেমন বাকরণবিদগণ ৩৪৭ 0 ও 4৪৮1 
শব্দ দুটির ব্যবহার উভয় রকমে শুদ্ধ ও নিয়মপঙ্গত বলে বাখ্যা দিয়ে খাবেন ৷ তবে আয়াতে 
উল্লিখিত ৮)। শক্ষের অর্ব চোখের দেখা বা অন্তরের উপনহ্ধি উভয়ই হতে পারে । এই উভয় 
অর্থের মধ্যে কোন একট নিদিষ্ট করাও উত্তর অর্থের মধ্যে পার্থক্য করার কোন অর্থ হয়না । 


আয়াতের এ. শব্দটি বহুবচন । এর একবচন ৩. এর অর্থ সেই স্থান, যেখানে 
আল্লাহ্‌র সন্তক্টি ও টৈেনজটার জনা ইবাবত-বন্দিবী ও নেক আমন করা হয়। আর সেই নেক 
আমল কুরবানী, নামাষ, তওয়াক, স'ঈ ও আনা নেক আমল হতে পারে । এ কারণেই হলা ০৪৩৭ 
(হজ্জের নিদর্ণনসনুহ)-কে হঃজ্জর ৬৮ ৮ ক্রিযাকম) বলা হয় । কেননা, এগুলো এমন সব স্মৃতি- 
চিহ্ন বা নিদৰ্শন, যেগুলোতে মানুষ আহ্ুস্ই হয় ও সংস্পশে আসতে অভ্যস্ত হয় এবং এগুলোর 
সন্দর্শন লাভ করার জন্য বারবার ফিরে আসে । মুলত আরবী ভাষায় ৬০৭ শব্দে যা বুঝায়, তা 
হাস্ছে সেই স্থান, যেখানে যাতায়াত করতে মানুষ প্রক্কতিগতভাবেই আরৃষ্ট ও অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। 
স্থানটিবে ভালবাসে । আরবী ভাষায় বলা হয় 4৮৮০ ০১৬-অমুক ব্যক্তির একটি এ বা 
নিদিঙ্উ স্থান আছে! এমন কথা তখনই বলা হয়, যখন সে স্থানটিতে ভাল কিংবা মন্দের জন্য 
স্বাভাবিকভাবেই মানুষ আরীকত ও চলাচল করতে অত্স্ত হয়। এত্রারণেই «এ এিএকে এস ডিএ 
নামে আঙখায়িত করা হয়। মরন, এসব মানাসিক? (০৮) বা স্থানগলোতে মানুষ স্বাভাবিক 
ভাবেই ফতারত ও দর্শন কৰতে অভন্ত হয় এবং ‘হজ্ব’ ও ‘উম্রাহ' পালন এবং যে সব আমল 
দ্বারা অর্াহ্র নৈফটা ল'ড করা যায়, দেনব কাকের উদ্দিশো ঘোরাফেরা নারে এ ছাড়াও বলা 
হয় 4০ অর্ধ অরাহর ইবাদত | আর ইবাদত কারীতে ৩৮৫ নামে অভিহিত করা হয় একারণে যে,সে 
প্রভুর ইবাদতে রত থাকে । অতএব, এমতের প্রবহগারা ৮০০৮০৮ ,৷, আয়াতাংশের ব্যাখ্যা এ ডাবে 
করেন যে,আমাদেরকে তোমার ইবাদত খিখিরে দও। ক্রেমন করে আমরা ভোমার ইবাদত করব, কোথায় 
করব এবং কিসে তোমার সন্তণ্ডি, যা আমরা করব ৷ এ মত নীতি ও অভিমত হিসাবে মেনে নেওয়া 
সম্ভব ! তব এস শ:দর ব্যাখায় পূর্বে আমরা যা বলেছি, তাই সর্বাধিক গ্রহণযোগা । আর তা 
হলো চন! এএ উন অর্বাৎ হজ্জ সংক্রান্ত যাবতীয় আমল ও কার্যকলাপ | প্রস্গত উল্লেখ্য যে, 
এ কথাটি হযরত ইব্রাহীম আ.) ও ইমান (আ.)-এর বাক্তিগত প্রার্থনার বাইরের কথা । কিন্তু 
কথাটির তে) als dally $ 043 Sl Ubon L9১১) সঙ্গে 5১১০৩4 + কথা দ্বারা 
তাদের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত মুসলমানদেরকে সংযুক্ত করে নিলেন । এতে তারা প্রার্থনাকারী হিসাবে 
নয় বরং সংবাদাতার ভুমিকায় পরিবর্তিত হয়ে গেলেন। এ কথা এ অনা বলা হলো যে, তাদের পক্ষ 
থেকে তাঁদের বংশের মুসনমানদের জন্য পূর্বেই আগের আয়াতে এবং পরে অপর আয়াতে দু'আ করা 
হয়েছিল । আগের আয়াতে যা বলা হয়েছিল, তা ছিল 1১2৫ 33 0৮3 Hoel ০৮215 5১ 
4৫1 ০০০ 1 (হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের দু'জনকে মুসলিম (অনুগত) বানিয়ে দিন এবং 
আমাদের সন্তানদের মধ্য থেকেও একটি মুসলিম দল সৃষ্টি করুন।) এরপর তাদের প্রার্থনায় সন্তানদের 
মধ্যকার সুঞ্ড মূসলিম দলকে হজ্জের 4-* ০ ক্িয়াকম) বুঝিয়ে দেওয়ার বিষয়ের সঙ্গে তাদের 
নিজেদের কথাও জুড়ে. দিয়ে বললেন, (9-4 ৯0915 আমাদেরকে হজ্জের ভ্রিয়াকম বলে দিন) 
কথাটি। কিন্তু পরের আয়াতে যা বললেন, তা ছিল ৪: ১১4১ (৫৯ ৩৭২১] ১৯) (হে আমাদের 
প্রতিপালক! তদের মধ্য থেকেই তাদের একজনকে রাসূলরাপে প্রেরণ করুন 1) আর এ দু'আ 
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ত৫০ তাফসীল তাবারী 


বিশেষভাবে তাদের বংশধরদের জন্যই ! অর্থাৎ রাসূল প্রেরণ তাদের বংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাববে। 
এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর পঠনরীতি অনুসারে (শত 901 এর 
পরিবর্তে ৪: (২ ২)! পড়া হয়েছে! এর দ্বারা “আমাদের মুসলিম সন্তানদেরকে হজ্জের 


নিয়মাবলী বাতলিয়ে দিন" একথা বুঝান হয়েছে । 


“Ar জি # Ars AST 


3A 
০৫১৩ ))1 র্‌ 201 ০31 DI ০৮৪০ ৩১ 9-এর ব্যাথ্য। ৪ 


মূলত তাওবা অর্থ মন্দ থেকে ভালোর দিকে ফিরে যাওয়া! বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহ্র দিকে তাওবার 
অর্থ, যা আল্লাহ পসন্দ করেন না, লজ্জা ও অনুশোচনাগ্রস্ত হয়ে তা থেকে ফিরে যাওয়া এবং তা বর্জন 
করা। এই ফিরে যাওয়ার মধ্যে অই্ুট ও দৃড়সংকল্প হওয়া । পক্ষান্তরে প্রতিপালক আল্লাহ্‌র তাওবা 
বান্দার প্রতি তার অপরাধ মার্জনা করা । এ তাবে দয়াপরবশ হয়ে গুনাহ্র শাস্তি থেকে পরিজ্রাণ 


দেওয়া বান্দার অন্য তার এক বিশেষ অনুগ্রহ । 


এখানে প্রশ্ন হতে পারে, তাদের ফি এমন কোন পাপ ছিল, যার ক্ষমার জন্য তারা আল্লাহ্র 
বাছে এরাপ তাওবারদ্বারহ হয়ে তার নিকউ দু'আর প্রয়ার্জন অনুঙব করেছিলেন 5 এ কথার উত্তর 
এ ভ্াবেসেওয়া হয়েছে যে, স'ল্লাহর সৃষ্টি প্রতিট বাক্রিই তর প্রতি পালবোর সাথে এমন কিছু আচরণ 
করে বসে,ঘে জবা তার ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করার প্রয়োজন হয় । অতএব, পর্বে প্রতিপালক ও 
কাদের মধ্য এমন কিছু ঘটি থাক্তে পারে, যার অন্য তারা উপরোক্ত তাওবা ঝকরেছিলেন। তবে এ কাজের 
আরব্য ক'বাবরেতর প্রাচীর তোলা বাভিত্ি নির্নাণের অবস্থা ও সমযটাকেই নির্বাচন কর্নার তাৎপর্য 
ও কারণ হচ্ছে, আল্লাহ ত্রণআলা তাদের দু'আ বলের জন) এখান জর স্থান গুলোকে নির্ধারিত করে 
রেখেছিলেন। আর ত্রা এ কারণেও যে, কাজ পরবতী লোকদের জন্য একট অনুসরণীয় সুন্নাত হিসাবে 
এট প্রতিপলিত্ হবে এবং তারা এ নিস’ ভ্মকে অ'রাহ তা'আলার কাছে পাপমোচনের জন্য 
দু'আর স্থান হিনাবে গ্রহণ কারে নবে। প্রপসত এটাও মেনে; নওয়া সঙ্গত যে, ০১-॥ ৮ 5 বাথা 
দ্বাব্রা তারা বুঝিয়েছেন _হে আমানের প্রত্িপানক। আমাদের সন্তানদের মধ্যে যেসব লোক যুলম ও 
শিল্পকে লিশ্ত্র হবে বলে আপনি আমাদেরকে জমিয়েছেন, তাদের দিকে আপনি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে 
ফিরে আদুন,যে পর্যন্ত না তারা আপনার আনুগত্যে ফিরে আসে। তবে এ প্রেক্ষিতে দু'আর প্রকাশ্য বজ্তব্য 
তাদের নিজেদের ব্যভিগত। আর অস্তনিহিত কথা তাদের সন্তানদের জন্য। যেমন বলা হয়, 45519 
sts ৬519 ৬ ০১১০ (অমুক ব্যক্তিত আমার সন্তান ও পরিবারের ব্যাপারে আমাকে সম্মানিত 
করেছে।) আবার কেউ কোন ব্যক্তির পুত্রকে সম্মান প্রদর্শন করলে, সে ব্যক্তি বলে, ব্যভিটি তাকেই 


সম্মান করেছে €*5) 5১: | ১1 SN si) 


eal = 13:3)1 501 401 আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল! পরম দয়ালু!! আপনি নিজ রহমতে 
যাকে ইচ্ছা ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করেন, যাকে ইচ্ছা আপনার মেহেরবানীতে আপনার রোষ 
ও অসস্তোষ খেকে রেহাই দিয়ে থাকেন । 
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সুরা বাবারা ৩৫১ 


AAA ur 


A 355প5৩ or ETN Ker 22৫ ৪58 LAI, AN 


৮১০)! ৪০৮2 51431 rete 15148 ra You J 55১ ৮৮ ১ Ui) 3 (0৮৭) 


AA IA FAA PAN Td AAs edrr eA Ar 


& ৮০০) 172 I ০৮৮৪1 5০) রি 1৪১০)-75 ইল 


(১২৯) ‘ছে আমাদের প্রতিপালক ! তাদের মধ্য থেকে তাদের ছিঝট এবডল রাহুল জেরণ 
করুন, যে আপলার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিজগাওয়]ত বরবে, তাদেরকে বিতব ও হিকমত 
শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে! আপনি পরাক্রমশালী, ওজ্ঞাজয় ।' 


11 8 8পণ 55৮০ Ale SAIS NA A প8 পা পেত 


১5748 { rede 15158 eis ১7] (623 [Ess a) 5 ১১) "এরও ব্যাথা]! 


এ কথাটি বিশেষ করে আমাদের নবী মূহাশ্মদ (স.)-এর জন্য ইব্রাহীম আ.) ও ইসমাইল 
(আ.)-এর পক্ষ থেকে এবটি বিশেষ দু'আ। আর এ দুআ সম্পকে রাসূলুল্লাহ সে.) বলেছেন, ‘আমি 
আমার পিতামহ ইব্রাহীম (আ.)-এর দু'আ এবং ঈসা আ.)-এর সুসংবাদ। এ সম্পকে খালিদ 
ইব্‌ন মি'দান আলু-কালাঈ (ব্ল.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সে.)-এর কয়েকজন সাহাবা বললেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ ! আপনার সম্পকে আনাদেরকে কিছু বলুন ! তিনি বললেন, হা, আমি আমার পিতামহ 
ইব্রাহীম (আ.)-এর দু'আ এবং ‘ঈসা (আ.)-এর সুসংবাদ। ‘হরবায ইব্ন সারিয়াহ আস্-সাল্মী করো) 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই আমি সর্বশেষ নবী। আল্লাহ পাকের 
নিকট পবিত্র কুরআনে তা লিপিবদ্ধ আর নিশ্চয়ই আদম (আ.) তার স্বভাবেই তৈরী। আমি অবিলহে 
এর ব্যাখ্যা তোমাদেরকে বলব, আমি আমার পিতামহ ইব্রাহীম আ.)-এর দু'আ এবং ‘ইসা জো.) 
“এর আতির নিকট তার প্রদত্ত সুসংবাদ এবং আমার আশ্মাজানের একটি স্বপ্ন। ‘হরব্ায ইব্‌ন 
সাব্রিয়াহ আস্-সালুমী রো.)-এব বিওয়ায়াতে নবী সে.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। 


ইরবৃয ইব্‌ন সাধিয়াহ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স:)-কে বলৃভে শুনেছি, এরপর ভিনি অনুরূপ 
বর্ণনা পেশ করেন। আবু এবিষয়ে আমি যা বললাম, তা তাফসীরুবণরগণের এক দলের অভিমত। 

ষারা এমত পোষণ করেন £ কাতাদাহ রে) থেকে বণিত যে, আল্লাহ্‌ পাকের বাণী ১৫d ৬০৯1১ 14) 
৪: ১০) এই আয়াতে যে দু'আ ব্রয়েছে, তা কবুল করে তদনুয়ায়ী আল্লাহ্‌ পাৰু রাসুল প্রেরণ বরেছেন। 
যার চেহারা-ছবি ও বংশ্র-পরিচয় সম্পকে তারা অবগত ছিল, যিনি ভাদেরকে অন্ধ বার থেনে আলোর 
দিকে নিয়ে গেলেন আর তিনি তাদেরকে পরম প্রশংসিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহর পথে হিদায়াত 
করতেন। সুদ্দী বরে) আলোচ্য আয়াত সম্পক্ষে বলেছেন যে, এ আয়াতে খার কথা বলা হয়েছে, তিমি 
হলেন হযরত মুহাম্মদ সে.) । রবী'রে) থেকে বণিত, তিনিও বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে যে রাসূলের 
কথা বলা হয়েছে, তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ সে.)। তারপর তাকে বলা হয়ঃ এই মুনাজাত কবুল 
করা হয়েছে। আর তিনি শেষ যামানায় আগমন করবেন। আর আল্লাহ পাক তার বাণীতে নবী সে.) 
সম্পকেই বলেছেন, 4 ও) (6০: 1.1-2-4-হে আল্লাহ পাক! যে কিতাব আপনি তার নিকট ওয়াহীরপে 


প্রেরণ করবেন, তিনি তা মানুষকে পাপ করে শুনাবেন ॥ 
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৩৫২ তাফসীরে তাবারী 


“A A “ll A চা 0 
৪০315 নত) { ॥-৪০%! ১ -এর ব্যাখ্যা £ 

কিতাব অর্থে এখানে কুরআন মাজীদকে বুঝান হয়েছে। কুরআনকে: বিতাব বেন বলা 
হয়েছে, তা বিগত আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাফসীরকারগণের এক দলের অভিমতও 
তাই । এ মতের সমর্থনে আলোচনা £ ইব্‌ন যায়দ (র.)খেবে' বণিত, তিনি বলেন, ০ 591 ral 
উল্লিখিত কিত্তাব অর্থ ‘আল-কুরআন’। 

এরগর ২.*-£.= শব্দের ব্যাথ্যায় তাফসীরবারগণের ময। একাধিক হত রয়েোচ। কেউ কেউ 
বলেহেন, হিকমত অথ এসুমাত'। এমতের সমর্থকদের আলোচনা £ ঝাতাদাহ (র.) খেকে বণিত, তিনি বলেন, 
হিকমাত অর্থ সন্মত । অন্যরা বলেন, হিকমাত অর্থ দীন সম্পর্বীয় জান ও পাণিত্য। এ সতের 
সমর্থনে আলোচনা 2 হব্ন ওয়াহাব রে) থেকে বণিভ,তিনি বলেন, আমি হিকমাত শব্দটি সম্পকে মালিক 
রে.)-কে ডিডাসা করলাম। তিনি বললেন, তা হচ্ছে দীনের পরিচিভি এবং দীন সম্পকে জানা, গবেষণা 
ঝরা ও অনুসরণ বরা! ইব্‌ন যায়দ রে.) হিকমত শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ দীন, ঘা হযরত 
রাসূলুল্লাহ পে.) ব্যতীত অন্য বারো শিক্ষা দ্বারা বুঝা যায় না। একমান্্র ভিনিহ এর শিক্ষা দিতে 
পারেন। বর্ণনাকারী বলেন, হিকুছাভ হচ্ছে দীনের জান। এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন এ 5৭ 045 
1/5251 75245514758 ২২৪৯1 (যাকে হিক্মাত প্ৰদান করা হয়, তাবে: প্রভুত কল্যাণ দান করা হয়। 
বান্দারা ২'২৬৯)। বর্মনাব্যরী বলেন, হযরত ঈসা (আ.)-কে বলা হয়েছিল ২৪৯13 ০ ৮1 তি 
এপ ১1১51957515 (এবং ভিনি তাকে শিক্ষা দেবেন বিভাব, হিকমাত, তাওরাত ও হনজীল। অ 
ইমরান ৩ ৩৮)। বর্ণনান্যারী বলেন, এবং ইবন যায়দ পাত করেন 55800 ও} pens 
তি 1০) ১০) (হে নবী ! আপনি তাদেরকে এ ব্জির বৃত্তান্ত ভিল্াভযাত করে শুনান, ঘাকে 
আমি দিয়েছিলাম নিদর্শনসম্হ । এরপর সে তা বজ্জন করে । আরাফ-৮5-১%৫)। বর্ণনাকারী এরপর 
বলেন, এর অর্ধ তারা সেসব আয়াত দ্বারা উপকৃত হয় নাই, যেহেতু তাদের মধ্যে হিকমত ছিল না। 
রাবী বলেন, হিসি ত" এমন বস্তু, যা আল্লাহ পাক মানুষের অন্তরে দান করেন এবং তন্দারা তাকে 
আলোকিড করেন। তবে 'হিক্মাতা? সম্পর্কে আমাদের ধারণায় রে ব্যাখ্যা এই £ “হিকমাত” আলাহ্‌র 
যাবতীয় হক্ুম সংতান্ত এমন জান, ঘা রাস্লুলাহ্‌ সে.) ও তার প্রদশ্ত প্রমাণ এবং নহীর বাতীত 
অপর কারো বর্ণনা দ্বারা বুঝা সম্ভব নয়) আজামা টি রঙ বভেন, আগার হতে ৫৯ শব্দ 
= হতে উদ্ভুত, যা সভ্য ও মিথ্যার মধ্যে প্রডেদবানী (যেমন ৮ এই থেকে হই এবং ১১ 
থেকে 5০৯) 1 এ থেবেছি বলা হয়, 5-৯-১! ০০) 7৪ = ১5 01 (অমুক ব্যন্ডি হিকনাতেক 
নরেশ বাক্ঞানী),ঘদ্ৰারা কথা ও খাজে সে সঠিক এ বখা বুঝায় । অতওব, আয়;তটিম বাখ্যা 
এই হবে যে, হে আমাদের প্রতিপালন ! তাদের = হয হেহেয এহন হব ডান হুজুভা প্র্ণণ ঝরুণ, যে 
তাদেরকে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত বরে ভুনাৰে এবং ভআাগনায় যে বিতাব তাদের উপর নাযিল 
করবেন, তা তাদেরকে শিক্ষা দিবে। আর হবু ও বাতিলের সিদ্ধান্ডসমূহ এবং এ ছাড়া অন্যান্য 
হুকুম-আহ্কাম যেঙলো আপনি তাকে শিক্ষা দিবেন, সেসবও সে তাদেরবে শিখাবে । 


চড় 


AAuroder 


5১ 652 ]-2 2 “এর ব্যাখ্যা ৪ 
হতিপ্বে আমরা প্রমাণাদিসহ বলেছি যে, এর মূল শব্দ 1 _5-55-5 - যার অর্থ পবিত্রকর়ণ । 
আর ;+-55) অর্থ প্রব্বদ্ধি, বর্ধন, আধিক্য, প্রাদুষ হত্যাদি। জতএব, এ চ্ছেত্রে :৪৮5১-4 অর্থ 
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আল্লাহ্‌র সাথে শিরক ও মুতিপুজা থেকে তাদেরকে পবিত্র করবে উন্নত ও সমৃদ্ধ করবে এবং 
আল্লাহ্‌ তাআলার আনুগত্যে তাদেরকে বাড়িয়ে তুলবে । যেমন প্রমাণ স্বরূপ, ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর 
বর্ণনায় ০৪১5-3 415 ৪7৫০5 1508 আয়াতাংশের ব্যাথ্যায় তিনি বলেছেন, 2১-5) অথ আল্লাহ্‌র 
আনুগত্য ও একান্তিকতা। ইবন জুরায়াদ রে.) বলেছেন, এর অর্থ_ তাদেরকে শিরক থেকে পবিত্র করবে । 


2A A “AL ঢ় 


& sal ৮০০৪ [555 ই এর ব্যাথ্য। $ 


অর্থাৎ হে প্রতিপালক ! আপনি প্রবল পরাক্রমশালী, যার ইচ্ছাকে কেউ বা কোন কিছুই 
বাধা দিতে পারে না। অতএব, আমরা আমাদের ও আমাদের সন্তানদের জন্য আপনার কাছে হাচেন্কোছি, 
তা দান করুন। আপনি এমন হাকীম ও জানময়, যার চিন্তা ও পরিকল্পনায় কোন ভুল-ডান্তি নেই। 
অতএব, যা আমাদের ও আমাদের সন্তানদের জন্য লাভজনক ও ফলপ্রসূ, তা আমাদেরকে দিয়ে দিন ॥ 
এতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না, আর আপনার তাঞুরন্ত ভাণারেও কোন ঘাটতি পড়বে না। 


FIA A পতিত Crohn পিচ or 6» ATI ASAT 
5৪৪৮০ f না ঢু ier ACL AG (৯১২1 Be ue ০৮৪780১01৮5) 
bal পা “Ay 
০ ০2০) রিনি ৪১৮1 ৬010 হ ১3০) ৪ 


শা 


(১৩০) যে নিজেকে নির্বোধ করেছে, সে ব্যতীত ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ থেকে আর কে বিমুপ 
হবে! পৃথিবীতে তাকে আমি মনোনীত করেছি, পরকালেও সে সৎকর্নপরায়ণদের অগ্যতম। 


পণ (A Se AT JAG Arr 


(০ 171 ৮০ 0৪ ভা) 9০০ “এর ব্যাধ্য! £ 
1 eo ৮ Ed 


আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে বলছেন যে, কে এমন ব্যক্তি, যে ইব্রাহীমের ধর্মীয় মতাদর্শ 
থেকে বিমুখ হবে! কে এমন লোক, যে ইবরাহীমের ধমে বিরাগভাজন হয়ে তা পরিত্যাগ করবে-- 
অপর কোন ধর্মে আকৃষ্ট হবে । একথায় আল্লাহ্‌ তা'আলা শ্লাহ্দী ও খুস্টানদেরকে বুবিয়েছেন। 
এ কারণে যে, তারা ইসলাম পরিত্যাগ করে য়াহুদী ও খস্টীয় মতবাদ গ্রহণ করেছিল। এ কথাটি 
এ জনা বলা হয়েছে মে, ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মই একমাল্ল এবং একনিষ্ঠ মুসলিম ধর্ম । যেমন 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ৮ ka OF তি lai ১৯০ 3১৬১১৪৯1921 0৮৮ (ইবরাহীম 
গ্লাহুদীও ছিল না, আর নাসারাও ছিল না, বরং সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম ! আলে ইমরান £ 
৩/৬৭)। অতএব, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা বল্লেন- ইব্রাহীমের একনিষ্ঠ ইসলাম ধম 
বাদ দিয়ে যে লোক অপর কোন ধর্ম অবলগ্ধন করে, সে নির্বোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। 
যেমন কাতাদাহ রে.) থেকে বণিত যে, য্লাহ্‌দী ও নাসারারা হযরত ইবরাহীম আ.)-এর ধর্ম 
থেকে বিমুখ হয়ে নতুন ধর্ম য়াহুদী ও নাসুরানী মতাদর্শ গ্রহণ করেছিল । আল্লাহ পাকের 

৪৫-_ 
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৩৫৪ তাফসীরে তাবার্ী 


পক্ষ থেকে যার কোন স্বীকৃতি নাই। এভাবে তার্রা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একনিষ্ঠ ধর্ম খারিত্যাগ 
করেছিল, যা ছিল সকল ধর্মের সারাংশ । এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌ তাআলা তার নবী হযরত মুহাম্মদ 
সে.)-বে দীন দিয়ে প্রেরণ করেেন। প্রবী" (০০) রে) থেকে বণিত, তিনি ৮5513212০০৪ ৮৪ 94 ৬৭9 
4৮৪3 4-৪০ 05 91 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, গ্লাহ্‌দী ও নাসারারা মিল্লাতে ইবরাহীম থেকে মুখ 
ফিরিয়ে নিল এবং ম্লাহুদিয়্যাত ও নাজ্রানিক্্যাত নামে নতুন ধর্মের হুম্টি করুল। যার আদৌ 
কোন স্বীকৃতি আল্লাহ্‌ তা'আলার তরফ থেকে নাই ॥ তার এ ভাবে তারা ছব্রাহীম (আ.)-এর ধর্ষ 


ইসলাম বর্জন করল । 


কালি তা A‘ 


b ৪৯০৪০ ৪5৪ টা এর ব্যাখ্য। ॥ 
- 

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করুন যে, ‘কেবল সেই ব্যক্তি যার অন্তঃক্রুণ বোকা হয়েছে ॥? এ 
শব্দের অর্থ অক্ততা। অতএব, আয়াতের অর্থ এই ঃ হবরাহীমের একনিষ্ঠ ধর্ম থেকে কেবলমাত্র সেই 
ব্যক্তিই বিশুখ হবে, যে নিজের পরকালের লাভ-লোকসানের অংশগ্রহণে বোকা। যেমন ইব্‌ন যায়দ (র.)- 
এর রিওয়ায়াতে 4; * 85৩4 সি বাক্যের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি, যে তাবু 
অংশকে ভুল করেছে ॥ উল্লেখ্য, ব্যাকরণের দিক খেকে ৮৪৪ শব্দকে ০১০৪4 বা ব্যাখ্যার অথে 
ব্যবহার করা হয়েছে, এ ভাবে যে, «4-44 বা ‘বোকামি’ আসলে ব্যক্তির নফ্সএর । এরপর যখন 
তা স্থানান্তর করে ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে ব্যত্তি'র্র দিকে নেওয়া হলো, তখন ৮২; তাফ্সীর হিসাবে 
স্থান পেল। যেমন বলা হয়, 1) 12 ৯০315 (সে তোমাদের মধ্যে ঘরের দিক থেকে প্রথভতম)। 
এক্ষেত্রে একথার মধে। ‘ঘর’ এ কারণে অনুপ্রবেশ বব্ুল যে, ঘেব্রের) প্রশস্ততা ঘরের মধ্যে--লোকটির 
মধ্যে নয় ॥ অনুরাপভাবে ১৪-১ও এখানে প্রবেশপ্রাপ্ত হলো । কেননা, আসলে «--5. (বোকামি) 
'নফস'-এর _ব্ভির নয় যো ০+ শব্দে বুঝায়) এ কারণে এ} ২০-54 বলা জঠিক হলেও 4.5 
৬5১৭1 (তোমার ভাই বোকা বনেছে) এ থা বলা নিয়মসঙ্গত হবে না। ভবে 4-/৭ শব্দ ১২০৭ 
এর সঙ্গে সম্পুল্ত হলেও ৮5 ছার ব্যাথ্যা করা এ কারণে সঙ্গত হয়েছে যে, এটি ১১০ -এর 
ব্যাখ্যা। তবে বসরার কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেছেন, যেহেতু 4.44 ক্রিয়া ও এত ১26 
(অকর্মক), কাজেই 4৮৪) 4৪০ কথাটি ১৪০ শব্দের সুলাভিয়িক্ত হয়েছে এবং ৮৮2 শব্দ ছারা 
একে ০০০ করা হয়েছে । 4-5 অর্থে ত্রিয়াটিকে ও এ৯০ বাপে প্রয়োগ-ব্যবহার না করারও 


দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু ০: (সে ঠকে গেল) এবং ১৮ (সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো) এ দুটি দ্বিয়াকে wit 
শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দ যোগেও 7৮৭ করা হয়ে থাকে। যেমন ৯১ 9 ও একাকি ১০7 


ESE 


০) ১)। st 878৮০ I ১৪) 5-এর ব্যাথ্য! £ 


ব্যাকরণের দিক খেকে এখানে ॥৮4%+৮। শব্দের 2৮ অক্ষর হযরত ইব্রাহীম আ.)-এর 


বর্ণনা প্রসঙ্গকে নিদেশ করে। এর মুল ধাতু 2১: এবং এ থেকে শব্দটি 0৯1 ৮ ৮-এর অন্তত । 
£৮৩ ১৮ অক্ষরের সঙ্গে ০৯৮ বা উচ্চারণগত নৈকষ্ট্যের কারণে এর ৮5 অক্ষরকে ॥ 


অক্ষপ্রে রূপাভতব্রিত করা হয়েছে। 
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সরা বাকারা ত৫৫ 


এখানে আয়াতে বলা হয়েছে -আমি ইব্রাহী মবকে বন্ধত্বের অন্য নির্বাচিত ও মনোনীত করেছি 
এবং আমি তাকে পৃথিবীতে তার পরবর্তী লোকদের অনা নেতা বানাব। এ হলো আল্লাহ তা'আলার 
পক্ষ থেকে এমন একটি ঘোষণা, যাতে বলা হয়েছে, যেএকউ পরবতী কালে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর 
প্রব্তিত সু্াতের বিরোধিতা করবে, সে আর যাই হোক স্বয়ং আল্লাহ্র বিরোধী এবং একই সঙ্গে আল্লাহর 
পক্ষ থেকে তার সৃষ্টিকুলের প্রতি এ এমন এক বিজ্ঞপ্তি যে, যেকেউ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর 
আনীত যে-কোন বিষয় বা বস্তুর বিরোধিতা করবে, সে হযরত্ত ইবরাহীম (আ.)-এরও বিরোধী একারণে 
যে, আল্লাহ্‌ তাআলা স্পস্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি ইব্রাহীম (আ.)-কে বন্ধুত্বের অনা 
মনোনীত করেছেন এবং তাকে ইমাম রাপে নিবাচিত করেছেন এবং বনে দিয়েছেন যে, তার দীনই 
একনিষ্ঠ ইসলাম ধর্ম । এতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সৃস্পষ্ট বঙ্তব্য এই মর্মে রয়েছে যে, যে 
কেউ তার বিরোধিতা করবে, সে আরাহর শত, যেহেতু সে বান্দার জন্য আল্লাহ্র নির্বাচিত ইমামের 


বিরোধিতা বারেছে। 


A ৬ “4 4 fA Ce 
০ ১৯০০০) | (০) 8) f 38 3 1১-এর ব্যাখ্যা £ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলতে চান যে, ইবরাহীম (আ.) পরকালে সবকর্মশীলগণের এল্জন হবেন। 
মানব জতির মধ্যে সালিহ্‌ বা সৎকর্মশীল তাকেই বলা হয়, যে লোক আল্লাহ্‌র হকৃক বা দায়িত্ব 
সমূহ যথার্থ আদায় করে । অতএব, আল্লাহ তা'আলা তার বন্ধু হযরত ইব্রাহীম আ.) সম্পকে 
সুস্পস্টভাষার় অনিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি পৃথিবীতে নির্মল চরিত্রের অধিকারী এবং আখিরাতে তার 
বন্ধু ও ভালবাসার পাত্র এবং তিনি আরাহ্‌্র ওয়াদা পূরণকারীগের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত । 


পা 18 ৮৮ ৯৯৫ পা A Ar জাত ৫ পাত 


০ ৬০) ০১) ০১০৭০ | এড 3) ১182) উ-) 003 ১ ( € 1৮1) 


(১৩১) তার প্রতিপালক যখন তাঁকে বলেছিলেন, ‘আত্মসমর্পণ কর’, সে বলেছিল, এঁবশ্ব- 


জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।? 


উপরোক্ত আয়াতের বাখ্যা ও মতামত £ যখন ইবরাহীম আ.)-বোতার প্রতিপালক আনালেন, 
আমার উদ্দেশ্যে খাটিভাবে আমারই ইবাদত কর এবং আনুগত্যে বিনীত হও, তখন তাৎ্ক্ষণিক- 
ভাবে তিনি তা মেনে নিলেন। আরবী ভাষায় ইসলাম অর্থে যা বুঝায়, তা আমরা বিগত আলোচনায় 
ব্যস্ত করেছি। সুতরাং তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে ০5০11 ৮০] 2০১০! আয়াতাংশে 
বিশ্বপালক আল্লাহ্‌ তা'আলার ৮-/৮) ঘোষণার উত্তরে হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, “আনুগত্য 
বিনীত হয়েছি” এবং সমগ্র স্ম্টিকুলের মালিক ও পরিচালকের জন্য আমার ইবাদতকে বিশেষভাবে 
পরিশোধিত ও নির্ডেজাল করেছি, অপর কারো উদ্দেশ্যে নয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, যেহেতু 
এখানে 51 শব্দ সময়-জাপক কাজেই “সময়” কি এবং এর প্রেক্ষিতই বা কিঃ উত্তরে বলা হয়েছে, 
সময় ও প্রেক্ষিত ছিল, (এ ১) ওঠ (50৮৮) =» 7-1) আয়াতাংশে যা আল্লাহ্‌ তা'আলা এর পুবে 
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৩৫৬ তাফসীরে তাবারী 


ইরশাদ করেছেন। ১1:222৮। 5৪) আয়াতাংশেরু ব্যাখা 8 আমি তাবে পৃথিবীতে মনোনীত করলাম, 
যে সময় তার প্রতিপালক তাকে বল্লেন, আত্মসমর্পণ কর’, সে বলল, আমি বিশ্বজগতের প্রতি- 
পালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম ।’ কথাটির তাৎপর্য হলো, আমি তাকে পৃথিবীতে মনোনীত 
করলাম, যখন আমি তাকে বল্লাম, “আত্মসমর্পণ কর” সে বল্ল, ‘আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের 
নিকট আত্মসমর্পণ করলাম”। এতে তার [11 »১)৯-) 0৬১1 আয়াতাংশের মধ্যে তৃতীয় 
পুরুষের ‘খবর’ হিসাবে আল্লাহ্র নাম প্রকাশ করল, যদিও পূবে এর বর্ণনা ব্যক্তিগত হিসাবে চলছিল। 
ববি খাফাফ ইব্ন নুদ্বাঃর কবিতায় এর উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমনঃ 


WHHL oS! HU 050. + এমি ০০ এ হে 0950 95০51 
অতঃপর আবার যদি প্রশ্ন হয়, আল্লাহ্‌ তাআলা কি ইবরাহীম (আ.)-কে ইসলামের দাওয়াত 
দিয়েছিলেন? এর উত্তরে বলা হয়েছে, হা, তাঁকে অবশাই দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। যদি প্রশ্ন হয়, 
কোন্‌ অবস্থায় তাঁকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল £ বলা হবে, যখন তিনি বলেছিলেন, 5! 1755 ও 
৩1০1 ৮১ ৬৯৯ ১৯০১০৮৮1৮78 5341) ৬৪১5 623 gl ৪ UII be ৪০৭ 
০ ০-০-%১১।] (হে আমার সন্দপ্রবায় । তোমরা যে শিরক করছ, আমি তাতে অসন্ুল্ট এবং তার 
সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই । যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, আমি এঁকান্তিকভাবে তারই 
দিকে মনোনিবেশ করহ্ছি এবং আমি মুশরিকদের অস্তর্ভু জু নই । আন'আম ৬৭৮-৯)। হযরত 
ইব্রাহীম আ.) একথাটি তখন বলেছিলেন, যখন তাকে তার প্রতিপালক বলেছিলেন, 'আত্মসমপণ 
কর'। আর এ ঘটনাটি ঘটেছিল চন্দ্র ও সূর্য দ্বারা তাকে পরীক্ষা বরার পরে। 


3237 18 পর ড +1 JAIN Ar J 1A পল এ লিলি 


2) ৪৪৮ AY lof sis b 237১ “sh এ ও ৬১5 (irr) 
৮ ছি এ 578 2 989০০ ০ পি 
& ০৮৮০০ ৮০05 1 iyo 2a 
(১৩২) এবং ইবরাহীম ও য়া'কুব এ সম্পর্কে তাদের পুত্রদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিল, 
‘হে পুত্ৰগণ | আল্লাহু তোমাদের জন্য এই দীনকে মনোনীত করেছেন । সুতরাং প্রকৃত মুসলমান 
‘ লা হয়ে তোমর। কথলে! মৃত্যুবরণ কর ন!।' 


চা A 3 tA bd এলাতা 


Loss 4 (8021 68 225-এর ব্যাখ্যা ৪ 
টা শি চৈ জগ 
ইব্রাহীম আআ.) যে বিষয়ে ওসীয়ত করেছিলেন তা হলো, পবিশ্র কুরআনের ভাষায় ০১) 
৩৫৯) | ০ ১-1 (আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের অনুগত হলাম )। আর তা হলো সেই ইসলাম, 
যে সম্পর্কে নবী সে.) আদেশ দিয়েছেন । আর ইসলামের তাৎপর্য হলো, শুধু এক আল্লাহ্‌র জন্য 
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স্রা বাবারা ৩৫৭ 


ইবাদত করা, তার এবাহবাদে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন বরা,দেহের সকন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং অন্তরকে 
তার সমীপে বিনীত করা । 25:৭4 55272 (*--* 121 ৮৬ ৬৮ 55 অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) 
তার সন্তানদের থেকে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে এই অঙগীবর নিয়েছেন এবং এ সম্পকে আদেশ 
দিয়েছেন। 

৮১১৪ *£5 অর্থাৎ হযরত য়া'বুব আ.)-ও তীর সন্তানদেরকে এই ওসীয়ত করেছেন । 
এসম্পর্কে কাতাদাহ রে.) বর্ণনা করেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো, হযরত ইব্রাহীম আ.)-এর পর 
হযরত য়া'কুব আ.)-ও তাঁর সন্তানদেরকে এই ওসীয়ত করেছেন । ইবন ‘আব্বাস রো.) থেকে 
বণিত আছে, হযরত ইবরাহীম আ.) তার সন্তানদেরকে ইসলামের ব্যাপারে ওসীয়ত করেছেন এবং 
য়া‘কুব (আ.)-ও অনুরাপ ওসীয়ত করেছেন । ইব্‌ন আব্বাস (রা.) আরো বলেন, ইবরাহীম আ.) তীর 
ছেলেদেরকে ‘ইসলামের’ নির্দেশ দিয়েছেন এবং য়াকিব (আ.)-ও তার পুহদেরকে অনুরাপ আদেশ দিয়েছেন। 
কেউ কেউ বলেছেন, *০৮৭ ৪১1১-71 ৷ ৩৮5১ আয়ারাংশটি একটি বিরৃতির সমাগ্তি। আর 
৩০ ১-০৪ শব্দটি দ্বারা অনা একটি বিরতি শুরু করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ইব্রাহীম 
জো.) তার ছেলেদেরকে একথার নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা বলে ০০০) ত-01 ৮০ ৯ 
(আমরা বিশ্ব-অগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম |) আর য়া'কুব আ. তার 
ছেলেদেরকে আদেশ দিয়েছেন শুধুমাত্র তাদেরকেই সম্বোধন করে, যা আম়াতটির পরের অংশে বাস্তু 
করা হয়েছে এবং তা এই ঃ ০১৯৮৭ 319 NL 053০ 5 ৩২ ৭] oR) ৬১০৮1 1 01 ৬ ৪ 
(হে আমার পুত্রগণ ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দীনকে মনোনীত করেছেন, সুতরাং তোমরা আত্ম- 
সমর্পণবঝারী না হয়ে কখনো মৃত্যুবরণ কর না)। আয়াতটির এরাপ ব্যাখ্যার বোন অর্থ হয়না বা 
যুক্তি থাকতে পারে না। কারণ য়াকুব (আ.) তার পুশ্দেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা ইবরাহীম 
(আ.) তাঁর পুহ্রদেরকে যে নিদেশ দিয়েছিলেন তারই অনুরূপ এবং তা হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য, আল্গাহ্র 
উদ্দেশ্য বিনয়, তার একত্ববাদ এবং ইসলামের যাবতীয় বিষয় । তবে এ সম্পর্কে যদি প্রশ্ন করা হয় 
যে,বিষয়টির উপরোক্র ব্যাখ্যা যদি মেনে নেওয়া! হয়, অর্থাৎ 428 ০3% 9 403 ০5121 ৬ ৬3১ 
“এ বিষয় সম্পর্কে ইব্রাহীম (আ.) তার পুত্রদেরাকে এবং য়াকুব (আ.)-ও নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, 
হে পুব্রগণ'! তবে বাক্যটিতে ০! শব্দ উহ্য ধরে নেওয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে ? এ প্রশ্নের 
উত্তরে বলা হয়েছে £ কারণ ওসীয়ত (০:৮১)-কে একটি কথা হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে। 
যার ফলে এর সাথে ০1 শব্দ প্রকাশ্যড়াবে ব্যবহার করলে ভাষাগত দিক থেকে মাধুর্য ক্ষুন হয় । 
অতএব, এ দৃষ্টিকোণ থেকেই ৩1 শব্দ মেনে নেওয়ার পর তা দৃর করে দিয়ে শব্দটিকে উহ) 
ধরা হয়েছে, এতে বর ভাষার সৌন্দর্য রক্ষিত হয়েছে । যেমন এর দৃষ্টান্ত কুরআন মজীদের 
আয়াতে রয়েছে, যা এই, ০৫০ সি) ৮৯ fa ১5514 255 931 55 1 ৮১৪ (আল্লাহ তা'আলা 
তোমাদের সন্তানদের উত্তরাধিকার সম্পকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুরুষ সন্তানেরা নারী সন্তানদের দ্বিগুণ 
অংশ পাবে)! এ ছাড়া আরবী ভাষায় কবি-সাহিত্যিকদের ক্বিতায়ও এ ধরনের বর্ণনাভঙগির 
দৃষ্টান্ত বিরল নয়; যেখানে 9) শব্দকে ভাষায় প্রকাশ না করে অথে প্রকাশ করা হয়ে থাকে । 
যেমন কবি বলেন - 

৯০) ১১৬৮১ ৬৪) ই 5 বা তকমা OME OU ৬) + S421 bod ০ ০১ sg! 
কোন কোন আরবী ভাষাবিদ বলেন, ৮১-১০২১ 4৭-২44 চি 1১-11 ৮: 5৮99 আয়াতাংশের 
01! শব্দকে সম্বোধনসুচক কথার দৃষ্টিতে রহিত করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে, এ শব্দ। 5) 
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শব্দ ভাষায় প্রকাশ না বরে তৎ্স্থলে এই ‘সস্বোধন'কেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ, 
আরবরা এধরনের বাকা ব্যবহার বর থাকে । যেমন তারা বলে, =} 22 ১ ১5৭5 051 5৪১ 
(আমি ডাকনাম যায়দ কোথায় ? এবং আমি আহ্বান করলাম, তুমি কি ঁড়িয়েছ £) অনেক 
সময় তারা 5! শব্দ প্রক্কাশাভাবেও ব্যবহার করে থাকে । উল্লেখ্য যে, কিরাআত্ত বিশেষক্ঞগণের একটি 
দল অঙ্গীকার অর্থে ৫০৪ শব্দটিকে এ 51 পড়ে থাকেন । কিন্তু ৫৮১ শব্দটি যারা ১ +-এর 
সঙ্গে পা করেন, তারা এর অথ করেন-পুনঃ পুনঃ অঙ্গীকার নিয়েছেন? । 


AA 33° LA ry ou 77 
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ইব্রাহীম আ.) ও য়া'কুব (এং,) তাদের পুত্রদেরকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন --হে পুশ্রথণ! আল্লাহ 
তা'আলা তোমাদের জন্য এই দীনহ পসন্দ করেছেন, যার অঙ্গীকার তোমাদের কাছ থেকে তিনি 
নিয়েছেন এবং তা তোমাদের জন নির্বাচন করেছেন । এখানে নিদিস্ট-বোধকা ০৭1 ও (3 
অক্ষর ৩-৪১ শন্সে যোগ যারা জারণ হলো, যে বিষয়টি সম্পর্কে সন্তানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, 
তীরা তৎসন্পকে ওসায়ত দ্বার অবহিত ও পরিচিত হয়েছেন ॥। অতঃপর তারা এভাবে পরিচয় 
লাত্তের পর চানেরক্ে বলেছেন, এই দীন_যার ওয়াদা তোমাদের কাছ থেকে নেওয়া হলো, একমাত্র 
তাই আল্লাহ তাআলা তোমাদের বন্য নলোলীত করেছেন ॥ অতএব, তোমরা সেই আল্লাহ ভাআলাকে 
ভয় কর, যেন ও দীন ব্যতীত অপর কোন ধর্মের উপর কখনো মৃত্যুবরণ না করু। 
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যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আদম সন্তান--শানুষের উপর কি আবীবন ও মৃত্য নির্ভরশীল যে, 
তাকে একথা বারন করা যাবে যে, কোন অবস্থা বাদ দিয়ে বা এড়িয়ে গিয়ে পসন্দ মত কোন 
অবস্থায় মৃত্যবরণ কর? একবার উত্তর প্র্নকারীকে এ ভাবে দেওয়া হয়েছে ৪ তুমি যেভাবে চিন্তা 
করে এর অর্স তা নযর়। এর অর্থ এই, তোমাবের আমুফালের দিনগুলোতে দীন ইসলাম থেকে 
বিচ্ছিন্ন ও পৃথক হয়ে ঘেও না । এ ব্যাখ্যা এ কারণে দেওয়া হয়েছে যে, কেউ জানে না যে, কখন 
তার মৃত্যু আস্বে। এ কারণেই তারা (ইব্রাহীম আ.) গু য়া'কুব (আ.)) তাদের সন্তানদেরকে 
বল্লেন, তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যবরণ করনা! কেননা, তোমরা আন না যে, দিন ও রাতের 
সময়গুলোতে কখন তোমাদের নৃত্য এসে উপস্থিত হবে। অতএব, ইসলাম থেকে বিঢ্যুত ও বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যেও না, যাতে মৃত্যু তোমাদের কাছে এসে যায়--আর তোমরা আল্লাহ্র মনোনীত দীন ভিন্ন অন্য 
কোন দানে প্রতিষ্ঠিত থাক আর তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হন। যার ফল- 
শ্রতিতে তোমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হও 
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(১৩৩) ফ্লাকুবের নিষট যৎন হৃত্যু এসেছিল তোমর। কি তন উপস্থিত ছিলে ? সে যখন 
পুত্রদেরকে জিজ্ঞাসা বরেহিল, "আমার পরে তোমর! কিক ইবাদত করবে 1' তার! তখল 
L 
বলেছিল, আমর! আপনার হলাহ-এর ও আপনার গিতৃ-পুরয হব রহীম, হজ্স।টজ ও হতহাবের 
ইল|হ-জরই ইবাদত করব। তিনি একমাত্র ইলাহ এবং ভামর! ভারই নিকট আত্মদমর্পণকারী।' 
JAVA প 8 Ske ed A পপ পি ৪2৯৫ Ar 
y ৩১০০) 1 এ 58 04৯ ৩1] ৪19-62 শিশি5 1 -sরব্যাখ)1 8 
ভাষাগত দিক থেকে এখানে আজাহ তা“আহা ০2:51 -এর ছলে 71 শব্দ ছারা প্রশ্নবোধক 
করেছেন ॥ কেননা, বিগত বিষয়ের আলোচনার পর এটা আর এবি নতুন প্রশ্ন । যেমন সুরা সাজ্দার 
বলা হয়েছে, 51 ১251 05705284171 
(আলিক-লাম-নীম। এ বিতাব ধিশ্ব-জগ্তেনর প্রতিপাছবে র নিকট হতে অবতীর্ণ । এতে লোন সন্দেহ 
নেই। তবেকি তারা বলে, এ তো সেনিজে রচনা নমরছে? সূরা সাজদা £ ১-৬)। আরবরা কোন 
রা Ke 
নন প্রশ্নের অধতভারণথা করলে ভাতে 1 অপ পািবতে ১ । শব্দ ব্যরহায় 
যেমন, 215 শব্দের একবচন 
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বস্তত্য শেষ হওয়ার পরে কে 
করে থাকে ৪1০৯ শব্দ বছবচন॥ এক একবটিন ২৩৯৭ 
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হে মুহালুপনে: তধা ড্র! 


এ আ্কার্তাহশ বলা হয়েছেঃ হে নিকারী ও তার নুবুওয়াতে অবিশ্বাসী 
যাহ্‌দ ও খৃস্টান সম্প্রদায়! ভোমরা কি গ্লা'কুবের মৃত্যু য় উপস্থিত ছিলে? অর্থাৎ তোমরা 
উপচ্ছিত ছিলে না। অতএব, আমার নবী ও য্াসুলদের বাপারে এরূপ মিথ্যা দাবা বর না যে, ও তারা 
য়াহ্দীধাদ ও খুস্টানবাদ £হণ করেছিল। হেলনা, তামার ঘলীল ইবরাহীম এবং তার পুত্র ইস্হাক 
ও ইসমাঈল এবং তাদের বংশধরদেরকে আমি একনিষ্ঠ দীন ইসলাম দিয়ে পাঠিয়েছি । আর ভারা 
তাদের সন্তানদেরকে এলমান্ত্র ইসলামেরই নির্দেশ দিয়েছে এবং এবখাহই অঙ্গীকার তারা গ্রহণ 
করেছে। যদি তোমরা সেখানে তন উপস্থিত থাকতে জার তাদে কাছ থেকে ভন্তে, তাহলে, 
অবশ্যই জানতে পারতে যে, তাদের ধঙ্গীয় মতাদর্শ সম্পর্কে পরবর্তীবালে তোমরা যে ধারণা পোষণ 
করছ, তারা তার ঘোর বিরোধী ছিল । 
য়াহ্‌দ ও খৃষ্টানদের ধারণা, ইব্রাহীম (আ.) ও তার জান ঘারৃব আ.) তাদের ধর্মের 
অনুসারী ছিলেন । রাহুদী ও খৃষ্টানদের এ দাবী মিথা! প্রতিপন্ন করার জন্য এ আয়াতগুলো আল্লাহ 
তা'আলা নাযিল করেছেন। এরপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে প্রশ্ন বররন, তোমরা কি ম্মাকুবের 
মৃত্য সময়ে উপস্থিত ছিলে থে, যাব তার সন্তানদেরকে এবং তারা জাদের পিতাকে ঘা বলেছিন,তা 
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৩৬০ তাফসীরে তাবারী 


তোমরা জানতে পেরেছ? এরপর য়াকুব (আ.) তীর পুত্রদেরকে এবং পুন্নরা তাদের পিতাকে যা বলেছিলেন, 
তা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জানিয়ে দিলেন । 

ইমাম আবু আ'ফর তাবারী রে.) বলেন, আমি এ বিষয়ের আলোচনায় ঘা বললাম অনান্য 
তাফসীরকারও তাই বলেছেন । এ মতের সমর্থকদের বক্তব্য £ রবী" রে.) থেকে বর্ণিত আছে, ভিনি 
£1] 4-64 7-5-5 ( -এর ব্যাখায় বলেন, এ দ্বারা আহলে কিতাব অথাৎ ফ্কাহুদ ও খুস্টানদেরকে 


বুঝান হয়েছে। 
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অর্থাৎ তোমরা কি য়াকুবের সুতা কালে উপস্থিত ছিলে, যখন য়া'কুব তার ছেলেদেরকে বলেছিল? 
এবং ও ০৯০০ 0১ সদ ৮ এখানে বলা হয়েছে, তোমরা আমার হুত্যুর পরে কিসের উপাসনা করবে? 
তারা (পুর্ররা) বনূল, তুমি এবং তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাইল এবং ইসহাক ষে ইলাহ্‌- 
ইবাদত করতেন, আমরাও সেই ইলাহ্‌-এর ইবাদত করব, বিশেষ করে তারহ জন্য ইবাদতকে টাচ 
ও হাটি বরে নিরংকুশভাবে তারই রবুবিয়াতের এবস্ব মেনে চলব, এতে কোন বিনদুকেই শরীক 
করব না এবং তিনি ব্যতীত অপর কাউকে ‘রব’ বা প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করব না। 
আর ১ ১-৯-/৮% ৯১ ০% - এর অর্থ হলো, যেন তারা বলল, আমরা তোমার মাধুদের বন্দিগী 
করব, তার প্রতি পুর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করব । অথবা এর অর্থ এ-ও হতে পারে যে, আমরা তোমার 
পরে তোমার মা'বুদের বন্দিগী করব এবং আমরা এখনও সর্বদা তার অনুগত থাকব। বাখ্যার এ 
দুটি দিকের মধ্যে উত্তমটি হলো ১91৮4 এ ০-3 আয়াতাংশ ৮ বা অবস্থার বিবরণ হিসাবে 
ব্যবহাত হওয়া! এমতাবস্থায় অর্থ হবে জামরা তোমার মা'বৃদের এবং তোমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম, 
ইসমাঈল ও ইসহাকের মাবৃদের ইবাদত করব, যা হবে পূর্ণ অনুগত অবস্থায়। এ ক্ষেত্রে পিতৃপুরুষের 
নামের তালিকায় ক্রম হিসাবে ইসমাঈলের নাম ইসহাবের নামের পুর্বে বর্ণনা করার কারণ তিনি 
বয়সে বড় ছিলেন। এমতের অনুসারীদের আলোচনা £ ইব্‌ন যায়দ রে.) বলেন, ২19 একা] ১০) 
5৮৮41 305০ ৩০15 ৯1516 4551 এখানে ইসমাঈলের নাম প্রথমে উল্লেখ করার কারণ হলো, 
তিনি বয়সে বড় ছিলেন। আবার কোন কোন পূর্ববর্তী মনীষী ৬৫1 -এর স্থলে 4৮১1 পাঠ 
করেছেন এ ধারণায় যে, ইসমাঈল (আ.) য়াকুব (আ.)-এর চাচা । অতএব, =! থেকে অনুবাদ 
সঙ্গত ময় এবং এ ভাবে তাকে গণনায় আনা যায় না। তবে যারা এ ভাবে পাঠ করেন, আরবী ভাষার 
ভ্রীতিধারা সম্পকে জনের দৈনোর কারণেই তারা এরাপ ক্রেন! 


আল্লামা আবু জা'ফর তাবারী রর.) বলেন, পাতরীতি সম্পকে আমাদের মতে এঃ 4431 
পাঠ করাই সঠিক ও যুক্তিযুক্ত । কারণ, এ ব্যাপারে কিরাআত বিশেষজগণ একমত। আর যারা এ 


পাঠরীতির বিরোধী, তাদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য । 
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(১৩৪) সেই উল্মত অতীত হয়েছে। তাদের জন্য তাদের কীতি এবং তোমাদের জন্য 
তোমাদের কীতি। তাদের কীতিবলাপ সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাস! কর! হবে না। 


উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, হে য়াহদী ও নাসারা সচ্ছদায়! তোমরা ইবরাহীম, 
ইসমাঈল, ইসহাক, য়া'কুব এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা মুলঙান ছিল, তাদের সম্পর্কে এমন কথা 
বল না, যে বিষয়ের পাত্র তারা নয় বা ছিল না এবং এ ভাবে য্াহ্‌দী ও নাসারা হওয়ার ন্যায় অপবাদ 
তাদেরকে দিও না। বেননা, তারা ছিল একটি উম্মত, যারা নিজস্ব মতাদশ নিয়ে অতীত হয়ে 
গেছে এবং দুনিয়া খেকে বিদায় নিয়েছে । এখানে উন্মত অথা মানুষের একটি নিদিষ্ট দল এবং 
যুগ যারা মরে গেছে ও অতীতের গভে বিলীন হয়ে গেছে। আর তারা পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় 
নিয়েছে এবং তাদের আত্ীয়-স্জন খেকে বিছি মন হয়েছে, ঘজেই তাদের সম্পকে একথা বলা হয়েছে । 
মূলত ০৮০ শব্দ 0৯.) ১২ খা খেকে উদ্ভূত ! যার অথ, লোকটি লোব্নলয় ছেড়ে এমন জায়গায় 
স্থান নিয়েছে, যেখানে তার ঝোন বন্ধু বা আপনজন বলতে কেউ নেই । এরপর এ কথাটি যাদের মৃতু 
হয়, তাদের সম্পর্কে ব্যবহাত হয় । তারপর আল্লাহ তাণ্আলা য়াহ্দ ও নাসাব্রাদেক্পেকে বলেছেন 
যে, তোমরা কুফর ও গোমরাহীতে লিপ্ত থেকে তা আমার নবী ও রাহুলগণের প্রতি আরোপ 
করেছ । সে সম্পর্কে বকা এই, ভোল-মন্দের বিচারে) তারা তাই পাবে, যা তারা ভর্জন করেছে। 

(-৩- শব্দের ০১ ও এ! আগে উল্লিখিত এ শব্দকে নিদেশ করে, অথবা :_-। শব্দকে। 
অর্থাৎ ৩০:5৮ U৫-৷-সে উষ্যাতের লোকদের জনা । ভাল-মন্দ তারা যা অর্জন করেছে, তারা তা 
পাবে এবং হে য়াহ্‌দ ও খৃস্টান সম্প্রদায় ! তোমরা যা অর্জন করেছ, অনুরূপভাবে তোমরাও তা 
পাবে। অতএব, হে আমার নবী ও রাসুলদের ধর্মীয় মতাদশ সম্পর্কে মিধ্যারোপকারীর দল! 
ইবরাহীম: ইসমাঈল, ইসহাক ও মা'কৃবের সন্তানেরা যে আমল করেছিল, তৎসম্পকে তোমাদেরকে 
অিঁজাসা করা হবে মনা! কেননা, ভাল-মন্দ যে যা অর্জন করবে, তার ফল সে-ই পাবে । অতএব, 
তাদের ধর্মীয় আকীদা ও মতাদর্শ সম্পকে তোমাদের মিথ্যা দাবী পরিহার কর । কারণ, এরাপ 
নিছক মিথ্যা দাবী আল্লাহ পাকের দরবারে ফোন ন্নছে আসবে না । যদি তোমাদের কোন কাজ 
ফলপ্রসূ হয়, তবে তা হবে নেক আমলের বিনিময়ে, যদি তোমম্তা তা করে থাক । আর সে ব্সভলো 
কিয়ামতের আগেই করে থাক । 
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৩৬২ তাফসীরে তাবাত্রী 


(১৩৫) তার! বলে, ফ্লানুদী ব! খৃন্টান হও, ঠিক পথ পাবে ।' বল, বরং একনিষ্ঠ হয়ে 
আমর! ইবরাহীমের ধমদর্শ আনুসরণ করব। আর সে অংশীবাদীদের তন্তভুন্ত ছিল লা। 


এ 0৮4 Lleoar 683 asad AJ 


আয়াতটি নাখিল হওয়ার প্রেক্ষিত £ য়াহ্‌দীরা রাসুলুজাহ সে.) ও তার অনুর মু'মিন সাহাবী- 
গণকে বলেছিল, তোমরা য়াহ্দী হয়ে যাও. সুপথ পাবে। অনুগ্ধগভাবে খুষ্টানরাও তাকে ও তার 
সাহাবীগণকে বলেছিল, তোমরা খৃস্টান হয়ে যাও, সৎগথ পাবে! যেমন হযরত ইখুন আব্বাস 
(রা,) থেকে বণিত, তিনি বলেন, জাহ্চুষাহ ইবন সুহিয়। আল্-তাওঙয়ার টেরা চোখবিশিজ্ট) 
ব্লাসূমুন্পাহ (স.)-কে বলেছিল, আমর। যে হযে তি সে ধর্ম ছাড়া ভন কোন পথ নাই ॥ অতএব, 
হে মুহাম্মদ ! তুমি আমাদের ধর্ম ভন্সর্ণ বক্স, হিদায়াত পাবে খুস্টানকাও অনুরাপ বন্খা 
বস্ল। এ প্রেক্ষিতেই আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এতে আলাহ ভাআম। নবী মুহাম্মদ (স)-এর সামনে 
তাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করেছেন এবং তাকে শিখিয়ে দিকেছেনন হে মূহাম্মদ! মাহুদ 
ও থ্রস্টানদের মধ্যে যারা তোমাকে ও তোমার সাহাবীগণকে: বলেছিল, “তোমরা মাহ্দী কিংবা 
বরং তোঙহ্াহি এসো, আমর, হব্রাহীমের 


হম যাও, সৎপশ পাবে” তাদেরকে বলে দাও, 
বরে দেয় ঘে এটাহ 


খৃস্টান হয় যাও 

ধর্ম অন্সরণ হর । যে ধম ভামাহার ও আমাদের জবাবে এব 
আল্লাহর এবমমান্র দীন-যাভে ভিনি সন্তচ্ট, যা তার নিবাচিত এবং যে ধম পাজনের জন্য তিনি 
নির্দেশ দিয়েছেন । কেননা, ইবকাহীমেয় দীন এবনিড্ ইসলাম এসো, আমরা এ ছাড়া অন্য সব 
যেওলে। নিয়ে আমাদের মধে; মডবিক্পোধ হয়ে থাকে: যার ফলে আমাছের বিন লোক 


1৮ 


ধর্ম বর্জন করি । 
স্বীবার বাত! কেননা, এই মত-পার্থকোর কারণেই 


অস্বীকার করে, আবার বি লোক সে ধমকে 
আমাদের একত্র হওয়ার কোন উপায় থাকে না । যেমন একছিভ হওয়ায় উদ্গায় ও সুযোগ পওয়া 
যায় মেল্লাতে ইব্রাহীমে । অর্থাৎ ইব্রাহিমী ধম সকলকে এক হওয়ার সুযোগ দেয়--যা গ্লাহুদী। 
খৃষ্টান কিংবা অন্য কোন ধর্ম দেয়না । 

আরবী ব্যাকরণের দিক থেকে ১1511 ২০ একে যবর ( 2 ) দিয়ে পাঠ করা যায় তিনটি 
কারণে। 69)1৮35 11১5৯ 15)5515155 বাক্যাংশের অর্থকে হখ। ১! ক ১5৩21015520 1151 05 
এরর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া । কেননা, তাদের ০৪১) 51011555153 55 কথার মাধামে তারা 
০৪১ ১৪৫-3 ==}; "এর দিকে নিয়ে গিয়ে সে দিকেই তারা আহবান করল । এরপর 
এই অর্থের ভিত্তিতেই ৪-+ কথাটিকে সম্পৃক্ত করা হলো। এ প্রেক্ষিতে অর্থ এই দাড়ায় যে, 
হে মুহাম্মদ ! আপনি বলুন, আমরা গ্লাহুদিয়্যাত ও নাসরানিয়্যাতের অনুসরণ করব না, বরং আমরা 
একনি হয়ে মিল্লাভে ইবৃরাহীমীর অনুসরণ করব | এরপর দ্বিতীয় £453 কে বিলোপ করা হবে। 
আর তা =॥ ১3-৫২ ও ৩-১-১} ০*০:-এর্ ন্যায় হরকত বিশিষ্ট হবে এবং 515 শব্দের সঙ্গে সংহুক্ত করা 
হবে। দ্বিতীয়ত,“যবর' হওয়ার কারণ ॥:-; অর্থে একটি }--=-} উহ; ধরে নিতে হবে । তৃতীয় কারণ 
এটা হতে পারে যে, এখানে ly! ৯৮০ ০৯151 po ll হাল এ জগ | 0955 9 কথাটি ধরে 
নেওয়া হয়েছে (যার অর্থ- বরং আমরা হবমিল্লাতে ইবরাহী ম-এব অনুসারী অথবা মিল্লাতে ইবৃরাহী ম-এর 
পরপ্রিবারভুক্ত 1) এরপর ৮ ৮৮! ও ৯1 শব্দ দুটি বিলুপ্ত হয়েছে এবং তার ছলে 517 ছব্বটি 
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সৃন্তা বাকারা ভডও 


রয়েগেছে। কেননা, বষয়টির মর্ম এভাবেই রক্ষিত হয়। এর উদাহরণ স্বরাপ একস্রম কবির কবিতার 
পট পতিত উধতি দেওয়া যেতে পারে। 
lal lL ৬! ০৪৪ 9 ss + ৪145 A) "(৭ EE 

উপরোক্ত পংত্তির শেষ শব্দ 5 ৮২১ -এর পূর্বে ০:৮ শব্দ উহ্য রয়েছে। ঠিক এমনিভাবে 5.4 
শব্দটির পূর্বে }-= অথবা ০:৮! শব্দ উহ্য রয়েছে। তাই এমনি অবস্থায় ১14 শব্দটি যবর 
দিয়ে পাঠ বারতে হবে ! মল্লাত্ে ইবরাহীম-এর অনুসরণে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে :-1, শব্দটিকে 
যবর দিয়ে পাঠ করা যেতে পারে। আবার কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ শব্দটিকে পেশ দিয়েও 
পাঠ করেছেন * এপ্রেক্ষিতে বাখ্যা এই ১৩১1 ১৪) ৮ এন) } (বরং মিলাতে ইব্রাহীমই 


প্ৰকৃত হিদায়াত )। 


2A AJA er পপ রত ০০15 Ae AJ 


0 42 75০) রা ১৮০০০ (১১1 ৪1০ ত ০)? 95-এর ব্যাখ্যা : 


‘মিল্লাত’ অর্থ ধর্ম আর হানীফা অর্থ সঠিক, সরল ও সদৃট । আর যে লোক তার 
দু'পায়ের একটি অপরটির উপর নির্ভর করে এগিয়ে চলে, নিরাপত্তার দৃষ্টিতে তাকেও ০:২ 
বলা হয়, যেমন শহর বা জনপদের ধ্বংসের স্থানকে উদ্ধার ও রক্ষা পাওয়ার অর্থে 52৬৮ বলা 
হয় এবং যেমন দংশন কাত্রীকে তার কারণে মৃত্য বা এ ধরনের বিপদ থেকে নিরাপত্তার জনা শুভ 
মনে করে ৮০ বলা হয়। সুতরাং কথাটির অর্থ এই দাড়ায়, হে মুহাম্মদ! তুমি বল, আমরা 
বরং পৃততাবে মিস্নাতে ইবপ্নাহীম-এর অনুসারী । এ অর্থে ৪১৬৯ শব্দ ০০১21 থেকে 
J হয়ে যাবে । কিন্ত ভাষ্যঝকারগণ এ ব্যাখ্যায় একমত হতে পারেননি । তাদের কেউ কেউ 
বলেছেন, ১০৯ অর্থ হাজী এবং বলা হয়েছে, দীনে ইবরাহীমকে ইসলামে হানাফিয়্যাহ নামকরণ 
এ কারণে করা হয়েছে যে, তিনিই ছিলেন প্রথম ইমাম মার অনুসরণ হজ্জের ক্রয়াকার্মর আমল” 
সমূহের) ব্যাপারে তার সময়ের এবং ভবিষ্যতে বিয়ামত পর্যন্ত পরবর্তী লোকদের অন্য বাধ্যতামূলক 
হয়ে গ্িয়েহে। অন্রএব, যেকোন বাজি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর নতাদশ অন্সার, তার নীতিমালা 
অনুসরণে কা'বাঘরের হজ্জরত পালন করে, তিনিই দীনে ইব্রাহীম-এর অনুসারী হানীফ্-মুসলিশ ৷ 
এ মতের সমর্থ কগণের আলোচনা £. মুহাম্মদ ইবন বাশশার রে) সুত্রে কাছীর রে.) থেকে বণিত, তিনি 
বলেন, আমি “হানীফিয়্যাহ' সম্পকে হযরত হাসান (র.)-কে প্রশ্ন করায় তিনি বল্লেন, এর অর্থ কাবা 
ঘরের হজ্্র পালন। মুহাষ্নদ ইব্‌ন “উবাদাহ রে.) সূত্রে 'আতিয়্যাহ্‌ (র )-এর রিওয়ায়াতে হানীফু (৮০২৯) 
শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এর অর্থ ০1 অর্থাৎ হাআী। আল-হুসায়ন ইব্‌ন আলী আস্-সাদায়ী রে) 
সূত্রে আতিয়্যাহ রে)-এর রিগুয়ায়াতেও অনুরাপ বণনা করা হয়েছে। ইব্‌ন হযায়দ রে) সুত্রে হযরত 
মুজাহিদ রে.) বলেন, ৭) অর্থ হাদী। হাসান ইব্‌ন য়াহ্য়া রে) সূত্রে হযরত ইব্‌ন যিয়াদ 
রে) বলেন, আমি হযরত হাসান রে)-কে ০০৮: সম্পর্কে জিক্তাসা করায় তিমি বললেন, এর অর্থ 
এ কা'বাঘরের হজ্জ করা । তিনি বলেন, ইবনুত তায়মী রে) সৃপ্রে হযরত যাহহাকা রে.) ইব্ন 
মুযাহিম রে)-ও অনুরাপ বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন বাশশার (র.) সুত্রে হযরত মুজাহিদ রে )-এর বর্ণনায় 
£ (8০৯ অর্থ হাজীগথ। হযরত মুছানা রে) সুপ হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.)-এর রিওয়ায়াডে বলা 
হয়েছে, ১:=> অর্থ হাজী 1 ওয়াকী' রে) সুত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আল্‌ কাসিম রে.) 
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৩৬৪ তাফসীরে তাবারী 


বলেন, মুদার গোত্রের লোকেরা, যারা আহিলিয়াতির গে কা'বাঘরের হজ্জ করত, তাদেরকে 
£15:> বলত্র। এ্রপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা ৭ ০০১১১৯ 555 4৮৮৯ (হজ্জ কর আল্লাহ্‌রই 
উদ্দেশ্যে, তার সঙ্গে অপর কাউকে শরীক না করে) আয়াতট নামিল কারেন। মতান্তরে বলা হয়েছে 
৮৪১: অর্থ অনুসরণকারী, যেমন আমরা ইতিপৃবে বেছি, এর অর্থ স্থিতিশীলতা 1 

এ মতের সমর্থকদের আলোচনা ৪ মুহাষ্যদ ইবৃন বাশশার রে) সুত্রে হযরত মুজ্খাহিদ রে.) বেন, 
50৪.» অর্,অনুসরণকারিগণ। অন্যরা বলেছেন, দীনে ইবরাহীমকে এ কারণে হানীফিয়্যাহ (৪০) 
নাক আরা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন প্রথম ইমাম, যিনি আল্লাহ্‌ পাকের বান্দাগনের জন্য 
‘খাতৃনাহ’-এর সুন্নাত প্রবর্তন করেন। এরপর প্রবতিগন তা অনুসরণ বা পালন করে বর্ণনা" 
কারিগণ বলেন, অতএব, যে লোক ইসলামে বহাল থেকে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর রীতি-নিয়মে 
'খাত্নাহ্‌' করবে, তাকেই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মে প্রতিজ্ঠিত 'হানীফ” বলা হবে । অনারা 
বলেছেন, ১:> চে৯178 1 ile h-এর অর্থ ৮৮০২ rs? Lal leads অর্দাৎ এর অর্থ বরং 
হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মে বিশুদ্ধটিস্ত বাএকপ্র। অতএব, তাদের কথায় এ5,:= অর্থ একমান্র 
আল্লাহর উদ্দেশ্যে তার দীনের অনুসরণে বিশুদ্ধচিত্ত । 


এ মতের সমর্থকগশের আলোচনা £ হবরত মূহাৎনৰ ইব্ন হুসায়ন রে.) সূত্রে হযরত সুন্দী রে.) 
থেকে বণিত, ০৯ (৯০৪ ১০০ 615 আয়াতাংণে উদ্রিথিত 4৯ শব্দ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এর 
অর্থ বিশ্বদ্ধচিত্ত । অন্যরা বলেছেন,বরং 5৯০২৯ অর্থ ইসলাম 1 অতএব, যে কেউ হযরত ইব্রাহীম আন) 
-এর ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে তাকে ইমামরাপে মানবে, তাকেই “হানীফা বলা হবে এ তাফসীর গ্রশ্থের প্রণেতা 
ইমাম আবু ফর তাবারী রে) বলেন, আমার মতে হানীফা! অর্থ দীনে ইবরাহীমের উপর স্থিতিশীল ও 
তার ধর্মের অবুপারী। এটা একারবে যে, 4১> অর্থ যদি =! চুল অর্থাৎ কাবাঘরের হজ্জ পালন 
করা মনে করা হয়, তাহলে জাহিলী যুগে যেমুশরিক্রা হজ্জ করত, তাদেরকেও ৪৩৯ নামে অভিহিত 
করা আবশ্যক হতো। কিন্ত আল্লাহ তা'আলা একে 5:=; বা হানীফিয়্যাতের ভান বলে আখ্যায়িত 
করে তার বাণীতে অস্বীকার করেছেন ৩৯১৯) ০4 ৩ 5৮5 ৮৮ ৪৯২৯ 00 ৩5 (বরং 
ইব্রাহীম ছিলেন একনি মুসলমান এবং সে মুশরিকদেপ্গ অন্তভূক্ত ছিল না!) অতএব, ১1০০ 
সম্পকিত ব্যাখ্যা একই পর্যায়ের | কেননা, ২০:৮৯ অর্থে যদি 9৬৯ বা ‘খাত্নাহ্‌’ বুঝায় তবে 
একথা মেনে নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়বে যে, মাহ্দীরাও ৮ ৬.৯) রন তারাও খাতনাহ করে। 
কিন্ত প্রকৃত অবস্থা এই, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ৮৬, এর আওতা থেকে বের করে দিয়েছেন তার 
এই আয়াতে (৮৮১ 5৮৯9 ৬ এরি এ) ১৮ 93 ৪১৪৬০5৯1541 0 তি (ইব্রাহীম য়াহুদীও 
ছিল না, আর নাসারাও ছিল না, বরং সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলমান) । অতএব, একথা সঠিক 
ভাবে প্রর্মাণিত হলো তে, ০৮০৯ শব্দে যা বুঝায়, তা এককভাবে কেবলমাত্র খাত্নাহ করাও নয়, 
আর কেবলমাত্র কা'বাঘরের হজ্জ করাও নয়। তবে এর অর্থে” তাই বুঝায়, যা আমর! ব্যাখ্যা 
দিয়েছি এবং এ হলো শিল্লাতে ইব্রাহীমের উপর স্থিতিশীল থাকা, তার অনুসরণ করা এবং এ 
মিল্লাতের ইমাম হিসাবে তাকে মানা করা। এ ক্ষেত্রে যদি প্রশ্ন হয় যে, হযরত ইব্রাহীম € আ.)-এর 
পূর্বের নবীগণ ও তাদের অনুসারিগণ কি আল্লাহু পাকের আনুগত্যে যে সব কাজে আদিষ্ট ছিলেন 
সেগুলোতে হযরত ইবরাহীম আঁ.) ও তার অনুসারীদের মত স্থিতিশীল ছিলেন না £ এর উত্তরে হা, 
বলা হয়েছে। তবে আবার যদি এমন প্রশ্ন হয় যে, ফি করে *৯০০৯ কথাটা অন্যান্য নবী ও তাদের 
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সূরা বাকারা ৩৬৫ 


অনুসারীদের বাদ দিয়ে বিশেষভাবে হ্যরত্ত ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর অনুসারিগণের জন্যেই ব্যবহার 
করা হয়েছেঃ এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, হযরত ইব্রাহীম আ.)-এর পূর্বের সকল নবীই ১১৮৭ 
ছিলেন এবং এভাবে আল্লাহ্‌ পাকের একান্তই অনুগত ছিলেন । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হযরত 
ইব্রাহীম আ.) ব্যতীত তার পূর্বের কোন নবীকেই কিয়ামত পর্যন্ত পরবর্তী লোব্মচের জনা ইমাম 
রূপে নির্বাচন করেন নাই, যেমন করেছেন হযরত ইব্রাহীম আ.)-কে। তিনি তাকে Ed! ৬ bs 
- হজ্জের ক্রিয়াকলাপ, খাত্না এবং ইত্যাকার ইসলামের অবশ্যপালনীয় ইসলামী শরীয়তের ইমাম 
মনোনীত করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত সময়কাল তথা চিরকালের জন্য এবং এতে যে সব সুমাত প্রাতি- 
পালিত হয়েছে, সেগুলোকে এমন নিদর্শন হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যেগুলো ঈমানদার 
ও বফিরদের মধ্যে এবং পুণ্যবান* অনুগত ও অবাধ্য পাপীদের মধ্যে পার্থবমবনরীরাপে পরিচয় 
দান করে। অতএব, তার মাষৃহাবের অনুসারী ও স্থিতিশীল লোকদেরকে ‘হানীফ্্‌’ নাম দেওয়া হয়েছে 
এবং তার মিল্লাত থেকে বিচ্যুত ও বিজ্রান্ত অন্যান্য নামের যাবতীয় ধর্মের অনুখারীদেরকে পথন্রষ্ট 
নাম দেওয়া হয়েছে। এভাবে তাদেরকে যাহৃদী, খৃস্টান ও অগ্রিপৃর্থক ইত্যাদি নানা ধর্মের অনুসারী- 
দেরকে নানা নামে অজিহিত্ত করা হয়েছে। আর ০০১১০ ৩49 ৩১০ আয়াতাংশে বলা হয়েছে যে, 
হযরত ইব্রাহীম (আ.) মৃতি বা পুতুলপৃ্ারীদের অন্তভু'ভ* ছিলেন না এবং তিনি য়াহুদী ও থৃষস্টানদের 
অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন “হানীফু” বা একনিষ্ঠ বিশুদ্ধচিত্ত মুসলমান । 


AA IA পাতা $ তে AI তা প্র Pd + UU ড+। ১], 
পপ লি 1 কটি তি a 
A Akt SG AAI পালা IA - tA ALTA পি ৫ পা cAI 7 IA + 


uw uf 5১9 1০5 ৬2 এ ০০25 5১8 125 2৯19 ১1552 2 ০০515 


পাঠ AIC J Arr 5507 ও পলির Jer Jr A জজ 2 


Ed wt পি লা শা 


১৩৩) তামরা ধলে দাও,'আমর! আল্লাহুতে ঈমান রাখি এবং য! আমাদের প্রতি এবং 
ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, য়া'কুব ও তার বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং য। তাদের 
প্রতিপালকের নিকট থেকে মূসা, ঈসা ও অন্যান) নবীকে দেওয়! হয়েছে । আমর! তাদের মধ্যে 
কোন পার্থক্য করি লা এবং আমরা তার নিকট আত্মসমর্পণকারী !' 


উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা £ আল্লাহ তাআলা মুখমিনগণকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, 
হে ঈমানদারগণ! তোমরা এ যাহুদী ও খুষ্টানদেরবে যারা ভোমাদেরকে বলেছিল, স্লাহ্যী অথবা 
ঘুস্টান হয়ে যাও, সৎপথ পাবে, তাদেরকে বলে দাও, ‘আমরা আন্নাহ্‌ কে বিশ্বাস করেছি অর্থাৎ 
তাকে সত্যক্ঞান বরছি। ঈমান অর্থ সত্যজ্ঞান করা, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি । তাদেরকে 
আরো বলে দাও, আমরা সত্য জেনেছি, যা আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে অর্থাৎ যে বিতাব 
আল্লাহ, তা“আলা আমাদের নবী হযরত মূহাম্মদ (স.)-এর উপর নাযিল করেছেন। এখানে কিতাব 


Wwww.almodina.com 


তড৬ড তাফপীবে তাবাতী 


অবতরণের ব্যাপারে সম্বোধনের ধারা নবীর দিক থেকে পরিবর্তন করে মু'মিন বা তাদের নিজেদের 
দিকে একারণে কিরিরে নেওয়া হয়েছে যে, তারা নবীরহ অনুসারী ও তারই আদেশের বাধানুগত । 
কাঙ্গেই মূলত কিতাব অবতরণ রাসূলুল্লাহ সে-)-এর উপর হলেও তা তাদেরই জন্য হয়েছে এবং 
এ দৃষ্টিতে তাদেরই উপর নাযিল হওয়ার সমতুলা মনে করা হয়েছে। এরপর আমরা আরো বিশ্বাস 
স্থাপন করেছি এবং ঈমান এনেছি, যা অবতীর্ণ হয়েছে হবরত ইব্রাহীম, হযরত ইসমাঈল, হযরত 
ইসহাক, হযরত ফ়া'কুব আলায়হিযুস সালাম এবং তার বংশধরদের উপর। উল্লেখ্য, এখানে চিল 
কথায় হযরত কাকির আো)-এর সম্তানসের মধ্যে যারা নবী, তাদেরকে বুঝায় । 


1৯০ চি, পিঠে পালা 
০৪৭ ঠা ০5921 (০ ১--এর ব্যাখ) ৪ 


যা হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-কে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তাওরাত ও ইনজীল। 
এবং এ ছাড়া অন্যান্য নবীকে মে সব বকিঃতাব দেওয়া হয়েছে, সেগুলোও আমরা বিশ্বাস করেছি 
এবং আমরা একথা স্বীকার ও জ্ঞানত বিশ্বাস করি যে, এগুলোর সবই সত্য, শাশ্বত হিদায়াত 
এবং আল্লাহ্র তরফ থেকে আলোকবতিকা স্বরাপ এবং আমরা এ কথাও বিশ্বাস কারি যে, 
যে নবীগণের বর্ণনা আব্লাহ তা'আলা দিয়েছেন, তারা সকলেই সওা, ন্যায় ও হিসায়াতের উপর 
প্রতিষ্ঠিত খেকে একে অপরকে সত্যক্তান করতেন এবং আল্লাহ্‌র একহবাদের একই পথে আহবান 
আানাতেন ও তারই আনুগত্যে কার করার নির্দেশ দিতেন । তাদের মধ্যে কাউকে আমরা পার্থক ] 
জ্ঞান করি না এ দৃষ্টিতে যে, আমরা তাদের কাউকে বিশ্বাস করব, কে করব না, কাউকে 
নবী বলে স্বীকার করব, কাউকে করব না। কোন নবীর বিরোধিতা করে তার উপর অসম্তজ্ট 
খাকব, আবার কাউকে সমর্থন করে তাঁর সহযোগিত্রা করব! যেমন স্সাহ্রীরা হবরত ‘ঈসা আ.) 
ও হযরত মুহাল্মর (স.)-কে অস্বীকার করে তাদের প্রতি অসন্তস্ট হয়ে তাদের বিরোধিতায় তীত্র 
আন্দোলন গড়ে তুনেছিন এবং তাদেরকে বাদ দিয়ে অন্যান্য নবী-কে স্বীকার করে নিয়েছিল। 
বেমন বৃদ্টানরা হবরত মুহাষ্মর (স.)-কে অস্বীকার করে তার প্রতি অসন্তস্ট হয়ে তাকে বাদ দিয়ে 
অন্যান্য নবীকে স্বীকার করে নিয়েছিল। বরং আমরা তাদের সবারই ব্যাপারে একথা সাক্ষ্য দিই 
বে, তীরা সবাই সত্তা ও হিবারাত্র প্রচারের অন্য আরাহ্র প্রেরিত নবী ও রাসুল ছিলেন । 
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এ আয়াতাংশে বলা হয়েছেঃ আমরা তার আনুগতো, ইবাদত-বন্দিণীতে বিনয়াবনত থাকব 
এবং তারই বন্দিগীতে রত থাকব। এ সম্পকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ কথাটি হযরত নবী সে.) 
যাহ্‌রীদেরকে বলেছিলেন। এতে তারা হযরত ঈসা আ.)ও তীর প্রতি বিশ্বাসী লোকদেরকে অস্বীকার 
করেছিল। যেমন আবু কুরায়ব রে.) সুত্রে ইবৃন “আব্বাস রো.) থেকে বণিত, য়াহুদীদের একটি দল, 
যাদের মধ্যে আবু মাসির ইবৃন আখ্তাব, প্রাফি'ইবুন আবী রাফি 'আঘির, খালিদ, যায়াদ, যার ইব্‌ন 
আবী ইযার্‌ এবং আশৃইয়াছিল। তারা হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ সে.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিভাসা করল, 
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তিনি রাসূলদের মধ্যে কাকে বিশ্বাস করেন । এ প্রশ্নের উত্তর্নে তিনি বল্লেন, আমি আল্লাহ্র প্রতি 
বিশ্বাস করি এবং মা নাযিল হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা নাষিল হয়েছে হযরত ইব্রাহীম হযরত 
ইস্মাঈল, হযরত ইসহাক, হযরত য়াকুব আলাক্সহিমুস্জালাম) এবং তাবু বংশধরদণের প্রতি এবং 
যা দেওয়া হয়েছে হযরত মুসা জো.) ও হযরত ঈসা (আ.)-কে এবং যা দেওয়া হয়েছে অন্যান্য 
মবীগণকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ খেকে। আমরা তাদের কারোর মধ্যে বোন পার্থন্য ব্রি না 


আর আমরা তারই অনুগত। ঘখন তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর নাম উল্লেখ করলেন, তখন তারা 
মরা ঈজাকে বিশ্বাস করি না এবং যারা তার প্রতি বিশ্বাস 


তার নূবুওয়াতত অন্ীব্ণর বহর বলল, আম 
কনে আমরা তাদেরও বিশ্বাস করি মা । এ চেক্ষিতে ভাল্রাহ তা'আলা এ আয়াত নাহিল বরেছেন 
Jol hs bl Ed (১১401021051 OLN be ORT Bob ৭০18 07 

০০ ১-3৮3 ১০-51 015 ৯০+ (বল, হে আহলে কিতাব ! তবে কি এ কারণেই তোম 
তি শব্রতা পোষণ কন যে, আমরা জালা হর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমাদের প্রতি যা 


আমাদের 5৩ 
অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে ভাভে বিশ্বাস বরি? নিশ্চয় ভোমাদের অধিনণংশহ 


পাপিষ্ভ। সূরা মায়িদা 8 ৫৯) 
ইবুন হমায়দ রে.) সূত্রে বর্ণিত ইব্‌ন আব্বাস রো-এবর রিঙয়ামাতে রাসুলুলাহ সে)-এর নিকট 
উপস্থিত হলে? বাটির গরে আগের রিওয়ায়াভের ভনুরগছ বর্ণনা বকা হয়েছে। তবে এ বর্ণনায় 
শ91) ৩৬-10-8২51 )-এ ছলে 5} ৮ ৮২) ৬-7 0058 বলা হয়েছে । বাভাদাহ (র) বলেছেন, এ 
আয়াতটি আল্লাহ ভাণতালা তার সব রাসুলবেই সত্যায়ন বলার জন্য মুমিনদের প্রতি একটি নিদেশ 
হিসাবে নাহিল নয়েছেন। বিশ্ব ইব্‌ন মাভাষ রেছ সূত্রে & ৮ ওল 15135 থেকে 054১১ ২] ১৯১১ পর্যন্ত 
আয়াত সম্পকে বাভাঙাহ্‌ (য.)-এয় ক্িওয়ায়াতে লা হয়েছে, এ ভাঙক্কাভি আল্লাহ তাতালা মু সি দেহের 
তীর প্রতি বিহাস এবং তার নবী ও রাসূলের ননরোর মধ্যে পান লা বক্ষে তাদের সবাহত শত্যায়ন 
করার নির্দেশ প্রদান ন'রেছেন। আয়াতে উলিখিত ৮ ৫] শব্দ ছাতা হ্াঝুব ইবন ইস্হান্ধ ইবন 
758 )-এর সম্ভানদেনে বুধান হয়েছে, যারা সংখ্যায় ১২ জন ছিলেন । এদের প্রত্যেকের থেকে 
এন এবটি গোলের দুষ্টি হয়েছে, এ বায়ণে এদেরকেই চল নামে অভিহিত করা হহেছে। কাভাদাহ 
(র.) থেকে বণিত, ভিনি বলেন, ৮ দশ 1 হচ্ছে ম্লাকুব (আ.)-এর বংশধর বা পুপণ সুসুঞ্চ আন ও 
তার ভাইয়েগ্রা। সাকুব ও তার উরতজাভ পুভ্রদেরর নিয়ে তারা সংখ্যায় £২ আন চিহোন । এরপরে 
প্রত্যেক পুত্রের সষ্ভানরা এক একটি গোত্রে পরিণত্ত হয়। আর এজন্যই এদেরকে & =! বলা হয়। 
সুদ্দী বরে) থেকে বণিত» তিনি বলেন” ৮৪৮ । মাকুব (আ.)-এর সন্তানগণকে বলা হয়, ছায়া হলেন 
সুসুফ, বিনুয়ামীন, রাবায়লঃ য্নাহ্যা, শামা‘উন, লাভী, দান ও বাহাছ। রবী’ রে) থেকে বণিত, 
তিনি বলেন, =! ফ়া'কুব (আ,)-এর সান ঝুসফ ও তাবু ভাইয়েরা, যারা সংখ্যায় বারো জন । 
এরপর এদের প্রত্যেকের সন্তানেরা এক একটি গোল্রে পরিণত হয় আর একারণেই এদেরকে 5 65 
বলা হয়। মুহাশ্মদ ইব্‌ন ইস্হাক রে.) থেকে বণিতঃ ভিনি বলেন, ইসরাইল বংশীয় য়াকুব ইব্‌ন 
ইসহাক আ.) তার মামা লিয়ান ইব্‌ন তাওবীল ইব্‌ন ইলুয়াসের বন্যা লিয়াকে বিয়ে করেন । 
তার গর্ভে জোষ্ঠ পুত্র রাবায়ল, এবং শামাউন, লাভী, ফ্াহুযা, র্রিয়ালুন, মানার এবং দীনা 
বিন্ত ম্াকুব অন্মঘহণ করে। ওবুপর জিয়া বিন্ত ছিয়ান মারা যান এবং গ্াবুব তার বোন 


ব্রাহীল বিন্ত লিয়ান ইব্‌ন তাওবীল ইবুন হইলৃয়াস-কে বিয়ে কর্রেন। এ ঘরে তার গর্ভে সুসুফ 


রা 
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ও বিন্য়ামীন (যার অথ আরবীতে বাঘ) জন্মগ্রহণ কারেন। এবং এই ভাবে ‘যুলফাহ’ ও 'বাল্হিয়া' 
নানী তার আরো দুই স্ত্রীর গর্ভে চার পুত্র যথাক্রমে দান, নাফছালী, জাদূ এবং আশুরাব জন্ম 
গ্রহণ করেন অতএব, মা'কুব আ.)-এর পূত্রদের সংখ্যা ছিল মোট বারো জন ।॥ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
পরবর্তীকালে এদের মধ্য থেকেই বারোটি গোন্র বিস্তার করেন, যাদের লোক সংখ্যা গণনা করা 
অসম্ভব এবং যাদের বংশের পরিচয় বা তথ্য-বিবরণী ভালাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ জানে 
না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ ভাঁআলা বলেন, ন ১৮০1 505 ওত] ৮৯ 1:৯5 (আমি তাদেরকে 
বারটি গোল্লে বিভক্ত করেছি । আ'রাফ £ ১৬০) 
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(১৩৭) তোমরা যাতে ঈমাল এনেছ, তার! যদি সেরূপ ইমান আনে, তবে নিশ্চয়ই তার। 
সংপ্থ পাবে । আর যদি তার! বিমুখ হয়, তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন । আর তাদের 


বিরুদ্ধে আপনার জছ) আল্লাহই যথেষ্ট । তিনি সব‘শ্রেত।. সর্বতে। 
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রা শি শালা 


অর্থাৎ হে মুমিনগণ ! য়াহুদী ও খস্টানরা যদি আল্লাহকে সত্য জানে এবং সতা জানে যা 
তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সত্য জানে থা অবভীণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল. ইসহাক. 
য়া'কুব ও তার বংশধরদের প্রতি এবং যা দেওয়া হয়েছে মুসা ও ঈসা-কে এবং যা দেওয়া হয়েছে 
অন্যান্য নবীগর্ণকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং এসব যদি তারা স্বীকার করে এবং সত্য 
বলে মেনে নেয়, যেমন তোমরা সত্য জেনেছ এবং স্বীকার করেছ, তাহলে তো তারা তোমাদের 
সাথে একমত্যে পৌছেছে এবং অবশ্যই সঠিক পথ অবলম্বন করেছে। এমতাবস্থায় এসব স্বী কারোক্তিতে 
তোমাদের ধমে অস্তর্ভু ক্র হওয়ার ফলে তারা তোমাদের সাথী এবং তোমরাও তাদের সঙ্গী! অতএব, এ 
আয়াতে আল্লাহ তাআলা প্রমাণ করেছেন যে, এ সব অর্থে ঈমান ব্যতীত, হা পূর্বে ব্যক্ত করা হয়েছে, 
কোন “আমলই কারো কাছ থেকে তিনি কবুল হরবেন না । এ প্রসঙ্গে ইবন “আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা 
পেশ করা যেতে পাশ্রেঃ 13 5281 455 42 ইক) 9০310555105 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি 
বলেন, এ আয়াতের অর্থ- ঈমান যেন একটি শক্ত হাতল এবং এ ব্যতীত কোন আমলই তিনি গ্রহণ 
করেন না এবং যে ব্যক্তি ঈর্মান থেকে বঞ্চিত, তার জ্রন্যই বেহেশত হারাম । 


Wwww.almodina.com 


সুরা বাকারা ৩৬৯ 


টা A AS পাঞ্জ 7 ASB রর Ae 
EA লা ed আজি শে 
যারা হযরত মুহান্মদ সেও ও ভার সাহাবা বিরামকে বলেছিল” আগনারা মাহুদী অথবা খৃস্টান 
হন, তখন তারা তা তস্বীবার বরে । হে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশাস স্থাপন ্ মুঙগিলপণ1 তোমরা 


যেমন রা ত1ভাজায গতি, নবীগণের ভি এবং রিচা তের ভি ইমন আনয়ন করেছ, তদ্রুপ 
তারা ঈশান আনন বুমেনি। তারা রাসূলপণের মধ্যে সার্থন্য বরে। আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলগণের 


নিদেশের i বরে। তারা ফোন কোন নবীর গ্রতি গান আনে এবং মেউকে অস্বীকার করে। 
হে ঈমানদারগণ 1 তোমরা জেনে রেখো, নিঃসন্দেহে ভারা অবাধ্যতা ও অসহযোগে লিপ্ত রয়েছে 
এবং আল্লাহ্‌ ও তার রাসুল এবং তোমাদের ধিরুদ্ধে যুদ্ধে লেগে আছে। যেমন ও 62 ০৪ ০৮০৬ 
-এর ক্যাঙ্যায় হযয়ত বাভাদাহ হে রে বলেছেন, এক জর্থ হিচ্ছিইভা। বুধ রেটঙর টি সাতে 

হয়েছে 025 অর্থ কিচ্ছিযাভা, পূশক হয়ে হাওয়া! হহরত হন হামদ রে) 5 (৬0৮5 
(88 তে ব্যাখ্যায় বলেন, 5 এ অর্থ 158-বিচ্ছিমভা, বিরোধিভা ও যুদ্ধ। অর্থাৎ কেউ 
দল থেকে বিচ্ছিম হয়ে গেলে সে সংহাম হার । আর সংহাম বরুছেহ সেবিছিম হয়ে যায়। মূলত 
এ দুটি শব্দ আয়ী ভাষায় সমার্ঘ-বোধক। এরগর প্রমাণ হিজাবে তিনি 9১ 27 5-3 ১১ ০৭9 
ডায়াতাশ পাত 2 ও হত শব্দ মূলত নেওয়া হযেছে আরবী প্রবচন 31 ০০৩ 31155 2৯15 3৩ 
51319 ২2 ০5১ (ভোর উপর এএাজটি কঠিন হয়ে পড়েছে, হন কাটি কস্ট কর হয় এবং তা তানে 
ন্ট দেয়, তথন এমন বলা হয়) হেকে। এ বিষয়ে আল্লাহ্‌ গাব ভালে! জানেন । আরবী প্রবাদে 
আরো বলা হয, ১১৯ ৩98 (বাড়িও অসুনেন্া উপর হিন হয়ে পড়েছে)! একমাটি 
তখলহ বলা হয়, খন এমন তপরুজন তেলে দুঃছ এ পায় এবং একি অপরের সাথে র্যবহারের 
ছানজদ্য হিপান কলা বাউিন হয়ে পড়ে। এ অথ ব্যবহাত হয়েছে মহান আল্লাহ্র বাণী ও 
5525 5 0০ ০25 (ঘলি ভোময়া নী ভয়ের মধ্যে বিচ্ছিয্ভার আশংকা কর। সুরা নিসা ঃ 
৩৫) এখানে এ ওএ আর্থ 3155 অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতা রা পৃথক হওয়া অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। 


FATA IAS 37 34, IISA Arr 


১5:51 &5০০)1 gD 0825855০5-এর ব্যাড! £ 


আপনাকে ও আপনার সাহাবীগণকে বনে আপনারা যাহুদী কিংবা 
খুস্টান হন, সূপথ পাবেন, সেসব যাহদী ও খৃহটানদেরুজে বলে দিন তাত হদি আপনার সাহাবী” 
গণের মত আল্লাহ্‌ এবং আপনার প্রতি যা ভাবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস কার্রা ও সত্যজ্ঞান কয়া থেকে 
বিমুখ হয়ে যায় এবং ঘা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাইল, হস্হাব: এবং এ ছাড়া অন্যান্য নবীর 
প্রতি, তা বিশ্বাস ও জভ্যন্ঞান এরা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেক এবং আল্লাহকে অবিশ্বাস ও তার 
রাসুলগণের মধ্যে পার্ধব্য বরে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আপনার দরন্য আলাহহ যথেষ্ট । তিনি 
তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিম্লক্ ব্যবস্থা অবলজস্থন হরবেন্ত হয় তব্রবারির আঘাতে হত্যা করে অথবা 
আপনার এলাহ! থেকে নির্বাচিত করে দিয়ে, কিংবা অন্য বোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। 


98৭ 


অর্থাৎ হে মুহান্মদ। যাবা 
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মন 


৩৭০ তাফসীরে তাবারী 


কেননা, তারা মুখে যা বলে এবং যা প্রকাশ করে, তা সবহ আল্লাহ শুনেন । কুফর ও থোমরাহীর 
দিকে তারা যে আহবান করে, তাও তিনি শোনেন। আপনার ও আপনার সাহাবা কিরামের প্রতি 
তারা যে হিংসা ও বিদ্বেষ পোযণ বরে, আল্লাহ পাক তা পুর্ণরাপে অবগত। সুতরাং আল্লাহ্‌ এর 
বিরুদ্ধে যথারীতি কার্যকর পদক্ষেপ ও আশু ব্যবস্থা অবলম্বন বরেছেন এবং এ ভাবে তার প্রতিশ্ুতি 
পালন বরেছেল । অতএব, আল্লাহ্‌ তাতালা তার নবীকে ভাদের উপরা বিজয় চান করেছেন এবং 
তাদের কিছু লোন নিহত হয়েছে, কিছু লোক লিবাদিত এবং বিডু লোন অপমানিত ও লান্ছিত 
হয়ে জিয্য়াহ্‌ দিতে বাধ্য হয়েছে? 


AAJ Ir JAG oA 4 রা এট তা জি পাতা পপি 
০52 ০%৮ ৯5; 21 205৯1 55 এ bse (1৮5) 


শি | পট 


(১৩৮) আমর! হণ বর্ম অঈীহর রং। বঙ্গে আঈ/হ তপেন্দা কে আধকতর সুদ্দর! 
এবং আমর! ভারই ইবাদতকারী | 


CoA / EAN LAA 
; 8৯৫০৩ 81 ০১০ cu (0০ ৩ ৩ cf 44০ -এর ব্যাথয। 3 
রং-এর ছারা ইসলামের রংবে: বুধান হয়েছে | এটা একারণে যে, টিনা ্ীতি অনুদাদৈ 
যখন তাদের সগ্তানদেঘুকে পুরোপুরি খৃষ্টান বানাতে ইচ্ছা বরত, তখন পালিতে ₹ মিশিঃ 2 গোসল 
করাত । এতে তাদের ধারণায় তাদের পহবিত্রকরণ বরা হতো, হেহল মু 
অপবিত্রতা খেকে পবিত্র করে থাকে। খুষ্টানদের এটাই পূরোপুরিভোবে খু 
যখন তারা আল্লাহ্র নবী হযরত ছুহান্জ্দ সে) ও তীর জাহাবীপদ্হে বহাল, তোমা য়াহ্দী কিংবা 
খৃস্টান হয়ে যাও, সুপথ পাবে, তখন এ প্রেক্ষিতে আলাহ্‌, ভাণতাজা তাবে নির্দেশ দিয়ে বললেন, 
তুমি এসব খৃস্টান ও য্লাহ্দীদেরকে বলে দাও, ‘বরং ভোমরা মিলাভে ইব্রাহীমের অনুসারী হয়ে 
যাও। এটা আল্লাহর রং, যে রঙের চাইতে সুন্দর রং আর হতে পারে না। কেননা, এটা একনিষ্ঠ 
ইসলামের রং। আর তোমরা আল্লাহ্‌ পাবের সঙ্গে শিরক পরিহার কর এবং তার সত্য পথের 
বিরোধিতায় যুক্জি-তকের অবতারণা পরিত্যাগ কর। 
ব্যাকরণের দিক থেকে 2০৮ শব্দে পুবের ২1.4 শব্দের ৫১০ হিসাবে তার 'যবর' দেওয়া 
হয়েছে। আবার যারা শব্দটিতে ‘পেশ’ দিয়ে পড়েন, তাদের যুক্তিতে 1 ২০৮ -কে ১ 5 হিসাবে 
না রেখে একে অপর একটি স্বতন্ত্র বাব্য হিসাবেই তারা “পেশ দিয়ে পড়ে খাৰেন। অতএব, শব্দটিতে 
‘যবর’ কিংবা ‘পেশ’ উভয় রকম পাঠন্পদ্ধভিই এ ক্ষেঘ্রে সঙ্গত। তবে ‘যবর’ পড়ার আর একটি যুক্তি 
এই, ০4 শব্দকে ০ শব্দের 4১ না ধরে 5115) 58 থেকে শুরু করে ০54০২ এ ০%» 
পর্যন্ত কথার ৫ এ: ধরে তাতে যবর প্রদান করা। কিন্ত এ প্রেচ্ষিতে অর্থ হবে ০০৪১1 10৯ 05515 
“আমরা এ ঈমান এনেছি”, যা এ1 ১ হ বা আল্লাহ্র রং এবং ঈমানের অর্থ হবে আল্লাহ্‌র প্রং। 
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স্ত্া বাকা ৩৭১ 


28৫৮ শব্দের ব্যাখ্যান আমরা আলোচনায় যা বলেছি, তা তাফসীরকারদের একটি দলের অভিমত । 
এমতের সমর্থকদের আলোচনা ও বক্তব্যঃ কাতাদাহ (র.) এতে এ ০০ ০৭৯৯1 ৩১ 8! Fie 
কথার ব্যাখ্যায় বলেছেন, য়াহ্‌দীরা তাদের সন্তানদেরকে য়াহনী এবং খুস্টানরা তাদের সন্তানদেরকে 
খ্স্টান বানানোর উদ্দেশ্যে যার যার রীতি অনুসারে রাসিয়ে দিত। কিন্ত প্ররুতপক্ষে আল্লাহ্র রং 
ইসলাম এবং কোন রং-ই ইসলামের চাইতে সুন্দরতম এবং পবিভ্রতম নয়। আর এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র 
দীন, যা দিয়ে হযরত নৃহ ও পরবর্তী নবীগনকে প্রেরণ করা হয়েছে। অন্য সুত্রে 4,1 ২৮ সম্পর্কে 
হযরত আতা রে) থেকে বণিত, য়াহুনীরা তাসের সন্ভানবেরবো রাঙ্গিয়ে বিত এবং এতে তারা গফত্রাত্* 
বা স্বভাব ধর্মের বিরোধিতা করত । 


তাক্সীরকারগণ এ! এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষন করেছেন। তাদের কেউ কেউ 
বলেছেন, এর অর্থ আর্লাহ্ত্র দীন । এ মতের সমর্থনে আনোতনা £ হযরত বাতাদাহ রে.) বলেছেন, 
5) এত আবাহ্র দীন ৷ হবরএ্ আবু আুরারব রেট সূত্রে আবুন আলিয়াহ রে) এ) 58৮ 
সম্পর্কে বনেহেন, এ হচ্ছে আরাহ্‌র দীন এবং 15:৮ 1 ০৭ ৬! ০০০এর ব্যাখ্যা ১০২! 0৭ 
৮১১ ৯1 ৩৭ অর্থাৎ কার দীন আল্লাহ্র দীনের চাইতে উত্তম £ মূছান্না রেট সূত্রে রবী' রে) 
থেকেও অনুবাপ বর্ণনা রয়বহ ॥ হবরত মুসাহির বরে থেকেও একই রাপে বর্ননা এসেছে। মৃছানা 
রে)-এর অন্য দূত নুবাহিন রে.) খেত একই ধারার বিওয়ায়াত পাওয়া গেছে। মূছানা (র.)-এর 
আর একটি সূত্রে ইব্‌ন আবী নুঙ্া়হ্‌ (র.) থেকে মুজহিন রে)-এর রিওয়ায়াতে অনুরূপ ব্যাখ্যা করা 
যেছে। হযরত আতিয়্যাহ রে) খেকে বগিত, 1. উহতিশ আল্লাহ্র দীন । হযরত সুদ্দী রে) 
চন এ 0-5 লস! 4321.5. কথার ক্যাখ্যায় বনেন, এর অর্থ আল্লাহর দীন, আর 
'আরাহ্‌্র হীন 'অপেকা উত্তন দীন কারই বা আছে? (অর্বাৎ কারোরই নাই)। মুহাষ্মন ইব্ন সা'দ 
(র.)সূত্রে হযরত ইব্‌ন আব্বার কো বনেন, এ} ১5:০ নারাহ্র দীন। ইউনুস (র.) সূত্রে ইব্‌ন 
যায়র রে) ৮1 ১২৮ কথাটি সম্পকে বলেন, এটা আরাহ্র দীন বা ধর্ম। ইব্নুল বার্কী রে) সুত্রে 
“আমর ইব্‌ন আবী সান্মাহ রে) বলেন, আমি ইব্‌ন যারদ (র.)-কে আল্লাহ্র বাণী এ 1 ৮ সম্পর্কে 
স্বিপ্লারা জবার তিনি অনুজাপ বর্সনা বেন। অনান্য মুকাদুসির বলেছেন, 2০1 ২৯০৮ অর্থ 501 5০0 
অর্ধাৎ মহান আরাহ্রবিান। এমতের সনর্বাজধণের আলোচনা £ হযরত মুঞ্জাহিদ রে থেকো বণিত, 
মহান মারাহ্র বাণী 21 1৩-এর কাশ্যার বলা হয়েছে, এ হচ্ছে আর্লাহ্র বিধান, যার 
উপর 'আলাহ, মানুষবে সৃষ্টি করেছেন । হযরত মূছামা রে.) সূত্রে তত 1 ৩০ ৩৮>! ০০৪এর 
ব্যাখ্যায় হযরত মুস্াহিন রে) বলেছেন, 7” শব্দের অর্থ ‘ফ্রিতরাত'। কাসিম রে.) সূত্রে অপর এক 
বর্ণনা মতে হযরত্রমূসাহিল রে.) বলেছেন, &1:4:-এর অর্থ ইসলাম, মহান আল্লাহ্র বিধান, যার উপর 
তিনি মানুষ দৃষ্টি করেছেন । হখরত আবদুরাহ ইব্‌ন কাছীর রে.) বলেছেন, 415৫৮ আল্লাহ্র দীন, 
কোন্‌ ধর্ম আল্লাহ্র ধর্মের চাইতে উত্তম? তিনি বলেন, আল্লাহ্র “ফিত্রাত্* এবং মিনি একথা বলেন, 
তিনি 7০৮ শব্দ দারা ‘ফিত্রাত’ অর্থ করেছেন৷ অতএব, এর অর্থ এই দাঁড়ায়, আমরা বরং আল্লাহ্‌র 
“ফিতৃরাত' ও তার বিধানের অনুসরণ্ণ করব, যার উপর তিনি তার সুম্টিকুলকে স্থচ্টি করেছেন 
এবং তাই হলো (5 ৩১১ বা মযবুত ধম এবং যা ব্যক্ত করা হয়েছে ০৮) ৩3০ ৮ ডা 
আসমান ও যমীনের শ্রষ্টা অর্থে। 
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৩৭২ তাফসীরে তাবার 


KJ iC 3 koe 


০৬১৪ ০ ১) ০০০১ 5-এর ব্যাখ্যা £ 


এনায়াতাংশ গ্লাহৃদী ও ধৃল্টানদেরকে বলার জনা হযরত নবী করীম সে)-এর প্রতি রি 
আল্লাহ্‌র একটি আদেশ ! যেহেতু তারা তাকে ও তার পাহাবাগনকে বলেছিল, “আপনারা য়াহ্পী কিং 
শুষ্টান হন, সুপথ পাবেন, রা একথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাত তার নবীকে নির্দেশ দিয়ে ই 
09206 ৯7) ৩5 Dias ভিিলি কিছ 0981 tL ১২01০ - বিল, বরং আমরা নিষ্ভার 
সঙ্গে মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণ করব, ঘা মহান আল্লাহ্র বিধান এবং আমরা তারই বান্দাহ্‌। 
অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়ী ও ভরনাকারীপের ধর্ম আমরা অবুসরণ ও আব্দীপায়, ধর্মীয় 
বিশ্বাসে হব ইব্রাহীম (আ.)-এর মত্রানর্শে স্থিতিবীন খেকে মহান আল্লাহ্র আদেশ পালনে 
কোন প্রকার অহমিকা ও হঠকারিতা প্রসর্ণন করবনা এবং তার রংসুলগবের রিসানাত স্বীকার 
করে নিতে কোন রকম দ্বিধা-সংক্োচ বা অবাধ্যতা প্রসর্শন করব না, যেমন তুক্ছ-তাচ্ছিলা ও 
হও-চারিতা প্রবর্ণন 'করেহিল য়াহ্‌বী ও খৃস্টানরা । তারা অহমিকত অবাধ্ত্তা ও হিংসাবশত 
হযরত মুহাথ্নর সে)-ক অস্বীকার ও অবিশ্বাস করেছিল | 


Addr 23 Ak পাত KAI + E37 পাপা & শাওিপা AY 


(235 0 ৮৩০1 Us : (43) 02) 1৯5 1 (5৯0১৯ লে) এ Cn) 


৩ &১৯3৫৫2না 859০8 


& ৮১১-+০১৩০ ৮) ১০১5 রে (5) ৮1 


(১৩৯) বল. ‘আল্লাহ সম্পর্কে তোমর! কি আমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে ঢাও? যখন 
তিনি আমাদের প্রতিপালক এনং তোমাদেরও প্রতিপালক ! আমাদের কর্ম আমাদের এবং 


তোমাদের কর্ম তোমাদের আর আমর! তর প্রতি অকপট ।' 


উপরোত্ত আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ পাক বলেন, ‘হে মুহাম্মদ ! এ সব য়াহ্দী ও খুপ্টানের 
দন, যারা আপনাকে ও আপনার সাহাবাদেরকে বলেছিল-'তোমরা ফ়াহুদী কিংবা খৃষ্টান হয়ে 
যাও, সুপথ পাবে, এবং তারা এ ধারণা করেছিল যে, তাদের দীন ও কিতাব আপনাদের দীন ও 
কিতাবের চাইতে উত্তম, কেননা সেগুলো আপনার সময়ের আগেকার । এ কারণে তারা মনে করেছিল, 
তারা আল্লাহ্‌র কাছে আপনাদের চাইতে উত্তম। এদেরকে আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্‌ সম্পর্কে 
আমাদের সাথে বিতকো লিপ্ত হতে চাও? আর প্রকৃত অবস্থা এইখে,তিনি আমাদেরও ‘রব’, আর 
তোমাদেরও ‘রব'। তার হাতেই যাবতীয় কল্যাণ, তারই কাছে ছাওয়াব ও শাস্তি এবং ভাল-মন্দ 
যাবতীয় কাজের বিনিময় । এতদ্সন্ত্েড তোমাদের নবী ও কিতাব পূর্বে আসার কারণে তোমরা মনে 
কর, তোমরা অপেক্ষান্ত উত্তম? আর তোমরা এ-ও জান যে, তোমাদের ‘রব’ আর আমাদের ‘রব’ 
একই “রবৃ'। আমাদের ও তোমাদের দলের প্রত্যেকেরই যার যার ভাল-মন্দ আমলের বিনিমদা ও 
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স্পা বাকারা ৩৭৩ 


শাস্তি বংশ-মরধাদা, আভিজাত্য এবং দীন ও বিতাবের সময়ের বাবধান বা পূর্বতিতার উপর 
নির্ভরশীল নয় । | 

৪ ৮-3-5 ৮৮২1 }47 অৰ্থ £ বলুন, ‘তোমরা কি আমাদের সাথে বিতকে লিগ্ত হতে 
532 রা প্র.) থেকে বিত্ত, তিনি বলেন, এ! ৬ (3 5৯০০1 অর্থ ঃ ‘বলুন, তোমরা ফি 
আমাদের সাথে ঝগুড়া করতে চাও?” ইব্‌ন খায়দ রে) বলেন, 2০) ৪ ৬2 51 অর্থ ই 
তোমরা কি আমাদের সাথে বগ্ড়া করতে চাও? ইব্‌ন ‘আব্বাস রো.) বলেন, ৮১৯ '=5! শব্দের 
ব্যাখা হলো ১4 +' ১15731} অর্থাৎ তোমরা কি আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে চাও? 


০৮১৭ ২ ০৯%)৪ আয়াতাংশের ব্যাখায় তিনি বলেন, ‘আমরা আঁলাহ্‌ পাকের উদ্দেশ 
ইবাপত-বল্দিগীতে এমন নির্ভেপ্রান ও বিশুদ্ধচিত্ত যে, আমরা তাতে নেন কিছুই শরীক করি লা 
এবং তিন বাতীত আর কারো উপাসনা কায় গা। ধেমন দেব-দেবী ও বাছুদ্রপূরারীরা আন্রাহ্‌র 
সাথে উপাসনায় শরীক করত! এ কথাগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ফাহ্দীদের প্রতি 
তিরঞ্ষার স্বরাপ এবং তাদের বিতকের উত্তর হিসাবে নবী করীম সে.) ও ঈমানদার সাহাবীগণকে 
শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। হে ঈমানদারগণ! ভোমরা এ সব য়াহুদী ও খৃস্টান, যারা তোমাদেরকে বলেছিল, 
গাহ্‌লী কিংবা শ্ৃষ্টীন হয়ে যাও, হিলাঘ়াত পাবে, তাদেরকে বলে দাও যে, ঘে দীন গ্রহণ ও অনুসরণ 
করার জনা আমত্রা আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহর সেই দীন সম্পকে তোমরা আমাদের সাথে তর্ক করতে 
চাও? আর প্রকৃত অবস্থা এই বে, তোমাসের ও সামাদের উভয়ের প্রতিপালক হচ্ছেন এক আল্লাহ । 
তিনি ন্যারবিচার কারোর উপর বুল্ম ব্রন না বা কারোর পক্ষপাতিত্ব করেন মা! নিঃসন্দেহে 
তিনি বা'দাদের ভত্ীকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দিয়ে খাকেন। পক্ষান্তরে, তোমরা হনে কর যে, তোমাদের 
দীন, ফিতাব এবং নবী পূর্বে আসার কারণে তোমরা আরাহ্র কাছে আমাদের চাইতে উুত্তয। 
আর “সামরা এনাপ্রচিত্বে তার ইবাদত =র। তার সাথে বিডুকেই শরীন্ন রি না। তোমরা তার 
ইবাদতে শরীক নকর। তোমাদের কেউ গো-বৎসের পূজা করছে, আবার বেউ বা ‘ঈসা-এর উপাসনা 
করেছে। কি হরে তোমরা আমাদের চাইতে উত্তম হতে পার? 


পি পর তত IN eo IA rr OCA IA dr ডে A AIA IAN 


৮৮০৮5 oy ৯৮5 dar rentol ws 3-21 Cr.) 
ন & 5 84 Aer 3; প এপ ৯৩৯৩৩ ৯৩ 11৫৯2 ENS ৯৩১৩ 
(45 won rif ১৮ eis ৯6519 322 1, ৮975১ 5 | f 34-5 [5-38 
পা ঈঠর A গলা পা CA CAAA 

0 wea lor SAU dey 1 481 esa # ১6৪2 

EAE রা শা লা 


(১৪০) তোমরা কি বলতে চাও যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, স্লা'কুব ও তাদের 
বংশধরগণ যাহুদী অথবা গ্বপ্টান ছিল? €হেরাসূল) আপনি বলুন, ‘তোমরাই কি অধিক 
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ত৭৪ তাফসীরে তাবারা 


জান, না আল্লাহ? আর তদপেক্ষ! অত্যাচারী কে হর, যে আল্লাহ সম্বটদে ক'ত সাক্ষঃ 
গোপন করে? আল্লাহ, তোমাদের কার্দকপাপ সম্পর্কে অনবহিত নল ।' এ 
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হঁমাম আবু জাফর তাবারী রে.) বলেন, আলোচা আয়াতে পাঠ-পদ্ধতির দুটি ধারা রয়েছে। 
প্রথমত +157 (1 শব্দ ॥ ৮ অক্ষর যোগে পাঠ বারা। এ গ্রেক্িতে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, হে 
মুহাম্মদ ! যে সব য়সাহ্দী ও খুদ্টান আপনাকে বলেছিল, য়াহুলী কিংবা খৃষ্টান হন, সুপথ 
পাবেন, তাস রক বনুন, তোমরা বি অ' মাসের সাথে আরাহ্র দীনের ব্যাপারে তর্ক করতে চাও? 
অথবা বোনরা কি বল মে, ইব্রাহীম, ইসমাঈল প্রথুখ নবীনণ যাহুসী কিংবা ুন্টান হিলেন? এ 


প্রেক্ষিতে এ কথাটি 21 5: ৬০ স্য1 বাক্যের সঙ্গে সম্পৃত্তত হবে। 


দ্বিতীয় পাঁঠরীতি হলো এ 5১117 55 অক্ষর যোগে পাঠ করা) এপ্রেক্ষিতে ওঠা +! 
শব্দকে একটি নতুন প্রশ্নের সূচনা ধরে নিতে হবে। যার সঙ্গে আগের কোন সম্পক নাই। যেমন কুর'আন 
মন্রীদের সূরা সাজায় বলা হয়েছে 551 995৮1 এবং যেমন বলা হয় 6191১ ৬) 
আরো যেমন বলা হয় এ) ০2141 ৫1 655) (তুমি দাড়াও? নাকি তোমার ভাই দাড়াবে?) 
এখানে এ 51 738৫1 (না তোমার ভাই দাড়াবে?) একটি নতুন ০:*-। কোন কোন আরবী 
ভাষাবিদের মতে, হা অক্ষরযোগে পাঠ করা অবস্থায় যদি £1 শন্দের পরবর্তী বাক্যটি পূর্ণ 
বাক্য ধরা হয়, তব তা প্রথম প্রশ্নের সঙ্গে সম্পৃন্ত হবে ৷ কেননা, কথাটির অর্থ -দুটি বিষয়ের 
মধ্যে কোন্টি গ্রহনীয়! যা হোক, এসব আটনতার মধ্যে না গিয়ে আমাদের ধারণায় ০5511 
শট পাঠের সই পরতি হ:লা 20 অক্ষরের সঙ্গে পাঠ করে (এ ১৯ ।স্য 105 এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা । 
যাতে অর্য এই দীড়াবে যে, দুটি বিবয়ের মধ্যে কোন্টি তোমাদের নিকট গ্রহনযোগ্য £ তোমরা কি 
আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপারে আমানের সাথে তকে লিপ্ত হতে চাও? এ ধারণায় যে, তোমরা আমাদের 
চাইতে উত্তম এবং ধর্মীয় দুঙ্টিতেশ অধিকতর সৎপথপ্রাপ্ত ! অথবা তোমরা কি মনে কর যে, 
ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ম্মাকুব ও তার বংশধররা মাহুদী কিংবা খৃষ্টান ছিলেন £ এতে তো তোমাদের 
বানোয়াট কথা ও মিথাবাদিতা মানুষের কাছে ধরা পড়ে যাবে। কেননা, গ্লাহুদীবাদ ও খৃষ্টানবাদ, 
আল্লাহ্‌র এ নবীগণের পরবর্তী যুগের নতুন আবিষ্কৃত মতবাদ । আর শব্দটি ৮ অন্ষরযোগে 
সাধারণত পাঠ করা হয়না । তাই £ ॥ যোগে পাণ্ত করা অনুচিত। 


এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার নবী মুহাষ্মদ সে.)-এর জন্য গ্কাহ্দী ও 
খৃষ্টান, যাদের কাহিনী বণিত হয়েছে, তাদের বিপক্ষে এবি স্পচ্ট প্রযাণ। যাতে ভিনি তাবে নির্দেশ 
দিয়ে বলেছেন, হে মুহাষ্মপ। আপনি এ সব গ়্াহ্দী ও খুষ্টানদেরকে বলে দিন, তোমরা কি 
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সূরা বাকারা ৬৭৫ 


আল্লাহ্‌র দীন সম্পর্ক্যে আমাদের সাথে তকে লিগ্ত হতে চাও? আর তোমরা বিঃ ধারণা কর যে, 
তোমাদের দীন আমাদের দীনের চাইতে উত্তম? আবু তোমর্লাকি হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছ আর আমরা 
বিস্রান্তি ও গোম্রাহীতে আছি ? একারণেই কি তোমাদের দীনে আমাদেরকে আহবান জানাচ্ছ ? 
তাহলে তোমরা এ বিষয়ে স্পষ্ট দলীল ও প্রমাণ উপস্থিত কর, যাতে করে আমরা তোমাদের অনুসরণ 
করতে পারি ! অথবা, তোমরা কি বলতে চাও, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, মাঝুব ও তার 
বংশধররা তোমাদের দীনের অনুসারী য়াহুদী কিৎবা খৃস্টান ছিলেন? যদি তাই হয়, তাহলে তোমাদের এ 
দাবীর সপক্ষে যুক্তি ও প্রমাণাদি পেশ কর। তবেই আমরা তোমাদের দাবীর সভ্যতা স্বীবার বরে 
নেব। কেননা, আমাহ তাণআলা তাদেরকে অনুসরণীয় ইমাম হিসাবে নির্বাচিত বয়েছেন। এরপর 
আল্লাহ্‌ তা“আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (স.)-কে আদেশ দিলেন, তাদেরকে বলুন, ভোমরা ইব্রাহীম, 
ইসমাঈল, ইসহাক, মাকুব ও তার বংশধরেরা ক্লাহদী হিংবা খুস্টান ছিল” এ দাবী প্রত্যাহার কর। 
তাদের সম্পকে এবং তারা বোন্‌ ধর্মীয় মতাদরশশের অনুসারী ছিল এ সম্পকে তোমরাই কি বেশী 
জান, না আল্লাহ্‌ পাক? 


Sy Ed Cera dr er det ANB Jar ade 
৮ 2881 ৭ ও 5৪৩ 8০5 (5 ৩০০ (05 1 ০ 5এর ব্যাধ্যা $ 

হে মুহাম্মদ | যে অব য়াহ্দী ও খৃস্টান আপনাকে ও আপনার সাহাবীদেরষে বলেছিল, 
“তোনরা যাহুদী দিবা খৃস্টান হয়ে যাও, হিদায়াত পাবে” তারা যদি মনে করে থাকে যে, ইব্রাহীম, 
ইসমাঈল, ইসহাক যাক ও তার বংশধররা রাহুদী বিংবা খুস্টান ছিল, তাহলে তাদের 
হতে অধিক ভাপ্যাচারী আর তে হতে পারে? তার তাদের চেয়ে বড় ধালিম কে হবে? আর 
প্রকৃত অবস্থা তো এই যে, আল্লাহ্‌র নিকট থেকে তাদের প্রাপ্ত প্রত)ক্ষ গ্রলাণ ভারা গোপন 
করেছে এ বিষয়ে যে, ইব্রাহীম, ইসমাইল, হসহাক, যাকুব ও তায় বংশধরূুগণ মুদলমান ছিল। 

এ প্রমাণ তারা গোপন করে তাদের প্রতি য়াহ্দীবাদ ও খুস্টানবাদ আরোপ বরেছে। 


এ সম্পকে তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোযণ করেছেন। এই মর্মে হযরত মজাহিদ রে) 
হতে বলিত, 21 ০৭ ৪০৪ 5৩ ৮৫ ০55০০ ০:৮1 ৩৭৩ আয়াতাংশে হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও 
তার সঙ্গে উল্লিখিত অন্যান্য নবী প্রসঙ্গে শ্নাহ্দীদের বথা যে, তারা ফাহ্দী অথবা নাসালা ছিলেন, 
আল্লাহ্‌ তাণ্ভালা তাদেরকে বলেছেন, তোমাদের কাছে উক্ত নবীগণের সম্পর্কে আমার ঝাছ থেকে 
প্রাপ্ত যে প্রমাণ রয়েছে, তা ভোমরা গোপন কর না। আর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাভালা জানেন যে, 
তারা মিথ্যাবাদী । 1 ৩৭ 5 ৭২৪ 2 ১0৬2 5০৮৮ ৮151 ৩৭৪ আয়াতাংশে বণিত হযরত 
ইব্রাহীম (আ.) ও তার সঙ্গে অন্যান্য নবীর ব্যাপারে য়াহ্‌দীদের এ উত্ভি যে, তারা য়াহ্দী অথবা 
থুন্টান ছিলেন, এর ব্যাখ্যায় হযরত মুজাহিদ রে.) বলেন, তাদেরকে; আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, আমার 
কাছ থেকে তাদের সম্পর্বে প্রাপ্ত প্রমাণ তোমরা গোপন কর না। আর প্রর্ত অবস্থা এই যে, আল্লাহ 
তা'আলা আনেন যে, তারা মিথ্যাবাদী । হযরত আল্-হাসান বসরী রে.) থেকে বণিত হযেছে, তিনি 
yar bowl pe tnt oon ৫1 থেকে 5 ০১৯ ক) ০০৩৭৪) পিএ) চি 2০ 
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৩২৩ ১) তাফসীরে তাধয়ী 


29:১5 5০2০ 5১35 পৰ্যন্ত তিলাওয়াত করবেন । এবুপর তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! এ জাতির 
নিকট মহান আল্লাহর তরক থেকে আগত এমন প্রমাণ বুয়েছে যে, তার ৰ নবী শ্লাহুদীবাদ ও খৃস্টবাদ 
খেকে সম্পূর্ণ পবিত্ন। যেমন তাদের কাছে এ বিষয়ের প্রমাণ রয়েছে যে, তোমাদের ধন-সম্পদ, 
তোমাদের রক্ত, পরস্পর পরম্পরের অন্য হারাম। অতএব, তারা কিত্তাবে তা হালাল ডান অন্তে 
পারে? হযরত রবী (র.) &1 ০৭৪০১৪ ৪১5 4০:5 ০০০-151 ০-০ আয়াভাংশের ব্যাথ্যায় 
বলেছেন, গ্লাহ্রী ও নাসারারা ইসলামকে গোপন কন্রেছে, যদিও ভারা জানত যে, হসলানহ একনাএ 
আল্লাহ পাকের মনোনীত দীন। এবখা ভার তাদের তাওরাত ও ইনীন কিভাবে নিথিতভাবে 
পেয়েছিল যে, হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক (আর্সার়হিমূস্‌ সালাম) প্রমুখ 
নবীগণ কেউ য়াহুদী কিংবা খুল্টান ছিলেন না । ভার ম়্াহুদীবাদ ও খৃস্টবাদ তে! পরবর্তী অময়ের 
নতুন দৃষ্টি । গ্লাহুদী ও নাসারারা হযরত ইব্রাহীম আন) ও অন্য নবীগণের প্রতি হা হাহ্দী অথবা 
আাসারা হবার যে অপবাদ দিয়েছে, তা বর্জন করার তাগিদ বুয়েছে এ ভায়াতে। এ কথাটি তারা 
সেই সব মুশরিকের নিকট প্রচার করেছিল, যারা তাদের দাবী ও আল্লাহ্‌ পাকের নবীগণের নামে 
মিথ্যা প্রচারে রে ছিল। এ সব কথা এ কারণে বলা হয়েছে যে, য্রাহুনাবাদ ও খুন্টবাদ 
নবীগণের পরবর্তী সময়ের হুজ্টি। সুভরাং তারা যেন তাদেরকে যাহুনীবাদ কিংবা খুল্টবাদের কন্টাঙ্ষ 
ভুলা খোল বত খাকে। আয়াতে তাদেরকে বলা হয়েছে, ঙ্সো সে দীনে দিকে, যে দীনের অনুসারী 


তাও হিলেন, আমন তায় অনুসাধ 2 হই, তার তাবহা ওই গে, মিশর হামযা ও ভোলে ৬ গোলা 
আখা শ্রী, যে, তারা সত্য ঠা উ টি 52, তারা যে যং 
গ্রিন শন কার ঘি তায ও ম্যায়েহ ডপর গ্রাতিস্িতি 2571 জারি তায ছে ধনে 


টিগুরন ‘শামগা ভার বিরোধিতা বব এ হতে পারে না। 


তল্য তাফদীর্রব্নরগণ বলেছেন, বরং আল্লাহ তাআলা 5৪2৪ 2৯ কাঠি ০-২-5 ০৭ ৮ ৩ এ 
এ! ৩ আয়াতা শে য়াহ্দীদেরুকে টি লে, যায়া হযরভ শুহান্নস দে) ও তার নবুওয়াত গোপন 
করেছিল । যদিও তারা এ বিষয়ে জানত ও বুঝত্ত এবং ভাদের কিভাবে এ খা নিখিতভাবে 
পেয়েছিন 1 এ মতের সমর্থ বগণের আলোচনা £ হযরত কাতাদাহ রে) থেমে বণিভ আছ, তিনি 
5) তে gli bp ble Vly ogni উ ৮502৮ তৈল) 57551১80 ol 091585 11 
আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, আয়াতে বণিত লোকেরা ছিল আহলে কিতাব । তারা 
ইসলামকে গোপন ববেছিল ॥ যদিও তারা একথা উপলব্ধি করত যে, এটাই আল্লাহর দীন, 
এবং এ কথা জ্েনেবুঝেও তারা রাহুলী ও খৃষ্টান মতবাদ গ্রহণ করেছিল । আর ভারা হযরত 
হামদ সে)-কে গোপন করেছিল । যদিও তারা জানত যে, তিনি প্রকৃতই আরাহ্‌র রাসূল । এর 
বিষয়টি ভাৱা তাদের কাছে রক্ষিত তাওরাভ ও ইনজ্ীল কিতাবে লিখিত পেরেছিল । কাতাদাহ 
রে.) ১১৬২ 55১৯১ পে ০১৪ আয়াতাংশে উল্লিখিত 5১১ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে এ, 
দ্বারা হযরত নবী করীম সে)-কে বুঝান হয়েছে, যার সাক্ষ্য তাদের কিভাবে তারা লিখিত পেয়েছিল | 
আর এই শাহাদতটিই গোপন করেছিল । 


ইব্ন যায়দ রে.) তীর বর্ণনায় 21০০ ০০৩৪ 5১৬৪ শিট ৩৯০ ৮1 ০১ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় 


বলেছেন, যারা শাহাদত (১৬১) গোপন করেছিল, তারা ছিল য়াহুদী ॥ যারা তাদের কিতাবে 
লিখিত ত্রাসুল সে.) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তার পরিচিতি ও বর্ণনা গোপন করত ॥ কিন্ত বিষয়টির 
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সরা বাকারা তব 


যে ব্যাখ্যা আমরা আগে দিয়েছি, তা সঠিক বলে এ কারণে নির্ধারণ করেছি যে, 5 ১৯4 ৮1 ০5 
55) ০+ ০4:৪ 5১1৫4 আয়াতাংশে যে সব নবীর নাম উল্লিখিত হয়েছে, তাঁদেরই ঘটনা বর্ননা প্রসঙ্গে 
পরে বণিত হয়েছে, অপর কারোর নয় । সুত্তরাং সঠিক বাখ্যা তাই, যা ব্যক্ত বারা হয়েছে 
তাদেরই কাহিনী প্রসঙ্গে, অন্য কারোর নয়। যদি প্রশ্ন কারা হয়, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইস্হাক প্রমুখ 
নবীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে য়াহুদী ও খৃষ্টানদের নিকট প্রমাণ ঝোন্টিঃ উত্তরে বলা 
হবে, তাদের নিকট প্রমাণ তাই, যা সারাহ তাদের নিকট অবতীর্ণ তাওরাত ও ইনজীল কিতাবে 
তাদের ব্যাপারে নাযিল করেছেন । এ দুটো কিতাবে সে সব নবীর সুস্নাত ও ধর্ম পালন করার 
নির্দেশ দিয়েছেন। তারা ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান! এটাই তাদের নিকট আল্লাহ্র কাছ থেকে 
প্রাপ্ত প্রমাণ। আর এটাই তারা গোপন করেছিল, যখন তাদেরকে নবী করীম সে.) ইসলামেব্র 
দাওয়াত দিয়েছিলেন। সে সময় তারা বলছিল, য়াহ্বী কিংবা খৃস্টান ব্যতীত অন্য কেউ কখনো 
জানাতে ব্রবেশলাত্ত অরংত্র সারবে না। তারা নবীপে)তজ ও তার সাহাবাসেরুকে বলেছিল, ‘তোমরা 
যাহুদী কিংবা খৃষ্টান হয়ে যাও, সঠিক পথ পাবে '। এ প্রেক্ষিতেই তাদের ব্যাপারে এ সব আয়াত 
নাযিল হয়েছে, যেগুলো তাদের মিথ্যাবাদিতা, সত্য গোপন করা এবং আল্লাহ্র নবীদের প্রতি 
মিথ্যারোপ ও বানোয়াট বাথা বলার দিকে ইঙ্গিত প্রদান করে । 


4 AS Ne CE 


০১515) বি ১৫ 4 (+5-এর ব্যাখ্যা ॥ 


এ বিরৃতিতে নবী (স.)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, হে মুহাশ্মদ ! আপনার সঙ্গে যে সব 
যাহুদী ও খৃস্টান বিতরকে লিপ্ত হয়, তারের বলে নিন, গতামাদের কৃত বাম সম্পকো আল্লাহ 
অজ্ঞাত নন । তার কিতাবে ইব্রাহীম, ইপমাজিল, ইসহাব, যা'কুব ও তার বংশধরদের সম্পর্কে 
ইসলামের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেসব সত্য কথা যেন নেওয়া তোনাদের অনা অবশ্য কর্তব্য 
হিসাবে নির্ধারণ করে দেওয়া হুয়েহে। আর তারা মুদলনান ছিন এবং একনিষ্ঠ মিলাতে ইসলামই 
একমাপ্র আল্লাহ্র মনোনীত দীন, যে দীন গ্রহণ ও অনুসরন সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্য আবশ্যিক 
করা হয়েছে। ত! মাহী, বৃহ্ডান রা অপর চান ধর্ম নয়। কিন্ত এসব সত্য তোমরা গোপন 
করেছ। আল্লাহ তা'আনা তোমবের এ সব কব ঙরাপ ও আতরণ সপকো সন্পূর্থ ওয়াকিফ্হাল। 
তিনি তোমাদের কাজের প্রতিফল বা শাস্তি দেবেন। তোমরাযে শাস্তির যোগা, তেমন শাস্তি ইহলোকে 
তিনি অচিরেই তোমাদেরকে দেবেন এবং পরলোকে বিলম্বে পান করবেন । পরবতীকালে দেখা 
গেছে,দুনিয়াতেই তানের বাহু নো জাকোেহতা কতা হয়েছে । এবং কিছু লোবকে দেশ খেকে বিতাড়িত 
ও নির্বাসিত করা হয়েছে। এ ছাড়া আখিরাতের বন্রণারায়ত শান্তি তো নিধারিত রয়েছেই । 


পাসিঠত ছিটে ত AINA SAI ক পলি পা Ar 8 তি A 50 974, 
১8১৮ 5 রর (৮৮5 খে +s 5457 lolg) ও আপ 3 bef BL 01৮)) 
“AIA AF তা 
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৬৭৮ তাফসীরে তাবাত্রী 


(১৪১) সে উন্মত অতীত হয়েছে। তার! যা অজন করেছে ভা তাদের । তোমর। ধা অর্জন 


করেছ, তা তোমাদের ৷ তারা যা করত, সে সম্পর্কে তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন কর! হবে না। 


উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা £ আল্লাহ্‌ এখানে ২,1! শব্দে হযরত ইব্রাহীম আ.), ইসমাঈল 
(আ.), ইসহাক (আ.), যাকিব কো) ও তার বংশধরকে বুঝিয়েছেন । যেমন হযরত কাতাদাহ 
রে.) খেকে তা এটিএন ২০ এস-এর ব্যাখ্যায় বগিত, তারা হযরত ইব্রাহীম আ.), ইস্যাজিল 
(আঁ), ইসৃহাক আ.), য়াকুব আন) ও তার বংশধরগণ। হযরত রবী" রে.)-এর হাদীছেও অনুরাপ 
বণিত হয়েছে। আমরা আগের আালোচনায় বলেছি, 1:4! অর্থ জব্প্রদায়। তাতে আয়াতের অথ এই 
দাড়ায় যে, হে মুহাম্মদ £ আপনি এ সব য়াহ্দী ও নাসারা, যারা আপনার সঙ্গে আল্লাহ্র দীনের 
ব্যাপারে তর্ক বর, তাদেরকে বলে দিন নে, ইব্রাহীম ও তার সঙ্গে উল্লিখিত বাক্তিদের ব্যাপারে 
তাদের কাছে যে প্রমাণ রয়েছে, ভা তারা গোপন করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল মুসলমান । 
কিন্ত তারা (য়াহুদী ও নাসার্রারা) মনে করেছে, তারা ছিল য়াহ্দী কিংবা খৃস্টান । এতে তারা 


মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, য়াকিব ও তার বংশধরগণ এমন এক 
সম্প্রদায় ছিল, যার স্থুজীয় মতাদশে ও ভাবধারায় প্রতিষ্থিত থেকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে 
এবং এপন নিক্নিত আমল ও বাণা-না-গেংখা নিয়ে তাদের প্রতিবালজ আল্লাহ তা'আলার সলে 
মিলিত হয়েছে। ত’সের বুনিয়ার দীবনের কাত সং-মন্দের বিনিময় তাদের অন্য এবং মন্দ কাজের 
বিনিময়ও 'বাদেরই জন্য । অতএব, হে য়াহুদী ও নাদারা সম্প্রদায়! তোমরা একথাটি ভাল করে 
উপলব্ধি করে নাও?) কেননা, তোমরা যদি তাপের নিয়েই নিজেরা গৌবুবাশিবিত বোধ কর এবং 
নিজেদের মন্দ বদ ও বিরাট পাপাচার সঙ্থেও প্রতিপালক আল্লাহ্র নিকটে তার আযাব থেকে 
মুক্তিলাতির বনমনা অন্তরে পোষণ কর, তাহলে এতে তাদের কোন উপকার হবে না যদি না 
তারা কোন সংকাজ বর থাকতে এবং তাদের কোন ক্ষতিও হবে না যদি না তারা কোন থারাগ কাজ 
করে খানে । তদ্রুপ আল্লাহর নিকটে কোন সৎবাজ ব্যতীত তোমাদের কোন উপকার হবে না, 
আর মন্দ কাক্র ব্যতিব্রেকে কোন ক্ষতিও হবে না। অতএব, নিজেদেরকে বাচাও, কুফ্র ও গোমরাহী 
পরিত্যাগ করে তাওবাহ্‌ কর এবং মহান আল্লাহ্র দিকে হঙ্তর অগ্রসর হও । মহান আল্লাহ ও 
তার নবীগণের প্রতি মিখ্যারোপ করা পরিহার কার । বাপন্দাসা ও পিতৃপুরুষের ওুণ-মর্যাদা 
ও শ্ৰেষ্ঠত্ের বড়াই কর না এবং তাদের উপর ভরসা ও নির্ভর করা বর্জন কর । কেননা, 
তোমাদের সৎকাজের বিনিময় ও প্রতিদান তোমাদেরই কল্যাণ বয়ে আনবে, আর তোমাদের অন্যায় 
ও অপকর্মের বিনিময়ও শত্রোমাদেরই অকল্যাণ ঘটাবে ! বস্তুত তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে না 
সেই সব “আমনের ব্যাপারে, যা ইব্রাহীম, ইস্মাঈন, ইস্হাক, যা'কুব ও তার বংশধরগণ করেছিল । 
কারণ, কিয়ামতের দিন প্রতোককে যার যার কাজ সম্পর্কেই প্রশ্ন ও লিজাসাবাদ করা হবে, 


অপরের কাজ সম্পরকে নয় । 
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